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পাশা পিসি 





নিত যোগ করিয়! থাঁকেন। তীহাঁরা কেহ কামিনী বা প্রকৃতিকে ত্যাগ 
করিয়াছেন একথা বলিতে পারেন না। পরস্ত ধাহারা জীবন রক্ষার জন্য 
'সামান্ত- অন্ন মাত্রও গ্রহণ করেন, তাহারাও যে একেবারে বহিরর্৫ঘে কাঁঞ্চন- 
ত্যাগী হইয়াছেন, ইহাও বলা ঘাঁয় না। বশিষ্ঠাদি মহাযোগিগণ, স্ত্রী, পুত্র 
পরিবার রক্ষা ও রাজমন্ত্িত্ব করিয়াও 'অর্ধাৎ বহিযর্থে কামিনী কাঞ্চন পরিবৃত 


থাকিয়াই যোগ তপন্তা করিয়াছেন । 'ভোগাসক্তি ও মায়াপ্রপঞ্চ ত্যাগ 
করিবাঁর জন্যই ব্রতধারণ আবশ্তক | ধাহার! “কামিনী-কাঞ্চন” বলিতে 


উহার বহিরর্থ ই ব্যাখ্যা করিয়া, নিজে নিজকে “কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে' 
অসমর্থ মনে করিয়া থাকেন, তাহারা কেন সংসারে থাকিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার 
.ও অর্থ লইয়া স্বধন্মীনুঘায়ী গারস্থ্য বা সংসারধ্মাই পালন 'করুন্‌ না! সেই 


গারস্থাধন্মমধ্যেই সকল ধর্ম ও সকল ব্রতই আছে; অপরস্ ব্রহ্ষচর্যয 
আশ্রমের পরে বিবাহ করিয়া, সন্তানোৎপাদন ও অন্যান্য গাহস্থযব্রত 


প্রতিপালন না করিলে, বাণপ্রস্থ ও সন্গ্যাসাশ্রমের অধিকার জন্মে না। 


বং তাহাতে প্রত্যবায় জন্মে। তজ্জন্ত গাহ্‌স্থাধর্শে অনাস্তিক্য- 


বুদ্ধি জরৎকারু মুনিকেও শেষ জীবনে আতগুতোষ-কন্তা মনসাদেবীকে 
বিবাহ করিয়া, পুভ্রোৎপাদন করিতে হইয়াছিল। তাই গারস্থ্য ধর্দে 


আস্তিকতাঁর নিদর্শন স্বরূপ তিনি পুত্রের নাম “আস্তিক্য” বা আস্তিক 


রাখিয়াছিলেন। 
গারস্থাধন্ম প্রতিপালন করিতেও আত্মজ্ঞানান্ুশীলন আবশ্তক । নচেৎ 


অনিত্য সংসারাঁসক্তি ও মায়াপ্রপঞ্চে বিষুগ্ধ হইয়৷ মানব ধর্শতরষ্ট. এবং 


: পর্থাঁচারী হইয়। থাকে। গাহস্থাধর্ম বড়ই কঠিন ধর্ম বা প্রধান ব্রত। 


গা্স্থা শ্রমে সত্য কথন, পরোপকার, অতিথি সৎকার বা সদাব্রতঃ দান, 


 সদাঁচার, ইন্দরিক-বৃত্তি সংযম ও ব্রহ্মচর্ধ্য প্রভৃতি কয়েকটি ব্রতই প্রধান 
অনুঠেয়। . গৃহ্গণ সংদার ধর্মের সেবাইত মাত্র। দেহি রহিক 


নি টি ক এ, 
সুখ ভোগের কামনায়, ভীহাদের কোন কণ্মই নাঈ। পিড়গধ, ভূতগণ 
ও দেবগণের তৃপ্তিসাধনই তীহাদের নিতাকর্মা। ইন্জরিকববৃত্তির সংষম- ভিক্ন 
কিছুতেই সংদারধর্্পাঁলন হইতে পারে নাঁ। এ নিমিত্ত বাঁলককালিকাগণক্ষে- 
বালাকোল.হুইতে ব্রহ্গচর্ধা বা তদগুরূপ অগ্াগ্থা নানাপ্রকারে ৫11৮৯1১০1১২ 
ও ১৪ বর্ধকাল বাঁপি এক একটি ব্রতানুষ্ঠানে নিয়োজিত রাখিয়া, তাহাদের 
অস্তঃকরণে & এ বতের জ্ঞান বা! প্রজ্ঞা, প্রতিঠিত, কর! হইয়া থাকে । উহার 
নামই ব্রত উদ্যাঁপন বা ব্রত প্রতিষ্ঠা । শাস্তব্যবস্থামত এই প্রজ্ঞা বা ব্রত 
প্রতিষ্ঠাই বিন্দ,ধারণের প্রধান সহায়ক। এই প্রতিষ্ঠাকশ্প্বারাই ইন্জরিয়- 
বৃত্তির কামনা নিঃশেষিত হইয়া, তথায় জ্ঞান প্রতিঠিত হইয়া থাকে । রজোগুণ- 
জাত ছুর্্জয় কাম, মানবদেহস্থ দ্বাদশটি স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, জ্ঞানকে 
আবু করিয়া দেহীকে সংঙারমোহে বিমুগ্ধ রাঁখিয়াছে। ম্ুতরাং “বিন্দ,- 
ধারণযোগে” উত্রিযবৃত্তি সংযম পূর্বক এ কাঁমনা অপসারিত না হওয়া পর্যস্ত, 
মহাঁসমারোহে ঢাক ঢোল বাজাইয়! ব্রতাি প্রতিষ্ঠার বাহাড়ম্বর দ্বারা, 
কখনই ব্রতের জ্ঞান ঝা. প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভগবান শ্রীরু্, 
গীতায়ও তাহাই বলিয়াছেন। | 
“ইন্িয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈর্ববিমোহয়ত্যেষ জ্ভানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ 
তম্মাৎ ত্বমিক্ডিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ | | 
.. পাপ্ানং প্রজ্জহিহোনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্‌॥৮ ৩য় অঃ 
দশ ইত্জিয়মন ও বুদ্ধি ইহারা কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয় 
এই কাম, ইন্জিয়বিষয় ঘারা জ্ঞানকে আবুষ্ত করিয়া, সতত দেহীকে বিমুগ্ধ 
রাখিতেছে। অন্তএব হে ভরতর্থভ ! তুমি প্রথমে এ ইন্দরিয়গণকে সংখত' 
করিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ের দ্বিনাশক পাপরূপ “বক্গামবেড” 
জয় কর। নৃতরাং অন্ধকার রাত্রিতে কাগজে সূর্য্য অঙ্কিত করিযা।  শর্ঘঃ" 


হু 
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উদ হইয়াছে বলিয়া! ঘোষণা করিপে যেমন অন্ধকার নাশ হয় না, সেইরূপ 
বিন্দুধধারণযোগে উন্জিয়বৃত্বি সংঘম না হইলে, ব্রতপ্রতিষ্ঠার বাহ অভিনয়ে 
কখনই অজ্ঞান-অদ্ধক!র বিদূরিত হইয়া ব্রতের জ্ঞান প্রতিঠিত হইতে পারে 
না। ভগব্দগীতায়, গতিষ্ঠা সম্বন্ধে নি শরীক, বনি প্রশ্নেও তাহাই 
ববিয়াছেন _- | 
“এজহাঁতি দা কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মান্যেবাত্মানা তু স্থিত গজ্ঞস্তদ্োচাতে ॥ 
 ষঃ সর্ববত্রানভিন্সেহ হত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
_ নাভি নন্দতি ন দ্ব্ট তস্য গুজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত ॥ 
তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত্ত মণ্পরঃ। 
বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য শজজ্ঞা শতিষিতা ॥ 
তস্মাদ্‌ যস্থা মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ববশঃ। 
ইন্জরিয়াণীন্দরিয়ার্থেভ্য স্তম্ত জা প্রতিষ্িতা ॥৮ গীতা ২য় অঃ 


হেপার্স! পরমানন্দরূপ সান্তনা স্বয়ং তুষ্ট হইয়া যখন যোগী, 
মনোগত সমস্ত কাঁমনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া 
কথিত হন। যিনি সকল বিষয়ে মমতাশূন্ত এবং দেই নই শুভাগুভ প্রাপ্ত 
হইয়া আনন্দিত ও বিষাদিত না হন, তাহার প্র্তা গ্রতিঠিত হইয়াছে । 
যোগী বা সাধক স্বীয় ইন্দ্রিয়গপকে সংযম পূর্বক আত্মপরায়ণ হ্হয়া 
অবস্থান করেন, যেহেতু ইন্দ্িয়ণ যাহার বশীভূত থাকে ত্াহারই প্রজা 
গ্রতিগ্রিত হয়'। অতএব হে মহ্থাবাহো ! যাছার . ইন্দরিক্গণ, ইন্জ্িয় বিষয় 
হইতে, সর্বতোভাবে নিগৃহীত বা বশীরুত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিত 
জানিও। অতএব ভগবদ্বাক্যেও জাত্ম-্ঞান-যোগ বলে ইন্জ্রির, সংয়ম 
করিবার উদ্দেগ্েই, ব্রতাদি তন্ষ্টানের ন্যবস্থা উক্ত হুইয়াছে এবং তত্থারান. 








€্‌ 


৬৬২ আত্ম- দরশন-যোগ-_পরিশিষ্ট 


পিসি ওসি সি 


রহিয়াছে এবং সেই পূথ্থীতত্বই সপ্তব্যাতি আখ্য সপ্তলোক ধারণ 
করিয়াছে, এজন্ত উহার অপর নাম ধরিত্রী। এই ধরিত্রীকে প্রাণরূপ & 
বিষ্ুই ধারণ করিয়া আছেন। (প্রাণোছি ভগবানীশ ইতি ) অতএব সেই 
পৃ্থীতত্ব, কৃম্ম বা বজ্বাখ্যনাড়ী-্মধ্যগত  চিত্রিনীপথে মনঃপ্রাণ স্থিত 
রাখিয়া কর্ম করার জন্যই উক্ত প্রকারে দেহস্থির সম্পাদক আসনশুদ্ধিরূপ 
প্রার্থনা কর! হইয়াছে । আমর! মূলতত্ব না বুঝিয়া স্কুল ধরিয়! কর্ম করি, 
কাঁজেই কর্মের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় না । আত্ম-জ্ঞানবলে মনকে স্থির করাই 
_ দ্রেহ স্থিরের সহজ উপাঁয়। একমাত্র মন স্থির হইলেই, দেহ আপনা হইতে 
স্থির হইবে। আত্ম-দর্শন-যোগে ইহা! পুনঃ পুনঃ প্রদশিত ফ্াছে শীল্গও 
তাহাই বলেন । 

মনঃ স্্থৈর্ষ্যে স্থিরোবায়ুস্ততোবিন্দুস্থিরো ভবে । 

বিনুস্থরধযাৎ সদা সন্ং পিশুস্থৈ্যং প্রজায়তে ॥ যোগপ্রদীপিকা 

মনের স্থিরতা হইলেই প্রাণবা যু স্থির হয়, বায়ু স্থির হইলেই ) বিনুস্থির 
হয়। বিনুঃস্থির হইলেই দেহ স্থির হইয়! জীবনুক্ত অবস্থা লাভ হয়ু। 

১০। ম্বোগনললে সস্ভ জগতেল্পস তত্ব জ্ঞানলিজাক্প 
শগ্পাস্ ।-সমস্ত জগৎ বুঝিতে আমরা সৌরজগৎ বুঝিয়া থাঁকি, সৌর- 
জগতে হ্ৃর্য্ই মূল, সুতরাং সুর্য্যের উপর সংঘমন করিলেই, আমরা সমস্ত 

উগতের তর জানিতে” পারি। যৌগীর পক্ষে একমাত্র বহির্জগতের 
কূর্ধ্যই ধারশীর বিষয় নহে, তিনি অস্তজ্জগতের কোন অবস্থায়ই বিদ্ৃত 
হা রা অন্ত শে পুর্বে এবকব বিবা, বিছুঙ আলোচনা কর 
হইয়াছে। . ৰ 
" ১৬। ্ধোগজে জিরা: শিহ্ত ম্প্পি ও 
ুকরন্র্ভী বিন্বন্য ৭ কাম্দিী শগ্পাস্ম 1 আত্ম-দর্শন- রে 
বলে আমাদের ত্য যে ৷ একটি ০ মদর্শম হর, এ 
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দিতির র587525577-- 
মহাজ্যোতির উপর সংঘমন করিলে, স্থল, কুল, অব্যবহিত ওপ্ুবরত বত 
 ইচ্ছামাত্র আমর! অবলোকন করিতে সমর্থ হই।. দূরে কোন ঘটনা! 


যোঁগবলে শক্তি রা বল আকর্ষণ করিবার উপায় ৬৬৩ 


সি সর 


হইতেছে, অথবা কোন বস্ত দূর দুরাস্তরে অবস্থিত রহিয়াছে) এমন কি 
সপ্তসর্গ, স্গুপাতালস্থ যে কোন স্থানের যে কোঁন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া 
মন কর, তাহাই জানিতে সমর্থ হইবে! আমাদের পূর্বতন যোগি- 
খধিগণ সমাধিস্থ হইয়া! এই শক্তিবলে ব্রিলোকের যে কোন তত্ব জানিতে 
অথবা বে কোন বন্ত দর্শন করিতে পারিতেন। কেহ কেহ হৎপনস্ 
জ্যোঁতিকেও মহাঁজ্যোতিঃ বলিয়া ব্যক্ত করেন বটে? কিন্তু ষে যোগী 
আত্ম-দর্শন-যোগে হংপন্স ও সহশ্রদল এই উভয় স্থানের জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন: তিনিই দেই জ্যোতির তারতম্য বিচারে সমর্থ হইবেন এবং 
তাহারই সকল দংশয় দূর হইবে । 

১৭ ম্মোগলে শল্তিন বা ল্বল্ আকণর্্ব 
ব্ুন্রিাল ভপ্পা্স "আমাদের মধ্যেই অনন্তশক্তি. নিহিত 
আছে, সাধক যোগবলে যেই শক্তির দন্ধান প্রাপ্ত হইলে, ,তাহ! 
হইতে যথাঁবশ্তক শক্তি লইয়া কার্ধ্য করিতে পারেন। আমরা সাধন- 


_ বলে যদি দৈবশক্তি লাভ করিতে পারি এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, তবে 


আমর সেইরূপ দাঁধন কৌশলে ব্সংহ মাতঙ্গের শক্তিও যে লাভ করিতে 
পাঁরিব* ইহা অবশ্তই শ্বীকাধ্য । ভগরান্‌ বশি্ট,প্ত্রহ্গশণক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া 
বিনাযুদ্ধে বিশ্বামিত্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজধি বিশ্বামিত্র যোগবলে 
দৈবশক্তি লাভ করিয়া! আংশিকভাবে সৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। 
ভগবান্‌ অগন্ত্য গকুষে সমুদ্র পাঁন*করিয় ছিলেন । মহিমাসর, হিরণ্য কশিপু5 
রাঁবণ,. ইন্ত্রিত ঘোঁগবলে জিলৌকবিজয়ী হইয়াঁছিলেন। মহিষযান্থরবধের 
জন ্থয়ং ভগরভীকেও: দৈহিফবল বৃদ্ধি করিতে . হইয়ঃছিল-.।. কুরুক্ষেত্র 
দ্ধের: জন্ত অপফে বল: বৃদ্ধি .করিতে হইয়াছিল ।.. এসরদে; আব 
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কলিকাতা. .দাইকোর্টের ভৃতপূর্বব মহ মাত শ্রধান বিটারপতি ও 
কলিকাতা বিশববষ্তাযের প্রণস্বরপ : ভাইগচা্গেলার জাষ্িস্‌ সভার 
ভ্্রীনুক্ত আশুতোব মুশ্যোপান্যাস্ত দরস্বতী এম, এ 'ডি, 
এল) এফ, আর, এ, এ.” এফ, আর, এন, ই) ডি, এসসি) সি, এস, 
আই; কে, টি) ননুনধাগম চক্রবর্তী) বিগ্তাসরিৎদাগর-*  * * 

মহোদয় করকমনেযু। 
মহাষন! এ | 
আপনি কলিকাতা হাইকোর্টের ম মহামানত (চি জা) প্রধান 
'রিচারগতির আদন অনঙ্কৃত করা অবস্থায় বিগত ১৩২৮ মনের কা তিক মাসে 
ঘোগেসবরী প্র্ীমতী গ্রমোদাহুনরী দেবী চৌধুরাণী মহাশরার_৬কাণীধামে' 
গতিটিত "আতমন্জান*রদায়িনী” সভার অধিবেশনে . গুভাগমন করিয় - 
সভার মহ সহদ্ধে ঘেরপ মহাচতৃতি প্রার্পন করিযাছিলেন, তাহা 
বিশেষরূপে ররীয।: পরস্ত কিরে “আতুস্ডান” ্রতি্িত হইতে পারে 
দ্য আপনি ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সময়ের লতা প্রযুক্ত সে প্রশ্নের 
সাল ইলিশ শ্পিত সুযোগ না| হওয়া, আমার ব্য পশ্চাৎ জানাইভে 
ইণদ। আগনিও “তকাকারে” রিয়া দি 


৫৬ | দ 0) 2. 
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শুড়াগমনের শ্বৃতিচিহ্ন স্বরূপ শ্রীশ্ীমতী যোগেশ্বরী মাঁতাঁর বিপুল উৎসাহে, 
আমার জন্মজন্মান্তরীয় সাধনলন্ধ “আত্ম-দর্শনযৌগ” ভাষার সাহায্যে 
প্রকাশবোগ্য কিয়দংশ মাত্র যথাশক্তি ভাবে "পুস্তকাঁকারে” লিগিবদ্ধ 
করিয়৷ আজ ভবদীয় করে লমর্পণ করিতে উত্্ক হইয়াছি। ৬কাশীধামে 
অবস্থান করিয়া! কণ্মফল একমাত্র সেই আতোষ বিশ্বনাথে সমর্পণ করাই 
শান্ত্র-ব্যবস্থা ) কারণ বারাঁণসী নামী “আত্ম-দর্শন-যোগ” ক্ষেত্রে মহেশ্বর 
আশুতোষ বিশ্বনাথই সর্ববময় ; তটিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই। 

আমাদের নিত্য অনুষ্ঠের শিবপৃজাই (মানসপূজা ) “অংতমদর্শন-যোগ”। 
তদ্ধেতু সেই নিত্য অনুষ্ঠেয় মহেশ্বর আশুতোষ-শিবপৃজার আদর্শে ই মদীয় 
“আত্ম-দর্শন-যোগ” পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া, বর্তমান ধন্মবিপ্রবের 
মহাছর্দিনে আধ্যসন্তাঁনগণের স্বধর্ম শিক্ষায় এন্ত যত্রশীল- সই আশুতোষ 
সদৃশ নরোত্তম আশুতোষ-করে সমর্পণ করিতেছি। 

সর্বমঙগলদাতা আশুতোষের তৃপ্তির জন্য তাঁহার কত ভক্তগণ নান! 
ভাবে কত “সাহিত্য”-পুজোপচার তাহার উদ্দেশ্তে অর্পণ করিয়া, তাহার 
তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করিয়া থাঁকেন। আমি দরিদ্র; "সাহিত্য-জগতের” 
উত্তম উত্তম উপচার সংগ্রহ মাদৃশ জনের পক্ষে সম্ভাবনা কোথায়? তবে 
এরুটি মাত্র ভরসা এই যে, (পুরাণে উক্ত আছে) আশুতোষ মহেশ্বর, 
কোন ভক্ত কর্তৃক বিন্বকণ্টকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও, তাহাকে “অমর” 
বর প্রদান করিয়াছিলেন। আমিও সেই নজীর অন্থসরণ পূর্বক অনন্ত- 
শক্তি ভাবে এই “আত্ম-দর্শন-যোগ” স্বরূপ কণ্টকিত বিববৃক্ষ “সমূলে” 
উৎপাটন করিয়া আজ আশুতোঁষের কর লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিতেছি । 
এ ক্ষেত্রে প্রাপুক্ত ভক্তের নীতি অনুস্কত হইলেও আমি আমার ব্যক্তিগত 
অমরত্ব লাভের প্রয়াসী নহি। আমি আমার প্রাপাঁধিক সনাতন আধ্যাত্মিক 
ধর্ণের অমরত্বই বাঞ্া করি। আমার সেই শুভ ইচ্ছার সঙ্গে নঙ্কে 


[ ৩] 
ধাহার উৎসাহে, ধাহাঁর ত্র, ধাহার আত্ম-ত্্ব-জ্ঞান লাভের এ্কাস্থিক 
আগ্রহে আমি পরমোৎসাহিত হইয়া “আত্ম-দর্শন-যোগ” স্বরূপ এই বিরাট 
গ্রন্থ, সেই আশুতোষের করে সমপণি করিতে সমর্থ হইতেছি; আমার দেই 
মাতৃঘবরপিনী শ্ীশ্রীমতী যোগেশ্বরী মাতার অমরত্বই আমার বাঞ্চনীয় এবং 
তাহা একমাত্র বিশ্বনাথ আগুতোষের কৃপাতেই সফল হইতে পারে। 

এ ক্ষেব্রে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে “আম্ম-দর্শন-যোগের” সহিত 
বিশ্ববৃক্ষের সার্দৃপ্ত কিরূপে হইপ? তছুত্তর এই ধে--বিববৃক্ষ আশুতোষ 
শক্ষরের প্রিয় ।..( “সদাত্বং শঙ্কর প্রিয় ইতি” ) “আত্ম-দর্শন-যোগ”ও সেই 
শঙ্কর আশুতোষেরই অতিপ্রিয় ৷ বিল্ববৃক্ষ কণ্টকযুক্ত, ধিপত্র শোভিত, 
্স্বাছ ও সুখদ ফলদাঁতা, “আত্ম-দশন-যোৌগও” তাহাই । বর্তমানকালে 
শম-দমাদিভাবহুক্ত অষ্টাঙ্গবে।2) সাধারণ লৌকিক চক্ষে স্ৃতীক্ষ বিশ্বকণ্টক 
তুল্য) কেন না ইহা “শ্রবণ” যোগে হৃদয় বিদ্ধ হইলে, জীবের মায়া-মোহ- 
জনিত অনিত্য-স্থথপ্রদ্দ “তমো-রজ” নিষফ্ষাশন করে। সুতরাং-স্থৃতিত্রং 
আত্ম-বিশ্বাসহীন জীবের লৌকিক চক্ষে ইহা প্রথমে কণ্টকতুল্য দন্দেহ 
নাই। তৎপর ইহাও ব্রিগুণন্বূপ ত্রিপত্র বিশিষ্ট এই, হেতু 
আশুতোষ-যোগানন্দ বদ্ধক। জীবের পক্ষে এ ত্রিগুণযুক্ত পত্র, “মনন 
যোগে ধাঁরণাধুক্ত হইলে সতত আত্মজ্ঞান-যোগানন্দ বর্ধন করিয়া থাকে। 
অতঃপর “নিদিধ্যাঁসন” যৌগে ইহা হইতে বিশ্বফল দদৃশ সুথসেব্য নিত্যতপ্ত 
স্বধন্থ রুচিকর মোক্ষফল লাভ হইয়া থাকে । সুতরাং ফল-পত্র-স্থশোভিত 
বিশ্ববৃক্ষ-দদ্শ “আত্ম-দর্শন-যোগ” আঁগুতোষেরই নিত্যপ্রিয় জানিয়া, 
মদীয় এই “আত্ম-দর্শন-যোগ” সেই বিশ্ববন্য্য আগুতোঁষের করেই অপ্িত 
হইল। ভাষামাতৃকা! *সরম্বতীর” সারন্বতদৃহ্টি "আত্ম-দর্শন-যোগ”্যুক্ত 
হইলে, পুনর্ধার আধ্যদেশ আম্ম-জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া, 
্্যোতিম্মান হইবে। .আর যদ্দি ইহঞ্জঅযোগ্য বলিয়! দূরেও নিক্ষিপ্ত হয়।' 
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তাহা হইলেও খর্তদুরেই নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, আশুতৌধের বিশ্ব 
জ্ঞানরাজ্য ছাড়িয়া ত দূরে পড়িবে না। পরন্ত যে দিকেই নিক্ষিপ্ত হউক, 
সেই বিশ্বময়ের “বিশ্ববিদ্ভালয়” মধ্যেই পড়িবে । তাহা হইলেও তামার 
উদদেশ্ত সিদ্ধ হইবে। যেহেতু “আত্ম-দশন-যোগ” যে কোন রপে 'মদীয় 
“অবিস্তা-আলয়” হইতে ভবদীয় “বিদ্তা-আলর়” মধ্যে একটু স্থান প্রাপ্ত 
হইলে, নিশ্চয়ই ইহার শক্তি বিশ্বব্যাপী হইয়া, আমার আত্ম-স্বরূপ সনাতন 
আধ্যাত্মিকধর্শ ) ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মাঁনব-সমাজে পুনঃ আত্ম-দৃষ্টি উ্ব,দ্ধ 
করিয়া নিশ্চয়ই স্বধন্ম প্রতিষিত করিতে সক্ষম হইবে। তঅলম্মিত্তি 
৬কাশীধাম, | ভবদীয়_. 


সত্যবূগাদ্া ৬ই বৈশাখ ১৩৩০ সন শচি্চ্গান্সন্দ। 
টিক 4. 


প্রকাশকের বিষ্ঞাপন | 


পরমপৃজ্যপাদ শ্রী্ীমৎ স্চিগানন। স্বামী মহাশয়ের যুগী-হগাপ্তরব্যাী 
মাধনলন্ধ “আত্ম-দর্শন-যোগ” প্রকাঁশিত হইল। 

বর্তনানবুগে আমাদের দেশে, সাধারণতঃ যোগ-সাধন-তত্ব একরপ 
বিলুপ্ত প্রায়) ধর্মকর্ম বলিতে একমাত্র সকাম কর্মের বাহ্ানুষ্ঠানই 
নিত্যকর্ম্ূপে পরিগণিত হইয়া আদিতেছিল। মানসকর্ম্মে পরিপরতা 
ল1ভ না হইলে, বাহাকর্ম নিষ্ষল বা শক্তিহীন। ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিলেও 
আত্ম-তব্ব-জ্ঞানযুক্ত সংঘমনদঞ্চর্য্যের অভাব হেতু, ইদানীং লোফসমাজের 
পক্ষে প্রাগুক্ত প্রকার বাহ্কন্মীনুষ্ঠান করা ভিন্ন যে, অন্য কোনরূপ গত্যন্তর 
আছে, তাঁহাঁও অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। স্তরাং কন্মের নামে 
অকর্ম অনুষ্ঠানে সমাজ যে বিষবিছুষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের 
বিষয় কি আছে? এহেন ছদ্দিনে পৃজ্যপাদ স্বামীজি মহাশয়, তাহার 
প্রত্যক্ষান্ুভূত “আত্ম-দর্শন-যোগ” মানাবিধ উপাদেয় যুক্তিতরক ও শান্ত্- 
প্রমাধাদিযোগে লিপিবদ্ধ করিয়া, ধর্মম-কর্মক্ষেত্রে বর্তমান সমাজের এক 
গুরুতর অভাব দুরীকরণে প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ব চেষ্টা করিয়াছেন । 
বেদোক্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিযুক্তে আমাদের নিত্য অন্থুষ্টেয় 
“শিব পূজার” আদর্শে তিনি দশবিধ যম, নিয়ম, আসন, গাঁণায়াম, প্রত্যাহার 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ এবং নানাবিধ যোট্টগম্্য্যলাভের 
সাধনপ্রণালী সহ, নিত্য প্রয়োজনীয় আরও বহুতত্ব ধারাবাহিকরূপে 
প্রকাশ করিয়া, পুস্তক থামিকে পরমোপাদেয় করিয়াছেল। বর্তমান 
সমাজের পক্ষে এই “আত্ম-দর্শন-যোগ” নিতাত্তই আবশ্তক বিবেচনায় 
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ইহা, সত্বর শুড্রাঙ্কণ *ও সাধারণে প্রকাশ জন্য আমরা শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! 
নিস্বার্থভাবে ইহা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। এতদিনে আমরা 
সেই উদ্দেগ্ত সাধনে সফলমনোরথ হইয়া, এই অমূল্যরত্্র “আত্ম-দর্শন-যোঁগ” 
সর্বসাধারণের দর্শন পথে যে স্থাপন করিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমর! 
পরমানন্দিত; পরস্ত ইহাই আমরা চুর লাভ বলিয়া মনে করিতেছি । 
গ্রন্থের স্থচীপত্রানা একবার পাঠ করিলেই সকলে বুঝিবেন যে, পুক্তকমধ্যে 
কি অমূল্যরত্ন নিহিত আছে। 

অবশেষে ইহাঁও প্রকাশ করিতেছি যে, এই “আত্ম-দর্শন-যোগ” গ্রন্থের 
বাবতীয় স্বত্ব, “আত্ম-দর্শন-যোগে”্র একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্‌ 
গ্রমোদাচরণ বন্্যোপাধ্যায়ের নংরক্ষিত। পুস্তকের কাপিরাইট আইনতভাবে 
তাঁহার নামে রেজিষ্টীরী করিবার জন্য অপি হইয়াছে। *ন্ৃতরাং উক্ত 
প্রোপ্রাইটারের বিনান্ুমতিতে এই পুস্তক বা ইহার কোন অংশ স্বাধীনভাবে 
কেহ মুদ্রিত কিম্বা ভাঁষান্তরাঁদি করিতে পারিবেন না। করিলে আইনমতে 
দণ্ডনীয় হইবেন । পু 

ধাহারা এই পুস্তক প্রকাশের জন্ত মুদ্রা্কণাদিকার্ধ্যে আমাদের 
সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতনম্মধ্যে 
অন্রত্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপদ কাব্যধিশারদ মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম 
স্বীকারে প্রফসংশোঁধনভার গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন 
'হুইয়াছেন। অুদ্রাঙ্মণ কার্য্যে কোথারও কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত. 
হইলে, সুধীব্যক্তি অনুগ্রহ প্রকাশে তাহা জানাইয়! রাঁধিত করিবেন। 
ইতি ১৩৩১ সাল ১৬ই বৈশাখ । 


৬কাশীধাম বিশীত-__ 


বি, এল, চাটার্জি এগ পন্দ | জ্রীহললা 
 এঁয়োরবটতল|। ইিসলাল চেড়োপাশ্যযাক। 


ত্বত্বাধিকখরীদ্ধ নিবেদন | 


পরমারাধ্যতম মন্তাত প্্রীমৎ সচ্চিদাননদ স্বামী মহাশয় কর্তৃক 
প্রণীত “আঁত্ম-দর্শন-যোগ” হস্তে লইয়া স্বধন্মপরাঁয়ণ দেশবাসীর নিকট 
উপস্থিত হইলাম । “আত্ম-দর্শন-যৌগ” যাহাতে স্বল্পমূল্যে দেশে প্রচার 
হইতে পারে, সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, পরখারাধ্য পিতৃদেব স্বামীজি 
মহাশয় পুস্তকের যাবতীয় স্বত্ব আম'তে অর্পণ করিয়াছেন। 

পূর্বে অনুমান রুরিয়াছিলান যে পুস্তকখানি কিঞ্চিৎ কমবেশী পাঁচশত 
পৃষ্ঠার অধিক হইবে না) এই অন্ুমানে কাগজে বাঁধাই ৩২ টাঁকা ও 
ভাল বাঁধাই স্বর্ণ অক্ষরে নাম খোঁদিত ৩* তিন টাকা আট আনা মা 
খরচ স্বরূপে ধার্য করিয়া সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার হ্ইয়াছিল। 
তদনথুসারে অনেক স্বধন্মপরায়ণ, আত্মন্দর্শন-য়োগ পিপাস্ক ব্যক্তি বু পুর্ঝ 
হইতে ইহার গ্রাহকশ্রেণী ভূক্ত হইয়া এই অমূল্য গ্রস্থ প্রচারে আমাদিগকে 
যথেষ্ট উৎসাহিত ও আশাম্বিত করিয়াছেন। কিন্ত পুস্তকের মুন্রাঞ্ণ 
কার্ধ্য শেষ হওয়ায় দেখিতেছি যে, পুস্তকথানি ৫ টা স্তরে অন্যুন ৭১ দ্রী 
প্রকরণে ৭৫০ পৃষ্ঠার উপরে বিরাট মুস্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূমিষ্ট হুইয়াছে। 

বর্তমান মহার্থতার ছুদ্দিনে এতাদৃশ বিরাটগ্রন্থ সুজন করা! অপরক্ত ভাল 
কাগজে এবং কলিকাতা ভিন্ন অন্তত্র ছাপাইর! প্রকাশ করা যে কিরূপ 
ব্যয়দাধ্য ব্যাপার তাহা! ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের প্রণিধান করা! সহজ নর়। 
বাজার মুল্যে এরূপ €টা স্তর ( খণ্ড) যুক্ত উপাদেয় বিরাটটগ্রস্থ একত্রে ৫২ 
পাচ টাকার কমে দেওয়া অসম্তব। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অসন্তৰ 
রাভবান্‌ হওয়ার প্রত্যাশা করিয়া কেছই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হুই নাই; দেশে 


[৮ 1] 
উান প্রচারই আমাদের প্রধান উন্দেগ্ত। এতর্থে পুস্তকের সহায়তায়) 
“মান-দর্শন-যোগ' প্রণেতা স্বামীজি মহাশয়ের জন্মস্থান পবিত্র “রত্ুপুরে" 
“সচ্চিদানন্দ-লাইব্রেরী* “যৌগেশ্বরীন্বরঙ্গচ্য্যা শ্রম” ও “যোগেশ্বরী-চতুষ্পীঠী” 
নামে লাইব্রেরী, ব্রহ্বচর্য্য-আশ্রম ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়া স্বধন্ম্পরায়ণ দেশবাসীর সাহাধ্য গ্রণ্থাঁ হইতেছি। অপর বু 
হিতৈষী ও ফুব্যক্তি “আস্ম-দর্শন-যোগ” হিন্দী ও ইংরাজি ভাষায় মুদ্রীঙ্কণ 
জন্ত বিশেষ অন্থরোধ করিতেছেন; এই সকল মুদ্রাঙ্কণাদি খরচ বাদে 
লাভের কিয়দংশ দ্বারা যাহাতে চিরদিন এ সকল মহদনুষ্ঠান পরিচালিত 
হুয়, তছদেস্তে স্বধর্ম্পরায়ণ ও সহৃদয় নরনারীগণের সহান্ভৃতিপূর্ণ সাহাষ্য 
প্রার্থী হইয়া, এই “আত্ম-দর্শন-যোগ+যুক্ত হস্ত প্রদারণ করিতেছি । সকলে 
ঘথাশক্তিভাবে ইহার এক বা একাধিক খু গ্রহণ করিয়া এবং স্ব স্ব 
বন্ধবান্ধবগণকে গ্রহণে অনুরোধ করিয়া, সর্বপ্রকারে দেশবাসীকে স্বধন্মে 
অন্ুরক্ক ও আত্মশক্তি বন্ধনের সাহাব্যে আমাদের মনোঁরথ সফল করিবেন 
আশাকরি । ৎ 


“আম্ম-দর্শন-যোগ” অমূলা গ্রন্থ ১ স্থতরাঁং তাহার কোন মূল্য নির্ধারণ 
না করিয়| বিনামূল্যে প্রদান করিব। তথিনিমর পূর্বক্তভাবে “রত্বপুরে" 
“সচ্চিরানন্দ-লাইবেরী”, “ঘোগেশ্বরী-রক্গতর্যা-আশ্রন” ও  “যোগেশ্বরী- 
চতুষ্পাঠী” ইত্যাদি স্বধর্র রক্ষা, জ্ঞান প্রচার অনুষ্ঠানের ও পুস্তকের ছাপা 
খরচ প্রস্থৃতির সাহাব্য জন্য সমর্থপক্ষে আত্ম-দর্শন-বোগ ৫২ পাঁচ টাকা ও 
অসমর্থ পক্ষে ৩২ তিন টাকা মাত্র ভিক্ষা বা সাহায্য,স্বরূপে প্রার্থী হইলাম। 
ভিক্ষার্থে_রিক্তহস্ত প্রসারিত না করিয়া আত্ম-দর্শন-যোগহুক্ত হস্ত গ্রনারণ 
করিলাম। এতভি্ভিল স্সাপক্লন্মম্প হইম্বা এতঙগর্খেম্লে 
তবেগানন গাভী! ভিল্রিত্ভ আহ! প্রদ্দান ক্লিন 
'ভাহ। শবন্যবাচেল্স সহিত পিগুহীত হইবে । 


[৯ - 


এই পুস্তক গকাশে ধাহারা আমাকে নানাভাবে সাঁহাধ্য করিয়াছেন, 
আমি সবিনয়ে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি । পুস্তক 
মুদ্রান্ণে কোন প্রকার ভ্রম 'প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে, সদাশয় মহাম্ম!গণ 
দয়া “প্রকাশে জানাইয়া বাধিত করিবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন 
করিষ্টে বিশেষরূপে চেষ্টা করিব্ঠ * 


গ্রাম বত্পুর | বিনীত 
পা1ঃ শীল ্ কস 
রি / টা রী জ্ীপ্রক্মোঙ্গাচল্রল ন্দ্যোগ্পাধ্যান্জ 
জিলা ইন “আত্ম-দর্শন-ঘোগ” গ্রন্থের 
তাং ১৬ বেশ 
৬ বৈশাখ একমাত্র স্বত্বাধিকারী । 


১৩৩১ সন 


(িশেজ্ম ভ্রষ্জব্-. 
গুস্তকৈর লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কেহ কোন তত্ব জিজ্ঞাস হইলে, 
৬কাশীধাম যৌণেশ্বরী ব্র্মচর্য্যাশ্রম ১১নং ্ধখুরী ( অহল্যাবাঈ ) ঠিকংনায় 
শীগীমং স্বামীন্গি মঙ্োদয়ের সহিত সাক্ষাৎ বা চিঠিপত্রগ লিখিতে পারেন । 
শ্রীমৎড সচ্চিদানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রণীত-_- 
যোগেশ্বরী-দাধন-সঙ্গীত- **" "বস 
্রাহ্মণ-গীতা .. বি 
পুস্তক প্রাপ্তি স্থান্ন- 
বা।লাদেশীয় প্রধান প্রধান প্লস্তকাঁপয় * 
এবং 
৬কাশীধাম যো .গশ্বরী-বঙ্গচর্ধ্যাশ্রম ১১ নং ব্রহ্মপুৰী (অহ্ল্যাবাঈ ) 
৬কাশীধাম বি, এল, চাটাঞ্জি এও সন্ত এয়োর বটতলা । 
শ্রীযুক্ত পার্ধতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪০নং নলগোলা, ঢাকা । 
শ্রী প্রদোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রোপ্রাইটার 
বত্রপুর, পোষ্ট শোলক, জিলা বরিশাল। 
মা_-ভগ্নীগণের নিকট “আম্ম-দর্শন-যে।গ” প্রচারার৫থে-- 
স্বেছ। সেবিকা শ্রীয়তী অন্নদীহ্ন্দরী ভারতী, ৬কাশীধাম। 
পুণ্তকগ্রহীতাগণ কি ভাবের পুস্তক লইতে ইচ্ছা! করেন, তাহা পরিষ্কার 
লিখিবেন। ধাহাঁরা ডাকে লইবেন তাহাদের ভিঃ পি: খরচ স্বতন্ত্র দিতে 
হুইবে। 
আগ্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আত্ম-দর্শন বোগের একমাত্র স্বত্বাধিকারী । 


সুক্চ্গীষ্পত্ঞ £ 


ব্যিয়। 


উপক্রমণিক! | 
পূর্রবাভাঁ 


প্রথম স্তব্প। 


আম দর্শন-ধোঁগ ও তাঁহার উপাক্ 

আনম্ম-জ্ঞান যোগে আন্ব-ঈশন 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিজ্ঞীন-যে!গে আত্ম-দর্শন 

কম্মাযোগে আন্ম-দশন ৮০ 
মানন-পৃজা-যোগে আত্ম-দর্শশ ( শিবপুজা ) *** 


চ্িভীক্য স্তন্র | 
দশবিধ মংযম 


অগ্টাঙ্যোগ ও তাহার সাধনপ্রণালী 


ধম যোগে আত্ম-দর্শন রঃ 
অহিংসা-যোগে আত্ম-দর্শন, ৪০, 
মত্য-যোগে আত্ম-দর্শন ৪৪৪ 


১৩২ 


৩৩--৭৪ 
৭৫---৯০২. 
১*৩-_১৩২ 
১৩৩--১৮৪ 


১৮৫ ২০২ 


২০৩-_-২০৬ 
২০৭--২২৮ 
২২৯--২৩২ 
২৩৩ সহ ৪৩৬ 


চি 4 


আন্ডেযযোগে আত্ম-দর্শন 
বরহ্নচ্য্য-যোগে আত্ম-দর্শন 
দয়া-যৌগে আত্ম-দর্শন 
আর্জব-যোগে আত্ম-দর্শন 
ক্ষমা-যোগে আত্ম-দর্শন / 
ধুতি-যোগে আত্ম-দর্শন 

মিতাঁহাঁর-যৌগে আত্ম-দর্শন 

শৌচ-আচরণ-যোগে আত্ম-দর্শন 


তৃতাম্ত্র স্তব্র। 
দশবিধ নিয়ম। 

তপস্তাযোগে আত্ম-দর্শন ৮ 
দস্তোষ-যোগে আত্ম-দর্শন 
আন্তিকায-যোগে আত্ম-দর্শন রা 
দান-যোগে আত্ম-দর্শন ও 
ঈশ্বর-পুজন-যোগে আত্ম-দর্শন রঃ 
সিদ্ধান্ত-শ্ররণ-যোৌগে আত্ম-দর্শন 
পবিভ্রতা-যোৌগে আত্ম-দর্শন ৫ 
মতি বা ভক্তি-যোগে আত্ম-দর্শন 8 


জপ-যোগে আত্ম-দর্শন 
ব্রত বা বিন্দুধারণ-যোগে আত্ম-্দর্শন 
উপবাস-যোগে আত্ম-দর্শন 


তীর্ঘবাদ-যোগে আত্ম-দর্শন ,. 


২৪৭--২৫২ 
২৫৩ -্২৬ও 
২৬১ --২৬৮ 
২৬৯--২৭২ 
২৭৩--২৭৪ 
২৭৫ ২৭৬ 
২৭৭--২৮ 


২৮১-২৮৪ 


২৮৫০ ২৮৮ 
২৮৯ ২৯২ 
২৯৩-৮৩১০ 
৩১১--৩২৩ 
৩২১---৬$৫৩৬ 
৩৫৭---৩৩৬৩৪ 
৩৬৫--৩৭৬ 
৩৭ ৭-_-৩৭৮ 
৩৭৯---৪১৪ 
৪১৫---৪৪২ 
৪৪৩. ৪৫৮ 


৪৫ ৯--৪৬২ 


ূ [১৩] 


চতুর্থ স্তল্প । নু 
আদ্ন-যোগে আত্ম-দর্শন ০*+ ৪৬৩-_:৪৭* 
প্রাণীয়াম*্যোগে আত্ম-দর্শন *** ৪৭১. ৫১৬ 
প্রত্ণীহার-যোগে আত্ম দর্শন$ *** ৫১৭--৫২৪ 
ধারণা-ধোগে আত্ম-দর্শন *** ;. ৫২৫-:৫৪০ 
ধ্যান-যোগে আত্ম-দর্শন ৮০* ৫৪১৫৮ 
সর্বভূতে আত্ম-দর্শন-যোগ (বাহ্‌ পুজা ) *** ৫৬৯--৫৯* 
আত্ম-দর্শন-যোগে সমাধি রঃ ৫৯১--৬০৬ 
আত্ম-দর্শন+যোগে মুক্তি বর ৬*৭---৬৩৪ 
স্পএওজম ভব । 
পরিশিষ্ট । 
১। সহজে যোগ-সিদ্ধির উপায় *** ৬৩৫-_-৬৩৭ 
২। ষোগবলে ক্ষ্ধা-পিপাসা নিবারণের উপায় ১০০ ৬৩৮শ 
৩। যোগবলে ভূত-ভবিষ্বুৎ জানিবার উপায় ৮ ৬৩৯৭ 
৪। যোগবলে প্রাণিগণের শব্দার্থ উপলব্ধি করিবার উপাগ্ণ ৬৩৯-_-৬৪১ 
৫ | যোগবলে পূর্বজন্ম বৃত্বাত্ত জানিবার উপায়  **' ৬৪২-_৬৪৪ 
৬। যোগবলে অপর ব্যক্তির মনোভাব জানিবার উপায় ৬৪৫-_ 


৭। যোগবলে চন্দ্রলোক ও নক্ষত্রলোকের তত্ব জানিবার উপায় ৬৪৫ 
৮। যোৌগবলে নক্ষত্রের গতি-বিধি জানিবার উপায় *** ৬৪৬-_. 
৯। যোগবলে অপরের শরীরে প্রবেশ করিবার উপায় -." ৩৪৭-_. 
১০। যোগবলে অন্তর্ধ্যান হইবার উপায় ৪৮০. ৯৮৪৮৮ 
১১। যো্গবলে দেহত্যাগ ও দেহত্যাগের সময় জানিবার উপায় ৬৪৯-_ 


৫ 


১৩। 
১৪ | 
১৫ । 
১৬। 
১৭। 
১৮ । 
১৯। 
২০। 
২১। 
| 
২৩। 
৪ । 
২৫ । 
২৬। 
৭ 
ন্্চ | 
৯ | 
৩০ । 


৩১। 


১৪] 


যোগবলে দেহে সত্বগুণ বুদ্ধির উপায় 


যৌগবলে গ্ুল-দেহ-তত্ব জানিবাঁর উপায় র্‌ 


যোগবলে স্থুলদেহ স্থির রাখিবার উপায় 


যোঁগবলে দমস্ত জগতের তত্ব জানিবাঁর উপায় ... 


২৬৫৩--৬২৪ 
৬৫৫---৬৫৭ 
৬৫৮--৬৩১ 


“৬৬২-, 


যোগবলে দূরবর্তী বসত র্শন ও দুকব্তী ধিষয় জানিবার উপায় ৬৬২ 


যোগথলে শক্তি বা বল আকর্ষণ করিবার উপায় *** 


যোগবলে সিদ্ধ-পুরুষ দর্শনের উপায় 
যোগবলে দুরবর্তা শব শ্রবণ করিধার উপায় 


৬৬৩ 


৬৩৬৩৪---৬৩৬৬ 


৬৬ ৭-স্ 


যোগবলে শরীর হইতে ইচ্ছামাত্র জ্যোঁতিঃ নির্শমনের উপায় ৬৬৭. 
ফোগবলে জলে নিমজ্জন ও দেহে কণ্টকবিদ্ধ না হইবার উপাঁয় ৬৬৮ 


যোগবলে আঁকাঁশগামী হইবার উপায় 
যোগবলে ইন্ডরিয়জয় করিবার উপায় 


খোগবলে যৌবন লাভ করিবার উপায় , 

যোগবলে বীর্ধ্যধাঁরণের উপায় *** 
যোঁগবলে কুগুলিনী চৈতন্যের উপায় রঃ 
যোগবলে পীড়া আরোঁগ্যের উপায় তি 


যোগবলে সংযম সিদ্ধির উপায় 

যোগবলে সুক্মদেহে যদৃচ্ছা বিচরণের.উপায় 
যোগবলে সম্তান লাভের উপায় ৪ 
যোগ-বিদ্ব কি? 


আদর্শ যোগ-জীবন 


৬৭২ 

৬৭৩ 
৬৭&-__-৬৮০ 
৬৮১--৬৮২ 
৬৮৩--৬৮৩৬ 
৬৮৭--৬৮৮ 
৬৮৯--৮৬৯২ 
৬৯৩---৬৯৪ 
৬৯৫-_-৬৯৬ 
৬৯৭---৭০০ 


৭৬ ১.স্৭88 


সাধন-সঙ্গীত-স্ক্রুচা 


চিত্তশ্দ্ধ কর আঁগে আন্ম-জ্ঞানরূপ তীর্ঘনানে 

হরি হরি ক'রে (ওরা) মিছে ষ'কে মরে 

বল জয়হরে শ্রীমুরারে 

বল এই ভবসাগরে কেমন ক'রে তরবে গুরু সঙ্গ বিনে 
মনুয়া চলরে গুরুধাম ( হিন্দী ) 

মন থেকোরে আত্মবশে * 

রজোগুণ' সঘুভূত কামক্রোধ বিষম অরি. 


বারে তুমি খোঁজ দূরে (আছে) সে.'তোমার' এ দেহপুরে, 


তোমাতে যখন মজে আমার মন 

অজপা পবন কররে স্মরণ ভ্রিতাঁপহরণ তবে হবে' 
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আমি আমি করি বুঝিতে না পারি কে আমি? ০ রখ 
“তুমি” “তুমি” বল কারে আমি ভিন্ন তুমি নাইরে ১০ ৬৯৬ 


। হ্যাকম-দর্শন-ম্বোগ স্বুচ্গ 
ভনন্বাগ্ড । 


০ক০ 
পপ উ- টস 


ফতী দয়া করিয়! ব্বতবাধিকারীর নিবেদন পত্রথাঁনা একবার পাঠ করুন. । 


শউস্পভ্রস্মলিক্ষা £ 


"সুর্পাবদ্দোষানুতজ্য গুণান্‌ গৃহত্তি সঙ্জনাঃ।” 

এই বিশ্বতরঙ্গাণ্ড জ্ঞানই একমাত্র অনস্ত। সেই অনন্ত জ্ঞানবারিধির' 
গ্রভীরতম প্রদেশে যে কত প্রকারের অসংখ্য মণিমুক্তাঁদি ববিধ অমূল্যরত্ব 
লুকায়িত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মহধিপাতঞ্জল, যাজ্ঞবন্ক্য” 
ব্যাস, বশিষ্ট, কপিল, কণাদ প্রভৃতি বড় বড় ডুবরিগগ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে: 
সেই অতলম্পর্শ জ্নার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া যাহা! কিছু মংগ্রহ পুর্র্বক এই 
আর্ধ্যদেশকে অতুলনীয় সম্পদে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
ভাবী বংশধর আধ্যসন্তানগণের অপ্রণিধান, অবভ্বর ও উপেক্ষার, ক্রমে 
তাহা অন্তথিত, অপহৃত এবং অবশিষ্ট ভাগ ভ্রুতগতিতে অদৃগ্ত বা লুপ্ত, 
হইয়। 'আসিতেছে। তন্নিবন্ধন আর্ধ্যসন্তানগণ কাঙ্গালের ন্ায় আজ' 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ-কবলিত শুক্তিকেই যুক্তাত্রমে ভিক্ষার্থী ভাবে। 
তাহাদিগের দ্বারস্থ হইয়া, মৃগ-তৃষিকা-ভ্রান্ত পান্থের স্তায়, পূর্বগৌরবসহ, 
আত্মশক্তি বিস্ৃত হুওয়ায়, অবনতির চরম সীমায় উপনীত হুইয়াঁছে। এবিধ! 
স্থৃতিত্রংশকর অক্ঞানতমসাচ্ছন্ন মহাছুর্দিনে ইহাঁদিগের আত্মস্থৃতি পুনরুদ্দীপিত, 
হইয়া যাহাতে আত্মদৃষ্টি স্জাত হয়) যাহাতে সেই পূর্বতন যোগিখিগণের, 
আধ্যাম্ত্রিক জ্ঞান-যোগলন্ধ অমু্য রত্ররাজী” যাহা! অন্তহিত হইয়াছে, তাহার 
পুনরাবিফার ; যাঁহা অপহৃত হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার ; যাহ! স্বগৃছে 
লুকায়িত আছে, তাহাঁর অন্ুসন্ধানি ও'পুনরাযত্ত হইয়া, অনিত্য-সংসার- 
মোৌহজনিত-ছুঃখ-দাঁরিদ্র্ের অবসান হয়, তন্নিরাকরণার্থ দিব্যদৃষ্টিপ্রদ “আত্ম- 
দর্শন-যোগ” অবলম্বন একান্ত আবশ্তক। ইহা মনে করিয়া মদীয় 
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কতিপয় শিষ্য ও তক্তবন্ধু আত্ম-দর্শন-যোগ পন্থা গ্রন্থাকারে একাশ জন্য 
কয়েক বৎসর বাঁবৎ বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। অপরন্ত ধাহার, 
অন্নে, ধাহাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া ও বাৎসল্যে এই দেহ গঠিত, ধিনি এতদর্থে 
৬কাশীধামে “আয্ম-জ্ঞান-প্রদাফিনী সভা” স্থাপন করিয়া” বর্ণীশ্রমধ্খ্ব ও 
তীর্থের পবিত্রতা রক্ষা বল্পে, আর্যযনরনারীগপর আত্ম-তত্ব-জ্ঞান-বিধানের 
চেষ্টায় আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন; সেই মাতৃ-্বরূপিণী যোগেশরী 
শ্রীযুক্ত! রাণী প্রমোদাস্থন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহাঁশঙ্গার অদম্য উৎসাহতুর্ণ 
একান্ত আগ্রহে, মদীয়  জন্মজন্মাস্তরীয় অজ্জিত প্রত্যক্ষান্ুতৃত “আত্ম-দশন- 
যোগ” যতদূর সম্ভব ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়াছি। 
যাহা অব্যক্ত তাহাকে বর্ণের দ্বারা ব্যক্ত কর! অসাধ্য; কাজেই কোন 
কোন স্থলে শব্দার্গত কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়াঁ অসম্ভব নহে) 
সুধীবৃন্দ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তত্বান্ুশীলনক্রমে সংশোধনযোগ্য বিষয় 
অন্থগ্রহপুর্বক জাঁনাইলে বাধিত হইব। 

সত্ব-রজঃ-তমোঁগুণ-বৈষম্যে প্রত্যেক, মানবেরই রুচি, বিভিন্নঃ ( ভিন্নারুচি হি 
মানবাঃ) তন্িবন্ধন জগতের কোন পদার্থই সকলের নিকট সমভাবে 
সমাদৃত হয় না। প্রত্যেক ইন্দরিয়বিষয়-পরিগৃহীত, ওুত্যেক বস্তমধ্যেই 
প্র ভাব নিহিত আছে । এ নিমিত্ত কোন পুস্তক পাঠ করিতে হইলেও 
ধাহারা সাহিত্যিক, তাহার! সাহিত্যের ভাবে) ধাহারা এঁতিহাসিক, 
তাহারা ইতিহাসের ভাবে; এইরূপ বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক, দার্শনিক, 
প্রত্ুতাত্বিক, আযুর্ব্বদিক, অপরন্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক প্রভৃতি সকলেই 
স্ব স্ব ভাবে পুস্তকের দোঁষগুণ বিচার করিয়া থাকেন। স্থতরাং কোন 
ক্ষেত্রেই সকলে রমভাবাঁলম্বী নহেন। “আত্ম-দর্শন-যোগ” আধ্যাত্মিক 
তত্বের মৌলিক গবেষণা ; গুরুমুখী ভাঁবে অধ্যাত্মবিগ্তা লাভ কর! ভিন্ন 
আত্ম-দর্শনষোগ উপলব্ধি হয় না গুরূপদিই্ শ্রবণ, মলন-নিদিধ্যাসন 
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পন্থ'হুসরণেই “আত্ম-দর্শন-যোঁগণ” প্রত্যক্ষান্ুভৃত হয় । আমাদের নিত্য 
অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা পূজাই “আত্ম-দর্শন-যোগ” | এ নিমিত্ত শিবপুজাঁর আদর্শে ই 
ইহা! “বিবৃত করা হইয়াছে । সুতরাং ধাহারা আত্ম-র্শন-যোগ পাঠ বা 
শ্রবণ কারবেন, তাহারা মননযুক্তে স্বধরথানুঘায়ী নিত্যকর্ধরূপ সন্ধ্যা, পূজা বা 
উপাদনাদির ক্রিয়াযোগে আক্মোপন্ধি করিয়া, অতঃপর যেন আত্ম-দশনি- 
ঘোগ অথবা! যোগক্ষগুলির দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত হন। অন্তথা কস্থ- 
বিদ্লার বিচার বিতর্ক, এক্ষেত্রে পণুশ্রম হইবে । 


ধাহান্রা বর্ণাশ্রমধন্ম বা জাতীয় শিক্ষার পুনঃ প্রতিষ্ঠাভিলাষী, তাহাদের 
পক্ষেও “আত্ম-দর্শন-যোগ”্ই একমাত্র আদর্শনীয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও 
তাহার প্রিয় শিষ্য--সথা অজ্জুনকে নিষ্ষাম অধ্যাস্মবিদ্তা বা আত্ম-জ্ঞান 
শরবণ-মননবুক্তভাবে বর্ণাশ্রমধন্মীনুযায়ী ক্ষত্রিয়োচিত স্বধ্দে নিয়োজিত 
করিবার জঙ্ই”আত্ম-দর্শন-যোগ” ব! “বিশ্বরূপ-দর্শন-যৌগণ” প্রত্যক্ষ করাইয়া, 
তাহার হৃদয় হইতে দেহাত্বোধ-জনিত অজ্ঞানতা বা অনিত্য-সংসার-মোহ 
জাত কাপুরুষতা বিদুরিত করিয়া” ধর্মযুদ্বরূপ কর্মে, আত্ম-জ্ঞানযুক্ত পুরুষকার 
সঞ্চার করিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। ন্ুতরাং ভগবদগীতায়ও বর্ণাশ্রমধর্শ 
' প্রতিষ্ঠার জন্যই যে “ধিশ্বরূপ-দর্শন” বা! “আত্ম-র্শন-যোগ" বা আত্ম-প্রত্যক্ষের 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা! কেহই অন্বীকার করিতে পারেন না । 
শ্রীমন্তগবদগীতোক্ত সেই উচ্চ আদর্শ বা আত্ম-দর্শন-যোগের পন্থা! অনুসরণ না 
করিয়া শুধু “বর্ণীশ্রম” “বর্ণাআ্রম” বলিয়া চীৎকার করিলে কোন ফল হইবে 
না। অতএব বণাশ্রমধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্লেও “আত্ম-দর্শন-যোগণ্ই 
মুলভিত্তি বা গ্রাধান অবলম্বন। “নান্যঃপন্থাবিদ্ততেহ্য়নায়” 

"আত্ম-দর্শন-যোগণ” সমগ্র গ্রন্থ শ্রধণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পন্থানুসরণে পাঁচটি 
স্তরে ও প্রায় একাত্বরটি প্রকরণে বিভক্ত হইলেও, প্রত্যেক প্রকরণ-যোগেই 
যে আত্ম-দর্শন লাভ হইতে পারে, ইহা প্রমাঁণাদিসহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। 
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অধ্যবসায় সম্পন্ন কোন সাধক বা যোগী দৃঢ়তার সহিত উহার যে কোন 
একটি যোগ বা যোগাঙ্গ আশ্রয় করিবেন, সমস্ত যোগাঙ্গগুলিই ক্রমে তাহার 
করতলগত হুইবে। গুরূপদিষ্টভাঁবে “আত্ম দর্শন-যোগ” অনুশীলন করিলে, 
সাধক নিশ্চয়ই আক্ম-ত্রাণের সহজপন্থা ও বছবিধ যোগৈশ্ধ্য লাভের 
অধিকারী হইঢ্রেন। কিন্তু শ্রবণ-মননার্দি-যোঁগে পুর্বোক্তি প্রত্যেকটি স্তর 
বিশেষভাবে পর্যালোচনা পূর্বক নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহার পক্ষে 
'ষোগপিদ্ধি ধা আত্মসাক্ষাৎফার সুলভ হইবে না । * 

আত্ম-দর্শন-ধোগ অল্লশিক্ষিত সাধারণ নরনারীগণেয়ও যাহাতে সহজ 
যোধগম্য হয়, তন্লিমিত্ত ইহার ভাষা যতদুর সম্ভব সরল করিতে চেষ্টা করা 
হইয়াছে। গীতা উপনিষদাদি যোগশীস্ত্র হইতে উদ্ধত মুল গ্লোকসমুহ 
যে স্থলে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই স্থলে এ মুগ শ্লোক যথাযথ 
রাখিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, কিন্তু যে স্থলে জ্ঞানার্থে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, তাদূশ কোনও কোনও স্থলে যুলশ্লোক উদ্ধত না করিয়া সহজ 
'বোধগম্য জন্য উহার বাঙ্গালা গদ্য গপ্ভ অথবা সঙ্গীতাঁকারেও লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে । এ নিমিত্ত তন্তংশাস্ত্র প্রচারকগণ সকাশে অবশ্তই কৃতজ্ঞ 
অন্দেহ নাই। এখন স্বধন্্পরায়ণ পাঠক পাঠিকাগখ, আত-দর্শনলক্ষে 
«আত্ম-দর্শন-যোগ'” পিপাসু হইলে চেষ্টা সফল মনে করিয়া ধন্য হইব । 

মত্ঞমীত “আত্ম-দর্শন-যোগেশর যাবতীয় স্বত্ব মমাত্মজ শ্রীমান্‌ 
গ্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রদান করা হইল। তাহার উৎলাহ ও 
চেষ্টায় গ্রন্থখানি সত্বর মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়া, সর্বষাধারণ মধ্যে স্ব 


মুল্যে প্রচারিত হইলে, আনন্দিত হইব। অসললম্িত্তি-- 
৬/কাণীধাম। যোৌগেশুরী-বর্গচর্য্যাশ্রম। 
৬ই বৈশাখ ১৩৩০ ষাল | শচিিল্গান্মন্ 


সত্যযুগাঞ্ী । 
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শীশ্লীমৎ সচ্ছিদানন্দ স্বামী 


বুশ্তলান (প্রন, কলিকাতা । 





শখ গণ থে 


গ্টুত্ীত্ভাভন £ 
দিনটি ০৩৬ 


ন্ররণাতীত কাল হইতে এই আর্ধয ভূমি ভারতবর্ষে বেদানুবর্তী দর্শন 
ও তন্রাদি শাস্ত্র মতে আধ্য সন্তানগণের ধর্ম কন্মাদির বিধান যাহা প্রবর্তিত 
হইয়াছে, তান দৃষ্টিতে তাহা প্রণিধাঁন করিলে দেখা যায়, সকলের উদ্দেস্তই 
এক, সকল শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য মুক্তি। আত্ম-দর্শন-যোগই তাহার 
রাজবন্ম্। প্র প্রশস্ত পথের এক প্রান্তে জম-মৃত্যু-জনিত শোক-দুঃখ-ময় এই 
নশ্বর দেহ বা অনিত্য সংসার, অপর প্রান্তে অমৃতময় অনির্করচনীয় নিত্য নখ 
শান্তিপূর্ণ জ্ঞান-জ্যেতির্য় মোক্ষধাঁম। একদিকে জীবের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত 
অনিত্যি বাদনাযুক্ত কর্মজনিত আসক্ভি-পরিবেষটনী-বদ্ধ মীয়ামরু, অপর 
দিকে অনাঁদক্ত নিফাম কর্ম প্রশ্নত নিত্য সখ সেব্য মোক্ষ ফল প্রন্থ 
শান্তি-পাঁদপরাজি-পরিশোভিত মুক্ত প্রান্তর, উহার সংনার প্রান্তভাঁগের 
নাম অবিদ্ধাক্ষেত্র এবং. মুক্ত প্রান্তভাগের নাম বিদ্ভা বা মুক্তিক্ষেত্র। 
যুর্ারূপী উক্ত রাঁজব্মেরে অবিষ্থাক্গেত্র হইতে সব্যাপসব্য ভাবে 
বছ শাখা প্রশাখা (গলি রাস্তা) . বহির্গত, হইয়া অবিষ্তাক্ষেত্রকে 
লৌহবস্র্ণকারে গরিবেষ্টন করিয়া! নানাস্থানে, মদীচিকারূপ নানা প্রকার 


২ আত্ম-দর্শন-যোগ 


স্ট পরিপসমিপা স্পা্পিি পিপাসা 


আপাত রমনীয় তা ধারণ পূর্বক রাজবস্ব গামী অজ্ঞান পান্থগণকে প্রতি 
মিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। সেই মুগ তৃথ্চিকায় ত্রান্তচিন্ত অন্ঞ জীব, 
মোহাচ্ছন্ন হেতু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়৷ এ সকল কুটিল ও সংকীর্ণ পথের অনুসরণে 
বিপথগামী . হইয়! বদ্ধভাবে পুনঃ পুনঃ ব্রিতাপনর সংসার রূপ তুর 
পরিভ্রমণ করিতেছে। আর ধাহারা গুরুদত্ত/আত্মজ্ঞান প্রভাবে নিশ্চয়াখ্রেকা 
বুদ্ধি দৃঢ় কয়িয়া অচঞ্চল ধারণাযুক্ত জ্ঞান দৃষ্টিতে আম্মদর্শন বোগযুক্ত হইয়া 
গন্তবা স্থানের লক্ষ্য স্থির র/খিতে পারিয়াছেন, তীহারাই সাধনা বা নিষাম 
কন্মরূপ যোগাভ্যাসে বাসন! কামনার প্রলোভন ও আকর্ষণরূপ সর্বপ্রকার 
বাধা বিপ্ন অতিক্রম পূর্ববক মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হইয়! অক্ষয় বিমলানন্দ লাভে 
সমর্থ হন। সুতরাং সেই মুক্তিকূপ চরম লক্ষ্যের অনুবর্তন করাই সাধন 
 ভঙগন বা সন্ধ্যাপূজাদি নিত্য কর্মানুষ্ঠানের উদ্দেস্ত ও আবশ্তুকতা। 


কিন্ত হাঁয় ইদানীং মাঁনব সমাজ মধ্যে যেরূপ উপাসনা পদ্ধতি বা. 
র্ম-কর্মানুষ্ঠান পরিৃষ্ট হইরা থাকে, তাঁথা চিন্তা করিলে মনে হয় যে তাহারা 
মানন জীবনের উদ্দেন্ত পূর্ণ মহান্‌ কর্তব্য বিশ্বত হইয়াছেন। আত্মজ্ঞান 
হীনতা বা! দেহাত্ম বোধই ইছার একমাত্র কারণ। অন্য ধর্ম বা সমাজের 
কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা গ্রন্থের উদ্দে নহে। আমাদের আর্ধ্য 
সন্তানগণের বর্ণাশ্রমধর্মানুষায়ী যে সকল উপাসনা বা সাধন পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে, বেদ এবং তন্ত্ই তাহার মুল স্বরূপ । এযুল হইতে কাও, অন্ুকা, 
বু শাখা প্রশাখা সমুদ্গত হইয়া পত্র, পুষ্প, ফল :পরিবৃতে বর্তমানে 
আমাদের শবধন্-রূপ কর্তব্য বুদ্ধিকে প্রায় সম্পূর্ণবপে আবৃত করিয়৷ 
ফেলিয়াছে। তদ্বেতু আমরা সেই সাধন বৃক্ষের উদ্“ভাগন্থ মূলের প্রতি 
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়! মুলম্থ বিন্দুরূপী-মহাকাঁলের ধারণ! পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রিয়” 
আসমক্তিরূপ মহাকাল (মাকাল ফল) লোভে শাখা ম্বগের গ্তায় শাখায় 








নি 


শাখায় বিচরণ করিয়া ফলান্বেধী হইতেছি এবং কর্মফলের সার পদার্থ 
ভুলিয়া কেবণ মাত্র খোসা লইয়া টানাটানি করিয়া সমাজশীর্য পুরাতদ 
ধোগিঞ্ধিগণের বংশজাত ছুল্ন ভ মানব জীবনের সর্ধনাঁশ সাধন করিতেছি । 
বর্তম।ঃন* আমাদের অবস্থা যেরূপ অধংপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, 
আমরা” যদি তাহা কিছু মাত্র উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবে এ অবস্থায় 
তিলার্ধী সময়ও বৃথা ন্ট না করিয়া পুনর্বার যাহাতে জামাদের পূর্ব 
পুরুষগণের আদর্শীনুযাী সাঁন-তরু-মুলস্থ সেই ব্রন বিন্দু লক্ষ্যে গমন পূর্ববক 
ইহ ও পর জীবনের ছূর্ধিিষহ ছুঃখ দারিদ্র্যের অবসান করিতে পারি, তজ্যন্ত 
আমাদের সকলের ব্যষ্টি ও সমষ্টি গত ভাবে চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া কি কর্তব্য 
নহে? -আমাঁদের সর্ধ প্রকাঁর উন্নতির একমাত্র পন্থাই আত্ম-দর্শন-ঘোগ । 
সমাজে ধাহাঁরা শীষস্থানীয়, জ্ঞানী এবং কৃতবিদ্ত, তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে 
আত্ম-দর্শন-যেগারূঢ় হইয়া অধিকারী বিবেচনায় আত্মজ্ঞান প্রচার দ্বারা যাহাতে 
বর্তমান মানব মণ্ডলীর অজ্ঞানতা মূলক কুসংস্কার দূর করিতে পাবেন, তাহার 
চেষ্টা করা সর্ধবতোভাবে কর্তব্য বলিয়া মনে করি৷ তদ্দেগ্ত- সাধনের 
যথা শক্তি সাহীষ্য জন্তই এই “আত্ম-দর্শন-যোগ” গ্রন্থের উদ্ভব । 

বেদ বা শ্রুতি বাঁক্যানুযায়ী আত্ম-বিদ্বৃত অর্থাৎ দেহাত্মবোধী অজ্ঞানীকে 
প্রথমেই আত্মজ্ঞান শ্রবণ করাইতে হইবে । তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও কলির অজ্ঞান 
জীবকে সেই ব্রহ্মবিপ্তা শ্রবণ করাইয়া আত্মবুদ্ধি উদ্দীপিত করিবার জন্য 
গীতাচ্ছলে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে আত্মজ্ঞান শ্রবণ ব্যতীত 
শিক্ষা দীক্ষা কোঁন কর্দেই ফল পাভ হ্য়না। ইহা তগবদ্বাক্য একমান্জ 
আত্মজ্ঞান বলেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। একমাত্র আত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইতে 
পাঁরিলেই জগণ্‌ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ব অবগত হওয়া যাঁয়। একমাত্র 
আত্মশক্তি বলেই জগদ্‌ ব্রক্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি পরাজয় করিতে সমর্থ হওয়ী 





৪ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 
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স্পাস্াসিপসিপা সত পিপিপি পিসি 


যা়। একমাত্র আত্মতত্ব বা আধ্যাম্মিকতত্ব অগ্গুশীলনেই সমস্ত শান্ত্রতত্ববিৎ 
ইওয়! যায়। .জগদ্ত্রহ্মাণ্ডে তাহার জানিবার পক্ষে'আর কিছু মাত্র নীহর 
থাকে না। : ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ও বলিয়াছেন ;-_- 
“জানং তেই হং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঠ তি ৮ 
য্জ পা নেহ 20 ভাত ব্য মবশিষ্যতে” ॥২। 
গীতা গম অধ্যায় । - 
আঁমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত এই মদ্বিষয়ক ( আত্মবিষয়ক ) ষে 
জ্তান তাহা" বিশেষরূপে 'বলিব, যাহ! জাঁনিলে জগতের আর কিছু জালিবার 
অবশিষ্ট থাকে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, 
“রাজবিদ্য। রাজগুহ্াং পবিভ্রমিদমুত্তমম্‌। 
প্রত্ঙ্ষাবগমং ধর্মযং স্ুন্ুখং কর্তূমব্যয়ম্‌” ॥২া 
ূ গীতা ৯ম অধ্যায়। 
এ সহিত এই জ্ঞান অতি গুহা, বিদ্যা সকলের শ্েষ্ট, পরম 
পবিত্র, কাধ্য দ্বারা আত্মবোধরূপ, ধশ্ধর্সম্মত, সুখসাধ্য এবং অক্ষয়, পরস্ত 
ভাঁরও বলিয়াছেন) . 8 
- অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষ ধর্মন্তাস্ত পরস্তপ। ক 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তস্তে মৃত্যু সংসার বত্্নি” ॥৩। 
গীতা ৯ম অধ্যায়। 
হে -পরস্তপ !. এই ধর্মের [বিরান -পুরুষেরা আমাকে না পাইয়া 
নর্থাৎ আত্মঙ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া অনিত্য সংসারে নানাভাবে, পুনঃ পুনঃ জন্ম 
মবতযুর অধীন হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাঁকে। ্‌ 
. অতএব সর্শাস্ত্র সারভূত, কলির. জীরের তাঁরকমন্ত্র ভগবন্বকারূপ 
মীতার উপদেশে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,. বিজ্ঞানযুক্ত. জ্ঞানের : অঙ্নুশীলন 


* -পুর্ববাভাস, ৫&" 


ঙ 
সি তি 








করিলে, জগতে আর কোন বিষয়ই জানিবর বাঁকী.থাকেন্লা। যাহা! অতি. 
গোপা অর্থাৎ অন্তর্নিহিত, এবং বিপ্ত। সকলের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র ও 
ধর্মাপ্মত, পরন্ক অক্ষয় সেই বিষয়টির নাম “মন্বিষয়ক জ্ঞান” বা “আত্মজ্ঞান”। 
এবাখ আল্ুজ্ঞানই তগবান্‌ অক্জুনকে বলিয়াছেন। প্জ্ঞানং তেহহংসবিজ্ঞান- 
মিদমিদ্তি” ( অহং তে তুন্যং, সন্ধিজ্ঞানস্‌, ইদং মদ্ব্ষরকঞ্ঞানং ) মর্বিষয়ক, 
জ্ঞান শব্দের 'অর্থ আত্মজ্ঞানই বুঝিতে হুইবে। কারণ ভগবদ্গীতায় 
বহুস্থানে “আমি” “আমার” বাঁ মদ্বিষর়ক ইত্যাদি ভাবে যে সকল শব 
উক্ত আছে তাহা ব্যষ্টিগত ব স্থলদেহের ভাবে যে তিনি বলেন নাই, তাহা যে 
সমষ্টিগত ভাবে পরমাম্মার ভাবেই বলিয়াছেন, শান্তি গীতার অঞ্জুনের 
প্রশ্নে তিনি স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিয়াছেন) যথা_- 


“দেহাত্মবমানিনাং দৃষ্টিদে হেইহং মম শবতঃ। 
কুবুদ্ধয়ো ন জানস্তি মম ভাবমনাময়ম্‌” ॥8। 
| শান্তি গীতা ৫ অধ্যায়। 


গীতায় “আমি” “আনার” এরূপ শব্দ প্রয়োগ করাতে দেহাত্ম- 
বুদ্ধি লোকের আমার দেহেতে দৃষ্টি করিয়া আমাকে দেহরূপ জ্ঞান করে। 
মুঢ় লোকেরা আমার নিত্যশুদ্ধ নির্বিকাররূপ জানে না। 


অতএব গীতোক্ত মদ্বিষরক শব্দে আত্মতত্ব বিষয়ক বা আত্মজ্ঞান বিষয়ক 
অর্থই বুঝিতে হইবে। তদ্বেতু এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে নেই প্রকৃত 
অর্থই ব্যবহৃত হইয়াছে । আত্মজ্ঞান, শ্রবণে জন্মে না, এক্্প যাহারা বলেন, 
তাহারা ভ্রান্ত; যেহেতু ভগবদাক্য “ঘ।রা ইহাহি প্রনাণিত হইতেছে যে, 
উপদেষ্টা বা! গুরু আত্মজ্ঞান প্রথমে বলিয়! বুঝ|ইবেন; ইহা'র নামই শ্রুবণরূপ 
শাস্ত্র জ্ঞান; অতঃপর গুরু বা উপদেষ্টা আত্মশক্তি, দ্বারা সাধকের ভিতরে 


৬ আত্ম-দরশন-যৌগ 


স্পা পি পি 


শক্তি সঞ্চার পূর্বক আত্মদর্শন বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইবেন। ইহারই নাম 
বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অবস্থা দ্বারাই সাধকের মনে যে নিশ্চয়াত্মিক] বুদ্ধি 
দু হইয়! থাকে, ইহারই নাম মনন এরং সেই বিজ্ঞান অবস্থা জ্ঞানবলে .সাঁধনা 
ঘ্বাণা আত্ম-প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কর্দে নিয়োজিত হুইবাঁর ন|মই 
'নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাঙ্ষম্বরূপ ত্রতাদি বৃদ্ম বা অভ্যাসযোগ, পুর্ববর্ণিতি 
গুরুক্পালন্প্রত্যন্ষান্ভৃতি বা বিজ্ঞানলক্ষ্যে গুরূপিষ্ট জ্ঞানযুক্ত নিত্যযকর্ম- 
রূপ অভ্যাস-যোগান্ছশীলন দ্বারা, কর্ম্মযোগসিদ্ধি অবস্থায়, আত্মদর্শনবলে 
প্রস্ত। প্রতিষ্ঠিত হইলে তখনই প্রকৃতপক্ষে যোগের অবস্থা লাঁভ হয় অর্থাৎ 
আতম্মদর্শনবলে চিত্ত আপনা হইতেই সংযত ও আত্মাতে উপরত হয়। সে 
অবস্থায় যোগী আত্মজ্ঞান-বোঁগে আত্মদর্শন করিতে করিতে মচ্চিদানন্দভাবে 
সতত বিভোর হইয়া ক্রমেই যুক্তি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। যে ক্রিয়! 
ঘর এই অবস্থ] প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহার নামই কর্ম । মুক্তির উদ্দেশ্তে 
এই কর্ম মানবের পক্ষে নিত্য ভন্ুষ্ঠে় বলিয়৷ তাঁহার নাম নিত্যকর্্ম। 
জ্ঞানযুক্ত ভাবে এতাদূশ নিষ্ষাম নিত্যবন্মাষ্টন্থান ঘারাই ইন্দ্রির নংযম ও 
মনের একাগ্রতা সম্পাদন হয়। শান্ত্রতেও নিত্যকম্ধের ইহাই উদ্দেশ্ঠু | 
অতএব উদ্দেশ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মজ্ঞান যোগধুক্ত ভাবে সন্ধ্যা 
বন্দনাদি নিত্যকর্ম, সকলের পক্ষেই কর্তব্য । সেই প্রকার নিত্যকর্ 
কোন অবস্থাতেই পরিত্জ্য নহে, তাহাতে ধর্ম নষ্ট হয়) কিন্তু সেই 
নিত্যকর্ম্ম যাহাতে যথাবিধানে সম্পন্ন হয়, নিত্যকর্ম দ্বারা যাহাতে ইন্জিয়বৃত্তি 
ধঘত, মন সতত স্বধন্মীনুরক্ত এবং বিবেকবুদ্ধি মার্জিত হয়, তহুদ্দেখ্েই ষন্ধা। 
বন্দনাদিরূপ নিত্যকর্ধের ব্যবস্থা। সম্যক্প্রকারে ধ্যানযোগে আত্ম-অনুশীজনেয় 
নামই সন্ধ্যা । নচেৎ কতকগুলি মন্ত্র বা সংস্কৃত শ্লোক মুখে আবৃত্তি করিয়া 
ইন্দিয়বৃত্তি বিচলিত মনে- কোশাকুশি ঠন্ঠনি, ও জল -ঢালাঁঢালি, চিরকাল 





পরি জরি হার 





৬ পরী সরস রসি 


দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকার ন্তায় অঙ্গবিশেষের পরিচাঁলনাদি থারা মুদ্রা 
প্রদর্শন, প্র।ণায়ামের পরিবর্তে নাপিকা মর্দন বা সেই অবস্থায় নিজের কিন্বা 
অপরের চক্ষে বৃদ্ধা প্রদর্শন, জপের পরিবর্তে বিষয়-চিন্তা-নিরতনে 
করাস্থুলি সঞ্চালন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে প্ররুতপক্ষে সন্ধ্যা বন্দনাদি বলা 
যায় নাঁ। এই প্রকার কর্ম দ্বার কখনও অজ্ঞান নিবৃত্তি বা.চিত্তশুদ্ধি হয় না) 
পক্ষান্তরে এইরূপ কর্ন দ্বারা কেবলমাত্র শক্তিহীনতা, শ্রদ্ধা ভক্তির তাঁস 
ও অজ্ঞানিতাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । তাই বর্তমানে জীব, অবিশ্বাসী, জড়বাদী, 
নাস্তিক্যগতাবলম্বী হইতেছে। সর্বাগ্রে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা 
আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা না করিয়া, অসংযমী অজ্ঞানজীবকে জাঁতিবর্ণনির্ববিশেষে 
বাহিক নিতাকন্ানুষ্ঠানে মিক্োজিত করাই এতাদৃশ অধঃপতনের একগাত্র 
কারণ। যে সন্ধা! বন্দনাদি নিত্যকন্মীহুষ্ঠানের গ্রারস্তকাঁলেই প্রীণযক্ঞ, 
আচমনের প্রথম মন্্ই “আত্মতত্বার ম্বাহা” “্পরমাত্মনি জ,হোমি স্বাহা” 
সে ক্ষেত্রে তাহারা জানে না যে আত্ম! বা পরমাত্ কি? কোথায় থাকে? 
নিত্য কর্মের সঙ্গে তাহাদের সন্বন্ধ কি? আঁচমনের উদ্দেপ্ত কি? ও 
ইহার ক্রিয়াশক্তি কি? এরূপ বাহ নিত্যকর্দের অনুষ্ঠান যে কেবলমাত্র 
অন্তঃকর্ম্ের তত্বানুশীলন বা অভ্যাদযোগ, আমরা তাহ! ভুলিয়া! গিয়া বাহ্‌ নিত্য 
কন্মানুষ্ঠান ধরিয়া কেবল নিত্যকর্মণ “নিত্যকণ্ধণ বলিয়া চিংকার করিতেছি 





শীস্ত্রমতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংবম ব৷ 'প্রত্যাহারই এই বাহা নিত্য বর্ধান্ুশীলনের 
প্রতিপাস্ক বিষয়। মুক্কিপদ্থারপ যে ক্রিয়ান্থপীলন করা হয়, তাহাই 
কর্ণানামে শাস্ত্রে উক্ত হ্ইয়াছে। এতছিক্স শম দম গুণ বঙ্জিত বাসনা 
বা অজ্ঞান অবিশ্বাসযুক্ত ষে কর্ম, তাহা অকর্ম, তদ্বারা আত্মার অবনতি ও 
দবধর্ণ নষ্ট হয়, এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়/ছেন-_ 


৮ আত্ম-দর্শন-যেগে 








“কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদ-মাৎসর্যযমেবচ। 
এতে মনসি বর্তন্তে কম্মপাশং কথং ত্যজেৎ” ॥৪॥ 
| গর্ভ গীতা ।, 
_ ষড়রিপু ও ইন্দরিয়বৃজিকে প্রথম হইতে আত্মবশের চেষ্টা না করিয়া, 
ন্ধযা পুজা, যাগ, যক্ত যতপ্রাকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর না কেন, সমস্তই ভন্মে 
খ্বত ঢালার স্তায় বৃথা বা অকর্্ম। তন্বারা শতকোটি জন্মেও জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না) স্থতরাং অজ্ঞানযুক্ত কর্ম্বারা কখনও অজ্ঞান নিবৃন্তি বা! মুক্তি 
নাধন হয় না। 
“কন্মাকর্ম্ম দ্বয়ং সাধোঃ জ্ঞানাভ্যাসঃ ভুযোগতঃ ॥” 
গর্ত গীতা । 
জ্ঞানাভ্যাস হইতেই ক্রিয়'র উৎপত্তি হয়। আত্মজ্ঞান ভিন্ন সকল 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্ত যে সকল 
জ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়-বিষয়ভে!গজনিত, সুতরাং সে সমস্তই অজ্ঞান। এতৎ 
সন্ধে স্বয়ং ভগবান্‌ নারদকে বলিয়াছেন _ 
কন্মনা বাধ্যতে জন্তঙ্ঞানান্যুক্তে। ভবাদ্ভবেৎ। 
আত্মজ্ঞানমা শ্রয়েছৈ অজ্ঞানং বদতোইন্যথা ॥ 
শঙ্করভ|ষ্য | 
জীবসকল কর্মত্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞান হইলেই সংসার 
হইতে মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহা আত্মজ্ঞান নহে 
তাহা অঙ্গন বলিয়া অভিহিত। সুতরাং আত্মজ্ঞান ভিন্ন ইন্ছিয় বৃত্তির 
ধম হয় না। ইন্দ্রিয় বৃত্তির সংযম না হইলে স্বধন্থ পরধন্ম বিবেকে মন 
বিশ্তদ্বভাবে গঠন বা! স্থির হয় না। মন গঠিত বা স্থির না হইলে সন্ধ্যা, 
পুজা, উপাসনা, ধারণা, ধ্যান, কিছুই স্বধন্ম্মোচিত£ ভাবে সম্পন্ন হয় না।' 





দেহ অর্থাৎ অস্থি, মাংস, মজ্জা, মনেরই বিকার মাত্র। দেহরূপ কর়বৃক্ষ 
ও তাহার শাখা প্রশাখাদি মন-বানরের উৎপাতে সততই এমনভাবে ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন হইতেছে যে, তাহাতে ভক্তিপুষ্প ও মোক্ষকল ধরিতে দেয় না। 
স্থুতরাং একমাত্র মনকে শান্ত ও শান্তিময় করিতে পারিলেই মোক্ষকল লাভ 
হইয়া থাকে। বন্ধন ও মোক্ষ মনেরই অধীন। মনোরূপ দূর্য্যোধনের উরু 
ভঙ্গ করিতে পাঁরিলেই দেহ-কুরুক্ষেত্রে সর্ধতে!ভাবে জয় লাত হইয়া থাকে । 
গুটাপেরকা যেমন লালা বিস্তার করিয়৷ বদ্ধ হয়, ত!দুশ জীবরূপ-মন, বাসনা 
বিস্ত/র করিয়! বদ্ধ হয়। শ্রীগুরু-কপায় নিত্যকণ্ন বা সন্ধ্যা উপাদন|র 
ক্রিয়কৌশলে সেই মনকে আত্ম বা ব্রহ্মনদ্ভাব করিতে পারিলেই মন 
তখন জ্ঞান গুজাপতি হইয়া! বাসন! গুটী কাটিয়া উদ্ধে উড়িয়া যায়। ইহাঁরই 
নাম মুক্তি। ধখন জীবের চিত্ত বা মন কেন বাসনাজালে বদ্ধ না থাকে, 
তখনই জানিবে দে জীবননুক্ত। জীব নিত্যকম্ম বা অভ্যাযোগে চিন্ত 
স্থির করিতে পারিলেই শান্তি বা নিত্যন্থথ লাভ কৰিরা থাকে । মণিমুক্তা 
কাঁঞ্চনাদি জো তির্ঘক্ত মুল্যবান রত্বও যেমন কনগাদি সংসর্গে জ্যোতিরান 
ও নিশ্রভ হয়, চিন্তও সেইরূপ দেহাম্ববাদী অজ্ঞ/নীর সংন্দ্গ দৈহিক ভোগ 
স্থখেচ্ছাজনিত বাসনায় মলিনতা গ্াপ্ত হইয়া থাকে। ক্রহ্গচর্ধ্যপূপ সংবম 
অভ্যাসবোগে ও দদ্গুরপদিষ্ট অন্তঃকন্ম ক্রিয়া কৌশদযুক্ত ওাণাক়াম 
ভূতশুদ্ধি প্রত্যাহার ধ্যান ধারণাদি নিত্যকন্ম নুশীলনে, ব্রিদন্ধ্যায় সেই মলিন 
চিন্তকে তপোবলে মার্জিত কর, দেখিবে কে|টা কোটী রবি শশী অসংখ্য হীরা 
মণি-যুক্তা ইত্যাদি জগতের যাবতীয় জ্যোতার।শি হইতেও জ্যোতিষ 
ব্রহ্ধতেজ বা! ভর্গে। জ্যোতিঃ ইচ্ছামাত্রে তোম র চিত্তে ঝকৃমক্‌ করিয়। উঠিবে। 
তখন আর ক্ষণকাণও তোমার জ্ঞাননেত্র সেস্থান হইতে ফ্রিতে চহিবে না । 
এই দেহে তখন তুমি জীবনুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব ষড়রিপু তখন 
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সী সিল সি 


মিত্রবূপ ধারণ করিবে । তখন আর এই নিত্য সংস|রের মায়া, মোহ, 
শেকি, ছুঃখ, অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা, দণ্ত, দর্প, অভিমান, কুলণীল, লজ্জ|, ভয় 
আর কিছুতেই তোমাকে বন্ধনে রাখিতে পারিবে না । তখন তুমি নিত্য-শুদ্ধ" 
বুদ্ধ-মুক্তভাঁবে বিভোর হইয়া সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মন, প্নেই প্রাণাবস্থায় 
প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষান্ুভব করিয়া, ঠোহার সহিত অভেদ-রূপে 
প্রেমানন্দে বিগলিত হইয়া! “সোহহং” ভাবে মিশিয়! যাইবে । জীব! ইহহি 
নিত্যকন্ম সন্ধা উপাসনা লব্ধ ফল। ইহার নামই স্বধর্ম্োচিত কর্ম 
আ.্মজ্ঞানযোগে ইন্জিয়বৃত্তিকে এতাদৃশ নিত্যক শ্বপথে প্রত্যহারযুক্ত ভাবে 
পরিচালন না ক্করিরা কেবল মাত্র বিষয় চঞ্চল মনে কতকগুলি সংস্কৃত 
্লোক-আবৃত্তি বা জল ঢাল!ঢালি বা তীর্থবাস, গঙ্গাম্ান, সন্ধ্যা, তপণি, ব্রত, 
উপবাস, যাত্রা, দর্শন, পুজা, গ্রতিষ্ঠা, জপ, হোম, কীর্তন ইত্যাদি বাস্ামুষ্ঠানের 
ফল কি হর ভাবিয়া দ্েখ-_ 


“আশার ছলনে ভূলি কি ফল লভিম্ত্ হায়! 
তাই ভাবি মনে।” 


অত্তএব বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানলাভ না করিয়৷ বাহ কর্থানুষ্ানে কিছুমাত্র ফল 
লাভ হঈতে পাঁরে না। চ্র্য, চোষা, লেহা, পেয় চাতুর্বিধ সামগ্রী বাড়ীতে 
রন্ধনশালায় রাখিয়া বাহিরে সদর দরজায় বসিয়া বদি সেই খাগ্যের নাম 
শ্রবণ ধা আবৃত্তি কর, অথবা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আহার্ধ্য সন্দুখে রাখিয়! এ 
আহার্ধ্য পদার্থ রথাবোগ্য ক্রির। দ্বারা রসনাযোগে অন্নবহ পথে উদরাভ্যন্তরে 
চালনা না করিয়া বাহা ভাবে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, গাত্রে ধা উদারের বহিষ্থচর্ম্ের 
উপর রোপন কর, তাহাতে কি তুমি ক্ষুধা নিবৃণ্ির ফল পাইবে? না বস্তার 
তাগ্বাদ প্রাপ্ত হইবে, না তন্বারা তোমাগ্ন দেহ রক্ষ/ ঘা জীবনরক্ষা হইবে & 


পূর্বাভাস ১১ 


সেইরূপ যাহার! কেবল মুখের কথায় ঘাহাকণ্মন সম্পন্ন করে, তাহার ফলও 
তদ্ধপ হইয়া থাকে । পঞ্জিকায় দশ আড়া জল লেখা থাকে বটে, কিন্ত 
স্বেই পঞ্জিকা নিষ্পেষণ কর এফ বিন্দৃও জল পাইবে না। এমতাবস্থায় নিত্য 
কর্মের গতি উদ্দেশ্তপথে অন্তমূ্থী করিষার জন্য যোগাধলম্বন করিলে নিশ্চয় 
ঈশ্িত ফললাভ হইবে । &এরূপ বাহ নিত্যকর্শাহষ্ঠান সম্বন্ধে মহাযোগী 
যাক্ঞবস্ধ্য বলিয়াছেন-__ 

কন্মাণি যানি নিত্যানি নিহিতানি শরীরিণাম্‌। 

তেষামাত্বন্যনুষ্টানং মনস! যদ বহিধিন! ॥ 


যে কর্ম আমাদের নিত্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, বাহানুষ্ঠান 
পরিত্যাগ করিম্মা সেই সন্ধ্যোপাঁসনাদি কর্মের মনে মনে অনুষ্ঠান করার নামই 
প্রত্যাহার । ( অন্তরূপ প্রত্যাহার বিষয়েও যথা স্থানে আলোচনার চেষ্ট! 
কর! হইবে )। 

নিতা কার্মে বাহানুষ্ঠানাদিধ ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি দ্বারা! 
যেন একথা কেহ মনে না করেন যে সকলের পক্ষেই আমি বাহিরেরু অনুষ্ঠান 
ছাঁড়িয়া দেওয়ার পক্ষপাতী বা বাহিরের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধবাদী অথবা 
উচ্ছেদকামী। আমার বর্ণিত বিষয়ের উদ্দেশ্ত তাহা নহে। অধিকারী 
ভেদে কর্মের বাবস্থা আবহমান কাল হইতেই চপিয়া আদিতেছে। কিন্ত 
কে গ্রুকৃত অধিকারী, জে অনধিকারী, তাহা বর্তমানে নির্বাচন কয়ে কে? 
ধাহারাঁ নিজেই অর্থ সম্পতির অনধিকারী, তাহারা অপরকে অর্থ সম্পত্তি 
কি করিয়! দিবেন ? ধাহাঁরা নিজেই আস্মজ্ঞান বা যোগের অনধিকারী তাঁহার 
জগতের সকলকেই অনধিকারী মনে করেন। যাহার আত্মনশ্তিতব 
উপর 'বিশ্বাস মাই, তিনি অপত্ধের শক্তির উপর কখনই বিশ্বাস কৰিত্তে 
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পারেন না। সুতরাং ক্ষেত্র ক্ষেত্রক্র বোগ বিভাগ বা তাদৃশ প্রত্যক্ষান্ততৃত 
জ্ঞান দ্বারা যিনি চতুব্বিংশতিতত্বের অবস্থা প্রককষ্টরপে পরিজ্ঞাত ন! 
হইয়াছেন, তিনি নিয়ত আনার দেহ, আমার হস্ত, আমার পদ, ইত্যাকার 
ভাবে “আমার আমার করিয়াও আমি বা দেহী কে, এবং দেহই ব| কি) 
আয্ম-জ্ঞান-যোঁগে তাহার বিশেষ ভাবে অন্ুশীলনধ্বারা “আত্মগ্রজ্ঞা” প্রতিষ্ঠিত 
না করিয়া আত্মবিদ্বৃত হইয়াছেন। তদ্ধেতু তাহার! দেহাআবোধে পার্থিব 
দেহকেই “আমি আমার” বুঝিরা থাকেন এবং বর্গ বিগ্তা বা গীতা প্রচারক 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্জকেও মানব দেহধারী মনে করিয়া তাহার পরমাত্মজ্ঞান, 
ততবর্ণিত গীতীয় বহু স্থলে যে, কর্মকল আমাতে অপণ কর”, আমার শরণাপন্ন 
ই», আমাকে নমস্কার কর”, আমার রূপ দেখ' ইত্যাদি “আমি” “আমার” 
শব গুলিও সংঘাত দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাক্তিগত ভাব মনে"করিয়! গীতার 
কদর্থ ই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জীবের দেহাত্ম-বোধরূপ “অহং জ্ঞান” দূর 
করিম্না ভগবগাঁবে আত্মক্জনযুক্ত যোঁগশান্ত্র প্রচার দ্বারা স্বধন্মোচিত নিফাম 
কর্মে ব্রতী করাহ ধাহার গীতা প্রচারের উদ্দেগ্ত, অজ্ঞতা প্রযুক্ত 
দেহাত্মাভিমানী মাঁনবগণ সেই ভগবানের বর্ধিত “আমি আমার” শব্দের গৃঢ় 
অর্থ সাধারণ জ্ঞানে কিপে হৃদয়ঙ্গন করিতে সমর্থ হইবেন? ভবিষ্যদ দ্রষ্টা 
নর নারারণ অক্ুন গুরুরুপাবশে অজ্ঞানী জীবের এতাদৃশ ভ্রম প্রমাদের 
কারণ যাহাতে উপস্থিত না হইতে পারে তজ্জন্ত শান্তি গীতাচ্ছলে এই প্রশ্ন 
গ্রিজ্|স! করিয়৷ সংশয় নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছেন । 
অক্জুন জিগ্ঞাস। করিরাছিলেন, _ | 
“সর্বব কন্ম পরিত্জয মামেকং শরণং ব্রজ। 
পুর! প্রোক্তন্ত তাৎপর্য/ শ্রোতুমিচ্ছামি তছ্দ ॥” 
| . শান্তি গীত। 


পূর্বাভাগ ১৩ 
আপনি পূর্ধ্রে বলিয়াছেন সকল কর্ম পরিতাঁগ করিয়া একমাত্র 

আমারই শরণাপন্ন হও, তাহার তাঁৎপর্যয কি? তছুত্বরে ভগবান্‌ 

বলিয়াছেন ;-+ এ রঃ পু 





*. “মাং শব্স্তত দৃ্ট্যাতু নহি সংঘাত দৃষ্টিতঃ। 

... একোহইং সচ্ছিদানন্নস্তাৎপর্য্যেণ তমাশরয়॥” 
0. | | শাস্তি গীতা । 
আঁমি যে বলিয়াছি সর্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই 

শরণাপন্ন হও, তাহার নিগৃঁচার্থ এই যে, সংঘাঁত দৃষ্টিতে আমার শরণ।পন্ন হও, 

একথা আমি বলি নাই, স্বরূপ দৃষ্টিতে তাহা উক্ত হইয়াছে। আমি এক, 
সচ্চিদানন্দ রূপ, আমার সেই রূপকে আশ্রয় কর এবং দ্েইরূপে ষে আমাকে 
স্ব ভূতে দর্শন করে সেই তত্বদশী। সুতরাং ভগবানের বাঁকে ইহাই 
স্ুসিদ্ধান্ত হইল যে, তিনি দেহাত্মবোধে গীতা বর্ণনা করেন নাই, 'পরস্ত তিনি 
ক্ষত্রিয় বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার বর্ণিত গুণ-কর্মোচিত ভাবে স্বধন্ম্ানুযায়ী 
কর্েবই অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং অজ্জুনকেও ন্বধর্মোচিত নিষ্কাম বর্ে 
ব্রতী করিবার জন্য “্বদ্‌ যদাঁচরতি শ্রেষ্টস্ততদেবেতরোঁজন». ইত্যাদি বাঁক্যে 
ৃ্ান্তচ্ছলে তীহারই সমধন্থী শ্রেষ্ঠ বাক্তি রাজধিজনকের আদর্শ ই প্রদর্শন 
করিয়াছেন.। অর্জুনকে বশিষ্ঠ, গৌতম, পরাশর প্রভৃতি ব্রহ্মবিখণের আদর্শ 
প্রদর্শন করান নাই,এবং কৃপাঁবশে “বিশ্বরূপদর্শন” যোগে পরমাত্মার, স্বরূপদর্শন 
করাইয়াও অর্জুনকে স্বধর্মীনুরূপ কাঁধ্য পরিত্যাগ করিয়া মুনি খষিগণোচিত 
কর্ধানুষঠান করিতে বলেন নাই অপরন্ত তিনি নিজেও বাঁজস্থয় যক্ঞে ব্রাঁ্গণের 
পাদ প্রক্ষালন 'করিয়া শ্বধর্মের অনুসরণ এবং অপরকেও স্বধর্মানুরাগী হইবার 
জন্য' চরম - দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ।. আমরা সেই উচ্চ আদর্শের 
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তল াসপান্পি আপ শর ওরে প্রলাপ  -.প সপ্ত স্তর নি পরস্পর 


মর্ম না বুঝিযা আজ চাতভুর্যকেই তাহার বা পূজার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া 
তদ্বপিত বর্ণাশ্রমপন্মরকে কর্মে একাকার করিয়া ফেলিতেছি। আমরা 
উচ্চবর্ণের বংশধরগণও কিনা আজ তীহার বাঁলা লীলা ক্ষেত্র গোপীজনপ্দ" 
লাঞ্চিত শ্রীশীবৃন্দাবন ধামের ধুলি বক্ষে মাখির৷ কৃত কৃতার্থ মনে করি। 
আমরাই কিনা জন্মাষ্টপী ও রাম নবশীর ব্রন্ত করিয়া! নন্দ গোঁপ, যশোঁদা, 
কৌশল্যাপির পৃজ! করিতে কিছু মাত্র বিধা বোধ করি না। আঁমরা সেই 
কণগ্তপ বশিষ্ট|ির বংশধরগণ কিনা পাবিত্রী-ব্রত করিয়া ছ্যামৎ সেন, সত্যবান্‌ 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের পূজ৷ এবং মনদ| পূজাচ্ছলে লক্্ীন্দর ও চাদ সদাগর প্রভৃতি 
বৈশ্ত বনিকের ও নেতা ধোপানীর পুজা করিতেও কিছু মাত্র কু! বোধ করি 
না। ইহা কি আমাদের সম্পূর্ণ আস্মবিস্বতি ও আত্মজ্ঞানাভাঁবের পরিচয় 
নহে? একমাত্র আত্মজ্ঞানের অভাব কি আমাদের এতাধৃশ অধঃপতনের 
কারণ নহে? একমাত্র আত্মজ্ঞনিযোগাশ্রয়ভিন্ন আমাদের আত্মোন্নতি বা 
স্বধন্ম্ে অনুপ্রাণিত হইবার আর কি উপায় আছে? এমতা বস্থায়ও কেহ 
কেহ “আত্মজ্ঞান” শব্দশুনিলেই লাঁফাইয়া উঠেন অথচ তাহারাও 
ধূমাচ্ছ!দিত অগ্নি, মলাচ্ছাদিত দর্পণ সদৃশ ছুষ্প,রণীয় কামনাচ্ছাদিত আত্ম- 
জ্ঞান-বশে নিয়ত আমি আমার বলিয়া কত অগার স্বপ্নের ঘোরে দেহ বা 
আত্মার পৃথকত্ব জ্ঞাপন পূর্বক স্ৃতি বিশ্রমে জ্ঞান নেত্রহীন আত্মজ্ঞানের 
অনধিকারী ; অপরকেও তাহাই মনে করিয়া থাকেন। যে জন্মান্ধ সে জগতের 
অপর কাহারও চক্ষু আছে ইহা কি কখন ধারণ! করিতে পারে? যে 
অসচ্চরিত্র সে বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ডে কেহ সচ্চরিত্রের অধিকারী তাহা মনে করিতে 
পারে না। যে ভাগ্যবান নিজে পিত্‌ মাতৃগুরু তক্তির অধিকারী তিনি 
অপরকেও পিতৃ মাতৃ ও গুরুপদে অচল! ভক্তির অধিকারী করিতে নিয়ত 
উৎসুক থাকেন। যিনি নিজে প্রকৃত ভাবে আত্মতত্ব বিজ্ঞানের সহিত 





পা সপাস্পিস্পরস্পিণা পাপী পরপর সপ্তম 











ািলির্পৈর্ পাপী 


শান্তন্ব ড্ভানের অনুশীলনে যথার্থ তৰজ্ঞান বা পাগিত্যের অধিকারী 
হইয়াছেন, তিনি অপরেও তাদৃশ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে মনে 
করিয়া স্বীয় পীগ্থদারে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানে ব্রবান হুন.। 
যি স্বভাবজ গুণ ও শ্রদ্ধার অপানঞ্রস্ত হেতু বিশেষ চো করা 
সত্বেত্ উপদেশগ্রাধীকে তক্ঞ্য জ্ঞানের অধিকারী করিতে না৷ পারেন, 
তথাপি আদ্জ্ঞান যোগবুক্ত নিষ্কান ক'য় যোগের শিক্ষা ঘ।রা তাহার যংসামান্তয 
জ্ঞান সঞ্চার হইয়া থাকিলেও তাদৃশ স্বপ্ন জ্ঞান জীবকে অনিত্য সংবারাসক্তি- 
রূপ নহভিয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে । উহা কদাঁচ বিকপ হয় না। হ্হা 
ভগববাকয, “স্বপ্লমপ্যন্ত ধর্মন্ত ব্রায়তে মহতো৷ ভয়াং” এই ভগবঘাক্যের অনুনরণ 
না করিয়া আমরা জগংকে অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করি। 
আঁমরা এমনই অজ্ঞান খে ধাহার! শ্রেষ্ট বর্ণ, যাহারা! জন্ম জয় কৃত স্কৃতি বা 
প্রাক্তন বশে ব্রাহ্মণ কুলে জয় গ্রহণ করিয়াছেন, শান্ত্রোক্ত ভাবে যাহাধিগকে 
মাতৃগর্তাধান হইতে জাতকর্ণ, নামকরণ, অন্নাশন, চুড়াকরণাি স্বধশ্মোচিত 
বিবিধ সংস্কার করণান্তর শেষ উপনয়ন সংস্কারে জ্ঞানের অধিকারী 
সবন্ত স্ব্বপে ব্রদ্মতেজ রূপ গায়ত্রী বা সেই পরমাম্মা পরত্রহ্ম ভর্গোজ্যেতির 
উপ,সনা বা দীক্ষা এদীন পুর্ধক পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইয়[ছি; পরক্ষণেই আবার তাহাদিগকে নিত্য কর্ম রূপে কাম্য কর্দাদিযুক্ত 
নানা দেব দেবার বাহ পৃজাদি ক্রিল্া কর্টের অনুষ্ঠানে নিয়োগপূর্র্বক 
তাহাদের স্বাভাবিক গ্রচ্ছা হরণ করিয়! পুনরাঁয় তীহাদিগকে অজ্ঞানী ও নিষকাম 
কন্মের অনধিকারী ও অযোগা রূপে প্রতিপাদন করিতে কিছুম ত্র লজ্জা বে।ধ 
করি না। মহাভারতে শল্য কর্তৃক কর্ণের তেজোবধের বিবরণ আলোচনা 
করিলে বর্তমান ধর্ম কর্ম ক্ষেত্রেও অনেক উপদেষ্টাই স্বীয় মুখে শল্যের 
প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাইবেন । আমাদের অবিশ্বাস অক্ঞাঁনত! ও শক্তির অসমর্থতা 
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হেতু আঁমরা জ্ঞানীর বংশধরগণকে অজ্ঞানযুক্ত ব্রত, উপবাস, .পুজাদি 
ধাহা আড়ম্বরে রত করিয়া চিরদিন ' আত্ম বিদ্বৃত ও একমাত্র অজ্ঞানাবৃত 
কামন! বাঁসনারূপ পরধর্মাশরয়ে প্রতি নিয়ত অন্ন খড়েগ এমনভাবে আহত 
করিয়া থাকি যে, আত্মজ্ঞান যোগযুক্ত নিম কর্মে পুনরধিকা'র দ্বার! তাহাদের 
আত্মার উন্নতি সাধন সুদূর পরাহত হইয় থাঁকে। অজ্ঞানীকে জ্ঞানের পথে 
লওয়াই জ্ঞানীর কর্তব্য। নচেং অজ্ঞানীর পক্ষে আর মুক্তির সপ্তাবনা কি? 
জ্ঞানীর মনে করিতে হইবে বে, অজ্ঞ/নী মুক্তি লাভেচ্ছায় প্রাক্তন বশে 
মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে । এ সম্বন্ধে ঞ্রতি বলিয়াছেন ;-- 

অনাগ্ভনস্তং কলিলম্ত মধ্যে বিশ্বস্য অষ্টারমনেকরূপম্। 

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্িতারং জ্ঞাত্ব।দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈ। 

| শ্বেতশতোপনিষদ্‌। 

এই প্রকারের অবিষ্ভাজনিত কাম্যকর্থ ফল ভেগের অনুরাগে 
আবদ্ধ হইয়া জীব দেহায্ুজ্ঞানে সংসার চক্রে প্রেতযোনি, পণশুযোনি, 
নরযোনিতে বিচরণ করে। তৎপর হয়ত কোন সময়ে পুণ্য প্রভাবে নিষ্কাম 
কর্মানুষ্ঠানে সংসারানুরাঁগাদি পাপাশয় বিসর্জন পুরঃসরঃ এঁহিক পারত্রিক 
কর্মফলের বাঁসনা ত্যাগ করিয়। শমদমাদি বা বর্গচর্যা সাধন প্রভাবে 
পরমাক্মাকে বিদ্িত হয়। তখন দে মোক্ষলাঁভের অধিকারী হইয়া খাকে, 
সুতরাং আত্মস্ঞানযোগে এই সংসার. গহনে সুগুপ্ত অনন্ত ব্যাপী পরমাত্মাকে 
যে জীব অভিন্ন ভাবে পরিজ্ঞাত হয় সেই জীব অবিগ্ভা জনিত নিখিল সংদাঁর 
মায় হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভে সিডার হয় এবং অসীম আনন 
অনুভব করিতে থাকে। 
এরূপ অবস্থায় গুরু পুরোহিত বা উপদেষ্টাগণ অজ্ঞান জীবকে করে 
নিয়োজিত করিবাঁর পূর্বে বর্ণ ও আশ্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্বধশশ 


পূর্বাভাস ১৭ 


যুক্ত নিফাম কর্মে ব্রতী করিলে, জ্ঞানীর সাহায্যে প্রকৃত পক্ষেই অজ্ঞানীর 
মুক্তির পন্থা অনুষ্ঠিত হয়। অজ্ঞানীকে স্বধন্মান্থুরাগী করিবার চেষ্টা কখনই 
“বুদ্ধিতে” বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তাহা! হইলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই 
অর্জুনের ক্ষাত্রধন্ম বিষোধী বুদ্ধিকে কাপুরুষতা৷ পদবাচ্য করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত 
্বধর্শৌ নিয়োজিত করিবার জগ্য অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা শুনাইয়া আত্মজ্ঞান- 
বোগযুক্ত অঞ্জুনকে তাদশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ রূপ কর্মে উত্তেজিত করিতেন না । 
স্থতরাং কর্মে নিয়োগের পুবেবই বর্ণ ও আশ্রম হদারে স্বধর্্ন ও বন্ধ, জ্ঞান ও 
অক্ঞান, বৈরাগ্য ও অবৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয় শান্ত্রোক্তি বিধি নিষেধ, বিশেষরূপে 
পর্যালোচনা করিয়া ধাহাঁর পক্ষে বাহা ব্বধর্্ম, নিষাম ভাবে তাহাই তাহার 
পক্ষে কর্তব্যবধারণে নিত্য কর্মের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত; তাহা হইলেই 
কর্মের গতি ধারাবাহিকরূপে পরিচালিত হইবে। স্ুতরীং বর্ণ ও আশ্রম 
ভেদে গুণোচিত কর্ত্ম বিভাগ করিয়৷ কি কর্ম এবং কি অকন্মন অগ্রে তাহাই 
নির্বাচন করিতে হইবে । এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
“কিং কন্ম কিমকন্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ। 
তন্তে কর্ম প্রবঙ্্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥%, 
গীতা, ৪র্থ অধ্যায়। 

কি কর্ন কি অকন্ম এবিযয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন, অতএব বাহা 
জানিলে তুমি অণুভ অর্থাৎ ইন্রিয়-বিষয়ীসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ন 
তোমাকে বলিব। যে কর্ম করিলে মৌক্ষ লাভ হয়, তাদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই 
প্রকৃতপক্ষে কর্ম বলিয়া ভগবান নির্দেশ করিয়াছেন। শীস্ত্রকারগণ 
কর্মকে চাঁরিভাঁগে বিভক্ত করিয়া থাকেন । যথা_নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য 
ও নিফাম। এই কন্ম ফলও চারিটি, শাস্ত্রে উক্ত হইয়|ছে: যথা ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ। এতদ্বারা দেখা যাক, নিত্য কর্মের ফল ধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম। 
তিক করের ফল অক নিন কেম 





১৮ | আয়-দরশন রী 


পিপিপি, পর 
সানপিতা াণ পাপী পাপ পাসিপাসাসিপাসিপািপাসপিস্পিসপাসিপাস্পল তাত ২7 ৩ ২ পাস ্সিপস্িপশিসস্মিি পাসি শী পোস্ট সসিতপাপিপি, রি 


ফল যোক্ষ। এমতাবস্থার ভগবছুক্ত গীতা-ব বাক্যে ইহাই দিদ্ধান্ত হয় যে, 
যে কম্ম ঘ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তির আস।ভ্ত দুর হয় তাদৃশ শিক্ষা কণ্মুহ নিত্য 
কর্মরূপে স্বধর্ম বলিয়া গণ্য । পরন্থ কাম্য কর্ম বে অপক্কঈ তাহাও গাতায় 
উত্ত হইক়াছে যথা__ 
“দুরেণ হাবরং কম বুদ্ধি যোগাদ্ধনগ্রয় | 
বুদ্ধো শরণমন্থিচ্ছ কৃপ্পণাঃ ফলছে তব ॥৮ 
গীতা খর অধ্যায়। 

হে ধনঞ্য়! জ্ঞান-যোগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম অত্যন্ত অপরুষ্ট, 
অতএব তুমি সেই ভ্তানযুক্ত কর্ধাকে আশ্রয় কর | ফলকামী 
মানবের! কপণৎমর্থাৎ হেয়। ম্থৃতরাঁং তিনি বর্ণাশ্রম বিভাগমতে ন্দত্রিয় 
ঙ্জ্বনকেও ঘখন স্বধন্ানুবারী নিত্য কন্থান্রূপ বুদ্ধ, নিষাম ভাবে অনুষ্ঠান 
করাই ঘে।ক্ষপ্রদ বলিয়া, তাঁহার পক্ষে কাদ্যকন্ধ্ অপকৃ্ট বিবেচনায়, কম্দধোগে 

জনকে রজোগুণজাত কামনা পরিহার করিবার জন্য কম্মানষ্ট!বের 
পুর্ব বলিয়াছেন, 

“তম্মাৎ ত্বমিক্ড্িয়ান্যাদো নিয়ম্য ভরতর্ষভ | 
পাগ্ানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ 7৮ 
গীত ৩য় অধ্যায় । 

হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমে ইন্দ্িয়গণকে সংযত করিয়৷ জ্ঞান এবং 
বিজ্ঞনি এই উতয়ের.বিনাশক পাপরূপ কামকে জর কর, সংপ|রী ক্ষাত্র- 
ধর্মীবলম্বী অজ্ুনকেও যখন ভগবাঁন্‌ এতাদৃশ সংঘম ও ব্রন্ধচর্য্যাসুষ্ঠানের 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখন জ্ঞানীর বংশধর বর্ণশ্রেষ্ট ব্রাঙ্গণ বথাশান্ত্রবিধাঁনে 
সুসংস্কৃত ও ব্রন্মগায়ত্রী উপাসক হওয়া সত্বেও তাহাদিগকে স্বধন্মোচিত নিত্য- 
কর্ম অর্থাৎ মোক্ষপ্রধ নিফাম আধ্যাত্মিক কর্ন বা যোগানুণীলনে অনধিকারী 


পু রব ভাস ১] 
৯৯ লোশেসপস্সিপোশিপানি পাসিপসিপদ লাস্ট পিপি শি পালি শসিিপাসি শান পািাসিপাস্পিপািটি পাসিশাসিাত পা ১্শাসিতাস্পাসিপ পা সিল ৮ 








কল্পনা করিরা বাগ্ভাবে অপকু্ট কাম্যকম্মাঙ্ঠানে ব্রতী করা, ইন্দ্রিরবৃত্তির 
ভোগ স্থথে লিপ্ত কর! এবং সংঘ স্বধন্ম ও মুক্তির পথ রোধ করা কি, ঘোর 
অজ্ঞানত] বা বাতুনত!র পরিচন্ন নহে? ভগবান্‌ শ্রীকুষ্জ জীবের অজ্ঞ/নতা 
ও ভেবুদ্ধিনাশের জন্যই কুরুক্ষেত্রে অজ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়।ছিলেন,_ 
ঃ “চাতুর্ববণ্যং য়া স্থষ্টং গুণকণ্্ বিভাগশঃ” 
গুণকশ্্ বিভাগে চারিটি বর্ণ ও প্রত্যেক বর্ণের আচরণীর ধর্ম কর্মাদি 
পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা দ্রারা তিনি জ্ঞান পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন । 
তাহা আমরা নিরত পাঠ করিয়াও, কেন আমাদের নিত্য অনুষ্ঠিত ধন্মকর্ম 
সেই ভগদ্বাক্য আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করি না? আমাদের আত্মজ্ানের 
অভাবই ইহার একমাত্র কারণ, তাই তগবান্‌ বলিয়াছেন যে 
“নানাশান্ত্রং পঠেল্লোকো৷ নানাদৈবতপৃজনং | 
আত্মজ্ছানং বিনা পার্থ সর্ববকম্ধন নিরর্ঘকম্‌॥৮ 
| গর্ভগীতা। 
মানব সকল বিবিধ শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যয়ণ বহুবিধ দেবতার্চনা 
করুক না কেন, হে পার্থ! আত্মডভ্তান্ন ল্যত্তীত সমস্ত কর্মই 
নিরর্থক ব। নিক্ষল হইয়া থাকে । ভগবদ্বাক্যে এতাঁদৃশ জ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা 
থাঁকা সত্বেও তাহা উপেক্ষা করিয়া বর্তমানে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই 
বর্ণাশ্রমবিরোধী অশান্ত্রীয় একাঁকা'র কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতে কিছুমাত্র 
: কুহিত হন্‌ না। গুরুতা পৌরহিত্য ও ধর্ম প্রচার, ব্যঘসায় পরিণত 
: হইয়া, আজ তাহা! এমন অনেক স্বার্থপরের হস্তগত হইয়াছে যে একমাত্র 
অর্থই তাহাদের এঁহিক পরমার্থ স্বরূপ ভিন্ন, তীহারা আর কিছুই বেন 
জানেন না। তাঁহারা পরিভ্রাণেচ্ছ,ক মানবের স্বধর্ম্মোচিত কর্শের বিরুদ্ধে 
“চতুর্বরর্ফলদাতা! উপান্ত বা. ইষ্টদেবভাঁকে : উপেক্ষা করিয়া ভোগেচ্ছায় 


সপন এপ পিল ০৯৯০৯ ১ পা পা লাস্ট 





২৯ আত্ম-দর্শন-যোগ 





সস্টিস্সিলা 


অর্থ সম্পত্তি ও স্বর্গৎলাঁভের কামনায় নান! দেবতার বাহা পুজা দ্বারা 
পরমার্থজ্ঞান নষ্ট করিতেছেন। কিন্তু আমার এই দকল কথায় ইহাও 
কেহ মনে করিবেন না যে১ আমি কতকগুলি শাস্ত্র প্রমাণের ত্বারা 
একমাত্র অধৈতবাদ সিদ্ধ করিবার জগ্ত জগদ্ব্রন্মাণ্ড হইতে সমস্ত দেব-দেবীর 
পূজা বা ধর্মকন্মানুষ্ঠানাদি পরমাত্মবিষয় হইতে পৃথক, অতএব তাহা 
অকর্তব্য বলিয়া বর্জন করিবার প্ররাস পাইতেছি। তাহা আমার 
উদ্দেগ্ত নহে । বরং গুণ ও বর্ণাশ্রমভেদে স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্ 
দেবদেবীর পুজা বা! বাহ্‌ কন্মানুষ্ঠান, পরমার্থ জ্ঞান লাভের পক্ষে ব্য্টিগতভাবে 
সহায়ক এবং উহা! একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমি স্বীকার করি। কিন্তু স্বধর্মম 
ব! আত্ম-জ্ঞানযুক্ত হইলেই এ দকল কত্মানুষ্ঠানে ভক্তি, শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ও 
জ্ঞানের পরিকতা! লাভ হইতে পারে; ভগবান্শ্রীরুষ্ণও তাহাই ললিম্বাছেন।-_- 
“যুক্তকর্্দ ফলং ত্যক্তু1 শান্তিমাগ্পোতি নৈষ্ঠিকিম্‌। 


অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো ন্বিধ্যতে ॥% 


ৃ গীতা ৫ম অধ্যায় । 

আত্মযুক্ত ব্যক্তি, কর্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও পরমাত্ম- 
 নিষ্টোৎপন্না শাস্তি প্রাপ্ত হন, অধুক্ত বা আত্ম-তত্ব-জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা কামনা 
প্রবৃত্তি হেতু ফলে আসক্ত হইয়! নিয়ত বদ্ধ হর সুতরাং তাদুশ ভাবে অযুক্ত 
কাম্যকন্মীন্ঠান দ্বারা আমর! কর্মের মূল উদ্দেশ্ত বে, জ্ঞান ও মুক্তির 
আদর্শ, তাহ! ভুলিয়া গিয়াছি । নিষ্ষামভাবে ষে কোন বন্মানুষ্ঠান 
হইতে পাঁরে, .তাঁহা. এখন ধারণা করাও আমাদের. পক্ষে যেন 
কঠিন হইয়। পড়িয়াছে। বীরবংশোদড্ব ব্যক্কিবাঁও বহুকাল যাবৎ অস্ত্রশস্ত্র 
: পরিচালন। না করায়. যেমন অস্ত্র ঝনৎকা'র শুনিলেই. কাপুরুষের স্তাঁয় ভয়ে 
: চমকিয়! উঠে, আমাদের অবস্থাও সেই প্রকার ঘটিয়াছে। এখন আমরা 
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নি্ষামকর্টের নাম গুনিলেই শিহরিয়! উঠি বলিয়া নিষ্কাম নিত্যকর্মের উপর 
শন্ধাহীন, চতুর্দর্মফলদাত। ইষ্টদেবতার উপর বিশ্বাসহীন হইয়াছি।. স্বগৃহে 
নানা অমূল্যরত্ত থাকা সত্বেও একমাত্র আত্মবিস্তিবশে আমর! কাঙগাল। 
তাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে পরের ছুয়ারে সতত লাঞ্চিত। আমরা নিজগৃহ- 
দেবতাস্বরূপ পরমেষ্দেবতাঠ নিষষাম পুজা ও উপাসনা, বিফল ও 
অগ্রীতিকর মনে করিয়া! কুলটার ন্যাঁয় অপর বহুদেবতার নিকট ভোগ লালস! 
পুরণের আশায় লক্ষ্যত্রষ্ট এবং তাহাদের গ্রীতি সাধনে ব্যস্ত বা উৎসাহিত হই। 
কেহ কেহ আ'বার এসমন্বন্ধে নানা অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা লোকের স্বধর্মে দৃঢ়তা 
নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়া! বলেন যে, “দকল দেবতাই এক; কোন কামনার 
জন্ত বহু দেবতার পুজা করি না। যখন যে দেবতার পুজা করি, সেই 
দেবতার গ্রীতিকামনায় সংকল্প করিয়া থাকি। দেবতার প্রীতি কামনা 
কাম্যকর্মা নহে।” এস্থলে তাহাদের এঁ সকল অপূর্ব যুক্তির যথাক্রমে 
এক একটি করিয়া! উত্তর দেওয়া স্ধরক্ষার পক্ষে আবশ্যক বলিয়া মনে 
করিতেছি__- 


দি সকল দেবতাই এক হয়, তবে একমাত্র ইষ্টদেবই যখন সর্বব্যাপী 
ষ্টি-স্থিতি-লয়কারী অনাদি অনন্ত পরমাত্ম স্বরূপ, তখন ইষ্টদেবের মধ্যেই 
সকলকে ধারণা করিতে না পাবিলে, তাহার সর্ধব্যাপীত্ব নষ্ট কর! হয় কি না? 
এবং সেই একত্ব ছাড়িয়া চিত্ববৃত্তিকে বহুত্বের সগুখীন করায় চিন্ত ব! লক্ষ্য 
স্থির হইতে পারে কি না? এবং তথ্বারাই ইষ্টদেবের প্রতি লোকের ভক্তি 
বিশ্বাস শিথিল হইতেছে কিনা? এর্‌প ব্যবসায়াস্মিক। বুদ্ধি যে সমাধি হা! 
মোক্ষলাতের অযোগ্য তাঁহা তগবান্‌ বলিয়াছেন-- 


 বুশাখাহনস্তাশ্চবুদ্ধয়োহব্যবসীয়িনাম্‌॥ 
গীতা ২য় অঃ 
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২২. আত্ম-দর্শন-যোগ 








সশ্পরস্পরস 





কামনা বাসন জন্য বহছদেকতাঁর পূজা করা হয় না, একথাটি নিতান্তই 
আত্মপ্রতারণা। যেহেতু, কারণ ভিন্ন কোন কার্য উৎপত্তি হয় না। 
যদি একের ভিতরেই সব পাই, তবে বছর কাছে কেন যাই। 
যাহারা মনে মনে ইক্টিয়বিষয় প্রলোভনে আসক্ত থাকিয়া বাহিক সত্যম 
বা স্বধন্পিরণতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্‌ তাহাদিগকে 
 মথ্য]চারী কপট বলিয়াছেন, যথা 
কন্মেক্দ্িয়াণি সংষম্য য আস্তে মনস! স্মরন্‌। 
ইংবদিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্বা। মিথ্যাচারঃ স উচযতে ॥ 
গীতা ৩ অঃ । 
বর্ণাতম বিভাগ মতে একমাত্র স্বধর্ম রক্ষার নিমিত্ত কর্মানষ্ঠান ভিন্ন 
ঈশ্বর বা দেবত। গ্রীতি কামনায় বে সকল কর্মানুষ্টঠন হয় তাহাঁও কাম্যকম্ম 
মধ্যে পরিগণিত । একথাও স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন__ 
কাম্কংকল্প-সংত্যাগাদীশ্বর-গ্রীতিমানসাঁৎ | 
স্বধশ্্পালনাচ্চৈব শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্য়াং ॥ 
শাস্তিগীত ৩য় অঃ। 


/ 


শ্বর গ্রীতি সাধন মানদে কামনা! ও দংকল্পদি পরিত্যাগপুর্ববক শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিুক্তচিত্তে স্বধন্্ম পাঁলনার্থ কর্ম করিবে। সুতরাং এই প্রকার 
কর্ণানুষ্ঠান দ্বারা কখনও চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে পারে না । চিত্শুদ্ধিই যখন বাহ 
কন্মানষ্টানের একমাত্র উদ্দেগ্র, তখন একথা অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হবে যে, আমাদের এ দকল কন্মানুষ্ঠান প্রণালী নিশ্চয়ই তাহার অনুকুল 
নহে, কারণ তাহা হইলে জীব কখনই ধর্মবকর্থে আস্াহীন, আচার ুষ্ঠানে 
অসংবতচিত্ত, শোক, ছুঃখ, মায়া, মোহে অভিভূত হইয়! ক্রমেই এতাদৃশ 
অবনাতর পথে ধাবিত হইত না। কেহ কেহ একথা শুনিয়া, বলিস 


পূর্বাভাস ২৩ 


সি লী পতল পা 
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থাকেন যে, এ কলিকাল, রাজা বিধন্ঘাঁ, কাঁজেই হিন্দুধর্মের এই পতন 


অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। ইহা বড়ই হ্তাঁশের কথা । হতাশ অপেক্ষা 
উন্নতির প্রধান অন্তরায় আর কিছু নাই। এক হ্স্থদেহ নাঁনবকে যদি 


কেহ বলে ষে, তোমার পরমাযু শেষ হইয়/ছে, তাহা হইলে সে জীবনাশায় 
হতাশ হইয়া! অল্লকল মধ্যেই মৃত্যুর কবলাধীন হইয়া পড়ে। একজন 
মেধাবী ছাত্রকে যদি বলিতে থাক, তুঘি :অকর্মপ্য মেধাহীন, তাহা হইলে 
সে পড়াশুনায় কখনই কৃত-কাধ্য হইতে পারিবে না। বরং হতাঁশের 
অবস্থাতে আশার বাণী শুনাইয়া মনের বল বৃদ্ধি করিতে হয়। তান্ত্রিক 
সাধকদের মতে রাত্রে শ্শ।নে বসিরা সাধনা করিলে, সহজেই সিদ্ধি লাভ হয়। 
এই বিশ্বাসে শ্মশানে ধাহারা সাধনা করিতে বসেন, তীঁহ!দের সাঁধন।য় সিদ্ধি 
লাভের জন্য ভকাগ্ডারী সর্বভয়ত্রত! গুরুদেব স্বয়ং উত্তর সাঁধক থাকিয়া 
উচ্চশবে “মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে সতত অভয়বাণীতে তাহাদের ভীতি দূর 
করিয়া ত।হাদিগকে উৎসাহিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সাধনায় সিদ্ধিপ্রদান করিয়া 
থাকেন। আর আমরা শিষ্য যজমানকে ধর্মকর্ম প্রবৃত্ত করাইয়া কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে কর্ণ সারথি শল্যের যার, শিষ্য বজমানের কর্ম বা দেহ-রথের স'রধিত্ব 
গ্রহণপুর্ক জ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষ ফল দিতে না পারিয়া “কলিকা'লে ধর্কর্মের 
কোন ফল নাই” ইত্যাদি বলক্ষয়কর হত|শব|ক্যে শিষ্য যজমান প্রভৃতির 
বিশ্বাস, দৃঢ় ভা; ভক্তি নষ্ট করিতে কুষ্ঠিত হই নাঁ। আমরা পাপ বা নরকের 
ভয় দেখাইয়! এবং রাঁজৈযশ্বধ্য শ্বর্গল[ভের প্রলোভন দিয়া জীবকে সতত কামা 
কর্মে লিপ্ত করি, কিন্ত তন্দ্রা যখন কন্মফলরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপ্রাপ্ত- 
হেতু স্বধর্মাচারী হইল না, তখন “কলিকা'ল” *শ্রেচ্ছ রাঁজ1” এই মকল কথা 
বলিয়া আমরা নিজ নিজ অজ্ঞানতা ঢাঁকিতে কিছুমাত্র লঙ্জা বোধ করি না । 
তখন আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখি না যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই 
চারিমুগের মধ্যে অন্ন সময়ে কর্মে সিদ্ধিলাভ, কলিযুগের মত অন্ত তিন যুগে 





হ৪ আত্ম+দর্শন -যোগ 
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শ্থতরাং পুর্ব পূর্ব্ব তিন যুগের ন্যায় কন্মাড়ম্বরতারও আবগ্তক দেখা ৪ না। 
কালও যেমন কলি, কার্য ও তেমনি সহজ; এ জন্য দেবগণও অল্লেই মুক্ত 
হইবার ইচ্ছায় কলিতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তিপথগামী হইয়! থাকেন ॥ 
লরতিন লভিনতেই আমলা পাপ ক্লিন না শ্ুহ্বিস্তা, 
অঙ্ি ত্য বিকাশে স্কফু্উন্নোস্ভুহখ অন্ন] 
মনে কল্লি১ তন নিস্চম্রহ বুনি মে সতভ্যেক্স 
উভপল্লেই আমব্র। প্রতিভিত। এ পাপ কলি নহে, 
২নত্যেনপই হুনিন। ইন্দিযবত্তিকে অন্তম্বখী করিরা, কলির 
মধ্যাবস্থা পরিজ্ঞাত হুইবাঁর চেষ্টা করিলেই সত্যের ত্রাণ, আস্বাদিন, স্পর্শ 
অনুভব করিয়া আনন্দে বিভোর হইব এবং আমরা এই কপিতে মানবদেহ 
ধারণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মুক্তি আমাদের অদুরবন্তী মনে করিয়া 
নিজকে ভাগ্যবন্‌ জ্ঞান করিব। মনোবৃত্তিকে বহিমুে রাখি বলিয়াইি 
ত্রেতা ও দ্বাপরের তুলনায় আমরা নিজেকে ক্ষুদ্র, অকর্মণ্য, অবর্মাচারী 
মনে করিয়া, শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি। আত্ম-জ্ঞানঘোগে এ হমনোৰ 
বকিক্ষে ুব্লাইক্সা অন্তস্থুম্ঘী শ্ল্রিতে পাল্লিলেই, 
সেই অলৌকিক সত্য জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া নিজকে নিত্য-গুদ্ধ- 
বদ্ধ-ুক্তাবস্থায় কোটি কোটি রবি শখী অপেক্ষাও জ্যোতিঃবিশিষ্ট হিরণ 
্র্মজ্যোতিঃতে সত্য ও তেজোময়রূপে দেখিতে পাইব। সুতরাং 
অামমালেন্ন লক্ষ্যত্ছল গু অন্নুষ্ভিত কর্দ তে্তা 
দ্বাপল্লেক্স আদর্শনীস্ব নহ্হে, জত্যই আমাদেক্স 
একমাত্র আদর্শ ও লেক্ষ্যন্ছল। এমতাবস্থাক্ধ পুরাণ 
অথবা স্থতবাক্ত বাহ কর্মাহুষ্টীনকে আমরা প্রবল বলিয়া গণ্য না করিয় 
ঘত্যের ক্রিয়া কর্মানুষ্টানরে যতই আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিব, ততই 


পূর্ববাভাস ২৫ 


আমরা কণি ছাড়িয়া লীপ্রগতিতে “তনত্ত্যে” উপনীত হইব। স্ৃতরাং . 
সহস্নাল্ল চক্রচক্ষে আম্ল্ল। ত্যেন্প ম্মুত্ীক্ষ 
ভালে পব্রিচ্ঞাতিত ম্না কল্িস্বা, পশ্কাত্ভীনে 
ল্রা্পল্ল ও তত্রতান্ল আদর্শে পল্লি্পিলিত শ্লিতে 
আইস্াই ভ্িপথগাত্সী হওয্পীস্্, অভ্ভ্তানাক্ষকাক্- 
ভ্ূপ্প জিঞ্পচ্ছে পপড়িস্মাচ্ছি । এ সময়েও যাহারা প্রাত্ুথে সত্যের 
উ্লোঁকের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পশ্চনুখে অজ্ঞানতিমিরাঁচ্ছন্ন যাঁমিনীতে 
কলি" “কলি' বলিয়া চিংক!র পুর্ক দিশাহারা হইতেছেন, তাহ।দিগের 
মোহাপনোদন ও আত্মস্থৃতি লাতের জন্য একটু স্থিরভাবে চিন্তাকরিয়! 
দেখিতে অনুরোধ করি যে, বর্তমান কলিকালেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ব্রহ্গবিস্তা 
বা গীতা প্রচার "এবং সপ্তমবর্ষায় ব্রাহ্মণবলক শর্গী কর্তৃক রাজা পরীক্ষিত 
শাপগ্রস্ত হইয়া সর্পাঘ|তে প্রাণত্যাগ করেন ও তংপুল র|জা জন্মেজয় সর্পসত্র 
করিয়া, দেবর|জ ইন্্রকে পর্য্যন্ত যজ্ঞাহুতি দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
এই সমস্তই কলিকালের ঘটনা । 


“শতেষু ষট্যু সার্দেষু ত্র্যধিকেযু চ ভূতলে। 
কলের্গতেষু বর্যানামতবন্‌ কুরুপাগুবাঃ ॥৮ 
রাজতরঙ্গিনী | 





কলির ৬৫৩ বৎসর গতে কুরুপাঁগবেরা বর্তমন ছিলেন এবং 
তৎসময় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । অতঃপর এই কলিকালেই বাঙ্গালাদেশের 
প্রদিদ্ধ নরপতি আদিশুর যে পঞ্চব্রাঙ্ণ আনয়ন পূর্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 
অ|মরা পঞ্চগোত্র ধাহ|দের বংশধর, সেই বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক 
শক্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন “হাতি বাধা শুষ্ক গজারীগাছ”। ফজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণের 
মৃতদঞ্ীবনী আশীনিত্বাল্য স্পর্শে স্ধীব হুইয়৷ আন্তাপিও ঢাঁকা জেলার 


২৬. আত্ম-দর্শন-যোগ 








পা 


অন্তর্থত “রামপাল” গ্রামে দেদীপ্যমান অবস্থায় আমাদের অনূরবত্তাঁ পুর্ব 
পুরুষগণের অক্ষয় কীর্তির স্ৃতিচিঞ স্বরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 


আক্ত যে নিতাই চৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রেমতক্কিতে দেশপ্লাবিত, তাহাঁও 
বর্তমান কলিকালের অনুরবর্তী ঘটনা । (ই উনবিংশ, বিংশ শত্ন্দির, 
মধ্যেও বিশ্ববিশ্রত মহাভাগ তরৈলঙ্গম্বামী, ভাক্করানন্দস্বামী, রামকুষচ 
পরগহংস, বিশ্ববন্ধ্য বিশুদ্ধানন্ন, তাপনশ্রে্ঠ লোকনাথ ব্রহ্মচারী, পাহাড়ী 
বাঝা প্রভৃতি আঁরও কত অপরিজ্ঞাত খষিতুল্য জীবনৃত্ত পুরুষগণের অলৌক্কিক 
শক্তির মহিম। সা'ণরণ্যে প্রকাশিত ও অগ্রক1শিত ভাবে অনুঠিত হ্ইস্বাছে ও 
হইতেছে, তাহাঁও কি কলির অন্তর্ধর্ভী নহে? ইহ! সত্তেও যাহার! কলিকালের 
দোহাই দির হতাঁশবণী প্রচার করেন, ত|হাঁদের অবগতির জন্য বলিতেছি 
ঘে,কলি কোথায়? বাহিরের কলিকে রাঁজা পরীক্ষিত নিগ্রহ করিয়া, 
চারিটি স্থান মাত্র তাহার জন্ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন যথা দূতকিয়া ক্ষেত্র, 
বেশ্তালয়, শৌপ্ডতিকালয়, ও স্বর্কার বিপণি। * এ সব স্থান ত সাধারণের 
গন্তব্যক্ষেত্র নহে, স্তরাঁং কলি জীবের ভিতরে । এই ভিত্তরের বহিরাঁসক্ত 
ইন্দরিয়-বুততিনামক কলিকে দমন করার নামই পুরুষকার বা সাধনা । যোঁগবাশিষ্ঠ 
গ্রন্থে শ্রীরাঁমচন্ত্রকে এই জন্যই বার বার পুরত্ষকার অবলম্বন করিতে উপদেশ 
দেওয়া! হইয়াছে । পুরুষক।রই সাধকের সর্কশ্রেষ্ঠ অবলম্বন । পুরুষক|রের 
নিকট কখনই হতাশ আসিতে পারে না; সুতরাং সাঁধনসমরে স্বধর্্ম বা 
আত্মরক্ষার জন্য গুরুদত্ত আত্ম-জ্ঞানরূপ পুরুষকারকে সহীয় করিতে প|রিলে, 
পাপ কলি বা বিধন্নী রাজার ভরেও সিদ্ধিলাভে হতাঁশ হইতে হয় না। 
বিধব্ী রাজা চারিমুগেই ছিল, তজ্জন্যই দেবান্থুর বা আধ্য অনা্ধ্যজাতির 
নিত দংঘর্ষ আমরা ধর্মগ্রন্থে দেখিতে পাই । চণ্ডীতে উত্ত হইয়|ছে-., 


'ন্যুনৈরপি শতৈষুদ্ধে কোলাবিধবংসিভির্িতঃ | 


পূর্বাভাদ ২৭ 
টিনটিন পিসি তা পরি শ্তি 


মহারাজ স্থরথ বখন প্ররঞ্জাগ ওরসপুন্রের হ্যায় যথা শাস্ত্র 
পাণন করিতেছিলেন এমন সমস্ক “কোলাবিধ্বংসী” নানক শৃকর খাদক 
যবনরাজগণ কর্ভৃক তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া খনে গমন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। স্ৃতরাং ইত্যাকার অস্থর দানব ও শ্লেচ্ছ প্রতৃতি ব্ধিন্মী বা 
অনাধ্য জাতির রাজত্ব কালে যে ধর্ম রক্ষা হইতে প|রে না, ইহা নিত্য পুরুষ" 
কারাবলম্বী ব্রাঙ্মণোচিত বাক্য নহে, নুদলনান রাজত্ব কালাপেক্ষ! বর্তমান 
বিধন্মী রাজগণের সময় স্ব স্ব ধর্ম কর্ম আচারানুষ্ঠানে ও যথা শান্ত শিক্ষা দীক্ষা 
কোন রূপ বাঁধা প্রতিবন্ধক নাই । পক্ষান্তরে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সহানুভূতি 
আছে। আমরা ভোগ সুখের লালসায় প্রাচীনাদর্শে টোল চতুষ্পাঠীর 
শিক্ষা ছাড়িয়া তাহাঁদের ছুয়ারে “তীর্থ কাক” হইতে যাইব, অর্থ লোভে 
অনার্য সন্তানকে মংস্কত ও দর্শন শান্তর শিক্ষা দিতে বাইৰ, ইহা আষাদেরই 
ধর্ম শিথিলতা । তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন অত্যাচার ব! আধিপত্য বিস্তার 
করিতে প্রয়াসী নহে। এখুনও দেশে হিন্দু নরপতি এমন অনেক আছেন, 
বাহার! স্বধন্মী রক্ষার জন্য বছ অর্থ ও বহু দেবোত্তর ব্রহ্গোত্তর দরিয়। 
আদিতেছেন। জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ধনিগণকে এ বিষয়ে একবারে 
কপণ বল! যার না। ধর্ম কর্মানুষ্টানে ব্রাহ্ছণ ও গুরু পুরোহিতের বৃত্তি 
অগ্।পি9 শাস্ত্র বাক্যানুসারে নিদ্ধীরিত আছে। আমাদের অজ্ঞানত। ও 
আধ্যাত্মিক শক্তির অসমর্থতা এবং স্বধর্মে অর্বিখাস হেতু এতাদৃশ 
আত্মাবনতির জন্য, ক্রমে জামরা অপরের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সাহাষ্য হইতে” 
বঞ্চিত হইতেছি। আমাদের স্বার্থ পুর্ণ ভরষ্টাচারে, জীবন-উপায় ও দ্মাস্ম- 
সম্মান নষ্ট হইতেছে । নিরপেক্ষ বিচারে তজ্জন্য আমরাই দায়ী, বিংশ্মী রাজার 
উপর দৌঁষারোপ করা কাঁপুরুষতা মাত্র । এখনও তীর্থাি স্থানে ধনী, রাজা, 
জমিদারগণের অনুষ্ঠিত ধর্মানুরক্তির পরিচায়ক, দান ও ক্রিয়া কলাপ যাহা 
নিত্য অবলোকন করিতেছি; তাহার অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র ব্রাম্মণ ফল 





২৮ আত্মশ্বর্শন*য়োগ 


ভাগী। আমি বাঙ্গালা দেশে এরূপ অনেক স্বধন্ম পরাণ ও দানশীল নরপতি 
জমিদার, তালুকদার দেখিয়াছি যে, স্বধর্ম রক্ষায় তাহারা মুক্ত হস্ত। এতৎ 
সম্পর্কে সর্ব প্রথমে আমি বাঙ্গালার গৌরব স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির বর্তমান 
বংশধরগণের কথাই উল্লেখকরিতেছি। তীহ]দের মাতৃ-ভাষা অন্রাগ, স্বার্থে 
অবিচলিত শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সতত আমর প্রাণে আনন্দ বদ্ধন 'করিয়া 
থাকে। বর্তমান ৬কশী নয়েশ ও ঘ|রবঙ্গ ধিপতি মহোদয়গণের ওন্ব বর্ম 
পরায়ণতা৷ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । ময়মনসিংহের প্রায় অধিকাংশ জমিদীরই 
এই দান ধর্ম ও স্বধর্ম পর়ায়ণতাঁর জন্ত বিখ্যাত । গৌরীপুর, রামগোঁপালপুর, 
ভবানীপুর, কৃষ্ণপুর, গোলকপুর, মুক্তাগাছা, আমবারিয়া প্রভৃতি স্থানের 
জমিদারগণ মধ্যে আমার এই ক্ষুত্র পুস্তিকাঁয় কাহার নাঁম রাখিয়া! কাহার 
নাম উল্লেখ করিব? মুক্তগাছার রাজ! শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্য্য 
চৌধুরী মহাশয়কে আমি বিষয় পশ্বর্ষ্যে অনাঁসক্ত বলিয়াই জানি। তাহার 
স্রগীয়া জননী মহাবিস্া স্বরূপা “বিদ্ভাময়ী দেবীর” এবং ভগিনী ব্র্মমযীস্বরূপিনী 
“্রদ্ষম়ী দেবীর” আচারানুষ্ঠান, দান, ধর্ম, দয়া সরলতাঁর কথা চিস্তা করিলে 
তাহাদিগকে শাঁপ ত্র দেব দেবী স্বরূপে অগ্তাপিও আমি দর্শন করিয়া 
অশ্রধার/য় বিগলিত হই। এতছ্িন্ন “রাণী ভবানী” মহারাণী “অহল্ল্যাবাই” 
“রাণী শরৎসুন্বরী” মহারাণী “স্বর্ণমযী” প্রভৃতি প্রাতঃন্মরণীয়া রম শীগণ, স্বধন্ 
রক্ষার জন্য যে সমস্ত বৃত্তি ব্রন্ধোত্তর প্রভৃতি দন দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রতি পালনের 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ; তাহাদের ক্ুযোগ্য বংশধরগণ সেই দানের এক 
বিন্দুও উচ্ছেদ বা! আত্মম্মাৎ .করেন নাই। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বৃদ্ধিই 
করিতেছেন। নাটোর, পুটিয়া এবং বর্তমান কাশীমবাজীরাধি-পতির কার্ধ্য 
কলাপ .প্রণিধান কষিলে অনেকেই ইহার সত্যত উপলদ্ধি করিতে 
পারিবেন। অবশেষে জামার এই নশ্বর দেহের জন্মস্থান বরিশাল রত্রপুরের 
ভুষামীগণের স্বধদ্ৰপরাযণতার কথাও কর্তব্য বোধে উল্লেখ ক্রিতেছি। 





ূ্াভা ২৯ 
তীহারা ও বাঙ্গলার' ভন্তানঠ ন্বধন্ম পরায়ণ রাজ! জদীদার গণের ন্যায় 
ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠায় বৃত্তি, ব্রহ্ষোতর প্রদানের জন্য বিশেষ বিথ্]াত। 
এমতাবস্থায় কলিকাল, বিধন্্ী রাজা ইত্যাদি বাক্যে সমাঁজে হতাশ সঞ্চার 
ন! কয়িয়া, যোগবাশিষ্ঠের উক্তি মতে পুরুষকার-রূপ আত্ম-জ্ঞাঁনাবলম্বনে 
স্বর্ন *উদ্দীপিত করাই আমাধ্দর কর্তব্য, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে 
গাইব যে কলির,.পরমাঁরু শেষ হইয়াছে। যাহার! চাটুপ্রিয়, বিলাসী, ধনী ও 
জমিদারের স্তায় অজ্ঞান তিমিরে আবৃত অর্থাৎ যাহারা পৃথিবতত্ৰে বা মূলাধারে 
থাকিয়া লজ্জা, ভয়, কুল-শীল, দম্ভ, দর্প, অহস্কারা'দি মায়া কর্তৃক অষ্টপাশে 
বদ্ধ, যাহারা বহিন্ম্থী পঞ্চ জ্ঞানেত্দ্িয় ও মন-বুদ্ধি সপ্ত সমুদ্রূপ প্রকৃতির 
তম অংশে পরিবেষ্টিত ও ঘাহাঁদের কুলকুগুলিনী বা জীবাস্মা, তাদৃশ মায়৷ 
মোহে অচৈতন্য, স্ষুমামুখ বা জ্ঞানদ্বার যাহাঁদের অবরুদ্ধ, তাহারাই প্রকৃত 
কলি অবতার। আত্ম-জ্ঞানযুক্ত গুরুদত্ত মহামন্ত্র শক্তিতে মায়া মোহের 
অষ্টপাঁশছিন্ন ও কুলকুগুলিনী চৈতন্ত করিয়া শক্তিসঞ্চালনে তাহাকে স্তযুয়াস্থ 
্ানার্গে পরিচালন করিলেই সত্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইখে এবং কলি 
সত্যের সন্তাপে অন্তহিত হইবে । 

ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস করিলে আমাদের নিত্য পাঠ্য সর্বব-শান্্র-সারময়ী 
গীতা যাঁহ। অবিসংবাদিত রূপে সর্ব সাঁধারণে সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহাতে 
বর্ণ আশ্রম, গুণ ও শ্রদ্ধা বিভাগে ধণন্ম কর্মের বিভাগ কর! হইয়াছে । কিন্তু 
কলিন্চাল হি্ভাগ কল্রিম্সা কোনজ্প কম্গেম্্র 
ন্বিভাগ কলা হস্ত নাই ॥ এমতাবস্থায় পৌরাণিক যুগের অতীত 
কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অধিচলিত-চিত্তে সত্যপথ প্রদর্শক গীতা বা 
রহ্মবিষ্ার প্রতি নির্ভর করিলেই আমরা সহজে কলির প্রভাব অতিক্রম 
করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে: পারি। সুতরাং সর্বাগ্রে গুরূপদিষ্ট রূপে 
তগবদাক্যে বিশ্বা্ঘ করিতে হইবে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন। 





৩৪ আত্ম-দর্শন-যোগ 


* পিপাসা পাপা সপ পাস্পসিপসিপাসিপাস্লসিিিপা পাস পাস্তা সিতাস্িসিপাস্পিপা্িপাসি াসিপাসিপািপাদ 





সস পির 


'অহমাঞ্সা গুড়াকেশ সর্বব ভূতাশয়স্থিতঃ |” 
আমি সর্ধ ভূতেই 'আত্মারূপে স্থিত। অতঃপর আরও বলিয়াছেন। 
“সর্ধবন্য চাহং হৃদি সন্নিবিব্টঃ” 
আমি সনু প্র/ণীর হৃদরে অন্তর্ধানী রূপে অবস্থান করিতেছি ॥চওীতেও 
ভাহ]ই বলিম।ছ্ছেন__ 
“সর্বনন্ত বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে ।৮ 
সকলের মধ্যেই তিনি বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন । পরস্ত 
'ইন্ডরিয়ানামধিষ্টাত্রী ভূতীনাঞ্চাখিলেষু যা। 
ভূতেষু সততং তন্তৈ ব্যাপ্ডিদেব্য নমোনমঃ 0৮ 
যিনি অখিল ব্রহ্ম! ণ্ডে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতে এধং জ্ঞান ও কর্মাত্মক 
একাদশ ইন্দ্িষ্বের অধিষ্ঠ।ত্রী, অর্থাৎ নিয়োগ কত্রা সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্ধণ্ডি 
রূপিনী দেবীকে নমস্কার করি। কুতরাং ভগবদ্াক্যে বা শাস্ত্রে বিশ্বাস 
করিলে চণ্ডী ও গীতার প্রমাণে ভগবং-শক্তি যে আমাদের হৃদয়ে সর্বদা 
অবস্থান করিতেছেন) সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারি। 
এমতাবস্থায় পাপ কমি, বা কলিকালের ভয়ে আমাদের হত!শ হইবার কারণ 
কি? আত্ম-তত্ব-জ্ঞানে কলিকালরূপ মিথ্যাপাপসংস্কার হইতে মুক্ত হয়! 
আত্ম-স্বূপে “আমিই ভগবান্” দৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে ইহা! ধারণ! 
করিতে হইবে এবং যখন যখনই ধর্মের হানি, অধর্থের আধিক্য হয়, তখন 
তখনই সাধুর পরিত্রাণ, ছুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম স্থাপনের জন্য ফুগে ষুগে অবতীর্ণ 
বা আবিভূর্তি হওয়াই আমাদের মানবদেহ ধারণের উন্দেশ্ত ; এই জ্ঞান রাখিতে 
হইবে । সুতরাং আমরা জ্ঞানীর বংশধরগণ নিজ নিজকে ভগবানের অবতা 


, স্বরূপ মনে করিয়া আনুন পাঁঞ্চ জন্য নির্ধোষে, আমরা কায়মনোবাক্যে ঘোষণা 
করি যে 
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শাসক 





পাস্তা ওলী পরম 


“দ। ষদাহি ধর্মন্্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।' 
অস্ুযুতখানমধন্মহ্য তদাত্ানং সথজামাযহং। 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশার চ দু্কতাম্‌। 
ধন্ম সংস্থা পনারথায সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 





তাঁহা হইলেই নি রানি টি নী, পপ কর্গি 
পরাজিত ও ধন্দরাজ্য পুনঃ প্রতিষিত হইবে । আমাদের এই মানবদেহ 
ধারণের সেই মহান্‌ উন্দে্ঠ বাহাতে যথাখ্রূপে কার্য্যে পরিণত কিয়া 
আমদের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার পাঁধন করিতে পারি; ধর্ম ও কর্ম ক্ষেত্রে 
সেইন্ূপ ভাবে আত্মন্থৃতি, আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-শক্তি লাভের 
প্রচে্ট।ই অ।ক্স-দেম্পিন-ক্বোগ গ্রন্থের মূল প্রতিপাত্ত বিষয় 
আমাদের সন্ধ্যা, পুজা বা উপাবনাদি নিত্য-অন্থষ্ঠের কর্মাগুলি সমস্তই 
মানন ক্ষেত্রের কর্ম; বম, নিক্নম, আসন, প্রাণায়াঘ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান 
৪ সঙাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ মানসক্ষেত্রেরই কর্ম, সতরাং ইহা অবস্ই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এবন্িধ অষ্টাঙ্গ যোগ-অঙষ্ঠানথারা মানসক্ষেত্র সুগঠিত 
না হওয়া পর্য্যন্ত, বাহাকর্খ্বেরে অধিক।র জগ্মে না। আমাদের শাস্তগ্রন্থ 
বেদ ও ভন্রমধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এনিিত্ত বৈদিক দীক্ষা 
যেমন মাঁনসর, তান্ত্রিক দীক্ষা ও সেইরূপ; সমস্ত দেবদেবী পূজার প্রথমেই 
মানদপূজা আচার্য বা গুরুকন্তুক উপদিষ্ট হইয়া আদিতেছে। মানসকর্মন 
সাঁধন-পরিপরুতা লাভে, আত্ম-প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বাস্থ-পূজায় অধিকার 
জন্মে। মাঁনদ-পূজা যেমন, আত্ম-পুজী বা আত্ম-দর্শন-যোগ, বাহা-পুজাও 
তদ্রপ সর্ধভূতে আত্ম-দর্শন-যোগ | অন্তর ব্যষ্টি, বাহসমষ্তি) আমাদের 
নিত্য-অনুষ্ঠেয় শিবপুজা মধ্যেই অষ্টাঙ্গবোগ, অস্তর-বাহা বা ব্যষ্টি সমষ্থির 
যুলতত্ব স্বরূপ আত্ম-দর্শন-যোগ অন্তনিহিত আছে। তদ্বেতু অষ্টাঙ্গ-যোগ- 


সা 


৩২ আত্ম-র্শন-যোগ 


পাপ 





ুক্ত “শিবপুজার আদর্শে,” আত্ম-দর্শন-যোগের উপায়স্বরূপ এই “আত্মদর্শন- 
যোগ,” শ্বধর্ম্পরায়ণ আত্ম-তত্ব-্ঞানপিপান্থ নর-নারীগণের যোগদৃষ্টি আকর্ষণ 
জন্য অভিনবভাবে বিরাট বপু পরিগ্রহ করিয়া আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার্থে বহির্গত 
হইতেছে। সহৃদয় আর্ধ্যসস্তানগণ এতংপ্রতি আত্ম-জ্ঞান-যোগ দৃষ্িপ্রদ অনকষ্প! 
প্রকাশ করিলে, অবশ্তই ইহার শক্তি ক্রমে দীপ্তম্মানভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
স্থল, জ্যোতিঃ, সক্্, বিনি যেরপ দৃষ্টিতে ইহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি 
সেইরূপভাবেই আত্ম-দর্শন-যোগে, আত্ম-প্রতিবিদষ্ব বা আত্ম-দর্শন করিয়া 
আত্ম-শক্তি প্রতিষ্ঠা ও বিবিধ একার যোগৈস্বর্য লাভের নিশ্চয় অধিকারী 
হইবেন। আত্ম-দর্শন-যোঁগে শাক্ত, বৈষ্ণবের ঘন্্ নাই; জাতি, বর্ণ কিন্ব 
সাশ্রদায়িক দলাদলি নাই; আক্স-দর্শন-মোগ, আত্ম-্ণভ্তি 
প্রতিষ্টাব্ই একমাত্র ব্লাজ্রবক্ত্স | 


এরিক অরযেস্রেজেতিওি 








প্রথম প্রকরণ । 


আক্ম-র্শনি-মোপ ও তাহাজ ভপাম্ব। 


আত্মদর্শনযোগই আত্মদর্শনের উপায়, যোগ শবের দার্শনিক অর্থ__ 
চিত্তবৃততি নিরোধ ' এবং আভিধানিক অর্থ “উপায়”। যোগ শবের 
অর্থবদ সম্বন্ধে বু সংজ্ঞা" পরিদৃষ্ট হয়। (যোগশ্িত্তপবৃত্তি নিরোধঃ) 
চিন্ত-বৃত্তি নিরোধ করাই বোগি, (নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে) পনিশ্চিন্তই 
যোগ ;”_( সমত্বং যোগ উচ্যতে ) “সমত্বই যোগ” ( যোগঃ কর্ম স্থকৌশলম্‌ ) 
সুকৌশলং (বং) কর্ম (তদেব) যোগঃ১ “নুকৌশল কর্মহি যোগ,” 
ইত্যাদি (১) প্রকার কতকগুলি যোগ সুত্র “যোগ” লাভের পন্থা বা 
“উপায়” শ্বরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । এতত্যতীত “যোগ” শবের একটি 
বিশেষ অর্থও আছে, যঘারা যোগ শব্দের মুলতত্ব উপলব্ধি হয়, সেই অর্থটি 
সার্বভৌমিক ; ভ্ীব মনে অবস্থা হইতে রিচ্ছিন্ন হইয়! এই সংনার বা অবিদ্যা 
ক্ষেত্রে নিপতিত, অনিত্য মারা মোহে বদ্ধ ও পুন: পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কবলাধীন 
হইয়া আস্ম-বিস্থৃতি-বশে প্রতিনিয়ত নাঁনা গুকার ছঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, 





(১) যোগ-স্থত্র সম্মন্ধে ষথ' স্থানে বিস্তৃতরূপে আলোচনা কর! হইবে। 


৩৪ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 











জীবের সেই স্বাভাবিক “তলা আৃত্ভ০” আলম্হান্ল ম্লান 
বাগ” এবং তাহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্্ম। তদর্থে “বোগ্ই-ধর্ম, (২) 
ষে ক্রিয়া কৌশলে সেই স্বধন্ম ব| “যুক্ত” অবস্থা লাভ হয় তাহার নাম.“উপায়,” 
এই অর্থে চিন্তবৃত্তি নিরোধাদি সুত্র গুপি যোগ লাতের “উপায়” স্বরূপে পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে। “তবমপি” (ত২+-ত্বং- অসি) মহাব|ক্যের অর্থ বোধে প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের শ্রকারূপ “অহংব্রদ্ধ|প্মি” “অ[মিই ব্রহ্ম” ইত্যাক।র জ্ঞান 
( আত্ম-জ্ঞান ) দ্বারা “আত্ম-সাক্ষাৎকার” অর্থাৎ জীব চৈতন্ত ও ব্রহ্মটৈতন্তের 
পৃথক ত্রান্তি পরিহার করিয়া নিজেকে একমাত্র, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্য- 
স্বরূপ পরমানন্দ, দ্বিতীয় ব্রহ্ম ভাবে ধারণাই যোগের বুৎপত্তযর্থরূপ স্বধন্্ম। 
অতএব যে উপায়ে বা কৌশল অবলগ্বনে জীবের সেই পরম ধর্শা স্বরূপ “যোগ” বা 
“আত্ম-সাক্ষাকার” সংঘটিত হয় তাহার নাম “জলাকন-দর্শন-স্মোগ”। 

আত্মদর্শনবে!গ নামটা শুনিরাই কেহ যেন ভীত না হন এধং এরূপ 
মনে না করেন যে উহা সংসারাশ্রম বা স্ত্রী পুল্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ-. 
মূল-বাপী হওয়ার উপদেশদ্বপকৌশলপূর্ণ বাক্যজাল অথবা কেবল 
আধ্যাত্মিক ধন্মানুশীলনের শান্ত্ত্বরূপ কতকগুলি একঘেয়ে সংস্কৃত গ্লে!কের 
কচকচি মাত্র। এই অনুমান করিয়া কেহ ষেন নাসিকা কুঞ্চিত না করেন। 
আত্ম-দর্শন-বোগ আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় মৌপিক গবেধণ।র উপায় মাত্র। 
সত্য-অন্ুসন্ধিৎসা, মানবের স্বাভাবিক ধর্ম এবং সেই সত্য বা ধর্দের উপর 
লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্যই কর্থের উদ্ভব | যে ক্রিয়া, ব্যষ্টি ও সমষ্টি গত-ভাবে 
মানবজাতিকে সেই লক্ষ্য স্থলে যাইবার সহায়তা করে, তাহার নামই 
কর্ম। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ ভাবেই 


উহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। লক্ষ্য স্থির থাকিলে সমস্ত বিষস্ 
১ 
 €*) তদাজরই,ও শ্বরূপেহবস্থানম। পাতঞ্জলদর্শন সঃ। 





আত্ম-দর্শন-যোগ ও তাহার উপায় ৩৫” 
20988758505 5757 
বা পদার্থের মধ্যেই দেই সর্ধ-মুলাধার আত্মার অন্বভূতি হয়| 


জগদ্বদ্ধাণ্ডে সামান্ত পরমাণু হইতে ব্রহ্গ পর্য্যন্ত সকল পদার্থের মধ্যেই থে 
তীহার অলৌকিক শক্তি বিভ্ুমান আছে, ইহা সর্ধববাদিসন্মত। কিন্ত 
প্রথমতঃ নিজদেহ্মধ্যে সেই শক্তির অগ্ুসন্ধানের চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে 
উপলব্ধি করিতে পারিলেই, আঁত্মঙ্ঞানরপ দিব্যনেত্র ্রশ্কুটিত হয়। তখন 
সেই আত্ম-জ্ঞানরূপ দিবাচক্ষুর দৃক্‌শক্তিবলে অপরাপর যাঁবতীয় পদার্থ মধ্যেই 
সেই আত্মশক্তির দর্শন এবং সেই আত্ম-প্রত্যক্ষবশে যে কোন পদার্থ বা 
বিষয়ের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা স্থাপন করিলেই, তীহাঁর সত্তা উপলন্ধি, 
করিতে পারা ঘায়। সেই উপলন্ধিককৃত ধারণা-বশেই পূর্বতন বোগী- 
খাষিগণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাঁদি এবং ধর্মনীতি, সমাঁজনীতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি এবং যে কৌন প্রকার মুক্তিবিষয়ক 
সাধন-নীতি সমস্তই আত্মদর্শনযোগের অন্তর্গতভাবে দর্শনশান্ত্র প্রণয়ন 
করিব গিয়াছেন অর্থা$ সকল বিষয়ের মধ্যেই যেন আত্মার বৈশিষ্ট্য 
প্রতিপাদক এমন একটা সজীবভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, আত্ম-দর্শন-বেগ+ 
ুক্ত-অবস্থা তির তাহার অন্তনিহিত সত্য বা দার্শনিকভাবে তাহার যুলতৰ 
সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া স্ুকঠিন। বর্তমানে আত্মজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত 
অপূর্ণভাবে কন্ধ্থারা কোন বিষয়েই সিদ্ধিণাভ হইতেছে না। পক্ষান্তরে 
বদ্ধনৌকার দাড় টানার স্তায় দৈহিক ও মানসিক শক্তির সহিত আত্মবিশ্বাস : 
কুন করা হইতেছে মাত্র। সুতরাং ধন্ধরকন্দীদি যাবতীয় ক্ষেত্রে ব্যঙ্টি বা 
সমষ্টি ভাবে যিনি বা যে জাতি এ্রবসত্য স্বরূপ সেই সনাতন উপায় অবলম্বন না 
করিবেন, তিনি ধা তজ্জাতি অধুনা বা বংশপরম্পরায় ধনে, মানে, কুলে, 
শীলে কিন্বা দৈহিকবলে যতই প্রবল পরাত্রাস্ত বা গর্বিত হন্‌ না কেন, 
তাহার বা তজ্জাতির আম্মোরনতির আশ! বৃথা যাত্র। আত্মঙ্জানের অভাবে - 
বর্তমানে আধ্যজতি সেই দুর্দশার উপনীত হুইয়াছেন। এরূপ অবস্থায়: 


৩৬ আত্ম-দর্শন-যোগ 


, পেপাস্পিস্পিপিসাস্পাস্পি পালি তিস্তা পিসি পপর ১ 


. 22 | 
আত্ম-দর্শন-যোগই সেই পুর্ব সৌভাগা ও উন্নতি লাভের প্রধান সোপান । 
অপরস্ত আত্ম-দর্শন-যোগের উপেক্ষাই সর্ধপ্রকাঁর অবনতির মুল কারণ। 
তন্ধেতু বর্তমানে আত্ম-দর্শন-যোগ বিশ্বৃত হইয়া আবধ্যসন্তানগণ জড়তে পরিণত 
ও. শক্তিহীন হইয়৷ পড়িয়াছেন। লৌকিক চক্ষে তাহাদের দৈহিক স্পন্দন 
দেখিয়া হয় ত অনেকেই আমার উক্তির অসারত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিবেন 
কিন্ত ধাহারা প্রকৃত আম্ম-জ্ঞান-বোগে আত্মদশাঁ, তীহান্বা অবস্তই 
বুঝিবেন যে, অগ্রনীর এ দৈহিক স্পন্দন দেহাত্মবোধস্বূপ ভবব্যাধির 
বৈকারিক .লক্ষণমাত্র । উহা আত্মশত্তির ক্রিয়া নহে; ইন্দিয়বৃত্তির 
অনিত্য বিষয়-উপসর্গজনিত বিকার-স্পন্দন | বাজিকর-করস্থিত ক্রীড়া- 
পুত্তলিকা প্রায়, ইহার! ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কর্তৃক চালিত হইয়া চৈতন্য- 
শীলের হ্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছে মাত্র। সদ্গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞানরূপ 
ওষধ সেবনে ইন্দ্রিয় বৃত্তির অনিত্য-বিষয়াসক্তিরূপ বিকার নষ্ট হইয়া দেহাম্ম- 
বৌধ-স্বরূপ ভবব্যাধি-আরোগ্যসম্পাদন হইলেই ইহারা আত্ম-দর্শন-ঘোগের 
অধিকারী হইবে এবং তথনই প্ররুতপক্ষে ইহাদের ত:হহ ভাব-জনিত 
ছূ্ববলতা বা জড়ঘ্ব নাঁশ হইয়া “ত্লোইহং” রূপ বল-সঞ্চারে আত্মশক্তি, 
বিকাশ প্রাপ্ত হইবে। 

ব্ষ্টি ও সমষ্টিগতভাঁবে প্রথম রোগোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলেই, 
রোগ নিবৃত্তির ওবধ নির্বাচন মহজ হইয়। থাকে । সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগে 
ইহা'র মৌলিক গবেষণা বা মুল তত্বের অন্থ্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে 
পাওয়াযাঁয় যে, “আত্মবিশ্বাস” না থাকাই এই রোগের প্রধান কারণ। আত্ম- 
অবিশ্বাসবশেই আত্মঙ্ঞান বিশ্থৃতির উৎপত্তি। আত্মজ্ঞান বিশ্বৃতির ফলেই 
দেহীআ্বোধরূপ ভব-ব্য।ধির আক্রমণু। : তাঁদৃশ ভব-ব্যাঁধির আক্রমণ-অবস্থায়, 
বর্ণাশ্রমধঘ্ঘম-বিরোধি-প্রবৃতি-যুলক. কামনাজনিত অকর্মরূপ .কুপথ্য: গ্রহণ 
এবং .ঘেই কুপথ্যের. ফলেই ইন্দরিয়বৃত্তির অসংযমন্ধণ -এতাদৃশ বৈকারিক-: 





আত্ম-দর্শন-ঘোগ ও তাহার উপায় ৩? 


এটিএম 











লক্ষণ পরিনৃষ্ট হইতেছে । পরন্থ দীর্ঘকাল যথানিয়মে শিম, দম ভাবাদিযুক্ত 
হুচিকিংদক অভাবে, পক্ষান্তরে অদূরদর্শা তোগাসক স্বার্থপর হাতুড়ে 
চিকিৎসকের স্বেচ্ছাচারমুলক কুচিকিৎসায়, বর্তমানে এই ব্যাধি এরূপ 
অস্থিমজ্জাগততাঁবে রোগীর চিন্তকে কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে যে, রোগী 
আধ তাহার পূর্বন্থৃতি চিন্তা করিতে না পারিয়া, মুক্ত অবস্থার প্রকৃত সখ 
কি এবং ব্যাধি-অবস্থার প্ররূত ছংখ কি, তাহা ধারণা করিতে অসমর্থতা* 
্রধুক্ত “ইন্িয়বুত্তির বিকারযূলক ভোগ!সক্ত অবস্থাই সখ” এবং “ইন্দিয়বৃত্তির 
নির্ত্বিকারযূলক অনাপক্ক অবস্থাই ছুঃখ” মনে করিরা, বিকার বশে প্রবৃত্তি- 
মূলক-ইন্িয়-বিষয়-ভোগ-লালদায় সতত ছুটাছুটি-পূর্বক অনিতা দুঃখ 
দারিদ্রের তীব্র দহনে দ্ধ হইতেছে। বর্তমানে সেই মজ্জীগত ব্যধি বা 
কুপংস্কার দুরীভূত করিবার উদ্দেস্তে প্রথমে মনের উপর শক্তি সঞ্চার 
করিবার জন্য চতুর্থ স্বরূপ বেদোক্ত আত্মজ্ঞাঁন মহৌষধি যথাযোগ্য ভাবে 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ অনুপানবোগে সেবন ভিন্ন অন্য কোন বহি:স্থ, 
নিগ্রহাদি কর্দযোগে এ দুরারোগ্য কুদংস্কার-সমাচ্ছন্ন মানসিক বিকাররূপ 


ভব-ব্যাধির অবসনি হইবে না । অুতরাঁং মন বিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোন 
58858588885 | 
প্রকার বাহিক অনুষ্ঠানের চেষ্টা নিক্ষল। বেদ-বিধায়ক “চতুন্ধুথ' রা স্বয়ং 
ভগবান্ও এতাদৃশ রোগীর পক্ষে তাহাই বিধান করিয়াছেন) 


"্যাবন্‌ বুদ্ধি-বিকারেণ আত্মতত্বং ন বিন্দতি। 

যাঁবদ্‌ যোগঞ্চ সন্ন্যাসং তারচ্চিত্তং নহি স্থিরম্‌॥ 

অভ্যন্তরং ভবেং শুদ্ধং চিন্তাবন্ত বিকারজম্‌। 

ন ক্ষালিতং মনোমাল্যং কিং ভবে তপঃ কোটিযু ॥৮ 
গর্ভ গীত] ! 





৮  আত্মি-দশন-ধোগ 


যাবৎ আত্ম-তত্বণজ্ঞান ঘাঁরা বুদ্ধিবিকার পরিপাক না হয় এবং অনাসক্তরূপ 
সন্গ্যাসঘোগ বিষয়ক নিশ্চয়াসিকা বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত, কোন প্রকার 
বাহা-কন্মানুষ্ঠান ঘারা চিত্ত স্থির হয় না.। চিদানন্দ-সেবী অর্থাৎ আত্ম-তত্ব- 
পরায়ণ ব্যক্তির আত্মজ্ঞান দ্বারা মানসিক বিকার নষ্ট হইলে চিত্তশুদ্ধ বা 
চিত্তে পবিত্রভাব উৎপন্ন হয়, কিন্তু যাহার মনোমালিন্য দূর হয় নাই, 
তাহার পক্ষে যাঁগ,. যক্্র, ব্রত, উপবাস, দান, প্রায়শ্চিত্ত ও চান্দ্ারণাদি 
কোটি কোটি বাহ্‌-তপঃ অনুষ্ঠানের ঘারাও জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। ভগবান্‌ 
নীতায় অঞ্জুনকেও. তাহাই বলিয়াছেন;__- 


 “ন বেদ-ফজ্ঞাধ্য়নৈ নদানৈ 
নচ ক্রিয়াভি নতপোভিকগ্রৈঃ। 
এবং রূপঃ শক্য অহং নূলোকে 
্রষং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ৷” 
* গীতা ১১ অধ্যায়। 
হে কুরুপ্রবীর! তোমার স্তায় গুরুভক্তি সম্পন্ন ও গুরুপ্রস্ন তাল আদর্শ 
ব্যতীত অপরে কি শাস্তাধ্যয়ন, কি যজ্জ, দাঁন, অগ্নিহোন্রাদি ক্রিয়া কিনা 
চাল্্রাকণাদি কঠোর তপন্তা দ্বারা আমার শ্বরূপ অর্থাৎ আত্ম-দর্শনের যোগ্য 
হইতে পারে না। স্থৃতরাং গুরুতক্তি সম্পন্ন সাবি শ্রদ্ধাযুক্ত নির্মল মলে 
আত্ম-তত্ব অন্থশীলন ভিন্ন আত্ম-দর্শনলাভ হয় না। অতএব অবিসংবাদিত 
সত্যন্বরপ ভগবঘাক্যান্ুদারে অজ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রথমত: আত্মজ্ঞান ব 
আত্ম-দর্শন-যোগ শ্রবণ করাইতে হইবে। 
“ভ্ীনন্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনমন্তরেণ ম সম্ভবতি | 
: “আত্মা বা জরে ত্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তুব্যো নিদিধ্যালিতব্যঃ ৮ 











আত্ম-দর্শন-যে|গ ও তাহার উপায় 'ত৯ 


সা তি পি 


শ্রবণ, মনন, নিদিধ্াসন ব্যতীত আত্মন্ঞান* হইতে পারে না। 
তাই শ্রুতি বপিয়াছেন, আত্মাকে প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে। 
তংপরে মনন, অতঃপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অনন্য মনে ধ্যান 
করিতে হইবে। তাহা হইলেই আত্ম-সাক্ষাংকার হইবে । স্থতিতে 
উক্ত হইয়াছে-_ ৰ 


“ত্বংপদার্থ বিবেকায় সংম্যাসঃ সর্ববকর্মমাণাম্‌। 
শ্রুত্য। বিধীয়তে যন্মাদন্যথ। পতিতো৷ ভবেৎ ॥৮ 


জীব ও পরমাম্মার বিবেক জ্ঞানার্থ, সর্বকর্ম্বের সন্সযাসসাধন অর্গাৎ 
ফলাকাঁজ্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্াঁম ভাবে কন্ম করিতে হুইবে। যাহার! 
এ প্রণালী অবলম্বন না করিয়া কর্ম করে তাহারা পতিত হয়। সুতরাং 
বাহার! স্থৃতিশান্বে একমাত্র কাম্যকর্মেরই উপদেশ প্রদানে কর্মের ফল- 
শ্রুতি শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তীহার! ভ্রান্ত। এতাদৃশ শ্রবণ ও তাহার 
নহিরর্থ গ্রহণ দ্বার! জ্ঞানের উন্নতি ব! শ্রবণের উদ্দেশ্তু কদাচ সাধিত হয় না। 
শ্রবণার্থে একমাত্র আব্ম-তত্-ভভান্ন অর্থাৎ যাহা শ্রবণে, দেহাত্মবোধ 
পরিহার হয়, তেন্তে “ভজ্জহত্ন্যাচ্ছি” মহাবাক্য শ্রবণই আত্মঙ্ঞান 
বিধায়ক রূপে শাস্ত্র ব্যবস্থা এবং তাহারই মনন, নিদিধ্যাসন ঘারাই আত্ম 
সাক্ষাৎকার বা আত্ম-দর্শন লাভ হয়। উক্তপ্রকারে শ্রবণ, মনন, 1ন্দিধাসন 
এই তিনভাবের একত্র অনুষ্ঠান ভিন্ন জ্ঞানস্থিতি বা প্রজা প্রতিষ্ঠিত 
হয়না। এদন্বন্ধে স্থৃতিতেও তাহাই উক্ত আছে-- 








ত্রিধা প্রকল্লয়ন্‌ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্‌ ॥৮ 


জ্ঞানকে এই ত্রিভাবে অর্থাৎ পরস্পরের সহিত পরম্পরের সম্বন্ধে 
প্রকুষ্টরূপে ধারণা করিলেই উত্তম যোগাবস্থা লাভ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র 


৪০ _ আত্ম-দ্শন-যোঁগ 


লামা তো পিপি 


শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণ, অথবা ব্যাকরণাদির সাহাধ্যে মৌখিক বিচার ও 
বিতর্ক দ্বারা অসত্য প'রত্যাগ পুর্ববক সত্য-পরিগ্রহ না করিয়া, 
কেবল মাত্র বাচনিক বাদানুবাদকে প্ররুতরূপে বিচার বলা যায় না, 
কারণ তাহা বিবেক মূলে পরিগৃহীত নয়। এ নিমিত্ত তদ্দারা জ্ঞানলাভ 
বা প্রজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিত হয় না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা ভিন্ন ষোগ বা 
ফোগলব্‌ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন! অর্থাৎ ধারণাযোৌগে জীব ও 
ব্রদ্মের একত্ব বা! অভেদজ্ঞান ভিন্ন আত্মদর্শন হয় না। অন্যথা মৌখিক 
বিচার-বিতর্ক পওশ্রম মাত্র। এ সম্বন্ধে বিদ্ারপ্যক মুনি বলিয়াছেন ১. 


“বহু ব্যাকুল-চিন্তানাং বিচারাস্ত্বী নহি । 
যোগ-মুখ্যস্ততস্তেষাং ধী-দর্পস্তেন নশ্যতি ॥৮ 


নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্রচিত্ত পুরুষদদিগের বিচার দ্বারা তত্বজ্ঞান লাভ হওয়া 
সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে যোগই মুখারূপে অনুষ্ঠেয় বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে, কারণ যেগানুশীলন দ্বারা অন্তঃকরণগত বিষয়-বাসনারূপ 
দোষসমূহ বিনষ্ট হওয়াতে অন্তঃকরণের হুক্্মতা উৎপাদন হয়। সেই সুস্থ 
মনে পদার্থ ও বাক্যার্থজ্ঞান যখন যথার্থরূপে উত্ভীসিত হয়, তখন "ুত্বশ” 
গঙ্দেল অর্থ প্রত্যন্ত ট5তন্যা ও “ত৩পনেক 
অর্থ ভ্ত্র্লীত55৬ল্য্য, উভয়ে এক এবং অভেদ জ্ঞান হওয়াতে আত্মদর্শন 
ল।ভ হয় স্থতরাং ইন্দরিয়-বিষয়বিক্ষিগুচিত্ত মানবের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ 
জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির একত্র সাধন ভিন্ন শুধু শীশ্্পাঠ বা তাহার 
অর্ম শ্রবণ কিন্বা মৌথিকভাবে বিচার বিতর্কে আত্ম-দর্শন-যোগ অবস্থা প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। “চুরি করা বড় দোষ” “পরনিন্দা বা মিথ্য।বাক্য বলা 
কদাচ কর্তব্য নয়।” “মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেযু লোষ্টরবং, আত্মবৎ 
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সর্বভৃতেযু ঝ) পশ্ততি সঃ পণ্ডিত:” ইত্যাদি নীতিবাকযনুষায়ী কার্ধ্য দ্বারা 
উত্তমভাবে স্বীয় চরিত্র গঠন না করিয়া কেবল মাত্র মৌখিক আবৃত্তি বা 
শ্রবণ অথবা ব্য/করণগত শবার্ধের বিচার বিতর্কে কখনই অক্জানতা বিদুরিত 
হয় না। তদ্ধেতু জ্ঞানচক্ষে এই অনিত্য সংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর) 
দেখিত্খ সবই যেন অন্ধকারাছন্ন। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, 
ধনী দরিদ্র, সকলেই বেন অজ্ঞানান্ধকাঁরে লক্ষত্রষ্ট হইয়! ছুটাছুটি করিতেছে। 
উহাদের মধ্যে কেহ বা! ছুঃখ দারিদ্রের অন্ধকারে, কেহ বা শোকের, কেহ বা 
মায়া মোহের অন্ধকারে, নিয়ত অবস্থান করিয়৷ একবারে দৃষ্টিশক্তিহীন বা 
অন্ধ হ্ইয়! পরিয়াছে। কেহ বা শিক্ষা না পাইয়া অন্ধকারে কেহবা 
উচ্চ শিক্ষ! গ্রাপ্ত হইয়া, আত্মজ্ঞান বা আম্মসন্সান বিস্থৃতি বশত: ততোধিক 
অন্ধকারে; কেহ বা শাস্ত্র পাঠ না করিয়া অন্ধকারে, কেহ বা শ্রুতি, স্থৃতি ও 
দর্শন শান্ত্রাদি পাঠ করিয়া, তাহার তত্বানুশীলনে উপেক্ষা প্রযুক্ত অন্ধকারে, 
ধপ্-কণ্্ম অবিশ্বাসী নীস্তিকগণ অন্ধকারে, আর ধর্ম-বিশ্বাসী নরনারীগণ 
ন্ধ্যা, পুজা, যাগ, যজ্ঞ, ব্রতৌপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পুরশ্চরণ এবং তীর্ঘ ভ্রমণাদি 
কর্ম করিয়াও চিত্তশুদ্ধি ও প্রত্যক্ষানুভূতির অভাবে অন্ধকারে, ইহার কারণ 
কি? সর্বত্রই এতাঁদুশ অন্ধকার কেন? সংসারস্থ জীব প্রধান মানবকুল, 
প্রকৃতি-প্রহত এ জ্যাক্িল্ড্িতদ্র হূর্যয এবং চন্দ্র ও অন্যান্তি গ্রহনক্ষত্রাদি 
জ্যোতি্শয় পদার্থের প্রকাঁশে অপরস্থ জড় বিজ্ঞান সাধিত তৈৈলগ্যাঁস ও 
বৈহাতিক উজ্জল আলোকরশ্মির দীপ্তিতে বহির্জগতের যাবতীয় পদার্থ 
নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হ্ইয়াও নিত্য-দীপ্ত চিত্তানন্দকর স্বচ্ছন্দত৷ অন্কুভব 
করিতে পারিতেছে না, পক্ষান্তরে তাপৃশ অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছে 
কেন? প্রকৃতই কি পূর্বোক্ত জ্যোতিত্ময় পদার্থগুলিতে ও অনুঠিত এ ধর্ম 
কর্মগুলির মধ্যে যথাযোগ্য আলোক নাই? তাহা নহে। এ প্রশ্নের 
একমাত্র উত্তর এই যে, এ্রকল জ্যোতিবুক্ত আলোকরশ্মিতে মানব) 








২ আত্ম-দর্শন-যোগ 


রা 





সত পিএ 


বহির্জগতের খার্বতীয় পদার্থ দর্শন করিতে পারে সত্য বটে, কিন্ত তাহার 
নিজেকেই সে দেখিতে পায় না। পাঞ্চভৌতিক দেহটা দেখিতে পায় সত্য, কিন্তু 
দেহমধ্যস্থ “দেহীকে” বা নিজের স্বরূপ দেখিতে পায় না অর্থাৎ “আত্ম দর্শন” 
করিতে পারে না। তজ্জন্তই চিত্তের অঙ্ঞানতারপ অন্ধকার বিদুরিত 
না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ব্যক্তিই অন্ধকারে বাস করিতেছে। 
অন্তর্জগতেরর অন্ধকার নাশ করিতে পারে এরূপ শক্তি এ চন্দ্র-হ্র্্যাদি 
গ্রহনক্ষত্রে কিন্বা জড় বিজ্ঞানলন্ধ তৈলগ্যাস বা বৈছ্যতিক অগ্রিতে নাই, 
হীরা, মুক্তা, চন্তরকান্ত, কূ্ধ্যকান্ত, পদ্মরাগাঁদি মণিতে নাই। কারণ উহারা 
ঘাহার জ্োতিঃতে জ্যোতিপ্বয় তাহাই যে «আাম্মান্স আক্স- 
চিটিভী শ্রতিতে উক্ত আছে ।__- 


“ন তত্র সূর্য্যোভীতি ন চন্দ্রতারকং 
নেমা বিদ্যুতোভান্তিকুতোহয়মগ্লিঃ | 
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ববং 
তস্য ভাল! সর্ববমিদং বিভাতি ॥” 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। 

যেখানে কৃর্ধা, চক্র, তারকা কিরণ দেয় না, বিছ্যুৎসযূহও প্রকাশ পায় 
না, অগ্নি সেখানে নিশ্রভ ) কারণ এ সমস্ত দস্তই সেই দীপ্ুমান্‌ আত্মার 
জোতিঃ প্রকাশে অনুপ্রকাশিত। অগ্নিদগ্ধ লৌহখণ্ডের জ্োতিঃতে যেমন 
মূল 'অগ্নিফে জ্যোতি্দয় করে না, তত্্রপ চনত, সুর্য বা অগ্যাদির জ্যোতিএতে 
জীবদেহস্থিত পরমা য্মাকে বহির্দ ্টিসম্পন্ন সাধারণ দর্শনসইন্দিয়াদির গোঁচর 
করিতে পারে না বিধায়, জীবের চিত্তান্ধকারও বিদুরিত হয় না। চিত্তান্ধকাঁর 
বিদুরিত না৷ হওয়ায় “আত্ম দর্নন”ও ঘটে না। নৃতরাং আত্ম-জ্ঞান-হীন, 
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এপস পর ও প্র ৬ এ জরিপ সস পপর্উপ্স্ই্স্ 


শান্ত্রবাক্য, শ্রবণ বা শাস্- আবৃত্তি কিম্বা ধারণাহীন মৌধিক 1 বিচারধিভর্কে 
অজ্ঞানান্ধকার নিবৃত্তি না হওয়ায় “আত্ম-্দর্শন” লাভ হইতে পারে না, ইহ! 
গ্বতঃ সিদ্ধ |” 








পাস 


জীবদেহস্থিত পরমাত্মা স্বপ্রকাঁশ বা স্বাভাবিক জ্যোতির্ময় হইলেও 
জীবের ইন্দ্রিয়-বিষয়জনিত গাড় মলিনতাযুক্ত মায়া-মোহ্রূপ অবিদ্বার কঠিন 
আবরণে তাহা দৃক্শক্তি আবৃত । তদ্ধেতু মেঘ বা কুজ ঝটিকা! সমাচ্ছন্ন 
হুর্য্ের হ্যায় & সকল মাঁয়ামোহ্রূপ নীরদ, নীহার, জীবের দৃকৃশক্তিকে 
এরূপ গাঢ়ভাবে আবৃত করিয়া রাখে যে, অন্য কোনরূপ সহ্জজ্ঞান সেই 
আবরণ অপসারিত করিয়া, আত্মদর্শন ঘটাইতে সমর্থ হয় না। যে উচ্চতর 
ভান ও সমস্ত মায়ামোহের ফঠিন আবরণ ভেদ করিয়া, দৃক্শক্কিকে 
আত্মার কাছে পৌছাইতে বা “তবাক্ম-চম্পন্লি” করাইতে সক্ষম, তাহার না 
তমাজ্স-জ্ভান্ন” | সুতরাং জীবশ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষে শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসনযুক্ত সেই আত্ম-জ্ঞানের অনুশীলনে “আত্মদ্দর্শন-বোগ” অবলঘ্ঘন 
ভিন্ন “আত্ম-দর্শন” লাভ কদাচ সম্ভবপর নহে। ্‌ 


বর্ণিত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের প্রকৃত স্বরূপ কি এস্থলে তাহা যুঝিতে 
চেষ্টা করা আবশ্বক। উহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে শীন্ত্রবাক্যের তত্বান- 
সন্ধানে প্রকৃতভাবে তৎপর হুইতে হইরে। আত্ম-্তত্ব-জ্ঞান, শ্রবণ দ্বারা 
যখন মন হইতে দ্বেহাত্ববুদ্ধি রিদূরিত হইবে এবং আত্মার প্রতি বুদ্ধি দৃ- 
নিষ্চয়াত্সিকাঁভাবে অর্থাৎ অনগ্শরণ হইয়া, অবিচ্ছেদে সতত আত্মতত্বে 
অনুরাগ ব৷ চিত্তের ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে, তর্থনই প্রকৃতপক্ষে শোতব্য 
বিষয় ও শ্রধণের উদ্দেশ্ত সফলত! স্বরূপ মনের বিষয় বৈরাগ্য আপনা হইতে 
'ঈঞ্চারিত হুইয়া, স্বাভাবিকভাবে চিত্ত সঘমের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। 
ভগবদ্বাক্য ' অনুসন্ধান রুরিলেও আত্ম-জ্ঞান শ্রবণের অর্থ তাহাই সিদ্ধান্ত হুয়। 


৩. আত্ম-ার্শন*যোগ 
“যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যুতি 
তদা গন্তাসি নির্ববেদং শআোতব্যস্য শ্রুতস্ চ।” । 
গীতা ২য় অধ্যায়। 
ধখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ-গহন হুর্খ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ি 
পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্ধের বৈরাগ্য প্রাপ্ত ইইবে, 
ইহাই শ্রবণের উর্দেপ্ত বা ফলশ্তি। (১) ইহার নামই আত্ম-জ্ঞান-যোগস্থত 
এবং উদবস্থাই আত্ম-দর্শন-যৌগের পূর্বাভাস বা প্রথম সেঁপান। ্‌ 
উপরোক্ত প্রকার শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই মননের অবস্থা অর্থাৎ আয্ম-ত- ৯ 
জ্ঞান অন্তঃকরণে ধারণা বা দুভাবে বদ্ধমূল হইতে থাকে। এ প্রকার 
ধারণা বদ্ধমূল ইওয়ার নামই মনের বিষয়নাশ। অনিত্য স্ুথ-ছুখই মনের 
বিষয় এবং স্মৃতি, ওয়, বিকল্লাদি (ভ্রান্তি ) মনের ক্রিয়!। নিশ্চয়াস্থিকা বৃত্তি 
মনের “বুদ্ধি” অহ মম ইত্যাকার বৃত্তি মনের “অহঙ্কার” ও অতীত বিষয়ের 
'্ররণাম্বক বৃত্তিই “চিত্ত” নামে অভিহিত। প্রস্থ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহস্কার, 
এই চারিটিকে অন্তঃকরণ ঘলে। এই অগ্তকরণই সত্ব, রজঃ, উমোগুণভেদে 








পি পাজি 


(৯) শ্রবণ ষড়বি'-- 
বড়িংধলিনৈরশেষ বেদাস্তনামাদিতীয় বস্তি 
তাৎপর্যাবধারণং শ্রবণমিতি--বেদাস্তসার। 
তাৎপর্যাশির্ণায়ক ছয় প্রকার লিজ (অন্নমান সাধন) দ্বার! 'অদ্বিতীয় ব্রন্ধেতে 
সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্ধযাবধারণকে শ্রবণ বলে। ছয় প্রকার অনুমান মাখনে 
শ্রবণ (সিদ্ধ হয়। যথা-- র 
"উপক্রমোপসংহা!রাভ্যাসোইপুর্বতা ফলন । 
অর্থবাদোপপন্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে 
(৯) উপক্রম উপদংহাপন (২) অভ্যান (৩) অপূর্বতা (8) কল (৫) অর্থবাা 
খে উপপত্ি--এই ছয় প্রকার ভাৎপর্য্য শিণাপ়ক লিঙ্গ ব গহমান সাধন। 


আত্ম দর্শন'যোগ ও ভাঙার উপা ৪ 


তিন প্রকার । তন্সধ্যে আস্তিক্য মনোনৈর্মাল্য ও মুখ্যরূপে ধন্ঘাবিষয়ে 
কুচি প্রস্ততি সবজ দত্বগুণ ) আর কাম ক্রোধ লোভ-মদাদি, সত্জ রজোগুণ 
হইতে উৎপন্ন । অপরস্ নিদ্রা, আঁবন্ত অনবধানত! ও বঞ্চনাদি, দত্ব-রজোজ 
তমোগুণ হইতে উৎপন্ন । এতত্িনন আরও কয়েকটি বিশুদ্ধ দর্জভাব 
সাছে। ইন্দিয়-প্রসন্নতাঁ, আরোগ্য ও অনালন্তার্দি ইহারা সাত্বিক সত্বজ 
তাও নামে অভিহিত, আুতরাঁং মনের বিষয়, নাঁশ.হুইতে মননের কার্ধ্য 
আরস্ত হইয়া, অন্তঃকরণে সব্অভাবে চিত্তপুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইতে 
থাকে ) এবং ক্রমে তুমঃ ও রজৌভাবের নাশ হওয়ায় উহাদের স্ব স্ব গুণগুলি 
সবে লয় প্রাপ্ত হইয়৷ সাত্বিক সত্জভাবে অস্তঃকরণে জাত্মক্তানস্থিত বা 
দৃঢ় ধারণাযুক্ত হওয়ায় বিভুতি যোঁগের অবস্থা লাভ হয়। 

| (১) উপক্রমোপসংহার-_-যে প্রকরণে যে বস্ত প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণের আদিতে 
ও অস্তেতে সেই বস্থূর কথন; যথা-_আত্মদর্শন লাড়োদেদেশে “তত্বষসি” মহাবাক্যের 
অর্থ শ্রবণে আদিতে “তৎ+ত্বং+ অনি” এই বাক্য দ্বারা জীব (ক্লোতা) অথও্ড চৈতন্যুণ 
স্বরূপ অন্থমান মাধ্যম আত্মতত্ব" নিশ্চয় রুরিয়া অস্তেতে "অহংব্রহ্গান্মি--পআমিই 
তদ্ধিতীয় বন্ধ" স্বরূপ জগন্ময়, এইরূপ মহাবাকোর পুনরুক্তি দ্বারা উপক্রম উপসংহার 
সাধিত হুইয়াছে। অথব1 বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণারামে আদিতেও পরযাত্স্বরূণ 
প্রণব, অস্তেতেও সেই প্রণব দ্বার উপক্রম-উপসংহার সাধিত হইয়াছে। 

(২) অভ্যাস__যে প্রকরণে ষে বস্ত প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সেই 
বস্ত্র প্রতিপাদন ? যা --এই আত্মদর্শনযোগ গ্রন্থে আত্মতত্ব বিচার জনা যোগ প্রকরণে 
বারংবার এ “তত্বমসি” যহাবাক্য ও বাক্যার্থ নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়া, অভ্যাস 
হদৃঢ় কর।র চেষ্টা করা হইয়াছে । যোগসিদ্ধির পক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ইত্যাকার 
পুনঃ পুনঃ প্রদিপাদন দ্বারাই শ্রণজনিত অভ্যাস সাধিত হয়। বৈদিকী সন্ধ্যার 
প্রাণায়ামেও ব্রন্মভাঁব উপলব্ধি জন্য দশধ। প্রণৰ উদ্ধারসাধনরূপ অভ্যাস প্রতিপাদন্‌ 

[ুতকর। হুইয়াছে। | 

(৩) অপূর্ধবতা--ঘে প্রকরণে যে বন্ত প্রতিপাদ্য তাহার ততপ্রমাণাতিরিস্ক 

প্রধাণের তাবিষয় গরতিপাদন। রথা- আত্মপর্ণনযোগে আমিই.পসচ্চিদানন্দ পরমাত্থা 





জিত হ্র্পি 


৯১ ৪ আত্ম-দর্শন-যোগ 








সপ লোম স্তর সপ সপ, 


এভদদবস্থায় অন্তঃকরণ হইতে মাম-রূপের ভাথ অস্ত হইতে থাকে, 
বং আঘ্থ ও অনাত্ম বন্ত নিরূপণপুর্বক যাহা প্ররুত অনাত্ম বস্ত তাহা 
সম্পূর্ণরূপে চিন্তাঁপথ হইতে স্বভাবতঃ বিদুরিত হইয়া, আপনা হইতে ইন্্িয়- 
বিষয়ের সংবম বা অপরিগ্রহ অবস্থা উদিত হইতে থাকে । ইত্যাকার* 
ভাবে অন্তঃকরণ অবিচ্ছেদে অপন্ত-ধারণাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, যখন এক চরম- 
তত্বের অনুভূর্তি লাভের জন্ত ব্যাঁকুলিত হয়, তখনই সাংক প্রকৃত শ্রবণ ও 
মননযুক্ত যোগাবস্থা প্রাপ্তির অধিকারী হন; ভগবনগীতা অগ্নুবরণেও এতাদৃশ 
মননের অর্থ প্রাপ্ত হুয়া যায়। 


“আতিবিপ্রতিপন্না তে যদাস্থাস্থতি নিশ্চল । 
সামাধাবচলাবুদ্ধিন্তদ। যোগমবাপ্সাসি ॥৮ গীতা ২য় অঃ 








স্বরূপ অবধারণ জন্য যোগপ্রকরণে, বেদান্ত বা আত্মতত্ব উপলব্ধি ভিন্নঃউহা অন্য 
প্রধাথের অবিধয়, ইহ] নানাভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তত্বমসি মহাবাক্যের 
অর্থ শ্রবণে, ইত্যাকারভাবে দু নিশ্চয়াত্বিকা বুদ্ধি অবলম্বন করিতে পারিলেই 
অপূর্বতারপ শ্রবণ সাধিত হয়। বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণায়াগেও প্রণষের উদ্ধার 
সাধন এক মান উপলব্ধি ভিন্ন অগ্য প্রমাণের অবিষয় গ্রাতিপাদিত হসউয়াঙ্ছে। 

(8) ফল-__ষে প্রকল্পণে যে বস্থ প্রতিপাদ্য সেই প্রককরণে তাহার বা তদনৃষ্পীনের 
গ্রয়মান প্রয়োজন যথা.--যে ধোগী "মাঝ্মদর্শনযোগ” অবলম্বনে নিজেকে পরমাস্থা 
পরমপুরুষগ্বরূপে জানিতে পারেন, সেই সিদ্ধ যোগীর বিদেহ পর্য্যস্ত মুক্তি সাপঙ্গে 
প্রারদ্ধ ভোগ, বিদেহ পরেই পরব্রর্দমে লীন হইবেন, এই প্রকারে অস্গিতীয় বর 
প্রাপ্তির নিমিত্তই আত্মতত্ব বা গ্রত্রমসি মহাবাক্ শ্রবথণের উদ্দোশ্টী ও তাহাই ফলশ্রুতি। 
বৈদিক সন্ধার প্রাণায়ামতত্্, অবণের ফলশ্রতি। 

(২) অর্থবাদ__ষে প্রকরণে যে বন্ত প্রতিপাদা সেই বস্তর প্রশংসা, ধখা--শ্রোতা 
খ্যশিধ্য আত্মদর্শন লাভের উপায় স্বরূপ “তশ্বমসি” মঙ্কাবাক্যের অর্থবাদ জিজ্ঞাগু 
হইয়াছেন, উপদেঞ1 বাগুক্কর্তৃক তাহাকে সেই অদ্ধিষ্ীয় ব্রন্ধ বা পরষাজতত্ব নানা 
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সম 


55555555575 

যখন বুদ্ধি অবিচলিত ভাবে, বেদ প্রতিপন্ন আত্ম-জান ঝা! প্রণব ধ্বনি 
শ্রবণে পরঘাস্মায় নিশ্চল ও অভ্যাদ-পটুতা বশত; স্থির থাকিবে, তখন তু 
যোগ বা তবজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে । এতাদৃশ মনন অবস্থাই “আত্ম-দশন” 
যোগের” দ্বিতীয় সৌপান। অজ্জুনের ন্যায় গুরু-প্রসন্নতা' লাভ করিতে 
পারিলে, সদ্গুরুত্কপায় নিধিধ্যাসনের পূর্ব্বে এবসডুত মনন-অবস্থায়ও 
অর্থাৎ তদগতচিত্ত হইর্তে পারিলে “আত্ম-সাক্ষা্কার” বা “আম্ম-দর্শন” 
লাভ হইতে পারে। কিন্ত তাহা সকলের ভাগ্যে সফল হ্যা সাধন সাধ্য । 
এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিবৃত করার চেষ্টা করিব। সুতরাং ঈদৃশ প্রকার 
শ্রবণ, মনন দ্বারা আত্মজ্ঞানযুক্ত যোগ-অবস্থা লাঁভ হইলেই অতঃপর 
নিদিধ্য।সনন্নূপ ধ্যানবোগে “আয্ম-সাক্ষাংক।র” লাভের জন্য অন্তঃকরণ 














প্রকার (নিতাকর্প সন্ধা] পৃ্জাণি) তৃষ্ান্ত দ্বারা স্বধন্দ বিবৃত হইতেছে যে, একমাক্র 
আত্মাকে জানিলে সর্ববিধ অশ্রুত পদার্থের শ্রবণ, অস্ত পদার্থের স্মরণ এবং অজ্ঞাত 
পদার্থের জ্ঞান হয়, এস্থলে এবিধ শ্রবণের নামই অর্থবাদ ( প্রশংসা), আমাদের 
বৈদ্দর্কী প্রাণায়াধ ও গারত্রীর অর্থবাদও ঈদৃশ ভাবেই শ্রবণ যোগ্য। এ নিমিত্ত 
আত্মদর্শন-যোগ গ্রন্থের প্রতোক স্তর ও প্রত্যেক প্রকরণ পাঠ বা! শ্রবণ জন্য 
ইত্যাকার অর্থবাদই প্রতিপাদনের চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

(৬) উপপত্বি-_-€ষ প্রকরণে যে বস্ত প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণে সেই বস্ত প্রতিপন্ধ 
করিবার জন্য শ্রুয়মান্‌ যুক্তি। বথা--আত্ম-দর্শন-যোগ গ্রন্থে প্রতিপাদ্য “আত্মজ্ঞান” 
বা আত্মসাক্ষাথকারার্থ সন্ধ্যা, পুজা, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি ন্বধর্মযুক্ত নিত্যকর্দ 
বা কর্দযেগ--ধম, নিয়ম আসন, প্রাণায়ামাি সহযোগে নিষাষভাবে সমাধান 
করিবার জন্য উহার যেকোন একটি বিষয়ে প্রজা. প্রতিষ্টিত হইকেই, ত দ্বারা 
আত্মদণন-ঘোগাবস্থা বা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে, শাস্তরসম্মত যুক্তি তর্ক 

সবার! ইহা সমাধান কর] হইয়াছে, এ স্থলে আত্ম-দর্শনই এ সমস্ত কর্মের মূল, 
বাহাদৃষ্টিতে মৃত্তিকা! ও মুৎপাত্রের স্যার পৃথকরূণে প্রতিভাত হইলেও প্রত্যেক 
প্রকরণে আত্ম-দর্শন-যোগরূপেই উহ। সমাধান কর! হইয়াছে, ইত্যাকার আম্মি 


৪৮ আত্ম দর্শন-যোগ 





ব্যাকুল হয়। সে অবস্থায় “অহংজ্ঞান” ত্যাগ হইয়া, ভগবৎ প্রেরণাই 
সমস্ত বর্দের মূল ইহা! ধারণ! হওয়ায় অনাসক্ত ভাবে অর্থাৎ মনোগত 
সমস্ত কামনা রান! পরিত্যাগ করিয়া, যোগী একমাত্র আত্মাতেই মণ 
করিতে থাকেন এবং দেহ ও আত্মা তখন সম্পূর্ণ পুথক্‌ বলিয়া জ্ঞান 
হওয়ায় যোগী ইন্দরিয়-বিষয় হইতে ইন্দিয়গণকে প্রত্যাহত করিয়া, তদগতচিত্তে 
ধ্যান-যোগীবলম্বনে “আত্ম- রশ” লাভে সমর্থ হয়। শ্রুতিতেও এই ভাবের 


উপদেশই নিন | 
দা সর্ব প্রমুচ্যন্তে কাম! য়েহস্য হৃদিস্থিতাঃ | 
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রঙ্গ সমশ্ন,তে ॥ 
যদা সর্বেব প্রভগ্ান্তে হৃদয়স্তেহ গ্রন্থ্য়ঃ | 
অথ মর্ত্যোহমূডো ভবত্যেতাবদন্ুশাসনম্‌ ॥৮ 
'কঠোপনিষদৎ ৬ বলী। ০. 





ঘেধকল কামনা! মর্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া! আছে, সে সমুদয় 
ঘখন বিনষ্ট হয় তখন মর্ত্য অমর হয় ও এই দেহ মধ্যেই ত্রহ্ধকে প্রাপ্ত হয়। 
যখন হৃদয়ের গ্রস্থিসিকণ ছিন্ন হয় তখন মর্ত্য অমর হয় ইহাই উপদেশ। 
ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিলেও আমরা নিদিধ্যাঁসন সম্বন্ধে এই প্রকার উপদেশ 
প্রাপ্ত হই। 


পাশশাপপীপিসসস 


ঘোগের প্রতিপাদ্য আত্ম-দর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভের ক্রিয়াকৌশল পৃথকৃ 
পৃথক্গ ভাবে শ্রবণ ৰ1 পাঠ করিলেও প্রত্যেক প্রকরণের মধ্যেই ইরা 
সমাধান বা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ইহার নামই উপপত্তি। 

- শ্রবণ সম্বন্ধে যে যড়,বিধ প্রকার বর্ণিত হ্ইল। রহ ভাব শ্রবণ-যোগ্য ব্য মাত্র 
মধ্যেই অন্তনিহিত আছে। | 





পা দিপা 


আত্ম-দর্শন-যেগ ও তাহার উপায় ৪৯ 
পাশাপাশি ািাপাসপিপাাশাশিত 





“যদা সংহরতে চায়ং কৃর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইন্ডিয়া ণীল্তরিয়ার্থেভ্য স্তৃস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! ॥” গীতা ২ অঃ 


সাধক বা যোগী ঘখন কচ্ছপাঙ্গের স্তাঁয় বিষয় সকল হইতে ইন্রিরগণকে 
দর্বদা"প্রত্যাত করেন, তখন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। নুতরাং 
ইন্দ্রিয়গণকে অন্তমু'ঘী * করিয়া, ধ্যানযোগে প্রজ্ঞা! প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই 
আত্ম-দর্শন-যোগযুক্তাবস্থা লাভ হয়। ইহাই আত্মদর্শন-যেগের তৃতীয় 
সোপান। পুনঃ পুনঃ এরূপ নিদিধ্যাসন বা অনন্যমনে ধ্যানযেগ-সমাঁধি 
অবস্থ! প্রাপ্ত হইলে আত্ম-দর্শন-যোগের চতুর্থ অবস্থায় চতুর্বর্গ ফল লাভ 
হইয়া থাকে । "তখন যে কোনও বিষয়ের তত্বানুসন্ধানে সমাধিঘোগাবলম্বন 
করিলেই দিব্যদৃষ্টিবলে জগদ্ত্রহ্ষাণ্ডের মাঁবতীয় তত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া ঘায়। 
ইহাই জীবনুক্তা বস্থা ৷ 

আমর! ধাঁহাদের মামান্গুদারে গোত্র উল্লেখ করিয়া, ধর্ম-কর্মানুষ্ঠান 
করিরা থাকি, আসাদের পূর্বপুরুষ সেই সকল যোগী-খধিগণ আত্ম-দর্শনবলে 
দেহরপ ক্ষুপ্র-ব্রহ্মাণ্ড ও বহিত্রক্ধাওস্থ চতুর্দশ ভূবনের যাঁবতীক্ব তত্ব ইচ্ছামত 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন। তাহাদের জ্ঞান বর্তমান সময়ের ইক্রিয়- 
বিষয়-বিক্ষিপুশ্চিত্ত মানবের ন্যাঁ কেবলমাত্র পু'থিগত-বিদ্তা বা মৌথিক 
শীস্্রচচ্চা মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাহার! মৃত জীব জন্তর দেহ ব্যবচ্ছেদ ' 
করিয়া, প্রাণিতত্বের গবেষণা ক্ষরেন নাই। তীহাঁর! অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদি 
যন্ত্রের সাহাব্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিশক্তি পর্যালোচনা! করিতেন না। 
তাহারা তাপমান যন্ত্র কিন্বা বঙ্ষপরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে দেহ পরীক্ষা ফরিয়া, 
টব ব্যবস্থা বা চিকিৎসাশান্্ প্রণয়ন করেন মাই। প্রাগুক্ত চতুর্দশ 
ইবন অর্থাৎ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল পরিভ্রমণ করিতে, তাহাদের মানচিত্র 
বা দিগদশনযস্ত্রের আবশ্তক হইত না। তাহারা স্কুল কলেজে কিন্বা মর! 

৪ | 


৫০ আত্ম-দর্শন-যৌঁগ 
সমিতিতে বিধস্থীর নিকট ব্রহ্মবিদ্া অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিতে যাইতেন না, 
কিবা তদানীন্তন প্রচলিত শাস্ত্র বা বেদের তত্বাস্ুণীলন বিহীন কতকগুলি 
শব্দ কঠস্থ করিরাই, নিজকে ত্রিলোকপূজ্য মহাজ্ঞানী ও ধার্মিক 
মনে করিয়৷ অহঙ্কারে স্ফীত হইতেন না। তীহারা আধ্যাত্মিক লাধন 
বলে এই নশ্বর পাঞ্চতৌভিক দেহ হইতেই ভৌতিকতন্ব বাঁ পদাথতত্বে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আত্ম-দর্শন-যোগে সমস্ত জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের ভূততন্ব 
বা পদার্থতত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন। তীহ|রা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন- 
মূলক জ্ঞান, বা আত্ম-শক্তি অঞ্জন না করিয়া, ধর্মের ব্যবসা অবলম্বনে 
স্বীয় ইষ্টদেবতার বা শিষ্য যজমান কর্তৃক নিয়োজিত বাহৃপূজা ও ত্রতা্দি 
অনুষ্ঠানে “ভূতশুদ্ধি প্রাণায়ামং কৃত্বা, দোইহুং ভাবং বিচিন্তয়েং” এই বাক্য 
আবৃত্তি করিয়া ঘণ্টা-ধ্বনিতে বর্ম্ের দক্ষিণাস্ত করিতেন না। কারণ 
তাহ।রা এই অনিত্য দেহের ভোগ বিলাদিতাঁরপ এঁহিক সুখকেই ছুংখ 
মনে করিরা “তমাক-দ্শশি-জ্বোতি -গৃ” যাবতীয় অনুষ্ঠানমধ্যে 
পরগায্ম-ত রূপ নিতাস্খেরই অন্বেষণ করিতেন এবং এই মাত্িক সংপারের 
অনিত্যতা উপগন্ধি করিয়া, শেক-ছঃখ-প্রদ জ্মৃত্যুর কবল হইতে আঞ্রক্ষাঁ 
করিবার জন্য ভৌতিক দেহস্ক বহিশ্মখী ইপ্রির-ব্ষরজনিত :ভোঁগ-লালস। 
পরিত্যাগের চেষ্টা বা সংযম সাঁধনই জীবনের সর্ব প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
বলিদবা মনে করিতেন। তজ্জন্ত স্বধর্শরক্ষা» মানিব মাত্রেরই কতব্য বলিয়া 
শাস্ত্রে নির্দেশে করিরাছেন এবং একমাত্র সাবু ভভান্নহ” 
নিতান্থখের আকর বলিয়াই নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। 

হায়! আজ সেই যোগী-খষির বংশধরগণ কিন! আত্মজ্ঞান ভূলিয়া 
একমাত্র আশুতৃপ্তিকর ভোগবাসনাঁসংপূরক ইন্দরিকবৃত্ভির মিথ্যা- কম্সিত 
ছঃখরাশিকেই মুখ বলিয়া মনে করিতেছেন এবং এরূপ ভাবে সুধা ভ্রমে. 
বিষপান করিয়! বে, ব্যক্তিগত ভ তাবে তাহারা ।নজের অধঃপতন ঘটাইতেছেন» 








সির সনি, 





আত্ম-র্শন-যোগ শু তীহাঁর উপায় ৫১ 


দুর্বল, অল্লাযু, শক্তিহীন হুইতেছেন, কেবল মাত্র তাহাই নহে, তাহারা 
বর্ণাশ্রমজনিত ধর্ম্ম কর্ম এবং পরবত্তী উন্নতির পথ 'কণ্টকাকীর্ণ করিয়া 
যাইতেছেন। যেহেতু অগ্রগামী পথিক পথের ছূর্গমতা প্রণিধান করিয়া, 
যথাশক্তি ভাবে তাহা স্থগমের চেষ্টা না করিলে, তীহাদের পশ্চাদনুদরণকারি- 
গণও 'যৈ, তাঁদৃশ ছুঃখ ভোগ করিবে, তাহা অনিবার্য । শাস্্বাক্য এই যে, 
পঅগ্রবর্তিভাবে তুমি বিপন্ন হইলে, তোমার পশ্চাদনুবন্তী ধাঁহাঁরা তাহাদিগকে 
বিপন্ন হইতে দিও না।” আমাদের বর্তমানিকাঁলের অগ্রবন্তিগণ সেই নীতি-বাঁক্য 
উপেক্ষা করায়, তাহাদের রৃতকার্য্যে আমাদের, ও আমাদের সামাজিক শক্তির 
স্বাভাবিক ধর্মবল, কন্ম্বল, বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল ও যোগবণ, ভ্রষ্ট এবং তনিবন্ধন 
এত্মাত-র্শনি”শক্তি নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে । এই অনবধানতাক্ক 
সমগ্র আধ্যজাতিকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত করিয়া, অধঃপতনের পথে 
পরিচালন করা হইতেছে । তদ্ধেতু “তসাকস-লমশন্িনি-ম্যোগি” বিশ্ৃত 
হুয়া আজ যোঁগীখষির বংশধরগণ কিনা অধস্তন জাতির পদরজঃ আশে 
লালাফ়িত হইতেছেন। তীঁহারা কিনা! আজ নিকৃষ্ট জাতির পদাঘাতে 
জর্জরিত হইতেছেন। এতাদৃশ লাগ্চনা পীড়নেও্ কেন তাহাদের আত্মবুদ্ধি 
অন্তমু্থী হইতেছে না? ইহার প্রধান কারণ ইন্দ্রিয-বিষয়-বাঁসনাঁজনিত 
অনিত্য ভোগ-লালদা-পুরণ দ্বারা তাহার নিবৃত্তির আশা ছরাশী মাত্র। 
তাদৃশ ভোগলালসা নিবৃত্তির একমাত্র উপায় "আাতন-চের্শন-ম্মো গ?। 

সন্লিপাতগ্রস্ত রোগী যেমন যত বেশী জলপান করে, ততই তাহার 
পিপাঁসা বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়ানুরা গ্রস্ত ভোগ-লালসাঁর রোগীর পক্ষেও 
গ্রবৃত্তিজনিত: কামনা-বাসনা যতই পূরণ হইতে থাকে, ততই তীহাদের 
ভোগ-লালসাও অত্যুৎকটভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুয়া থাকে। তদ্ধেতু সততই 
তাহারা অনিত্য বস্তুতে স্থখের অন্বেষণ করিতে বাধ্য হন। হায়! তীহীরা 
এই'্রবগত্যটি একবার চিন্তা' করিয়া দেখেন না যে অনিত্য তোগ-লালসার * 








৫২ .. আত্ম-দর্শনন্যোগ 


শিস 





অনুসরণে কেহ কখনও প্ররুত মুখ পার নাই ও একমাত্র আাক্া- 
চর্শন-ম্বোগ ভিন্ন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শাস্তি কেহ কখনও পাইত্তে 
পারে না। 


“একোবশী সর্ববভৃতান্তরাত্ম! একংরূপং বন্ুধা হঃ করোতি ।... 
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং স্ুখং শাশ্বতং নেতরেষাং” 
ূ কাঠোপনিষৎ ৫ম বল্লী। 
ধিনি এক ও সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অস্তরাত্মা, যিনি স্বকীয় 
এর রূপকে বহু প্রকারে পরিণত করেন, যে জ্ঞানিগণ আত্ম-দর্শন-যে!গে 
তাহাকে আপনাঁতে দর্শন করেন, তাহাদেরই নিত্যস্থথ লাভ হ্য়, অন্যের 
নহে। সুতরাং সেই অনির্বচনীয় শান্তি একমাত্র “আন্ম-দর্পন্ি- 
স্যোগ”" ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে কিম্বা কেবলমাত্র বাহাভাঁবে কোন ধর্ম 
কর্মানুষ্ঠানে কদাচ প্রাপ্ত হওয়৷ যায় না। শান্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুত্িও 
তাহাই বলিয়াছেন 1 
“নিত্যোহনিত্যানাঁং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনীং 
য৷ বিদধাতি কামান্‌। 
তমাতুস্থং যেহমুপশ্যন্তি ধীর! স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেযাঁং» 
কাঠোঁপনিষৎ ৫ম বলী। 
যিনি অনিত্য বস্তসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্দিগের মধ্যে 
চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে অনেকের ঈপ্সিত বস্তু সকল বিধান 
করেন, যে জ্ঞানিগণ “্বাক্আ-লর্পমন-হ্বোলগোশ” তাহাকে আপনাতেই 
দর্শন করিতে সমর্থ, জগতে তীহাদিগেরই নিত্য শাস্তি লাভ হইয়া থাকে, 
অপরের নহে। অতএব ইহাই ন্ুসিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মাই একমাত্র নিত্য" 


আত্ম-ঈশনি-ধোগ ও তাহা উপায় ৫ও 





পদীর্থ এবং “আত্ম-দর্শন-যোগে" ধিনি তাহাকে সর্বভূতের অন্তরাস্মা স্বরূপে 
আপনাতে দর্শন করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই পরিদৃগ্তমান্‌ অনিত্য বস্ত- 
সমূহের মধ্যেও আত্ম-্দর্শন প্রাপ্ত হয়েন। তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণও এতাদৃশ 
আত্ম-জ্ঞানের প্রভাবেই গীতা য়, 
'অহমাত গুড়াকেশ সর্ববভূতীশয়-স্থিতঃ” 
এই আত্মবিভূতির কথাই অর্জুনকে শুনাইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় 
অন্তর বাহিরে সেই আত্মদর্শনের উপায় কি? তাহার অনুসন্ধান আবগ্রক, 
সর্বাপেক্ষা তিনি আমাদের নিকটের বস্ত। আমাতেই আত্ম-দর্শন-যোগ্য 
আত্মার যাবতীয় বিভূতি দেদীপ্যমান থাক! সত্বেও কেন আমরা “আত্ম-দর্শন” 
করিতে পারি না, ইহার কারণ কি? কাঁরণ অন্ধতাঁ। জীবের এতারদৃশ 
অন্ধতাঁ বহু প্রকার আছে । তৎসন্বদ্ধে চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে 1_- 
"দিবান্ধাঃ প্রাণিন্ঃ কেচিদ্রাত্রীবন্ধা স্তথাপরে। 
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিন সুুল্য দৃষ্টয়ঃ ॥৮ 
পেচকাদি জন্তু দিবাভাগে অন্ধ। কাকাদি কোন কোন জস্ত 
রাত্রিকালে অন্ধ। (কেঁচো গ্রতভৃতি ) কোন কোন প্রাণী দিবারাতি উভয় 
সময়ে অন্ধ, এবং কোন কোন আাঁণী দিবারাত্রি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। দিবানিশা 
সম্বন্ধে ভগব্দগীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে, এন্কলে তাহার পদ্ানুবাদ 
দেওয়া গেল। 
"সর্ববজীব দেখে যাহা নিশার মতন । 
জিতেক্দ্রিয় জীব তাহে করে জাগরণ ॥ 
সর্ববজীব যে বিষয়ে থাকে জাগরিত। 


আত্মদশ মুনি তাহে থাকেন নিত্রিত ॥৮ 





৫৪8 "-. আত্ম-দর্শন-যোগ 


€. 





পাসে, সা সপ 


প্ী ও গীতোক্ত দ্রিবা নিশা সম্বন্ধে কোন সাধক ব্যাখ্যা করিয়াছেন) 


“দিবা অর্থে আত্মজ্কান মোক্ষ প্রকাশক । 
ংসারীরা অন্ধ তায় দিবান্ধ পেচক ॥ 
নিশা অর্থে মায়ামোহ তাহে দৃষ্ঠি নাই। 
আত্মজ্ঞানিগণ সদা নিশী-অন্ধ তাই ॥ 
মার়া-মোহে শোক-ছুঃখে কাষ্ঠ-মৌনী যারা । 
নিশিদিন “অন্তর্ববাহা” ছুয়ে অন্ধ তারা ॥ 
চৈতন্য-সমাধিগত সর্বব ব্রহ্ম ধার । 
দিবানিশি "অন্তর্ববাহা” সমদৃষ্টি তীর |” 


অতএব সংসারস্থ মানব নাঁনাভ'বে অন্ধ। এতছ্টিন আর এক শ্রেণীর 
অন্ধ আছে, ধাহাঁদের মানসিক দুর্্বলতাই অন্ধতাঁর প্রধান কাঁরণ। তীহারা 
নিজেকে সততই এমন ক্ষুদ্র, দুর্বল, অকর্মণ্য, শক্তিহীন বলিয়া মনে করিয়া 
থাকেন, যেন তীহাদের শক্তি দারা ইন্দ্রিয-সং্যম, আত্মার উন্নতি, কি 
জগতের অন্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন হওয়া অসস্ভব। তীহারা মনে 
করেন, কলিকালে ধর্ম-কর্ কিছুই হইবে না। যদি কোন দিন দেবতা আকাশ 
হইতে নামিয়া আসিরা তাহাদের ইন্দরিয়-সংঘণ করিরা,॥ আত্মার উন্নতি 
বিধান না করেন, তাহা! হইলে তীহাদের আর কিছুই হইবে না। এ ক্ষেত্রে 
তাহারা সর্ধবদেবযূলাধার “গুরুত্র্মী গুরুত্ব গুরুরেব মহেশ্বরঃ* এই 
ধারণাটিও মনে দৃঢ় রাখিতে পারেন না। বর্তমানে অনেকের এতাদৃশ 
মানসিক ছুর্বলতাহেতু দর্শনশক্তি, থাকা সত্বেও তাহারা অন্ধত্বে পরিণত - 
হুইয়াছেন। আজ যে গুরু পুরোহিতের উপর অধিকাংশ মানবের অবিশ্বাস 
ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, অধিকাংশ স্থলে আত্ম-অবিশ্বাস বা মানদিক 
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ছুর্বললতাঁই ইহার প্রধান কারণ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আত্ম-জ্ঞান-হীন 
দেহাত্মবাঁদী ও অনুরদর্শী গুরু-পুরোহিতগণও যে, এজন্ দাঁয়ী নহেন তাহা 
বল! যায় না। কারণ নিজেদের অজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেকেই শিষ্যযজমাঁনকে 
বহু প্রকারে তাত্স-অহিশ্ীঙ্েক্ল ভাব শিক্ষা দিয়া আঁসিতেছেন_- 
বথা--“পাঁপোহ্হং পাঁপকম্মীহং পাপাত্ব। পাপসন্তবঃ” অর্থাৎ নিজে পাপ, 
তাহার কর্ম পাপ, তাঁহার আত্মা পর্য্যন্ত পাঁপ, তাহার ধত কিছু তৎসমস্তই 
পাপ। গঙ্গা গান করিয়া উঠিয়া বলিবে “পাঁপোহ্হং পাঁপ কর্মাহং” বিষু 
পুজা করিয়া উঠিয়া বলিবে “পাঁপোহ্হং পাঁপকর্মাহং” এরূপ যত কিছু কর্ম 
শেষ করিয়া বলিবে ”পাপোহ্হং” স্থতরাং তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসূ, 
তাহাদের ভিতরে পুরুষকার, তাহাঁদের মনে আত্ম-নির্ভরতা, কিরূপে 
স্থিত বা ধৃত হইবে? যিনি নিয়ত শ্রবণ করিবেন তিনি মহাঁপাপী, সতত 
উহা আবৃত্তি করিবেন তিনি মহাপাপী। তাহারা 


'অজোইপি সন্নব্য়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তভবাম্যাতমায়য়া ॥৮ গীতা ৪র্থ অধ্যায় 


জন্সরহিত অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও “আমি” স্বীয় প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠ।ন করিয়া আত্ম-মাঁয়া বশতঃ প্রকাশিত হই। অজ্ঞানকর্মান্বজীবগণ 
এই আম্ম-বিশ্বীসপূর্ণজ্ঞান কিরূপে মনে ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন? 
সুতরাং “পাঁপোহহং” রূপ এতাঁদৃশ মিথ্যা বাঁকা, এতারদুশ হীনতা ও এতাদশ 
টর্র্বল তা-ব্যঞ্জক-ভাঁব প্রতি নিয়ত শ্রবণ বা পাঠ দ্বার! কি আমাদের আত্ম-শক্তি 
ও সমাজের শক্তি নষ্ট করা হইতেছে না? অন্য কোন ধর্মের ভিতরে এরূপ 
আত্ম-অবিশ্বাসের ভাব নাই পরস্ত আমাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় মূল গরশ্থ শ্রুতি, স্কৃতি, 
তন্ত্র ও গীতীয়, নিজের প্রতি এরূপ আত্ম-ধিকার স্চক মহাঁপাপী শব্দের 
গ্রয়োগ দেখা যায় না। গুতরাং “পাপোহহং” ইত্যাঁকার আত্ম-্ভান-ধ্বংমকর 


৫৬ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 


পা সপ 


বাক্য, যে আর্ধ্য সন্তানগণ সর্বদা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়া আদিতেছেন 
তাহাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস, তাঁহাদের মনে পুরুষকারের ধারণ! কিরূপে 
বন্ধমূল হইবে? কাজেই এই আত্ম বিশ্বাস-হীন অজ্ঞাঁনতা-মূলক সংক্রামক 
ব্যাধির প্রবল আক্রমণে সমাজকে যে অন্ধ করিবে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নষ্ট এবং 
্রে্টবর্ণের আধ্যাত্মিক বল বা৷ আত্ম-দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিবে সে বিষয়ে আর 
আশ্চর্য কি? সুতরাং সর্ব প্রবত্বে ব্ষ্টি ও সমষ্টিগত চেষ্টায় এই অন্ধতা 
নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া কি কর্তব্য নহে? এতাদৃশ অন্ধতা নিবারণের 
একমাত্র উপায় “আত্ম-দর্শন-যোগ” পূর্বোক্ত প্রকারে যাহারা নিজকে 
মহাপাপী মনে করিয়া থাকেন, বাহারা৷ পুর্বব জন্মের কর্ম ফলে এইরূপ অন্ধ 
হইয়া, এ জন্মে ইহা হইতে পরিত্রাণ নাই মনে করিয়। হতাশ হইতেছেন, 
তাহাদিগকে একবার আত্ম-দর্শন-যোগের মূলমন্ত্র ভগবদাক্য, জনন্চিত্তে 
প্রণিধান করিতে অনুরোধ করিতেছি । ভগবান শ্রী্লষ্$ও অজ্জুনকে এ সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার পদ্যান্থবাদ__ 


“সর্ববপাপী হ'তে ষদি হও পাঁপাচার | 
জ্ঞানতরী বলে হ'বে পাপার্ণৰ পার ॥ ৩৬ 
জ্বলন্ত অনল যথা কাষ্ঠ করে ক্ষয় । 
জ্ঞানানলে সর্ববকণ্ম ভন্মীভূত হয় ॥” ৩৭ 
গীতাসুধা ৪র্থ অধ্যায় 
অতএব হে অঙজ্ঞানান্বজীব [ ভগবধাক্য বিশ্বাস করিয়া “আত্ম-জ্ঞান” 
আশ্রয় কর। অনায়াসে পাপ-সমুদ্র পার হইবে ও পুর্ব কর্মফল নিশ্চয়ই 


জ্ঞানাগ্নিতে ভম্মসাৎ হইবে।. কেহ নিজের চক্ষু নিজে চাপিয়া ধরিয়া 
অন্ধ সজিও না। তাহার পরিণাম ফল আরও বিষময় জানিবে। 





আঁত্ম-ঈর্শন.যোগ ও তাহার উপাঃ ৪4 


'পাস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিসিস্পাস্পা্পিসিীস্লিিপিপিসপা শম্পা পাখি ািসি তি 





অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেই নিজের চক্ষু চাঁপিয়া 

ধরিয়া নিজের অন্ধতাঁ উৎপাঁদন :করেন, এবং অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া 
চিংকার করিয়া থাকেন। পূর্ববোক্তমহ।পাঁপী-সংস্কার-গস্ত বাক্তিগণের অবস্থাও 
তদ্ধপ। আপনাকে আপনি ছুর্ব্বল, মহাঁপাপী, হইভাগ্য বলা অপেক্ষা মির্থা 
কথা “জগতে আর কিছুই নাই। তাহারা ধ্ররূপ মিথ্যা ধাক্য ধলিয়া, 
কি চিন্তা করিয়া নিজের বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া থাঁকেন। “আত্ম-জ্ঞান” 
প্রদানে উহাদের মর্নে আত্ম-বিশ্বাস উৎপাদন কর, দেখিবে এ শূন্য মার্গস্থিত 
কুসংস্কারের ফস্কা-গিরা তখনই খুলিয়! যাইবে । এ মিথ্যা বন্ধর্ন, মনে 
করিলেই বদ্ধ/ আর সত্যের অধলম্বনে, মুক্ত মনে করিলেই মুক্ত । ধাহার৷ 
কুসংস্বার-বূপ হস্তাবরণে জ্ঞান-চক্ষু চাঁপিয়া ধরিয়া ভ্রমান্ধকারে পড়িয়াছেন, 
তাহারা একবার আত্ম-ধিশ্বীপ বণে এঁ কুসংস্কার-রূপ হস্ত সরাইয়া দেখুন 
তখনই জ্ঞানালোকে ত্রমান্ধকার নাশ পাইবে, তখন আর নিজকে অপবিত্র গু 
মহাঁপাপী বলিয়! মনে করিবেন না, তখন নিজকে দূর্বল, অকর্ণ্য, শক্কিহীন, 
বলিয়াও বিশ্বাপ করিবেন না। তখন প্রত্যেকে মনে করিবেন আমিই “পরমাস্থা 
স্বরূপ” জগতের আদি কাঁরণ “5নচিন্তচ্দন্নল্দ”-স্ন্ত্শ্ণিল । তখন 
নিজেই নিজকে শ্পশিলোহহঞ, শ্শিলোইহহ, প্শিলোহহঞ্ 
ভাঁবিতে ভাবিতে দেহাঁত্ব-বোধ-রূপ নাস্তিকতা বিদুরিত হইবে । একবার 
“আত্ম-দর্শন-যোগে” আত্ম-প্রত্যক্ষ করুণ, তখনই দেখিবেন-- 

“মনোবুদ্ধাহস্কার শ্চিত্তাদি নাহং 

ন শ্রোত্রং ন জিহব! নচ শ্রাণ-নেত্রম্‌। 

নচ ব্যোমভূমি 7 তেজো ন বায়ু 

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌॥ নির্ববাণাষক 


৮ ... অআত্ম-দর্শন"-যোগ 





আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, আকাশ, ভূমি, 
তেজ কিম্বা বাুনহি, তআবাচ্সি অচ্্ঙ্গান্মম্দ-স্রজপ্ন স্পিশি |, 
“শ্শিলোইহহ শ্শিলোইহ্ুজ্ম” জীব! এই সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-পোঁত 
আশ্রয় কর, দুস্তর সংদার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে। অজ্ঞান, অবিশ্বাস, 
ছুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং মায়া-মোহ-জনিত অন্ধতা রূপ ভবব্যাঁধি 
সম্পুর্ণরপে আরে'গ্য হইবে । অপরন্ত তখন নিজকে নিত্য-শুদ্বষ্বুদ্ধ- 
মুক্ত স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ময় বলিয়! জ্ঞান হইবে। ইহাই আত্ম-দর্শন-যোগের 
স্বরূপ-অবস্থা । সুতরাং এতন্ারা দেখা যাইতেছে ষে, চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত 
আত্ম-দর্শন লাভ কষদাচি সম্ভবপর নছে। যেমন দর্পণ মলিনতা। হুক্ত হইলে 
দেহের প্রতিবিশ্ব দর্শন হয় না, তদ্রপ চিত্ত দর্গণেও মলিনত। যুক্ত থাকা 
পর্য্যন্ত কাঁচ “আত্ম-দর্শন” হইতে পারে না। আত্ম-জ্ঞান-রূপ তপোধলে 
পুনঃ পুন চিত্ত দর্পণ মার্জিত কর, দেখিতে পাইবে আত্ম-গ্রতিবিদ্ব তাহাতে 
ঝক্‌ মক্‌ করিয়া উঠিতেছে। এ জন্তই সাক গাহিয়াছেন,_ 


আআ গেশ্রন্রী-সানধন-সজ্গীত। 
বিষয় চিত্তশুদ্ধি । রি 
রাগিণী--স্থরটশ-মল্লার, ত।ল-ঝাপ। 

চিত্তশুদ্ধ কর আগে, আত্মজ্ঞান ( রূপ ) তীর্থমানে-: 
শুদ্ধচেত! না হইলে, কি হ'বে তপ-জপ-ধ্যানে ॥ 
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ্দ-মাংসর্যমেব চ, 
এতে মনসি বর্তীন্তে, ন শুদ্ধং বাহ্াকন্মণি-_- 
পঞ্চ-তশ্ব হ'লে শুদ্ধ, (এ ) রিপুগণ হবে বাধ্য, 
(তুমি) আত্মতন্বে হয়ে বুদ্ধ। ( আদৌ ) শুদ্ধ কর “অহ্‌ং” জ্ঞানে ॥ 


আত্ম-দর্শন-যোগ ও তাহার উপা ছি 





সপ স্পিিনসিস্পরসপ 





ন শুদ্ধং ভ্রমণে তীর্থ ন শুদ্ধং ভন্ম-লেপনে, 
ন শুদ্ধং ধর্্ম-কর্ম্েচু। ন শুদ্ধং দেহ-তাড়নে-- 
কোটি ষচ্ অনুষ্ঠানে, কোটি অশ্ব গজ দীনে 
চিত্তপ্ুদ্ধ হয় না কভুঃ বিনা সেই আত্মজ্ঞানে ॥ 
নানা শান্তর পাঠ কিন্বা, নানা দেবতা পুজনে, 
আত্মজ্ঞানং বিনা কর্ম, (সব) নিরর৫থকং জেনো' মনে 
না হয় তাতে চিত্তশুদ্ধি, না ষায় তাতে ভেদ-ুদ্ধি 
( জীব ) অজ্ঞানতায় ঘোরে শুধু; বদ্ধ নৌকার দাড় টেনে ॥ 
( যথা ) ওষধ বিনা রোগমুক্ত, হয় না শুধু অনুপানে, 
€( তথা ) ধ্যান ধারণা বৃথা চেষ্টা, (এ) আত্মজ্ঞান-ওষধি বিনে-_. 
প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ( জেনে ) সকলি কুপথ্য তার 
( আত্ম) জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই আর) যোগেশ্বরীও তাই জানে ॥ 
জীবের আত্ম-তত্বজ্ঞানই চিত্-গুদ্ধির উপায় এবং চিত্র-শুদ্ধি হইলেই 
“আস্মন্দর্শন” লাত হয়। ইহাই ভগবদাক্যের শেষ সিদ্ধান্ত । এ যস্বন্ধে 
শ্রুতি ও বলিয়াছেন,__ 
“অন্তঃশরীরে জ্যোতির্্ময়ো৷ হি শুভে। 
যুং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ মণ্ডক-উপনিষং 
সাধকের চিত্ত-গুদ্ধ হইলে নিজের মধ্যেই জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন 
করিতে পারেন। | 
'্তন্তান প্রসাদেন বিশুদ্ব-সন্ত্ব । 
স্তত স্তং পশ্ঠতে নিকলং ধ্যায়মানঃ ॥% 
| মঞ$জুক উপনিষং ' 


৪ আত্মশর্শন-যৌগ 





নির্মল জ্ঞান ঘারা চিত্ত শুদ্ধ হইলেই সাঁধক পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ 
ই'ন, চক্ষুরাদি ইত্রিয়বিষয়ের সাহায্যে কখনও তীহাঁর দর্শন লাভ হয় না। 
পন চক্ষুষা গৃহাতে নাপি বাচা 
নান্যে দেঁবৈ স্তপসা কর্্মণা বা। | 
মণুঁক উপনিধং 

টক্ষুবা অন্ত কোন ইন্দ্রিয় বা কঠোর তপস্তা বা কর্ধর্থারা পরমাআ্মাকে 
জানা যাঁয় না। কেবল মাত্র অন্তঃকরণ নির্মল হইলৈই তাহাকে জানা 
ঘায়। সুতরাং জ্ঞানেচ্ছ, সাধককে তাট্শ প্রকার চিত্তশুদ্ধির পথে আসিতে 
হুইবেই হইবে । ঘিনি বে পদীর্থ বা বিষয়ের অনুভূতি লাভ করিতে চান, 
তাহার পক্ষে লেই বিষয়ে চিন্তে সমাহিত করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। 
চিকিংদক বা কেন সুস্থকায় ব্যক্তি কোন রোগির অবস্থ। হৃদয়গম করিতে 
ইচ্ছা করিলে, তীহাকে রোগীরভাবে চিত্ত, সমাহিত করিতে হইবে। 
ধনবান্‌ ব্যক্তি দরিদ্রের অবস্থা বুঝিতে চাহ্লে। তাহাকে দরিদ্রের ভাবে 
চিন্ত সমাহিত করিতে হইবে, জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীর ছুঃখ বুঝিতে চাঁহিলে 
অগ্ভানীর ভাবে চিন্ত লমাহিত না করিলে কখনই তিনি তাঁহার ছুঃখ বুঝিতে 
সমর্থ হইবেন না। তদ্রপ সন্ধ্যা পুজায় মহেশ্বর বা ইষ্টদেবকে উপলব্ধি 
করিতে ইচ্ছা করিলে, নিজের চিত্তকেও সেই মহেশ্বর বা ইষ্টদেবের ভাবে 
সমাহিত করিতে হুইবে, নচেং অন্ত কৌনি প্রকারেই তাহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ 
হইবে মা। সেইরপ আত্মা বা পরমায্বার দর্শন অর্থাৎ আশ্ব দর্শন লা 
করিতে ইচ্ছা করিলে কায়মনোবাকো নিজকে আত্মা বা পরমাত্মার ভাবে 
সমাক্রূপে সমাহিত করিতে হইবে । নিজকে ব্রক্মভাবে জ্ঞান না করা 
পর্য্যন্ত প্রকৃত ভাবে কেহ ব্রক্ষকে জানিতে পারে না। তজ্জন্যই শাস্ত্র 
ধলিয়াছেন “ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্েব” অর্থাৎ যিনি নিজে বর্ম হইতে পারিয়াছেন 


জাত-দর্শন-যোগ ও তায়ার উগান্ব ৬৪ 
তিনিই ব্রহ্ষকে জানিয়াছেন। এপ্থলে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও 'সর্বব্যাণী মন 
করিয়া কোন কোন তার্কিক প্রশ্ন উাপন করিতে পারেন যে, ইহা কি 
সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর ? তাহার উত্তরে বলা আনশ্রক য়ে, ব্রহ্ম 
যেমন নিধ্বিকার ও শান্তঃ তেমনই নিধিরিকারও শান্ত হওয়া। তিনি 
যেন **নর্বভূতে সম” সেইরূণ সর্বভৃতে সম হইতে চেষ্টা করা । এককথাক় 
দেহাত্সবোধ পরিত্যাগ * করিয়৷ আত্মার ঘদৃশ নিব্বিকাঁর, নির্মল ও শান্ত 
ভাব অবলম্বন করা । ইহাই “ব্হ্ধবিদ্‌ ব্রদ্ষেব” এই মহাবাক্যের তাৎপর্যযার্থ। 
ইহাই প্রকৃতপক্ষেব্রক্মচ্ধ্য বা ত্রচ্ম বিচরণশীল হ্‌ওয়ার অভিব্ক্তি। নচেৎ 
একবেলা শুধু আতপান্ন ও নিরামিষাহারই ব্রহ্মচধ্য নহে। তাহা রন্মচর্য্যের 
অন্ুকল্প মাত্র। 

পূর্বোক্ত প্রকারে মনকে সমাহিত করিতে পারিলেই, একাগ্রতাবশে 
আত্ম-দর্শন লাভ হয়। অবশীকৃত, চঞ্চল ও অশীন্ত চিত্ত দ্বার! কখনই 
আত্ম-দর্শন লাভ হইতে পারে না | এ সম্বন্ধে শ্রুতি রলিয়াছবনে।-- 


্লাবিরতো দুশ্চরিতান্গীশান্তে৷ নাসমাহিতঃ ৷ 


নাশান্ত মানসোবাপি প্রজ্ঞাতননৈনমাপুয়াং ৮ 
কাঠোপনিষৎ। 
শীস্ত বাঁ সমাহিত চিত্ত না হইলে অন্য কোন উপায়ে আত্ম বা ইঞ্টদেবেকস 
দর্শন লাঁভ হয় না। এখন চিত্ত সমাহিত করার উপায় কি? তাহাই 
প্রণিধান করা আবগ্তক। পূর্ধ্রেই রলা হইয়াছে যে, প্রথমে আত্ম'জ্ঞান 
শ্রবণযোগে মননের উপর শক্তিসঞ্চার করিতে হূয় এবং তন্বারাই যে শ্রবণ- 
মনন-জনিত সাধারণ একটা জ্ঞান হয়, ইহা প্রায় সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত 
বিষয়। যেমন পড়াশুনা করিলে শ্রবণাদিজনিত বিশ্বীসরূপর কতকটা জ্ঞান 
সার হুইয়া থাকে। অতঃপর নিদিধ্যাসনরূপ রুত্ম-যোগাহণীলনে তাহা 











স্থায়ী ও দৃঢ় করিতে পারিনেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা সম্যক্রূপে অজ্ঞানান্ব- 
কার বিনষ্ট হয়। আত্ম-জ্ঞান শ্রবণের অবস্থাও প্রায় তঙ্গপ। আত্ম জ্ঞান" 
অবণ দ্বারা আত্ম-বিশ্বীৰ, অর্থাৎ নিশ্চয়ান্সিকা বুদ্ধিযুক্ত আত্মবিশ্বাস, 
এমনভাবে সুদৃঢ় করিতে হইবে যে, এই দেহ মধ্যেই আত্মানুরন্ধান করিলে 
নিশ্চয়ই আম্ম-দর্শন লাভ হুইবৈই হইবে । এইরূপ আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ় না হওয়া 
পর্য্যস্ত আত্ম-দর্শন সপ্ভব নহে । এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ।_ 

"ওম্‌ অফ্টপাদং গুচিহংসং ত্রিসুত্রং মণিমব্যয়ম্‌। 

দ্বিবর্তমানং তেজসৈদ্ধং সর্ববঃপশ্ান্‌ ন পশ্যাতি ॥৮ 

চুলিকোঁপনিষৎ । 
যেরূপ কঠীবলঘ্বিমণিময় উজ্জল ত্রিগুণিত বাম দক্ষিণ ছুই পার্থে অবস্থিত 

সাঁতিশয় প্রভাববান্‌ হার, সকল লোকই চক্ষে দেখিয়াও দেখিতে পাঁয় না, 
সেইরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজ, বাবু, ব্যো'ম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকাঁর 
অষ্টপাদ সম্পন্ন উদ্জল হংস অর্থাৎ অভ্ঞানহারক ধু'্ধীর্থ কামাম্মরক ত্রিশ্তত্রান্থিত 
(কিন্বা সব্বাদিগুণত্রয়ধান অথবা ঈড়াদি নাঁড়ীত্রয়সুক্ত ) হণি প্রকাঁশক 
অব্যয়, একরূপী, স্থুল ও কক্ষ এই ছিবিধ শরীরে বর্তম,দন ও ন্থীয় প্রভায় 
প্রজ্জলিত পরমগা্মাকে দেখিয়াও কেহ দেখিতে পায় না। সুতরাং 
পূর্ববোন্ত প্রকারে শ্রবণাদি ঘ্ারা আম্ম-বিশ্ব(র উৎপাদন হইলেই অবিদ্তারূপ 
অজ্ঞান[ম্বকাঁর বিনাঁশ হয়। ইহাই আত্ম-দর্শনের উপায়। শ্রুতিও তাহাই 
বলিয়াছেন।-_ 

"ভুতসম্মোহনে কালে ভিন্নে তমসি চৈশ্বরে। 

অন্তঃ পশ্যতি সন্বস্থং নিগুণং গুণকোটরে ॥৮ চুলিকোপনিষৎ 


ভূতগ্র“শের মেখ্হকাঁরী অর্ধকাঁর অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট হুইলে' 
সকলে স্বীয় দেহেতে- আত্ম দর্শন' করিতে পাঁরেন। অজ্ঞান নাশ হইলে 


আত্ম-দর্শনযাঁগ ও তাহার উপায় ৬৪. 


টস্িিপ্স্িপসসসি তত 


তিনি. বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইতে থাকেন এবং নিগুণ হইয়াও ুণকোটর, 
মধ্যে জলদ-মাল1য় আদিত্যের স্যার উদ্দিত হন। স্তরাং আত্মবিভূতি 
শ্রবণে অন্তঃকরণ দৃঢ় ও নির্মল হইলে অজ্ঞান-অন্ধতা বিনষ্ট হইয়া বিশ্বর্ূপ 
দর্শন-যোগ্য দিব্যচচ্ষু প্রস্ফুটিত হয়। অঙ্ছুনও সেই দিব্যনেত্রবলেই : 
আপন্গতে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন এ বন্বন্ধেও শ্রুতি বলেন, 
“অশক্যঃ সোহন্যথা দ্রষ্টুং ধ্যেয়মানঃ কুমারকঃ | 
চুলিকোঁপনিষত। 
অন্ঞানের নিরাশ হইয়া, দিব্যদৃষ্টি না জন্মিলে বাহ্দৃষ্টিতে সেই 
অজর-পরমাআ্সাকে কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। লুতরাং দেখা. 
যাইতেছে আআ ক্ন-চর্শন-ম্বোগই ছিব্যদু্িট, এই দিব্যদৃষ্টি লাভ 
ন| হইলে আন্ম-দর্শন ঘটে না। 
দিব্যদৃষ্টি--ঘিবিধ উপায়ে লাভ হইতে পাঁরে। প্রথম গুরুকপালন্ধ 
তত্বজ্ঞান, দ্বিতীয় গুরূপদিষ্টভাবে অষ্টাঙ্গযোগ সাধন। এই উভয় পস্থাই 
আশ্ম-দর্শন-যোৌগের অন্তর্গত বটে কিন্ত তত্বজ্ঞান সম্পন্ন গুরুর নেব ও 
প্রননতী ভিন্ন, উহার কোন পন্থাই সুলভ নহে। “তুভ্ভিহ্ছ্বা 
প্রণিপাত্িেন পিপ্রশ্রেনশ চেহুস্ক1” ইহাই জ্ঞান বৃদ্ধির 
প্রধান উপায়। 

অঞ্জুন গুরুকপায় দিব্যতৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়৷ আত্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন । 
গুরুরূগী শ্রীরুষ্ণের প্রতি তীহার অনন্যসাধারণ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও 
ও আত্মনির্ভরতাই উহার প্রধান কারণ। তাদৃশ প্রকারে একমাত্র গুরুর 
উপর একাগ্রতা স্থাপন করিতে পারিলে মানবের পক্ষে অপ্রাপ্য কিছুই 
থাকে না। এম্বলে একটি কথা ন্মরণ রাখাঁও আবগ্তক যে, ধিনি নিজেই 
অন্ধ, সে, যেরূপ অন্ত অন্ধকে. পথ দেখাইতে পারে না; সেইরূপ. যে নিজেই" 
অজ্ঞান বা যোগানুশীলন করে নাই, যাহার দির্যবে্র বিকাশে 











৩ | ত্ম-দর্শন-বোগ 





আত্ম-দর্শন লাঁভ হয় নাই, তিনি অপরের জ্ঞাননেত্র উন্মিলন করিতে, অর্থাৎ 
যোগশিক্ষা দ্বার) অজ্ঞানান্ধকাঁর বিদুরিত করিয়া আত্ম-র্শন করাইতে ক্গাচ 
সমর্থ নহেন। এই জন্যই শাস্ত্রে গুরুর ক্বরূপ বুঝাইতে, তাদৃশ দিব্যসেত্র- 
সম্পন্ন আত্ম-দর্শন-যোগ-যুক্ত শ্রীগুরুর কথাই উক্ত হইয়াছে. 
“অন্ঞনিতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাপীন-শলাকয়া । 
চক্ষুরুন্মিলিতং ষেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 
যাহার জ্ঞানচক্ষু অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছাদিত এতাঁদুশ অন্বব্যক্তির 
চক্ষুকে জ্ঞনিরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি উদ্দিগিত করিয়া দেন, সেই 
পরাৎপর সদ্গুরুকে নমক্কার। সুতরাং সেই জ্ঞানরূপ দিব্যদৃষ্টি গ্রদান 
করাই গুরুর কর্তব্য। জগতে অপর কেহই তাদুশ মুক্তিদাতা গুরুর সমকক্ষ 
নিহেন | শাস্ত্রে উক্ত আছে, 
_.. "ন মিত্রং নচ পু্রাশ্চ ন পিতা নচ বান্ধবাঃ। 
ন স্বামীচ গুরে। গ্তল্যং যদৃষ্টং পরমং'পদং ॥ 
জ্ঞানসঙ্কলিনী। 
যে গুরু দিব্যদৃষ্টি প্রদানে পরমপদ অর্থাৎ বাহার কৃপায় আত্ম-দর্শন 
লাঁভ হয়, কি মিত্র কি পুত্র, কি পিতা, কি বান্ধব, কি স্বাণী কেহই তীহার 
তুল্য হইতে পারে না। অপরন্ত_ 
নচ বিদ্ভা গুরো। স্তল্যং ন তীর্থং নচ দেবতা । 
গুরোস্বলাং ন বৈ কোহপি যদ্ৃষ্টং পরমং পদং ॥ ৯৩ 
জ্ঞনিসঙ্কলিনী । 
 খাহার কূপায় আত্মদর্শনরূপ পরমপদ লাভ হু, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি 
দেঘত! কেহই সেই জ্ঞানীগুরুর তুল্য নহে। পরন্ত শিশ্ুওঅর্জুনের স্ভাঁয় 
খরুভক্তি-সম্পন্ন, গুরু-নির্ভরশীল এবং উক্ত প্রকার *গুরুর্গরীয়ান্” অর্থাৎ 





আত্ম" দর্শন-যোগ ও তাঁহার উপায় ৬৫ 








পা ও পিসির? 


মিত্র, পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী, সর্বাপেক্ষা গুরুই রে ইং জ্ঞান হইলেই 
সতত গুরু-প্রসন্নতা বলে জ্ঞানলাভ ও তাহার দিব্যদৃষ্টি স্কুরণ হইয়া 
থাকে । মনে রাখিতে হইবে, গুরুর দৈহিক সেবাই একমাত্র গুরুভক্তি 
নহে, অবিচারিত চিত্তে জ্বনী-গুরুর উপদেশ পাঁলন করিয়া কর্ম করাই 
প্ররুর্ত পক্ষে গুরু-ভক্তির পরিচয় । তদ্ঘারাই গুরু-প্রসন্নতাবলে আত্ম-দর্শন- 
ষোঁগ লাভ হয়। ভগবান্‌ শ্রাকষ্ণও অজ্জুকে তাহাই বলিয়াছেন । 
 “ময়া গুসন্গেন তবার্জুনেদং 

রূপং পরং দর্শিতমাতুষোগাং । 

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমান্ভং 

যন্মে ত্বাদন্যেন ন দৃষটপূর্ববং ॥” গীতা ১১ অঃ 

হে অঙ্ঞন! তোমার আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া 
আমার (আত্মার) এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আগ্ পরমরূপ 
তোম!কে দেখাইলাম ; যাহা তোমার গ্ভায় আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত গুরুভক্ত ভিন্ন 
অপর কেহ পুর্বে কখনও দেখে নানি। মূল শ্লোকস্থিত “তন ।কআ- 
স্বেগাণ্-্রসন্লেস্?, বাক্যের অর্থ আঙ্মনো যোগ বলেন হেতুনা, 
প্রনন্নেন ময়া অর্থাৎ তোমার আত্ম যোগ বলেই আমি ' প্রসন্ন হইয়া এই 
বিশ্বব্ূপ তোঁমাকে দর্শন রুরাইলাম। সুতরাং আত্মজ্ঞান ছারাই যে 
দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ আত্ম-দর্শন-যোৌগ লভ হয়, ভগবঘবক্যে তাহাই সিদ্ধান্ত 
হইতেছে। | 
' ভগবদ্!ক্যে অ'রও সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্ম-জ্ঞান যোগ ভিন্ন গুরু" 
প্রত লাভ হইতে পারে না। সুতরাং আত্ম জ্ঞানই যে সর্ব কর্খের মূল 
ইহা অবগ্তই শ্বীকার্ধা। পরন্ত গুরু গুদন্নতাবলে আত্ম দর্শন লাভ করিতে 
গারিলেও অতঃপর নিদিধ্যাসনরূপ ভনন্ত মনে পুনঃ পুনঃ আত্ম-বিষয় ধ্যান 
€ 


৬. আম্ম্দর্গনঃয়ে'গ. 


সি জ্ী৯েরী সি সত পাস সপ লা তা ৬ নি পর্সপর্বেশ আির্টিপনিপা পি অর উরি বিসিক শরাসস্টি টি এবি 





৯. ৯ 


কিন্ত না' পারিষ্নে- তাহা. কদাচ- দৃঢ় ওস্থায়ী হয়না। অজ্জন.অঙ্ষুনের 
(দেই'আত্ম+দর্শন: যোগ অবস্থা স্থায়ী হইতে প।রে নাই |. তবে বর্ণাশহদাচিত্ত, 
বধ গান অবস্ঠই তাহ:ঃতে স্থিত হইয়।ছিণ, সন্দেহ নাই. 
. আত্ম-তহ-জ্ঞানে' একনিষ্া. ও নিশ্চায়]গ্মি কাবুদ্ধি , দূঢ় না হইলে তাুশ- 
গুরু-্গুসন্নত। লাভ: করা. সপ্তব' নয়। পূর্ণভাবে - গুরু-কপা , বা" রুশ 
প্রসন্নতা লাভ না, কর! পর্য্যন্ত, গুরূপদিই আত্মণজঞান-যুক্ত.নিফ|ম"কর্দর্পষোপ 
আশ্রয়ে, আত্মন্দর্শন*ল:ভের যে চেষ্টা তাঁহার নামই যোগ। এই কন্মযোগ 
আত্ম-জ্ঞান-যুক্ত ভাঁবে স্থির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা! ঘ্ব।রাঁও আত্ম-দর্শনোপযোগী 
দিব্যদৃষ্টি লাভ হইতে পারে। সদ্গুরূপধি্ট আত্ম-তবজ্ঞান, শ্রবণ- 
সননাহ্্যায়ী নিদিধ্যাসনন্ধপ কর্মম-যোগ অর্ধাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
হইতে প্রণ-অপানাদি সকল শক্তি বাঁ উহার যে কোন একটিকে গুরূপদিষ্ট 
অস্তঃ-প্রাণায়াম।দি' সাধন। কৌশলয়ুক্র বুদ্ধি দ্বারা আকর্ধণ পুর্র্বক, হৃংগিগুস্থ 
স্বরে আনিতে:পারিপেই এস্থানে'তাহার স্বরূপ অর্থাৎ যে জ্যোতিং-দশন: 
হট) তন্বারা-আত্ম-দর্শন-যোঁগ্য দিব্য-চক্ু প্রস্ফুটিত -হইতে-থাকে এবং সহজে: 
ইন্জিয় সংযত হইতৈ. আন্ত হয়) এজন্য এ স্থান স্বগীঘার বলিয়। শাস্ত্রে উদ্ধ: 
ইইক্লাছে। এ দিথ্যনেত্রযুক্ত আত্মন্তঙ জ্ঞান-যোখে - কর্মম-যোঁগাগীলন 
ঘা অর্থীৎ-যষ; নিয়ম) আসন, গ্রাঁণা়াম) প্রত্যাহার, ধারণা) ধ্যান :ও. সমাধি, 
এই; অটাঙ্গ বোগানুষ্ঠান ছার. জীবসুক্তিস্বব্ধপ আস্ম-দর্শন-মোগাবস্থা, লা: 
হহ্‌জা,থাঁকে।।- 

অতএব এতন্রা দেখা যাইতেছে যে, অর্জুনের হ্যায় বাহারা-গুরু. 
কৃগ্াবশে আত্ম-জনশবণ যুক্রদৃঢ়'নিশ্্াস্িকা বু্টি বন্ে.একাগ্রতার সহিত 
মন্দ, অর্থাৎ সস বিচার, পূর্বক, অন্তঃকরণ্‌ হইতে অনদ্ভাব সমূহ কায 
মগঃরাকে?) পরিতনগ- পূর্বক... ত৭ রজ:.৩৭৮ সতো লয়'করিরা স্বধন্মোচিত 
সান্লিককং ও. অবল্ষনে॥ সর্ধবতোভাচর. সংকে আশ্রক্৮। করিতে. পারেন, 


আত দর্শন-ঘোগ ও তাহার উপাঁর ৬%. 





তাহারাই গুরু প্রসন্নতাবলে আঁয্স-দর্শন-লাভে সমর্ধ হইয়া *থাঁকেন"।, এবনিধ 
অবস্থার নামই গুরুকুপায় আক্ম-দর্শন। অতংপর ..নিদিধ্যাসন রূপ অনন্য 
মনে পুনঃ পুনঃ সেই পরণাত্ার ধান ঘ্বারা তাহ!র আত্ম দর্শন বোগ সিদ্ধ বা 
জীবনূদক্কি ০ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । জ্ঞান-যোগ,.লয়-,যাগ,.রাঁজ-যোগ, 
ইহাক্৯ অন্তর্গত। এতাদুশ বোগেন্র অনু্ঠনকারিগণই প্রধান যোগী। 
তাহা ভগবদগী তাতেও,.উক্ত আছে। ৰ 


"ময্যাবেশ্ট মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে 1 
রন্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।৮ 
গীতা ১২ অধ্যয়ি 


'আধষাতে (আত্মাতে )'মন একাগ্র করিয়া ও'সর্বদা' আত্মা ক্র থাকিয়া 
এবং পরম শ্রস্ধান্থিত হইয়! ধহাঁরা-আর্মার ('পরমীত্মাঁর ) উপাদগা কাধ, 
উাহারাই "তযাকাজ্” মতে যুক্ততম অর্থাৎ প্রধান"যৌগী,। আর ধীহবর্ধী 
আত্ম-জ্ঞ'ন শ্রবণ করিত অনভ্তণনা হইতে পারেন না এবং তথ্েতু-তমোকিজৌন. 
গা মাগী অগং, তাহা পরিহার পূর্বক, যাহা সখ্জ সাতিবী তীহা 
পরিগ্রহ কারতে সনর্ধ নঙেন, তাহার|ও গুরূপদিই ভাবে পূর্রেঞ্জ বম, নিয়ম, 
আসন, প্র পায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ! ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টার্গ যোগ 
অবলম্বনে আত্ম দর্শনের অধিকারী হইয়! মুক্তিপ্রদ আত্ম-দর্শন-বোগ-সিদ্ধাবস্থা 
অবন্ত) প্রাপ্ত হুইবেন। নন্ত্রধেগ, হঠযে।গ, বা কর্মযোগ ইত্যাদিও বণিত 
আর্থী-দর্র্শ-যোগের অন্তর্গত। এবদ্থিধ যৌঁগীনুষ্ঠীন-কারিগণের সঙথন্ধে 
ভগবগীতায় উক্ত'আছে ১ রা 

"্যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পধুর্ণপাসতে |. 
(সর্ধহন্জ'গম চিন্তা কুটস্থমটিলং অধম 


পাখিটি শর্ট তত 


₹৮ -. আত্ম-দর্শন-যোগ 


রন উন পি আাািপিপসপাসিলাসপাস্পিপাপিস্পিসিপসিসিপাসিলপাসিশসপাস্পিস্পাস্পা পা পাসপিম্পিশিপাস্পিস্পিসপ্্পর পপি পিস পিসি পরি 


সং নিয়ম্যেন্দ্িয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে পরাপুবস্তি মামেব. সর্ববভূতাহতে রতাঃ ॥৮ 
| গীতা ১২ অধ্যায় 
বাহার! সর্ঘত্র সমবুদ্ধি ( অচঞ্চল বুদ্ধি) সম্পন্ন হইয়া এবং ইন্জিয় 
সমূহ সম্যকৃরূপে সংযত করিয়া অনির্বচনীয়, রূপাদি বিহীন, সর্ধবাাপী, 
অচিন্ত্, স্থির, নিত্য, অবিনাপী কুটস্থের উপাসনা করেন, (ই 
সর্ভূতহিতকারিগণও আমাকেই (পরমাম্মাকে ) প্রাপ্ত হন। সুতরাং 
ভগবছুপদিষ্টভাবে . ইন্দ্রিয়ংঘম দ্বারা বুদ্ধির সমত! ও সর্ব ভূতে আত্মদৃষ্টি 
ভাবে একাগ্রতা সাধনই কর্খমযোগ। দৈনন্দিন ভাবে তাহার অনুশীলন 
নিত্যকর্্ বা অভ্যাসযোগ। ঈদৃশ অভ্যাস-যোগাবলম্বনেই চিত্ত বৃত্তি 
নিরোধ, চিত্ত শুদ্ধ, এবং ভেদ বুদ্ধি পরিশূন্য হইয়৷ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও 
আত্ম-দর্শন-যোগ-লাভ যোগ্য নিশ্চিন্ত . অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ইহাই 
গ্রীকৃত যৌগ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যোগ দে ০0 মহেশ্বর 
ত্বলিয়াছেন ) : 
সর্বব চিন্তা পরিত্যাগোনিশ্চিন্তোযোগ উরে ॥৮ জ্ঞানসন্কলিশী 
সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিলে যে নিশ্চিন্ত ভাব উদয় হয় তাহীকেই 
যোগ বলে। যোগ সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রুৰৃষ্ণও বলিয়াছেন, 
 “যোগস্থঃ কুরু কন্ধাণি সঙ্গং ত্যন্তা ধনপ্য়। 
).সিদ্ধাসিদ্ধেঠঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥” গীতা ২য় অঃ 
"হে ধনঞ্জয়! ইন্দ্িয়ঙ্গ তাগ করিয়া দিদ্ধি ও অিদ্ধিতে সমভাবাপন 
অর্থাৎ অহংজ্ঞান রহিত অবস্থায় যোগে অবস্থিত হইয়া কর্ধকর | নই যোগ 
খববিয়! উক্ত হয়। যোগ সন্বন্থে মহর্ষি পতগ্রলি বলিয়াছেন, _ 


"যোগশ্চিত্রবুত্তি-নিরোং” পাতগ্রল-দর্শন 





আত্ম-দর্শন-যোঁগ ও তাহার উপ «৬৯ 


ও 


চিন্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আঁকার বা-পত্রিণাম হইতে না 
দেওয়াই যোগ। আত্ম-জ্ঞানহুক্ত নিত্যকর্শ্ম বা অভ্যাস-যে'গ-অবলম্বন 
কৰিলেই প্রকৃতপক্ষে ঘোগের অবস্থা লাভ হর। এ সবন্ধে ভগবদ্গীতায় যাহ! 
ভক্ত আছে, সাধারণের বোধগম্যজন্ত তাহ|র পদ্থান্বাদ দে ওয়া গেল ৮ 


- পিপি, সটির্পাস্টি পাতি পসরা পাস পাশসপিসপি 





পে 





“অভ্যাসে যখন চিন্তে স্থিরতা উদয়। 
আত্ম-দরশনে মন তুউ অতিশর ॥ 
তন্তান গম্য চিদানন্দ উদয় যখন। 
বাক্যাতীত অতীব্দ্রিয় স্থখে মগ্ন মন ॥ 
আত্ম-দরশনে চিন্ত অবচল থাকে । 
অপুর্বব অবস্থা সেই যোগ বলে তাকে ॥ ২০২১ 
মধুময় সে অবস্থা লাভে ধনপ্রার | 
জগতের যত লাভ ভুচ্ছ বোধ হয় ॥ 
মহা দুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর । 
অপুর্বব অবস্থা সেই যোগ নাম তার ॥৮.২২ 
গীতা ৬ অধ্যায় 


জীবমাত্রই স্ব স্ব কর্ন ফলে দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। আমরা 
দেই প্রাক্তনবশেই মানব দেহ ধারণ করিয়[ছি। সংস।রে আমাদের যাহা 
কিছু কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে কর্ম নামে অভিহিত, প্রণিধান করিলে: বুঝিবে 
ভতৎসমস্তই যোগ। যোগ ভিন্ন কোন কর্ম নাই। তদ্ধেতু আত্ম-দর্শন যোগের 
"স্বাবতীয় কর্মই যোগ। ভগবদ্গীতায়ও. সমস্ত কর্মই 'যোগ নামে অভিহিত 
যোগ ভিন্ন যে কর্ম, তাহা আত্ম দর্শন যোগের বিরোধী হেতু, তৎসমন্তই 'অকর্থ 
'ৰলিয়! শাস্ত্র উক্ত হইয়াহে। এ সম্বন্ধে কোন সাধক বলিয়!ছেন.১--... 


নও ৃঁ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 


এত শি লেশ 





'ীশ্বর জাগেন মনে যে কর্মে কেবল। 
সে ক্ম্মই কণ্ম আর কুকম্ম সকল ॥” 
ক সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় যাহা উক্ত আছে, তাহার পল্ভ-সব'দ এই_- 
| “পরম অক্ষর যিনি ব্রহ্ম নাম তার । ী 
জধ্যাত্ব সে ব্রল্ধ ভাব প্রভার আত্মার ॥ 
জীবের অধ্যাত্ব ভাব উস্তুব যাঁহায়। 
ষেই ন্সেনিক্ষাম যজ্ঞ কম্মা বলে তীয় ॥৮ 
.. শীতা ৮ অধ্যায় 
অতএব আত্ম-ত্বত্ব শ্রবণমনল দ্বারা আঁস্ম-্ঞান-যোগে-ইন্জিয়-বৃত্তি 
যম 'পুর্ধক আত্মারে আত্মরশতাপন্ন করাই মানবের কর্তব্য কর্ম, তদন্যথার 
সংসারে ধর্মকর্ম করিয়াও আঁত্ব-অবিশ্বাস বশে অনেকেই আত্ম-দর্শন যোগ 
লাভের অধিকারী হইতেছেন না) কারণ অসংযমীর় পক্ষে যোগ ছুল্লভ। 
গীতাতে ত্বাহাই উক্ত আছে। তাঁহার গদ্ভানুবাদ এই ৯ 
“কৌন্ত্ের ! সতত আত্মা অসংযত যার। 
_ কহিতেছি আমি- যোগ, ছুশ্প্রাপ্য তাহার ॥ 
আত্মা বার অনুক্ষণ আত্মবশে রয় । 
যত্ব বলে যোগ-রত্ব লাঁভ তাঁর হয় ॥৮ ৩৬ 
গীতা ৬ স্মধ্যায 
মমঃ লৃ্যমের চেষ্টার মামই ফোগীভারস। আমাদের দিত্য কুঠের 
সর, পুজা, ব্রত, নিয়ম, উপবাম, পুরশ্চরগ, রন্ধচধ্যাদি থাকভীয় কমই 
আঁফুসংঘম উদ্ধেস্ত্ে ভ্যান যোগ ও আত্ম দর্শন-লাভের জন্যই জী মস্ত 
ফাবডীয় রর্ধামধ্যে ভুল ও হুল্্মভারে প্রুর্বেক্ত হা য়েগের সামন্ত 
অনুষ্ঠান ধললিই নসভ্নিছিত আজছ । নর্ঘমানে একদা আব্-ালের জতাবে 


মি পি পাস্মিপসিশস্পিরপসমপিসসসসি রিল এ এ -তা 


আম্ম দর্নি*যোগ ও-তাহার উপায় চি 


আত্ম-দর্শন-যেগের উদ্গেন্ত স্ভুলিয়া 'জ্রানীর বংশধরগণ কামনা-বাসন!র দস 
হইয়া পড়িয়ছেন ও পক্ডিতেছেম। -এন্জগ্তই'শিফা, দীক্ষা, সন্ধা, পৃজাদি 
ধর্ম-কর্ম্ম করিয়াও ফোনি ফল-হুইতেচ্ছ না। উহার কারণ 'সন্বন্ধে ভগবান্‌ 
প্রীনু্চ বলিয়াছেন ?-- 

“নান! শান্্ং পঠেল্লোকো নাঁন। দৈবত পুূজনম্‌ । " 

আত্মঙকানং বিমা পার্থ সর্ধবকর্ম্ম মিরর্৫থকম্‌'॥ ৭ 

লোক বিবি শ্রুতি, স্কৃতি, দর্শন শান্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং ধু দেবতার পৃ] 
প্রভৃতি, য়ে ফোন কর্ম করুক না কেন, হে পার্থ! আত্মঙ্গান ভিন্ন সমস্তযই 
বিফল হয়ো থকে । নুতর!ং স্থির সিন্ধান্ত হইল ঘে, একমাত্র আত্মন্ঞীনের 
অভাবে আমাদের ধর্ম কন্মাদি বিফল হঈতেছে। নচেৎ চিরজীঘন এী সমস্ত 
কর্ণাযোগ. অভা'স করিয়াও ফেন অধিকাংশ লোকের চিন্ত-শুদ্ধি হইত্রেছে 
না? কেন ভেদবুদ্ধি দূর হইতেছে না? কেন আত্মন্দর্শন লাভে-অধিক]ী 
হইতেছে না? ইহার একমাত্র কারণ আত্ম-জ্ঞানের অভাব । আত্ম-জ্ঞ/নের 
অভ!বে এ নকল কর্ম সুকৌশলে (যাগ 2 কুম্্য আলটীল্জ।ভ) 
পরিচালিত না হওয়ায়, নঙ্গর বদ্ধ নৌকার ঈ।ড় টানার গ্ঘ1য় চিরজীবন কন্ম 
করিয়াও কর্ধের পরিসমাপ্তি হটতেছে না। ভগবদ্বাঞ্ষ্ে বিশ্বাস করিলে 
দেখিতে পাইবেন, তিনি যথা 'ঘাগ্য ভাবে সকপ্রে জন্যই আঁযু-দর্শন যোগে 
নিত্য সুখের উপায় নির্দেশ করিয়! দিয়'হেন। এ সম্বন্ধে তিনি অচ্ছুনকে 
“যে উপদ্দেশ করিক্প;ছেন সাধারণের বোধগম্যজন্ত তাহার পঙ্তান্থব!দ 
গওয়! হুইল ১ 
“হাঁমাতেই চিত্ত বদি না রাখিতে পায় । 
গাভ্যাল্লে লভুতে মোরে ক্রমে যত্র কর ॥৯ 
 জাজ্যালেও অসমর্থ মদ ভুমি হ৪। 





পিপি রি তা শখ 


২ আত্ম-দর্শন-যোগ 


পাটি ৩ লা তা সিস্ট স্মিত, ৯ স্সিপাস্পা্পস্িিস্সপিস্পস্মিপর্পা সম পাস পাপ পিস্তল সপন 


আমার প্রীতির কর্মে সদা রত রও ॥ 
কেবল আমার তরে কন্ম যদি হয়। 
কন্মেতেও মুক্তি লাভ হইবে নিশ্চয় ॥ ১০ : 
ইহাতেও অসমর্থ হও পার্থ ষদি | | রি 
আমার শরণাপন্ন হও নিরবধি ॥ 
মনঃ স্থির করি কন্ম কর সমুদয় । 
ফলের প্রত্যাণ! কিছু রাখিও না তায় ॥% 
গীতা ১২ আরা 
' ফামনা বাঁসনা প্রহ্ছুত ফলাকাঁজ্জায় কন্ম করিয়া ভগবত প্রীতিকাম» এই 
বাঁক্য বলা এবং ইন্দ্ি়-বিষয়-নিরত-মনে কেবলমাত্র হাত ঘুরাইয়া, কর্মফল 
তীহাতে মমর্পণ করিবার অভিনর, আন প্রবঞ্নার নামান্তর মাত্র। ভগবান্‌, 
তাহার শরণাপন্ন ভাবে মনঃস্থির করিয়া, ঘলের প্রত্য।শা না রাখিয়া! নিষ্কাম- 
ভাবে কর্ম-যোগের অভ্যাস করিতে বলিয়ছেন। অভ্যাসকারী বে চিরজীবনই 
তাহাতে অসমর্থ থাঁকিবেন, ইহ! কি সত্য বলিয়া বিশ্বাদ যোগ্য ? না আত্ম- 
বিশ্বাসের অভাবজনিত কাপু্লুষতা ? ধাঁহার আত্মবিশ্বাস নাই, তিনি 
চিরজীবনই অসমর্থ । আর ধাঁহার আত্মবিশ্বাস আছে, তিনি, অহল্যানন্দন 
“শতানন্দের” স্তাঁয় যুগান্তর পরিবর্তনেও সমর্থ। স্তরাং সমর্থ অসমর্থের 
একটা সীমা নির্দেশ করিয়া, অভ্যাসযোগে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্নে বা বাহকর্র- 
অনুষ্ঠানে লোককে ব্রতী করা আবশ্তক। ঘরে বসিয়া যদ্দি শ্ৃতি, শ্রুতি, 
দর্শন, কাব্য ও জ্যোতিঘাদি শাস্ত্র এবং পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া, 
পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়া স্থৃতিতীর্ঘ, বেদাস্ততীর্থ, তর্কতীর্ঘ, কাব্যতীর্ঘ 
ইত্যাদি অপরন্ত এম, এ, এম, এসসি, ডি, এসসি, পাশ করিতে সমর্থ ব 
“অধিকারী” হওয়া যায়, তবে স্বধর্শু রক্ষার জন্ত গুরুমুখীনডাবে নিত্য-কর্ধ 





আত্ম-দর্শন-যোগ ও তাহার উপায় ধও 


অর্থাৎ “হন্দদ্য। গাশ্টরত্রী” ও “মানমহন গ্লু” আ্বলপ ক্রিয়া" 
যোগবুক্ত অধ্যাত্ম বা আত্ম-বিদ্তা-লাঁভে চিরজীবনেও কি সমর্থ বা “অধিকারী” 
হওয়া যায় না? ফুটবল খেলাদি, শারীরিক ক্রিয়া কৌতুক এবং পিংহ ব্যাপ্রাদ্দি 
হিংস্্, বন্য জন্তকে শিক্ষা দ্বারা ও এবিধ অন্যান্ট বিষয়ে নান! প্রকার 
শক্তি সঞ্চয় করিয়া, প্রতি-যাগিতা-ক্ষেত্রে যদি পাশ্।ত্য জাতিকে পরাভূত 
করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা হইলে কি একমাত্র স্বধর্ম রক্ষাকল্পে 
আত্ম দর্শন যোগ অবলম্বনে ইন্ট্রিযসংষ দ্বারা আল্মার উন্নতি বিধানের 
প্রতিযোগিতা পোষণ পূর্বক অপরাজেয় আম্ম শক্তি অর্জন করিয়া পুর্্বতন 
পিতৃপুরুষগণের নাম. গৌরব রফা করা বায় না? ইহা কি বিশ্বাস 
যোগা? না সত্য? ইহা কখনই সতা হইতে পরে না। অতএব 
হে আর্ধসন্তানগণ! হে যোঁগিখষির বংশধরগণ ! বর্তমান মহাহর্দিনে 
আম্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্ম-তত্ব-জ্ঞান অনুনরণে আত্ম-দর্শন-বোগাঁব" 
লম্বনপূর্র্বক স্বধর্্মরক্ষায় আত্ম নিয়োগ কর। একমাত্র আত্ম-দর্শনযোগ 
বলে স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। আত্ম-দর্শন-যোগের লক্ষ্য মুক্তি । ইহ! শুনিয়া 
ভীত হইও না। উহা শুধু “মরণান্মুক্তি' নহে। আত্ম-দর্শন-যোগের লক্ষ্য_-"' 
'জীন্মুত্তি বা! দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত। ত্ব।কম-চর্পন্নি 
স্মোগই অসহ্বোগিতান্প চ্ল্পহ্ম আনলের্শ” 1” আত্ম- 
দর্শন-যোগের অবস্থা__সংদাঁর বা স্ত্রী পুত্র ত্যাগ নহে, উহা ইন্দ্রিয় অসংযম- 
জনিত বিকার বা আসক্তি ত্যাগমাত্র। মনে রাখিও আমাদের প্রাচীন 
পূর্ব পুরুষ যোগিখবিগণও স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত থাকিয়াই আত্ম-দর্শন-যোগবলে 
ইঙ্ছামাত্র অসাঁধ্যসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

অতএব বর্মিত আত্ম-দর্শনযোগের উদ্দে্-_-জ্বাকআ-চর্শন্নি। ফল-- 
ধন্স, অর্থ) কাম) তমোল্ষ এই চিতুন্ব্গ্গ। তাহার 
পঙ্থা_জ্লাত্সডন্তান্ন। উপান্- কুউন্ছ ঢচতন্যা স্রল্পপ 


মা 0 আয়নানি-যোগ 


তা তাপস পিস 


প্রাপাসলা। তাহার ্রতিষঠাস্থল--শপ্পো তেল, বা 
আনাভন্তা-পাক্স | চরম বক্ষ্য--মুক্তি 1 ভ্রুক্াহিম্ছুত্ে 
গছিত্রাহ্ম। পথ প্রার্শক-- শ্রীগুল্রচ | অবলমন-০সক্ৌস্পত- 
ম্যুক্ডন ্কর্্প আ্রাত্বোগ । দিদ্বাবস্থা--সর্বর্থভতে আক 
কম্পন আর! টচতন্য-সক্ম।ধি। 'বিকারাবন্থা-লহাক্ক- 
মো প অবিছ্য। বা সংসাহ্ব আসক] ব্জনিত্যাকস্থা-_ 
আ্সন্দুক্তি, স্ষপ ও জাগ্রজ্ভ ভ্ডাব্জ। নিত্যাকস্থা__ 
দমাস্নদশন্ন-ম্ঘোগ”। পুর্ণাবস্থা- ব্রহ্গান্ঞাব। আআ! 
'শল্িঙ্গ শম্দ-ক্ষলাস”জ্বহহ, ভ্রেজ্া্সি” ইহাই আগার, 
ঘোগের মুল আভ্িন্যযন্ভিন। 











ক্লক 
দ্বিতীক্প প্রকরণ । 


সনক্ম-ভ্ঞানন-ক্ঘগে আম সবদঞ্পর্ন। 

আঁম্ম দর্শম-যোগ বুঝিতে হইলে আহুজ্ঞাঁন বিষয়টি ভালি করিয়া! বুবিত্তে 
হইবে! আমাদের নিত্যকর্ণহুষ্ঠানের উদ্দেশ্তই হইতেছে, জ্ঞানকে মার্জিত 
করিয়া! জাত্ম-দর্শন-ষোগে উহার শক্তি বুদ্ধি করা । সুতরাং নিহাকগ্ম 
স্বারা, যে আম্মস্ণানকে মার্জিত করিব, সেই আত্মজ্ঞান বিষয়টা ভলি করিরা 
বুঝিতে না পারিলে মার্জিত করিব ফি? আত্মজ্ঞান শবেয সাধারণ 
অর্থ নিজ সম্বন্ধে জ্ঞান। এখম নিজের সম্বন্ধে জন বুঝিতে হইলেই 'নিজ 
অর্থাৎ আমি” ফে? ইহাই সর্বাগ্রে যুঝিবায় চো করিতে হুইয়ে। 
যে ব্যক্তি নিজকে চিনিতে না পাপে, লে অপরকে 'চিনিতে পারে না । 
সুতরাং নিজের তত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সাধায়ণতঃ স্থলঘেহের 
কথাই বুঝিয়া থাকি বে, -“জ্য।হ্মাব্ল জেত।” তামা ন্ হস্ত” 
শতবাঙ্মান্ল্ গলি পানাম আহক ইত্যাদি) দেহের 
এই সকল অক প্রত এবং এই স্থদেহের মহিত যন্বন্ধবিশি্ট আমার স্ত্রী, 
ক্গমার ফলা, আমার পুভ্, আমার ভাতা, আমার কতীয় এইভামঘ আমি, 
গ্মামায় গেছ হইতে রত কিক, জগদ্ভ্ঘাও আমার দৈহিক সস্ন্ধ 


নিও আত্ম-দর্শন-যৌগ 








সং শিলা পাস 


বিশিষ্ট যত বস্তু আছে, তাহাদিগের মধ্যে ৮ত্মাক্তিন্বেচগ ? খুজিতে 
গেলে, অবশেষে পুনরায় আসিয়া নিজদেহের ভিতরই আমার নিজেরু* 
অস্তিত্ব বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু দেহের কোথায় আমি, অধিষ্ঠিত, 
দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, তাহা চিন্তা করিয়া নিজকে «প্রত্যক্ষ 
করিবার চেষ্টা করি না এবং কিরূপ করা করিলে ত্মান্সিক্ে” 
ধরা যায়, ০ভ্বাচ্িন্ক,” শ্রকুত সুখ শাস্তি প্রদান করা যায়, তাহার 
চিন্তা না করিয়া, অজ্ঞানতাবশতঃ দেহের ভোগ স্থখেই অহনিশি ব্যস্ত 
খাকি, চক্ষের উপর নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, কেহ দেহতাগ করিলে, 
দেহের মহিত তাঁহার সকল নন্বন্ধ শেষ হয়। তখন তাহার স্ত্রী, পুত্র, 
স্বাসী, ভ্রাতা, প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুবর্গ ঘে কেহ হউক না কেন, চিরকাল 
যে দেহের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধ বলিয়া! সেই দেহের কত আদর যত্র করিয়াছেন, 
তাঁহারা এখন এ দেহকে দর্শন করিতেও যেন ভীত হন। হায়! বে দেহের 
ভোগ সখের জন্য বহু প্রকার পাপাচরণ করিতেও যাহারা কিছুমাত্র কুন্ঠিত 
ইন নাই, মেই দেহের আজ কি দুর্গতি! আম্মীয় বন্ধুবর্গ এ দেহকে তখন মৃত 
বা শব জ্ঞান করিয়া, তাহার জন্য একমাত্র রোদন করা ভিন্ন এ দেহকে আর. 
আপনার বলিতে সাহস করেন'না । এ দেহ যে সকল উপাদেয় খাগ্ভের জন্ত ' 
লালায়িত ছিল, এখন তাহ|কে সেই সকল খাওয়াইয়া দিলেও খায় না। 
ভাহার নিতা বিলাস সামগ্রী পরাইয়া দিলেও সে সন্তষ্ট হয় না; আত্মীয় 
বন্ধুগণের করুণ রোঁদনধবনিতেও সে কিছুমাত্র কাতর হয় না। সে তখন 
চিন্পুন্তপিকাবং ) তখন তাহাকে অগ্থিসাৎ কর, আর জলেই ডুবাও, 
তজ্জন্য সে কিছুমাত্র বিচলিত বা কোনরূপ কষ্টান্তব করে না। আত্মীয় 
বন্ধুগণও ধাহ।র অবসনে শোক দুঃখে ব্যাকুল হন, দিবা নিশি অশরবর্ধ্ণ” 
করেন, সে কি দেহের জন্য, না দেহীর জন্ত, করিয়া থাকেন, তাহাঁও তাহার! 
জানেন না। অথবা এতাদৃশ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াও আত্মাবস্থা পর়্্যা 


জপ, পম ০ ৯ পা সরি সার 


আত্ম-জ্ঞান-যোগে আত্ম-দর্শন থপ 


সমস 


লোনা ঘ্বারা নিজকে চিনিবার জন্য অনেকেই তত্বানুদক্মীন করেন না । 
মায়া-মোহে অজ্ঞান হইয়। সব ভূলিয়৷ পুনর্্বার নিজের অনিত্য দেহকেই 
তানি” “মামি” করিরা অসীম যন্ত্রণা তোগ করিরা থাকেন। 
এরূপ অজ্ঞানতাবশেই জীব সংসারক্ষেত্রে বিচরণপুর্বক দেহের সুখেই 
আত্ম-স্খ, দেহের সন্বন্ধই আত্ম-সন্বন্ধ, দেহের কর্মাই আত্ম-কণ্ম, দেহের 
ধন্মুই নিজের স্বধর্ম, ইহা! মনে করিয়া, একজন অপরকে ঠকাইয়া 
বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করে। কেহ অগরকে প্রবঞ্চনা করিয়া, কেহব! 
অপরের জিনিষ চুরি করিয়া অর্থবাঁন্‌ হয়। কেহব! অপরের বৃথা নিন্দা করিয়া 
(নিজের সন্মান প্রতিপত্তি বুদ্ধির চে করে। কেহবানশ্বর দেহ বা 
অনিত্য বিষয়-মদ-মত্ততায় ক্ষীত হইয়। অহঙ্ক/রে ধরাকে শরা জ্ঞান 
করিয়া যেন স্বধর্মন্ান্সে তদপেক্ষা দুর্বলের পীড়ন জন্ত প্রতি নিয়ত মিথ্যা 
সুযোগ অনুসন্ধান করে এবং অনিত্য-ভোগের অতৃপ্ত তৃষ্ণার ব্যাকুলতায় 
কত ধর্দ-কর্ম দেবতা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বধন্ম-বিক্ুদ্ধকর কর্মের অভিনয় 
করিয়া, নিজকে ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য নানাভাবে জয়-ডঙ্কা 
বাজাইতে লজ্জান্ুভব করে না। ধশ্মকর্মের নামেও ঈদৃশ প্রবঞ্চনা ও 
'প্রতারণার় আজ দেশ প্লাবিত হইতেছে । জগৎ খুঁজিয়া দেখ প্রা 
পৌনে যোঁল আনা লোকের শান্তি নাই, সকলেই অভ গ্রস্ত) অথচ 
কিসের অভাব জানে না। অনিত্য বস্তুর অভাব একবার পূর্ণ হইলে, 
পুনর্্বার তাহার দিগুণ অভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু এই জগদ্ব্ধাপ্ডে 
এমন কি বস্তু আছে, যাহা পাইলে জীবের আর কোন অভাব থকে না) 
আর কোন বস্ত পাওয়ার লালসা জয়ে না; তাহার তত্বানুদন্ধান করে না। | 
জ্ঞান পাইলে জগ্ঘতে আর কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না) একমাত্র 
ঘে শান্ত্রটী অধ্যায়ন করিণে সর্ব-শান্ত্র৬ব-বেহা হওয়! যায়; যে তত্বানুণীলন 
করিলে, জগদ্ত্রদ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ব পরিজ্ঞাঁত হওয়া যায়) যে 





স্পা পক 





৭৮ . আত্ম-নর্শন-যো 


শ পপাপা্পাসপিস্পিশাসপিউপিপা্পীপাসপাস্পিপিসপিসপাাাপাপাপাাপাশাপশাসিসপিিসপাশাাতাশি সপাসিিআাসপিসিপিসিসসিপঅপস্চগস্স ভ্সপসিলিপাসসি পা পা. 


আন্বাদ পাইপে ' জগতেধ আতর কোন বন্তর. আন্বাদ পাইতে বাকী 
থাকে না, একমাত্র সেই বস্তটার নাম জমান শ৮ আ। 
“তাস ভন্তা ৮ ॥ 

দেই প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ “আত্মজ্ঞান” অনুসন্ধান না করিয়া, দেহকে 
আত্ম-ন্ঞান করাই জীবের যত ছুঃখের মুল। অথচ আমার দেহ ভিন্ন,*আমি 
দেহ, একথা কেহু বলেন না । অথবা! দেহ আমি নই, ইহা! মনে করিয়া 
“তানিন কে? অনেকেই খু'জিয়। দেখেন না। নীয়া-মোহে বিষাদিত 
অঞ্ুনওএই অবস্থার স্বর্্ম ত্যাগে উদ্যত হওয়ায়, স্বধম্মোচিত কর্ন প্রবৃত্ত 
করার জন্ত কর্ম প্রারস্তে গুরুরপী শ্রীকৃঞ্চ তাহাকে দর্মীগ্রে সাংখ্য-যোগে 
আম্ম-জ্ঞান গুনাইতে বাধ্য হইয়ছিলেন যে ““তচ্মি চেহ ন্নও% 
“লেহ হইভে পুখগ, বিজ্ঞ” তুমি নিত্য' অবিনশ্বর, জয় মৃত্যু 
রহিত; “তোমাঁকে অস্ত্রে ছেদন করিতে পারে না”, “অমিতে দাহ করিতে 
পারে না", "জলে ডুবাইতে পারে না”, “বায়ু শুফ করিতে পারে না” ইত্যাদি 
গীতার এই সকল কথা আজকাল প্র।য় সকগেই জানেন। সুতরাং আছি 
এ স্থদে তাঁহার পুনরুল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে ধাহারা বলেন 
“আত্মজ্ঞান” শ্রবণে জয়ে না, উ.হ'দের অজ্ঞানভ! নিধুতির জন্য “আত্মদর্শন 
যোগ” গ্রন্থে আত্ম-জ্ঞান সন্ধে আমার বণিত বিষয় (প্রীন্লীমতী ষে'গেশ্বরী 
মাতার প্রতিষ্ঠিত “আত্মজ্ঞান এদায়িনী সভার” মহছুন্দেশ্ত প্রমাণ ) এবং, 
গীতার বিকৃত ব্যাখ্য। খণ্ডন জন্ত;) অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত গীতার্প 
্ষবিস্তা বা যৌগশাস্ত্বের দৃষ্টান্ত, স্থানে স্থ'নে উল্লেখ করা আবশ্তক। 
আঁজুত্ব বা আত্মঙ্ান অনুশীলন করিতে হুইলে বিশেষ ভাবে ম্মরণ রাখা 
বর্ডিবা ধে, আঁসবজ্ীন প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপর মনন, তৎপর 
নিদিধ্য:সন কারতে হইবে । (এতৎ সন্ধে “আত্ম-দর্শন-যে।গ” প্রকরণে" 
বিস্ততরপ “ম'লোঁচনাঁ, করা গিয়াছে । ) এইজগ্ঠই ভগব।ন্‌: ্রীকুঞ্ণ “নংসর- 


আত্ম জান-য়োগে আম্ম দর্শন ণনি. 








১. পো শরসিএরী ভীজশি অসি স্পা তাস 


মোহ্নন্ধ,” বিষ।দিত- অক্জুনরে প্রথমেই. দাংখাযোগে- আঁজ্-জজন: শুনাহয়া 
নিষ্চ।ম কল্্রবোগে এবুত করণেস্ছায় বলিয়হেন"১-- 

“এষা তেহভিহিভ। সাংখ্যে বুদ্ধি ষোগ-স্বিমাং শৃণু |: 

বৃদ্ধা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাহ্যসি ॥ 

' নেহাভিক্রমনাণোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যাতে। 
সবল্পমপ্যন্ত ধণ্মন্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াং ॥ গীতা ২ অঃ 
আত্ম-তত্বে (আম্ম-জ্ঞান*বিষয়ে) তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইল. 
অতঃপর কর্মযোগে যাহা! বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। হেপার্থ! ম্মে 
নুদ্কি মুক্ত হইল তুর্মি কর্্ম-বহ্দন্ন ত্যাগ স্ল্রিতে 
পাল্লিবে তাহাই: আভিশতিছিহি। এহ শিক্ষা ন্ক্্দ 
ম্বোগেল্স এপ্রান্রক্তে ভ্িস্কনত1 সবই প্রজ্যনলাম্ত 
(ল্লরিঘ্র ) নাহই১ এই খর্দেন্স অঙ্গ মাত্রন্ড অন্নুষ্ঠিত 
হইত জীব জাহ্ষম্মতা-জন্নিত অহসাল্সাতাজ্ভ্- 
ভস্প; হহ।ভশ্ব হইতৈ" পক্ডিত্রাশ পাও) সুতরাং 
আত্মাকে" প্রথমতঃ শ্রবণ করিয়া দেছাত্ম“্রম দুর অর্থাৎ. দেহ ওসআত্মা! পৃথক্? 
এই? জ্ঞান. মনে দৃঢ় বাখিতে হইবে. দেহ- নশ্বর, আত্মা, অবিনশ্বর, 
“চতুর্কিংশতি-তৰ' সমবায়ে, গঠিত দেহ: একটা “ফেত্রু মাত্র। অতএব দেহ? 
কখনও আত্মা বাঁ' “আমি? হইতে পাবে 'না।: ভূমি ও'তৃম্যধিকারীর “চ্যায়? 
আছি" দেহক্েত্র হইত পৃথক ও* শ্বতন্্নস্ত ॥ দৃচতার - সহিত: এই জ্ঞান: 
হওয়ার” লামই মনন; ফিন্তু: মনন কথাটা বুঝিতে. হইল মন: কি বস্ত'তা হার 
কি ধর্ম, ও কি কর্ম, তাহা না বুঝিলে প্রকৃত ভাবে মনন হইতে পারে লা: 
"মন: পিন্ধটা, অন্তি * বৃং,,পরিদৃর্ঠদাদ্‌.বিশ্ব-ব্রচ্ধ।ও-বেরগ মন-হুষঈতে 

উতগন,, তোন।র দেখরূপ" ক্ষু ব্রন্ধা.9.. সেই. মন. হইতৈ-উদ্পন্,হরাঁধ, 





্পর্শী 


৮৯ _. আত্ম-দর্শন-যোগ 


রস সস পিস 





সস 





সেই বৃহৎ মন ও ভোমার ক্ষুদ্র মন একই বস্ত। ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞনি মনের 
পরই তিন-টা শক্তি। তন্মধ্যে অহংতত্বনিষ্ঠ বদ্ধ জীবায্মার “ইচ্ছাশক্তি” গুণ- 
বৈষম্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ললাটে মনঃ-রূপে, বিষয় সংকল্প ও চিন্তাদির ঘ্বারা 
পরিচালিত ; “জ্ঞানশক্তি” হৃদয়ে, চিত্ত বুদ্ধি ইত্যাদি অস্তঃকরণ বুত্তি দ্বারা 
গ্লরিচালিত এবং কক্রিয়াশক্তি” নাভিদেশে শ্বাস-প্রশ্বাস ও বৈশ্বানর-রূপে 
তুর অন্নাদির পরিপার ও রসরক্তাদি ঘ্বারা জীবনী শক্তির পোবণ, বর্ধন ও 
রক্ষণাদি করিতেছে । সুতরাং এক মনই নানা স্থানে নানা তাবে কাধ্য 
রিয়া থাকে, এ বন্বন্ধে মহাভারতে উক্ত আছে _ 


“মনোমহান্‌ মতি ব্রা! পুর্ববদ্ধি খ্যাতিরীশ্বরঃ 
জ্ঞা সম্ঘিং চিতিশ্চৈব স্মুতিশ্চ পরিপঠ্যতে 
পর্যায় বাচকাঃ শব্দা মনসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৮ 
. মহাভারত শান্তি পর্ব 


' মন, মহন, মতি, ব্রন্ধা, পৃর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সন্ধি 
চিতি ও সৃতি মনেরই পর্য্যায় বাচক। মনের দুইটা মুখ, একটী বহিন্মথ 
ও, একটা অন্তুমু্থে | ইন্দ্িয়-ব্বিয়-নিরত মনই বঙিষু্ধী মন 7) এবং ইন্দরিয়- 
বৃত্তি-বিরহিত যে মন, তাঁহ!কেই নিঃদ্ মন বলে। এত্াদুশ স্থির মনই 
তগবদগীতোক্ত মন। “উদ্ধমূলন ধংশাখমশ্বথং প্রাহুরব্যয়ম্” 'ঈদৃশ মন 
বুদ্ধিতত্বের সহিত যুক্ত হইলেই জ্ঞনিশক্তি” বিকাশ প্রাপ্ত হয়। .. এই- 
জন্যই সাধারণ কথায়, বলে, “মনোযোগ দিয়া কাজ কর)” মনে প্রাণে 
ধক্য,কর, ইত্যাদি। | | 

অগ্রির দাহিকা শক্তির ন্তাঁয় মনের কামনা শক্তি স্বতঃসিদ্ধ। বহিমুখ 
বন্ধ করিয়া অন্তমূ্থী বা আত্ম-জ্ঞানোনুখী করার সংকদ্পঘশে মনের যে 


আত্ম-জ্ঞান-যোগে আত্ম-দর্শন ৮১ 


ঘনীভূত অবস্থা, তাহার নামই “ইচ্ছাশক্তি” বা পনিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধি”। 
ইহা “মহতুতের” কার্ধ্য € 

অগ্রিষ স্বাভাঁবিক ধর্ম “তাঁপ”” মনের স্বাভাবিক ধর “স্পন্দন বা কর্মী” 
নিশ্চয়াম্মিক! বুদ্ধিবশে ঘনীভূত মনের যে স্পন্দন, তাহাই মনের কক্রিয়াশক্তি 
ইহা'* “অহংতত্বের” কাঁধ্য । নিশ্চগ্লাস্মিকা বুদ্ধি কতক ধ্যানযোগে ঘনীভূত 
অবস্থ। প্রাপ্ত মন; প্রাণাত্মার জ্ঞানরশ্মিউস্তাপে, যতই তাপযুস্ত হইতে 
থাকিবে, ততই দৃঢ় ও উজ্জল জ্যোতিযু-ক্ত হইয়া, “জ্যোতিরীশ্বর পরমাত্ম1” 
বা! আত্ম-দর্শন-ঘোগ্য শক্তি লাঁভ করিবে এবং ক্রমে পরা-অবস্থায় “সোহহংতত্বে” 
মুক্তি ব! ব্রদ্ষৈকত্বতাবে “সচ্চিদানন্দ্াবস্থা” প্রাপ্ত হইবে। ইহাই মনের 
সাধারণতঃ পরিচয় এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির অভিব্যক্তি। 

দিবাকর সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিজালে পৃথিবীর তমঃ বা অন্ধকার বিনাশ 
পুর্র্বক ধরণীকে নিয়ত বিশুদ্ধ এবং ধারণা শক্তি বদ্ধনে ঘনীতৃত করিয়া 
সুক্মভাবে তাহার ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, আত্মারূপী সূর্য ও তন্রপ 
জ্ঞানরশ্মি দ্বারা মনের তমঃ ( অন্ধকার ) নাশ করিয়া, তাহাকে বিশুদ্ধ এবং 
নিশ্চয়াম্বিক! বুদ্ধিম্বরূপ ধারণা শক্তি বলে তাহা ঘনীভূত বা! সুদৃঢ় করিয়া 
ক্রমে অন্তমুথে “হুম্ষ-দেহ-গঠন* রূপ ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে ; 
কিন্ত সন সতত বহিমু্খগামী এবং ইন্দরিয়-বৃত্তি-বিষয়রূপ “অপরা-প্রক্কতি” ব। 
মায়া-কুজ্মাটিকাবৃত থাকায় প্রাণায্মার জ্ঞান-রশ্মি ভূ-তত্বগত মনের উপর 
সহজে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। তদ্ধেতুই মন সতত অপরা-প্রক্কতি যুক্ত হইয়! 
স্থল দেহের কর্মী লইয়াই আসক্ত থাকে এবং সেই আসক্তির প্রবলাকর্ষণে 
ইন্জিয়-সঙ্গগত অবিশুদ্ধমন, বহিরিক্দরিয়-বিষয়* বিমুগ্ধ-বাসনার হাঁস বৃদ্ধির 
তারতম্যান্গিসারে নানাভাবে পুনঃ পুনঃ স্থল শরীর গঠন করিয়া অনিত্য 
শোকণ্ছুখ ও মাঁদা-মোহে অভিভূত হয়। সুতরাং এই স্থল দেহই মনের 
"বিকার অবস্থা” এবং সুক্ষ্-দেহই মনের পন্বরূপ অবস্থা” যে শক্তি এ মায়া" 

রি 


আপ তসপ সপরী সা পি পি কান সিএ পিপিপি 


৮২ আত্ম-দর্শন-যোগ 





কুঙ্াটিকা অপসারিত করিয়া অপরা-্প্রক্কতিগত মনের পরিত্রাণ সাধন করে 
তাঁহার নামই “মন্ত্র বা স্তোত্র” । এই মন্ত্রশক্তি বলে, মনকে তাহার স্বাভাবিক 
অর্থাৎ “আত্মা” বা “স্বরূপ” অবস্থায় সতত জ্ঞানার্গলে বদ্ধ রাখিবার জন্তই 
 চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে ১. 
“রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষৌজহি'ঃ এ 

এই প্রার্থনায় প্রথমেই পরাপ্ররুতিস্বরূপা “অর্গলাদেবীর” স্ততি দ্বার! 
মন হইতে, বহিমুর্খী কামনা-বাসনাযুক্ত স্থুল দেহভাঁব, অপসারণ উদ্দেশ্রে 
ও অন্তমুর্খী পরাপ্রকৃতিষুক্তে সুক্্রতাব গঠনেচ্ছায়, চণ্ডীতে বর্বপ্রথমেই 
অর্গলান্তোত্র ঘার! মনকে ত্রাণ করিবার চেষ্টা করা হ্ইয়াছে। অজ্ঞানতা- 
বশতঃ আমরা এ স্তোত্রের প্ররুত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্থল শাস্ত্ার্থ 
বা. শবার্থ জ্ঞানে মুক্তীতে শুক্তিভ্রম উৎপাদন করিয়া থাঁকি। এরূপ 
আমাদের প্রায় বাবতীয় ক্রিয়া কর্ম অর্থাৎ সন্ধ্যা, পূজা, ব্রত, নিয়ম, আচারামু- 
টান, ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম প্রত্যাহার সমস্তই সেই আত্মজ্ঞান যোগান্ু- 
ঈীলন পদ্ধতিরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । আমাদের সন্ধ্যাপূজাদি নিত্যকর্দের 
উদ্দেশ্ত, অপরাপ্রকতিগত, ইন্দ্রিয-বিষয়-বিমুগ্, বহিমুর্খী চঞ্চল মনকে 
ত্রাণ .করা অর্থাৎ মনকে অন্তমু্খী . পরাপ্ররুতিযুক্তে, ঘনীভূত করিয়া 
তাহার “ম্ব”-রূপে বা সুস্দেহে প্রতিষ্ঠিত করা । এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়াম্মিক। 
বুদ্ধিবলে তাদৃশ প্রণালীতে মনের মুক্তিসাধন ও তাহাকে পরমাম্ম ঘা! 
্রক্ষসপ্ভাবাঁপন. করাহি আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম, সেই স্বধন্মো্দেম্তে বুদ্ধি-বৃততির, 
থে অবস্থা সম্পাদন হইলে, সুক্ষ দেহের প্রকৃত তত্ব প্রণিধাঁন করিবার শক্তি 
উ্,দ্ধ হয় এ পরাবুদ্ধির নামই. “লাক্স ভান্ন |” পরন্ধ উক্ত শ্বধন্থী- 
নূধায়ী কর্মের গতি বা৷ ক্রিরাপরিচালনবিধি, যথাযোগ্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অনুষ্ঠিত .. 
হয় কি না, নি:নংশয়রূপে তাহা সপ্রমাণ-উন্দেগ্তে পূর্বতন যোগি-খধিগণের 
প্রত্যযক্ষান্ভূত: জ্ঞানের 'যে. আদর্শ, তাহার. নামই. শান্তর ।.. স্মলণা 
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ল্রার্িতে হনে সাজ আঅন্ুুন্য কর্ডজক প্রশীত। 
সআন্মুশ্ কখনও স্পাজ্ দ্বাল্লা তলে হস নাই। 
ছবান্ুজ্য ততম্মেল্েল্স কুত্ভী। “মন্ন১৯ যে শক্তি ঘারা সেই মনের 
ত্রাণ ঘা মুক্তিপাধন হয় তাহার নাম মন্ত্র। মনকে ত্রাণ কর!র 
প্রধীনতঃ দুইটী পথ, একটা "শুরু-শক্তি”, দ্বিতীয়টা এনন্ত্র-শক্তি' | 
মন্ত্ও গুরু কর্তৃর্ক প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্র নির্বাচিত হয় শাস্ত্রের 
স।হায্যে, সুতরাং বেই শাস্ত্রের যিনি অধিকারী, অর্থাৎ পূর্বে ধিনি 
আস্ম“দর্শন-যোগ অবলগ্ধনে আত্ম-তত্বানুশীলন দ্বারা শম-দমাঁদি শুণযুক্ত 
হইয়া! ইন্দ্রিয়-বিষয়-বৈরাগ্যবশে স্বীয় মনকে ত্রাণ করিবার তত্ব অবগত 
হইয়াছেন এবং সেই তত্ব পূর্বতন যোগি-ধধিগণের প্রদর্শিত শাস্ত্রূপ 
প্রমাণের সহিত নিজের কর্শ যোগানুশীলিত পন্থা সপ্রমাণ জন্য সত্যা সত্য 
বিচার দ্বারা প্রক্কৃতভাবে সত্যকে আশ্রয় করিয়া নিঃসংশয়ূপে জ্ঞানের 
পরিপকতা বা প্র্ঞা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত 
শান্বক্জ)তনিই গুরুরূপে অপরকে ত্রাণ করিবার অধিকারী । 
ধিনি নিজের মনকে ত্রাণ করিতে না পারিয়াছেন, তিনি কদাচি অপরের, 
মনকে ত্রাণ করিতে পারেন মা, যেহেতু তাহার আঁত্ম-বিষয়ক-জ্ঞান নাই। 
্রথমে আত্মজ্ঞান না হইলে শাস্ত্র গাঠ যা অন্ত কোম প্রকার টিন 
সকল হয় না। ভগবান্‌ পরাশরও তাহাই ধলিয়াছেন-.- 


“নির্বেবদাদাত্ম-সংবোধঃ সংবোধাচ্ছান্তর দর্শনম্‌। 
শান্রর্ঘদর্শনাদ্রাজংস্তপ এবানুপশ্যতি ॥” . পরাশর গীতা 


নির্ধেদ অর্থাৎ দেহের শশ্বরতাভাৰ হইতে আত্মন্ান, বাকা" 
ভন্তান্ন হইত্তে স্পাজ্জ দর্শন ও শান্তার্থ দর্শন হইতে তগন্তায় 
প্রবৃত্তি হই থাকে । সুতরাং প্রথমতঃ আত্ম-তর জ্ঞানে চিত্তের মপলিনতা 


০ এসি সিটি 





৮৪. আত্ম-দর্শন-যোগ 


বিদুরিত না হইপে, কি শাস্ত্রপাঠ কি ধর্ম-কর্শের উপদেশ কি 
তদাচারানুষ্ঠান দ্বারা কোনই ফল লাভ হয়না । যথা--মলিন বস্ত্র ধৌত 
না করিয়া তাহাকে কোন প্রকার বঙ্গে রঞ্জিত করিতে চেষ্টা করিলে, 
সে যেমন মলিনতা! প্রযুক্ত তাদৃশ মনোজ্ঞ ভাবে রঞ্রিত হয় না, সেইরূপ 
ইন্ড্িয-বিষয় কর্তৃক মলিনত! প্রাপ্ত মনকেও প্রথমে আত্মজ্ঞানরূপ ক্ষা'রে 
সিদ্ধ না করিয় শাস্ত্র পাঠ, নাম কীর্তন, কঠোর ব্রতোপবাস, বহু দেবতার 
পুজা, কোটি কোটি হ্বর্ণ, রৌপা, গজ, অশ্ব ও ধেন্ু দাঁন, কোটি অশ্বমেধ- 
য্ত বা অগ্নি হোত্রাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, তীর্ঘযাত্রা, দেবযুত্তি দর্শন ও 
প্রতিষ্ঠাদির বাহানুষ্ঠান, মৌনাবলম্বন, ভন্ম-জটা-বক্কলধারী হইয়া সংসারাশ্রম- 
ত্যাগ, পুরশ্চরণ, প্রায়শ্চত্তাদির বাহাড়ম্বররূপ অজ্ঞান প্রস্তরে যতই 
পুনঃ পুনঃ আঘাত কর না কেন, কিছুতেই মনোমলা অপসারিত হইবে ন|। 
স্তরাং অবিশুদ্ধ মনকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাসের উজ্জল রঙে রঞ্জিত করিতে 
প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও একমাত্র আত্ভ্ভান্দেল্প তভ্ভান্দে 
তৎসমস্তই পগুশ্রম বা বিফল হুইবেই হইবে । ভাদশ মনের ঘারা কদাঁচ 
আত্ম-দর্শন লাঁভ হইতে পারে না। ইহা আমাদের সমাজের গুরু, 
শিষ্য, পুরোহিত, যজমান, অধ্যাপক, প্রভৃতি ধর্ম প্রবর্তক ও প্রচারক 
সকলেরই বিশ্ষে প্রণিধান করা আবশ্তক। এতৎ সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ, 
অঞ্জুনকে বলিয়াছেন। 





"জ্ঞানাগি হতে কন্ধম-ভুয়োহপি তেন লিপ্যতে 
বিশুদ্ধাত্মা হি লোকঃ স পুনর্জন্ম ন ভূর্তীতে। 

জিতং সর্ববকৃতং কর্ন্ম বিষুও্ীগ্ুরু-চিন্তনম্‌ 

বিকল্প নাস্তি সংকল্পঃ পুন জন্ম ন বিদ্ভাতে। 





আত্ম-জ্ঞান-যোগে আম্ম-দর্শন , ৮৫. 


4 ৩ রর পা শি 





নানা শাস্ত্রং পঠেল্লপোকো৷ নানা দৈবত পুঁজনম্‌। 
আত্মঙ্্ানং বিন! পার্থ সর্বব কন্ম নিরর্৫থকম্‌ ॥ 
আচারঃ ক্রিয়তে কোটি দানঞ্ গিরি কাঞ্চনম্‌। 
আত্মতত্বং ন জানাতি মুক্তিনণস্তি ন সংশয়ঃ ॥ 
কোটি ধজ্দকৃত্তং পুণ্যং কোটিদানং হয়োগজঃ। 
গোদানঞ্চ সহজ্রাণি মুক্তিনাত্তি ন বা শুচিঃ ॥ 

ন মোক্ষং ভ্রমণে তীর্থং ন মোক্ষং ভন্ম লেপনম্। 
ন মোক্ষং ব্রহ্ষচর্য্যং হি মোক্ষং নেক্দ্রিয় নিগ্রহঃ ॥ 

ন মোক্ষং কোটিযজঞ্ঞ্চ ন মোক্ষং দানকাঞ্চনম্‌। 

ন মোক্ষং বনবাসেন ন মোক্ষং ভোজনং বিনা ॥ 

ন মোর্গং মন্দমমৌনেন ন মোক্ষং দেহ-তাড়নম্‌। 

ন মোক্ষং গায়নে গীতং ন মোক্ষং শিশ্মনিগ্রহম্‌ ॥ 

ন মোক্ষং ধর্ম কর্টে্ু ন মোক্ষং মুক্তি ভাঁবনে। 

অ মোক্ষং স্থজটাভারং নির্জনসেবনন্তথা ॥ 

ন মোক্ষং ধারণ! ধ্যানং ন মোক্ষং বায়ুরোধনম্‌। 

ন মোক্ষং কন্দাক্ষেণ ন মোক্ষং সর্ববরোধনম্‌ ॥ 
যাবদ্বুদ্ধিবিকারেণ “জ্মাক্স ত ২২৮ ন বিন্দতি | 
যাবদযোগঞ্চ সন্ন্যাসং তাবচ্চিত্তং নহি স্থিরম্‌ ॥ 
অভ্যন্তরং ভবেং শুদ্ধং চিন্তাবন্য বিকারজম্‌ । 

ন ক্গালিতং অন্নোহ্মাল্যং কিং ভবেত্তপঃ কোটিযু ॥ 


গর্ভ গীত। 


৮৬  আত্মন্দর্শন*যোগ 








সি জি সত 


অতএব ধিনি আত্মতত্বে অনধিকারী তিনি মৌখিক শা্-মাবৃদ্ধি 
করিয়া! অথবা বহু দেবতার বাহ পুজা এবং নাবারূপ কৃম্তুঘাধ্য কম্মের 
কেবল মাত্র বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা কখনই প্রকৃত জ্ঞান বা! শক্তি বাঁভে সমর্থ 
হইতে পারেন না। বাবুই পক্ষী যেমন উচ্ বৃক্ষে বাসা বাধিয়াও চির- 
জীবন বাহিরে থাকিয়৷ অতপ-বুষ্টি ভোগ করে, বাঁদার ভিতরে তাহাদের 
গ্রাণ স্থির হয় না। প্রাপ্ক্ত অজ্ঞান কন্মারাও তত্দ্রপ বাবুই পাখীর মত 
জংস্কারবশে এই দেহরূপ বাসা বীঁধেন কিন্তু চিরকাল বাহিত থাকিয়! 
নানা দুঃখ কষ্টই ভোগ করিয়। থাকেন। বাসার ভিতবের স্থখ শাস্তি 
তাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কাজেই মনের অস্তমুর্খী অবস্থা 
“সহজ ভাবানুভূতি” অথবা! মন্ত্র বা মন্ত্রশক্তি তাহাপা কিরূপে বুঝিবেন ? প্রাপ্য 
বস্তর বোধ না হুইলে প্রাপ্তির ইচ্ছা বলবত্তী হয় না। তদ্দেতু 'আত্ম- 
জ্ঞানের অভাবে শিক্ষা দীক্ষার মূল তবের উপ্বর জীবের নক্ষ্য স্থির হইতেছে না 
এবং জ্ঞানলাভেচ্ছাঁও বলবতী হইভেছে না। কুতরাং প্রাপ্য জিনিষের 
জ্ঞান না হওয়ায় আমাদের উদ্দেগ্তহীন কর্মেরও পরিসমাণ্ডি হইতেছে না ॥ 
তন্নিবন্ধন নিত্যধন মোক্ষ ফলের সাধন! ভুলিয়া কেবল মাত্র নশ্বর দেহের 
অনিত্য ভোগ-সুখের বাঁধনারূপ ফলাসক্ত হইয়! কর্মকাণ্ডের শাখা প্রশাখায় 
আমরা থুরিয়া মরিতেছি। জ্ঞানকাঁগকে টিরকাঁলই ছুরারোহ মনে করিয়া 
““ভ্রলীত্ষল্ন”৮  উদ্দাদিকে বা বেদের মুলতত্বে চাহিয়া! দেখি না। 
এ জন্যই ব্রাহ্মণের ব্রান্ষণারূপা বৈদিকী সন্ধ্যা একমাত্র স্থুলদেহের বর্শা- 
জ্ঞানে আমরা সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত অন্তুঃপ্রাণায়াম বা দর্বশ্রেষ্ঠ যোগান্ুশীলন- 
পদ্ধতি অর্থাৎ ওঁ তূঃ ও ভুবঃ ও স্বঃ ইত্যাদি সপ্তব্যান্ৃতিযুক্ত ক্কিয়া একমাত্র 
সংখ্যাবাচক আবৃত্তির শব্দ সমষ্টিতে পরিপত করিয়াছি, তজ্জন্ত স্থলার্থে 
চিরজীবন বহিঃপ্রাণীয়াম বা বাঁযুশোধন প্রপাঁলীতে মন্ত্রর বিপরীতভাৰে 
্রিয়নষ্ঠান, দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ ফলে বঞ্চিত হ্ইয়া| আমিতেছি। তন্ত্র" 


আত্ম-জ্ঞান যোগে আত্ম-দর্শন ৮৭ 
৩ ৬৬৪০৬৬০৬৮০৬৬৯৮৬৬৬৬৬৬৬০৬৬৪০৬৩৩৬৬ শিলা 
শান্ত্ক্ত ষট্টক্রভেদের প্রাণায়ামানুশীলন বা ক্রিয়া পদ্ধতির সহিত ধৈদিকী 
সন্ধ্যার প্রাণায়ামের ক্রিয়া পদ্ধতির বিশেষ কোন পার্থক্য দেখ! যায় ন!। 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রাণারাম সন্বন্ধে বলিয়াছেন, 





* “পানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে | 
_প্রাণাপান গতী রুদ্ধ! প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ॥৮ 
গীতা ৪র্থ অ:। 
কেহ “পূরকত্ব।রা” অপান বায়ুকে প্রাগ বাধুতে এবং “রেচক কালে” 
প্রাণ বাুকে অপান বায়ুতে হোম করিয়া! প্রাণায়াম পরাফ়ণ হইয়া থাকেন। 
সাধক ও গাহিয়াছেন-_" 
“অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে । 
প্রাণাপান গতি রোধ প্রাণায়াম তারে বলে ॥ 
* যোগেশ্বরী সাধন সঙ্গীত 
প্রাণায়াম সম্বন্ধে শ্রতিতে উক্ত আঁছে যে,” 
“গস ব্যাহৃতিং স ঞ্লীণবঃ গায়ত্রীং শিরসা সহ । 
ত্রিঃ পঠেদায়তঃ প্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥” 
অমৃত বিন্দু ক্পনিষৎ 
এই বহিঃ প্রাণারাম প্রথম আরদরশস্থল হইলেও» অন্তঃপ্রাণায়াম ভিন্ন আন্ম- 
শক্তির কখনও স্ফুরণ হয় না। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ আমরা থে 
প্রাণায়ামের অনুশীলন করিয়া থাকি, তাহা আমাদের জ্ঞানাঙ্গশীলনের 
পরিপন্থী বা বিপরীত । এইরূপ দন্ধ্যাদি অন্যন্যি ক্রিয়া কর্্মগুলি অর্থৎ 
নুর্য্যো'পস্থান, ধ্যান, গায়জী জপ, সন্ধ্যা উপাসনার প্রধান গ্রাধান বিষয়গুলি 
নচুদিন হুইতে ক্রমে আত্মজ্ঞানের অভাবে স্কুলার্থে স্থুলদেহের র্মানুষ্ঠানরূপে 


৮৮ ৃ আ-দর্ন-ধোগ 





ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পরস্ত তন্বারা ষে আমরা অজ্ঞানীর গ্তায় 
ছুগ্ধের সারভাগ নবনীত ও ত্বৃত ত্যাগ করিয়। কেবলমাত্র অসার তত্র 
সেবন করিয়াই দূর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। * খরুমুখী বিদ্তারূপে সন্ধ্যার শিক্ষ! 
না হইয়া বটতলার ছাপান পুস্তক দৃষ্টে শাস্ত্র আবৃত্তির স্তায় “ক্যা 
গাক্সত্রীল্র” মৌখিক আহ্মর্ডিই আমাদের অধংপতনের 
কারণ হইয়াছে । আমাদের নিত্যকর্দ সন্ধ্যা পূজাদি ক্রিয়াকৌশল অভিজ্ঞ গুরু 
বা আচার্য্যের মুখে শিক্ষা হইলে, শক্তিশালী আচার্য্য বা গুরু আত্মশক্তিবলে 
শিল্যের ভিতরে শক্তি সঞ্চা পূর্বক জ্ঞান-নেত্র উন্মিলন করিয়া আত্ম দর্শনযোগে 
তাহাদের মনের ত্রাণ করিতে সমর্থ হন। গীতায় গুরুরপী শ্রীকষ্জও প্রথমতঃ 
দেইরূপ আত্মশক্তি বলেই অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। এই 
আত্মশক্তির নামই “ইচ্ছাশক্তি” । এতন্বারাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত 
হুইতেছে। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবলে ক্রিয়াকৌশলাবলম্বন করিয়া, মনের সুক্ষ 
শক্তিকে যে ব্যক্তি যে বিষয় যত পরিমাণ গাঢ় করিতে পারিবেন, সেই 
বিষয়ে তীহাঁর ইচ্ছাশক্তিও তত কাধ্যকরী হইবে। এই শক্তির প্রভাবেই 
দেবমুর্তিতে চৈতন্শক্তি বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই শক্তির প্রভাবেই 
গুরু কর্তৃক শিষ্ের পুরশ্চরণ বা মন্ত্রচৈতন্য সম্পাদিত হয়। এই শক্তির 
প্রভাবেই শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম, যক্তাদি দৈবকর্্টে অভীষ্ট মুক্তিতে সেই সেই 
ভাবে দেবতার আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ব1! আঁবাহন বিসর্জন প্রত্যক্ষ হয়। 
এই শক্তি-প্রভাবে পূর্বতন যোগি-ধাষিগণ মধ্যে কেহ কেহ আংশিকভাবে 
স্ট্টির অধিকারলাভ করিয়াছিণেন। এই. শক্তি-প্রভাবেই ব্যাসদেব 
বিবৃত করিবার চেষ্টা কর! হইবে। আলোচ্য প্রবন্ধে কেনল বাত্র আত্ম-জ্ঞানঃ 
৫ষাগে বিষরীভূতভাবে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচন1 কর] হইতেছে। 


আত্ম-জান-যোগে আত্ম- দর্শন ৮৯ 
এ পপ পশপপপিপিপশাাশিীসতপপপপিপাপপাপসপশ 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধহত  ছ্্যোধনাদির নুন বাঁ আতিবাহিক দেসব আকর্ষণ করিয়া 
কুরু-কুল-বধুগণের শৌকাপনোদন করিয়াছিলেন। একমাত্র মনুষ্য তির্ন 
কোনও কে'নও ইতর প্রাণীর মধ্যেও দর্শন-্পর্শন-মননভাবে মানসির্ক 
ইচ্ছাশক্তির কার্ধ্য পরিরৃষ্ট হয়। মতম্ত ভিম্ব গ্রসব করিয়া, মননযুক্ত 
ৃষ্টিশক্তির ধলে ডিথ্বের মধ্যে চৈতন্ঠশক্তি সঞ্চার করিয়া, বাচ্ছা উৎপাদন 
করে। গক্গীজাতি অও্ড প্রসব করিয়া মমনবুক্ত *গর্শশক্তি থারা ডিস্বভিতর 
চৈতন্যশক্তি প্রদানে শাবক উৎপন্ন করিয়া থাকে । কুম্ঘম নদীতীরে উচ্চ- 
ভূমিতে ডিস্ব প্রসব করিয়া, গভীর জলে অবস্থানপূর্বক একমাত্র মনৈর 
শক্তি ঘবারা এী ডিম্বমধ্যে চৈতন্যশক্তি সঞ্চার করিয়া, বাচচা উৎপাদন 
করে। সর্বাপেক্ষা আর একটা আশ্চধ্য দেখা যায় যে, “কুমারিকাঁ পোকা" 
নামক একজাতীয় কীটের বাচ্চা হয় না। তাঁহার! জীবিত “তেলাপোকা” 
ধরিয়া আনিয়া কৌটরে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিতে থাকে) তাহাতেই 
উক্ত জীবন্ত তেলাঁপোঁকাঁটী অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কুমারিকা পোকার 
দেহ চিন্তা করিতে করিতে তদার্কারে পরিণত হয়। 

কাশীধাম মুক্তিক্ষেত্রে মুক্তি বিধানের আর একটা পৃশ্ত অতীব চমৎকার, 
ধড়ই ভাবোদীপক এবং জ্ঞানের চরম দৃষ্টান্ত স্থল । জ্ঞানবাঁপীর উত্তরাংশে 
বৃধরূপে যে নন্দীকেশ্বর শিবটা, দৈনিক লক্ষ লক্ষ তীর্ঘযাত্রী ধাহাঁকে দর্শন ও 
পূজা করিয়া থাকেন, তাহার বৃত্তীস্ত এই যে, খ্রী ধুষটা শিবের ধ্যান করিতে 
করিতে তন্ময়াত্মবক হওয়াতে তাহার দেহ শিবের আকার পরিণত্ত হইয়াছে। 
প্যাদূশী ভাবনা যন্ত সিদ্দিরর্বতি তাদুশী” এই শাস্ত্বাক্যের ইহা প্রকট 
ষ্ান্ত স্থল। কিন্তু বর্তমানে আমরা বণশ্রেষ্ঠ খ্রাঙ্মণ, পধ্যায়েরিত্যং 
মহেশং রজতগিরিনিভং এইরূপ টিরজীবন ধ্যান করিয়াও ভিতর বাহিরে 
সেই শক্তি কিছুমাত্র লাভ করিতে পারি না কেন? পরস্থ দিন দিন 
নংঘম ও আচার-্রষ্টই হইতেছি। ইন্জরিয়-বিয়ষবিমূর্থী মনের হুর্বলতা 
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হেতু অজ্ঞানতাকে আশ্রর করিয়া, এই বার।ণদীধামে জীবনুক্তির 
মহা আদর্শ স্থলেও কিনা মুক্তিবিষয়ে নিঃসন্দিহান হইতে পারি না। ২ 
আমরা আত্মন্ত্র/ন বা আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে গুরু ও মন্ত্রশক্তির উপর 
অবিশ্বাসী হই! পরমাত্মস্বরূপ ৬বিশ্বনাথকে সর্বত্র দর্শন, ম্পর্শন ও মনন 
করিয়াও আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভক্তি, আত্মতত্বাভিমুখে ধাবিত 
হইতেছে না কেন? গুকুমুখে তান্ধিক ইই্টমন্ত্রলাভ করিয়া, নিত্যকর্খ স্বরূপে 
প্রথমেই দেহের ভিতরে আত্মভাঁবে চিরজীবন মাঁনসপুজা করিরা ও আত্মজ্ঞান 
লাভ না হওয়ার কাঁরথ কি? আমরা মাঁনবকুলে শ্ররেষ্টবর্ণে জন্মগ্রহণ 
করিয়া, আত্মত্রাণের অধিকারী সত্বেও অজ্ঞানতাবশে তাঁহা অবহেলা পুর্ঘ্বক 
আত্মঘাতীর ন্যায় গতি প্রাপ্ত হইতে ক্লিছুমাত্র ভীত হইতেছি না । যাহারা 
ইচ্ছাপুর্বক অপৃত্যুকে আশ্রয় করে, তাহারাই যে কেবলমাত্র আত্মঘাতী 
তাহা নহে। আত্মত্র/ণের শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীর বংশজাত ব্রাহ্ষণগণমধ্যে 
বীাহারা আত্মত্রাণের জন্য নিষ্কাম কর্মঘোগে আধ্যাত্মিক লাধনা বা চেষ্ট। 
না করেন তাহ্রারা৪ আত্মঘাতী । ঞ& সম্বন্ধে মহাভারতে পরিষ্কারভাবে 
উক্ত আছে, বুত্রান্র বধের জন্ত বজ নিম্মীণার্থে দেবগণ খনন মহাঁভাগ 
দধীচিমুনির কাছে তাহার দেহাস্থি প্রার্থনা! করিয়াছিলেন, তখন উত্ত 
মুনিবর সম্পূর্ণূপে আত্মত্রীগের শক্তি গাভে দমর্থ হন নাই। জ্জয 
ব্রান্মণজন্মলাভের ছুলভিত্ব বিনয় বিবৃত রুরিয়া রলিয়াছেন যে-_ 





্থাবরং লক্ষ বিংশত।] জলজ! নব লক্ষকা2 | 
ক্ুমিজ৷ রুদ্রেলক্ষঞ্ পঞ্চলক্ষঞ্ বানরাঃ ॥ 
পিশুজ! রাদ্রলক্ষঞ্চ ব্রিংশলক্ষঞ্ পাক্ষণং | 
তত্রশ্চ মানবোজাতঃ কুংসিতাদে দ্বিলক্ষকে ॥ 
শুদ্রাণাপ পতং প্রাপ্য ত্রাক্মণত্তদনন্তরং | 


আত্ম-জ্ঞান-যোগে আত্ম-বর্শন ৯১ 


উত্তমঞ্চোত্তমং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েং। 
্ এব আত্মঘাতী স্তাঁং পুনর্যাস্ততি যাতনীং। 
স্থাবর জন্ম বিশলক্ষবাঘ্, জলচর জন্ম নয়লক্ষবার, কমিজন্ম এগারলক্ষবারঃ 
বানরজন্ল পাঁচলক্ষবার, পশুজন্ম এগারলক্ষবার, পক্ষীজন্ম ব্রিশলক্ষবার, এই 
চৌর|শীলক্ষবার নানা যোনিতে জন্গ্রহণ পরিবার পর, কুৎসিত মানব জন্ম 
( গার, চগ্ডাল, ভীল 'প্রভৃতি ) ছুইলক্ষবার পরিগ্রহ করিয়া, তৎপর একশত 
বার শৃদ্রযোনিতে জন্গ্রহণ করে। তৎপশ্চাৎ দ্বিজসংজ্ঞান্তর্গত বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় 
দুটা উত্তমকূলে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর উত্তমের উত্তম ব্রহ্ম“তেজবুক্ত 
ব্াহ্গণজন্ম লাভ হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণজন্ম লাঁত হইলে তাহার আত্ম-ত্রাণের 
অর্থাৎ মুক্তিলাভের শল্তি সঞ্চয় হয়; কিন্তু নিজকে ত্রাণ করা সে 
অবস্থাতেও ছুফর) কারণ ব্রাহ্গণজন্ম লাভ করিয়া, স্বধর্্মোগযোগী 
নি্ষাম কর্মানুঠানে ধিনি আত্মত্রাণ বা! মুক্তির চেষ্টা না করেন, তিনিই 
অআ'জআমস্ঘাতী। তাহাকে পুনর্বার নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ রুরিয়া অশেষ 
নত্রণা ভোগ করিতে হয়৷ তজ্জন্যই ভগবান্‌ শ্রীকৃব গীতায় বলিয়াছেন_- 


“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপগ্ঠতে” 


লি 





সিসি 





অতএব ব্রাঙ্গণ জন্ম হইলেই বুঝিতে হইবে বে বহুবাপ জন্মগ্রহণ করার 
পর অশেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি রন্গবিগ্ভা ও আত্মক্র/ণের 
অবিকাঁরী হইয়াছেন । তদনুস:বেই শান্তর ব্যবস্থামত তাহার জাত-দংস্কারাদি 
মন্পর্নপূর্্বক উপনয়ন সংস্কারে তীঁহাকে আত্মতত্জ্ানযুক্ত ্ন্ধগায়ত্রী ব। 
ভর্গোজ্যে(তির উপ]সন! প্রদত্ত হইয়া থকে। কিন্ত এতদ্বারা যে ব্রাহ্গণ 
ভিন্ন অন্ত বর্ণের বাঁ স্ত্রীজাতির আত্মজ্ঞানে আকার নাই, একথা ধলা 
হইতেছে না । অধিকারীভেদে মানব মাত্রই যথাসম্ভব আত্মজ্ঞানের অবিবাবী' 
এবং সেইরূপ ভাবেই তাহাদিগকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান বৰা 
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কর্তব্য। বর্ণাশ্রম ধর্মের উপদেশ গ্রসঙ্গে রাজধি জনককে মহধি পরাশর 
ঘলিয়াছেন ১-- | 
"আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মাঃ সাধারণা নৃপ।” 
পরাশর গীতা! । 
আত্মজ্ঠান এবং তিতিক্ষা ( বৈরাগ্য ) ইহা! সকল ধর্ণেরই সাধারণ ধর্দব 
খলিয়া৷ জানিবে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকেও তাহাই বলিয়াছেন ।--. 
"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্ঞিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
স্ত্িয়ো বৈশ্ঠাস্তথা শুপ্রাস্তেৎপি যাস্তি পরাং গতিম্‌। 
কিং পুনব্রণহ্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তারাজর্যয়স্তথা” ॥ গীতা ৯ অঃ 
হে পার্থ! যাহার! পাপবংশ সম্ভৃত, অথবা স্ত্রীলোফ, ধৈশ্ব এবং শু) 
তাহারা আমাকে ( আত্মাকে ) আশ্রয় করিলে, পরমাঁগতি প্রাপ্ত হয়। 
সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যে, আত্মজ্ঞান বশে পরমাগত্তি লাভ করিবেন, 
তাহাতে আর সংশয় কি? আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিলে, অতি ছুরাচার 
ব্যক্তিও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় ও শান্তি লাভ করে। দস্থ্য-রত্বাকর বান্সীকি মুনি, 
এবং ছুরাচার জগাই মাঁধাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। শ্ত্রীজাতির আত্মজ্ঞান 
বাঁ যোগান্গণীলন সম্বন্ধে পরাঁশর সংহিতা ও গাগীর দৃষ্টান্ত প্রণিধান করিলে, 
সহজেই লংশয় অপনোদন হইবে । ভগবান্‌ ও অঞ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন।-. 
"ক্ষিপ্রং ৬বতি ধন্মাতআা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ঠতি ॥* 
গীতা ৯ অঃ। 
এই গ্লোকে পরিষার করিয়। ধলা হইয়াছে, হে কৌন্তেয়! আমার 
(আত্মার ) ভক্ত কখনও ্রণষ্ট হয় না। ইন্না তুমি নিশ্চিতভাবে জানিবে। 
দেবাদিদেব মহাঁদেখও পার্ধতীকে এই ভাবেই বলিয়াছেন।-.. 


আত্ম-জ্ঞান যোগে আত্ম-দর্শন ৯৩ 


পচতুরশিতি লক্ষম্য শরীরস্য শরীরিণাং । 
ভ্রমণং কুরুতে জীবস্ততো৷ মোক্ষন্য ভাজনং। 
এতন্মধ্যে মহাজ্ভানং যদি স্যাদ্‌ বীরবন্দিতে । 
তদ্দা মোক্ষমবাপ্মোতি ভ্রমণং কল্ত রা ভবেৎ।॥” 
রি. তন্ত্রমার। 
হে বীরবন্দিতে! জীব চৌরা'শি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মোক্ষলাভের 
উপযোগী হুল মনুষ্য জন্ম লাত করে। তন্মধ্যে কেহ ত্ত্বজ্ঞান লাভ 
করিলে, তাঁহাকে আর কোন যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। তিনি তখন 
কৈবল্য মোক্ষ লাভ করিয়া থাক্ষেন। সুতরাং এতঘ্বাপা কঅন্নুত্যেহ- 
ধাল্লী হআভ্রই স্মেআক্মভ্ভান্ন লাভে্ঙক্প অন্থিন্বগন্ী 
ভাহ। প্র্ভিপজ্স হ্ুইত্েছ্ছে । সদ্গুরু লাভ হইলে, গুরুদত্ত 
শক্তিবলে জীবের ভিতরে জ্ঞান সঞ্চার হইতে থাকে; সেই জ্ঞানের 
শক্তিতে মাযাকুজ্কাটিকা অপসারিত হুইলেই নে 'আসাস্বমদর্মন্েজ 
অধ্রিক্কান্ল্রী হয্স। এজন্য ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন।__ 
“নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিষ্ভাতে |” 
গুহক চগ্ডাল গুরুদত্ত শিক্ষাবলেই জ্ঞানলাঁভ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের 
দর্শন প্রাপ্ডে মুক্তির অধিকারী হইয়াছিল। ছুরাচার জগাই মাধাই, যবন 
হরিদাস, ইহারা সকলেই জ্ঞানলাভ ক্রিয়া, আত্মদর্শনের অধিকারী 
হইয়াছিল। কোন কারণে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইলেই সে অরল্ঠ সাধারণ 
ততজ্ঞানের অধিকারী হয়, ইহাঁও ভগবান্‌ বলিয়াছেন,” 
'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্তানং ততপরঃ সংজিতেক্দিয়ঃ।” 
্রদ্ধাবান ( গুরূপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী ) এবং তৎপরায়ণ 
(আত্মপরায়ণ) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই জ্ঞানলাভ করিয়া! থাঁকেন। 


৬ ৪ আত্ম-্দরশন-যেোগ 











এসসি 


সুতরাং বর্তমান সংসারাশ্রমে লোক ধে আত্মজ্ঞান লাভের টুর 
অনধিকারী' তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইব্রা কি নরহস্ত! 
দহ্া-রত্রাকর অথবা প।প।শয় জগাই ছাধাই অপেক্ষাও অোগ্য ? ইহারা 
কি সকলেই গুরুবাক্যে ও স্বধর্ম্নে অবিশ্বাসী কা শ্রদ্ধাহীন? ইহারা কি 
গুরু পুরোহিতের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়! কর্ে শ্রবৃক্ধ হন না? 
তীর্ঘবসী বিশেষতঃ কাশীবাদীগণমধ্যে ধাহারা মুক্তি-ইচ্ছায় শ্রদ্ধাযুক্ত 
ভাবে কাঁশীবাঁস করিতেছেন, তাহারা ও কি নিম বর্দানুষ্ঠানে আত্মতত্বজ্ঞান 
ও মুক্তিলাভের অধিকারী নহেন? চিরদিন কি তাহাদিগকে কাম্যকর্মের 
বন্ধনে বদ্ধ করিয়! রাখিতে হইবে? বর্তমান সংসারস্থ মানব আদর্শ ও 
শিক্ষার অভাবে বদি প'প1চরীও হইয়া খাঁকে, তখাপিও তাঁহারা “আত্- 
জ্ঞান” লাভৈর অধিকারী নয়, এই বিবেচন!য় তাহাদিগকে উপেক্ষা না 
করিয়া, নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধারের স্তায়, এই সকল পাপ-নিমজ্জমান্‌ 
বাক্তিদিগকে উদ্ধারের চেষ্টা করা কি পণ্তিত, জ্ঞানী বা মহতের কর্তব্য 
নহে? তাই কর্তবাবোধে সরলভাবে, কাতর প্রাণে, সকলকে আহ্বান 
করিতেছি যে, ধর্ম ও জ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে ব্যবসা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, 
প্রকৃত জ্ঞানীর ন্ায় ভগবস্তীবযুক্ত হইয়! সমস্বরে বলুন যে, 

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ষ্বভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ । 

সর্ববং জ্ঞানগ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিস্যুসি ॥ 

ষখৈধাংসি সমিদ্ধোহমি ভম্মসাৎ কুরুতেহ্জুন | ূ 

শ্ঞানাগলিঃ সর্ববকন্্াণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা |» 

গীতা ৪র্থ অঃ। 


হে জীব-প্রধান মানব! তোমরা যদি সমুদয় পাঁপী হইতেও অধিক 
পাঁপকারী হও, তথাপি সমুদয় পাঁপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপোত.(.আত্মজ্জনি-যোগ ) 





আত্ম জঞান-যোগে আত্ম-দর্শনন ৯৫ 


পক্ষ শিপ পিপি 





স্পাস্পশিিস পাস্জিস্প সিলসিলা 





(তি পিস সস 


ঘারাই সম্যকৃরূপে ৈ তীর্ণ হবে | বেন প্রদীপ্ত অগ্নি কাট নকল ভক্মসাৎ 
করে, তদ্রুপ জ্ঞানরূপ ( তত্ন্জান ধা আত্মজ্ঞান ) অগ্নি তোমাদের ( জন্ম” 
জন্মানস্তরিন্‌ ) সর্কল কর্্মকে ভম্মসাঁৎ করিবে । 
অতএব তোমরা শ্রদ্ধাশীল হইয়া! দেহাত্ম-জ্ঞান. পরিহার কর) একবার 

চিন্তা কিরিয়৷ দেখ তোমরা কে? কোথা হইতে আসিরাছ, কি কন্ম করিতে 
আসিয়াছ, অতঃপরই বাঁ কোথায় যাইবে? বে অনিত্য দেহকে “আমি” 
জ্ঞান করিয়া তুমি সতত ব্যস্ত, তোমাঁর সেই দেহটি কোথায় রাখিয়া যাইবে? 
এবং তুমিই বা কোন্‌ দেহ ধারণ করিয়া বাইবে? তোমার সেই আত্মরূপ 
একবার চিন্তা করিয়া দেখ। তাহা .হুইলেই তোগ|র জীবনের উদ্দেশ্ত ও 
কর্মের গতি স্থপথে পরিচালিত হুইবে। তখন স্থুল দেহের মমত্ব ভুলিয়া 
জ্ঞানের অগ্থমরণ পূর্বক আত্ম-দর্শন*যৌগ লাঁভে সমুংস্থুক হইবে । তখন তুমি 
নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে (য, তুমি স্ত্রী নও, তুমি পুরুষ নও-_- 

নৈব স্ত্রী ন পুমানেয় ন চৈবায়ং নপুংসকঃ | 

যদ্বচ্ছরীর মাঁদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 


জীব স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে । জীব যে সময় যে দেহে 
আশ্রয় করে তখন তর্রূপে প্রকাঁশ পায়। জীব দেহ্ধারী হইলেই আমি 
স্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি কৃশ, আমি স্থল ইত্যাদি অজ্ঞান 
তাহাকে আশ্রয় করে। সুতরাং জন্মাস্তরিন্‌ ভোগাসক্তিতে বদ্ধ হইয়া তুমি 
এ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ ; অর্থাৎ পূর্ব জন্মের আসক্তির প্রবলাকর্ষণে এই 
মানব দেহ ধারণ করিয়া বদ্ধ ও আত্ম-বিদ্বৃত হুইয়াছ। ভবিষ্যতে পুরুষ বা 
শ্রী হওয়া, দেবতা কি গন্ধবর্ব হওয়া, ব্রঙ্গা-বিষু-শিব হওয়া, তোমার সম্পূর্ণ 
আগ্রভাধীন।. যদি. তুমি. বুঝিতে পার বে, তুমি এ নশ্বর দেহ নও, তাহা 


৯৬ আত্মন্দর্শন-যোগ 
হইলে তোমার এই জ্ঞান নিশ্চয় হইবে যে তুমি “দেহী” বা “আঁয্বা।” তখন 
তুমি ইহাঁও বুঝিতে সক্ষম হইবে যে তৃমি নিজে কোথাও বন্ধ নও । অবিস্কা 
মায়! কুছকিনীর মোহ-আঁগক্তি বন্ধনে তোমাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
তন্নিবন্ধন তৌঁমাঁকে তুমি কখন রাজা, কখন দরিব্্র মনে করিতেছ, কখন 
জ্ঞানী রা মুর্খ মনে করিতেছ) কখন বালক, কখন যুবা, কথন 
বৃদ্ধ, ইহা যেমন তোমার দেহের অবস্থা, রাজা দরিত্, পণ্ডিত, 
মূর্খ ইহাও তেমনি তোমার মনের আ্ববস্থা মাত্র। তুমি নিজে কখন সগ্ডণ, 
কখন নিগুণ, কখন সাকার, কখন নিরাকার, ইহা মতত উপলব্ধি করিয়াও 
তোমার মনের প্রণিধান অভাবে “তুমি কি” তাহা! বুঝিতেছ না। অতএব 
[নিজের ক আত্মাবস্থ। না ৰুঝিয়া ঈশ্বরকে সাকার নিরাকার, সগুগ নিগুণ 
জ্ঞান কর! মহাভূল। তুমি নিজে কি তাহা না বুঝিলে, অপরে কি, দেব দেবী 
কি, ঈশ্বর কি, তোমার ইষ্ট দেবই বা রি, তাহ! বুঝিবে কিরপে? তোমাকে 
তুমি মন্ুয্-মৃত্তিরূপে চিনিয়াছ বলিয়াই ত এ প্রকারের আকুতি দেখিলে 
তাহাকেও মানুষ রলিয়া৷ চিনিতে পাঁর। নিজ দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রথমে 
চিনিয়াছ বিধায় অপর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোনটা কি তাহা তোমার জ্ঞান 
হইয়াছে । একটী মানব শিশুকে জন্মরধি একটী ঘরে আবদ্ধ কবিয়া তাহার 
দৃষ্টি সমক্ষে একটা পণ্ড বাঁধিষা রাখ এবং আবগ্তক মত প্নেই শিশুর জীবন 
রক্ষার জন্য তাঁহার জননী তাহাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে আহার দিয়া আঁসিবেন মাত্র, 
কোন কথাবার্তা বলবেন না; ছুই তিন বৎসরের মধ্যে দেখিবে পরী শিশু মানব- 
স্কারাপন্ন না হইয়া! পশুসংস্কারাপন্ন হইতেছে। দে পশুর স্ায় হাটিতে॥ 
পণ্র ন্যায় ডাকতে ও পশুর ন্ভায় অন্যান আচরণ করিতে শিখিতেছে। 
তাহার মনুষ্যত্ব জ্ঞান না হওয়ায় অপর মানবক্ষেও মে মাঁনব বলিয়া চিনিতে 
পারিবে না । পক্ষান্তরে অন্য মানর দেখিলে নে, পঞ্ুর গ্তার ভয়ে লুকাইতে 
চেষ্টা কদ্ধিবে। কিন্তু একটা দগ্ভো-জাত পশু-শাবককে পশু-সংসর্থ ছাড়াইয়া, 
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মানব সংসর্গে রাখিয়৷ দাও, তাহাঁকে শিক্ষা না দিলে পণ্ড সংস্কারের সহজে 
উন্নতি হইবে না। সাধারণ হিংসা বৃত্তির সমান্ত পরিবর্তন হইতে পারে 
'মাত্র। ইহার কারণ উচ্চ হইতে নীচে পতন ধত সহজ, নীচ হইতে উদ্ধে 
উত্তোলন তত সহজ নহে। পশুকে মানব প্রকৃতির আদর্শে উন্নত করিতে 
হইলে শিক্ষার প্রয়োজন । প্রাণিতত্ববিদ্‌ প্ডিতগণ গবেষণা! দ্বারা এই তত্ব 
অনেকটা প্রতিপন্ন করিগাছেন ৷ দার্কেসে সিংহ, ব্যাত্র, কুকুর, ব|নরের থেল৷ 
অনেকেই দেখিয়াছেন। শিক্ষা প্রভাবেই তাহার! নানা প্রকার উন্নত বুদ্ধির 
অধিকারী হইয়াছে । বিনা শিক্ষায় পণ্ড ভাবের কর্ম করিয়া কখনই 
তাহারা তাদৃশ উন্নত বুদ্ধির অধিকারী হইতে পারিত না। এ 
সকল পশুকে শিক্ষা দিতে যেমন বুযুৎপন্নশীল শিক্ষক ও অধ্যবসায়ের 
আবশ্তক, নীচ প্রকৃতি অজ্ঞানী মানবকে' শিক্ষা দিতে হইলেও তাদৃশ 
বুৎপন্নমীল,। অধ্যবসায়-বুক্ত, আত্ম-জ্ঞীন-সম্পনন, শিক্ষকের প্রয়োজন । 
সেইরূপ পিক্ষকের নামই জ্ঞানদাঁতা গুরু । যে গুরুর নিজের আত্ম-জ্ঞান 
নাই বা অধ্যবস।য়ী হেন; তাহার, অপরকে শিক্ষা দিতে যাঁওয়। (গুরু ও 
শিদ্যের ) উভয়েরই বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে তাদৃশ গুরু, শিষ্বোরই 
শিষ্য হইরা বসেন। এই জন্যই বর্তমান টোল, চতুষ্পাঞ্সি স্কুল কলেজে 
আমাদের জ্ঞান শিক্ষার সুবিধা হইতেছে না। এই জন্যই বিদেশী ভিন্ন- 
ধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্য ভাষাবিদ পণ্ডিত আদিয়। আমাদের আর্ধ্যভাষ। 
সংস্কত ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের আসন অধিকার করিতেছেন । এতদপেক্ষা 
দুঃখের বিষয় আর কি আছে? প্রকৃতভাবে জ্ঞানশিক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিদ্বার স্াঁয় হাতে কলমে শিক্ষা । ইঞ্রিনের কোন্‌ যন্ত্রের কি গুগ, কোন্‌ 
ন্বের সহিত কোন্‌ গুণের কিরূপ যোগ, তাহার কোন্‌ স্থানে কি প্রকার 
শক্তি কত খানি প্রয়োগ করিলে, কিরূপ ভাবে তাহার গতি প্রাপ্ত হয় 
ইত্যাদি বিষয়, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার বা চালককে ইপ্রিন. চালাইয়া শিক্ষা 
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পরান করেন। " ইঞ্জিনিয়রের পরিটাগনায় প্রত্যক্ষভাবে ইঞ্জিন না চলিলে 
যেমন ড্রাইভারের শিক্ষা হর না, গুরুরূপী ইঞ্জিনির।রগণও শিষ্যুরূপ নুতন 
ড্রাইভারকে তাদৃশ ভাবে শিক্ষা না দিলে কেবলমাত্র পুস্তকের “মুখস্থ বিদ্যায়” 
দেহরূপ ইঞ্জিনের অবস্থা কিম্বা তাহার ক্রিয়া-পরিচালনা শক্তি শিক্ষা 
হইতে পারে না। বরং পুস্তকের বিদ্ভা না হুইলেও চলিতে পারে, কিন্তু 
গুরুদন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান না পাইলে কিছুতেই কার্য্যকরী শিক্ষা হয় না। 
স্তরাং আমর! একমাত্র পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণে অপরকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে 
ধাইয়াই ভূল করিতেছি। এজন্ত আমাদের এই পুথিগত বিদ্ার পরিচয় 
পাইয়া, ইদানীং অনেক শিষ্য-ষজমানের, গুরু পুরোহিতের প্রতি ভক্তি-শরদ্ধা 
হাস পাইতেছে। কেন না, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্ত!রে স্কুল কলেজে 
অনেকেই উচ্চাঙ্গের লেখাপড়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া খাঁকেন। আমর! 
কেবল পু'খিগত বিগ্। লইয়! তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়! দেখিতে পাই, 
তাহাঁরাও পুস্তকের সাহাব্যে স্থলভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া, আমাদের অপেক্ষা 
অনেকাংশে কৃতবিদ্ক হইয়াছেন। কাঁজেই' তাহারা আমাদের নিকট 
অবনত্ত স্বীক1র করিতে চান নাঁ। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, 
ইহ] তাহাদের পক্ষে অন্বাভাবিকও নহে। এমতাবস্থায় ধাহারা বর্তম[নে 
শিক্ঠ বজমানের ভক্তিশ্রদ্ধা কালমাহাস্ম্যে অন্তহিত হইয়াছে বলিয়া! অনুশোচনা 
করেন, তাহারা নিজদের অজ্ঞ/নতা, অনুপযুক্ততা, ও অসামর্ধ্য প্রণিধান 
না করিয়া, শুধু মদগর্ত্ব বা আত্মাভিমাঁন বিষ-বিহুষ্ট হইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া 
স্বীয় স্বীয় চিকিতদা বিধান স্বরূপে, আধ্যাত্মিক বা আত্মশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা 
করিলেই আত্ম-দর্শন-যোগে পুনর্কীর তীহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় রূপে মান, 
সন্্রম ও পূর্র্ঘ গৌরবের অবিকা!রী হইতে পাঁরেন। আআ্মজ্ঞান আশ্রয় করাই 
তাহাদের একমাত্র কর্তব্য। তাহা হইলেই তাহার! আত্ম-দর্শন-যোগ- 
অন্প্ীলনে আমার পূর্ব্ব বণিত বিষয়ের, যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন যে. 
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এস্পণ ভর বাকা আন্ুুহ্ম তৈক্সাক্সী হস্ত নাই, সানুস্মেক্স 
ল্াল্রাউ স্পাক্্র টতক্াকী হই্আাতছছ”। “পু'থিগত খিগ্তা জ্ঞানের 
বিশায়ক নাহি)” বরং “জ্ঞানই & পুশুকরূগী শাস্ত্রের বিধায়ক 1৮ তবে গুঞানের 
স্থিতি ৭ বিশুদ্ধিতা সম্পাদনপক্ষে লিখিত শান্ত-গ্রন্থ জ্ঞানের সহায়ক বটে। 
ইহা না বৃঝিয়া কেবলমাত্র শান্ত্গরন্থসাহাঘো, বাঁকরণের তর্কীশ্রিক়ে, ভগবানের 
সাকার-নিরাকার, দগুগ-নিপ্ড 4 ইত্যাদি সাধনালন্ধ হঞ্জেপ্র বিষয়ের মৌখিক 
বিচার দ্বারা ব্র্ধনিবূ্পণ করিতে যাওয়া, ধৃষ্টতা মাত্র । কারণ ধাহাঁরা এ নকল 
তত্তের বিষয় লিখিয়া গিরাছেন, তীহারাও ভাষায় সমস্ত তত সঠিক্ভাবে প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হন্‌ নাই। প্রত্যক্ষ বা অনুভূতিবলে, জ্ঞানের কিয়দংশ 
প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়|ছেন মাত্র। কারণ বিনি পূর্বাপর অবান্ত, 
তাহাকে কি বর্ণের দ্বারা সম্যগং ব্যক্ত করা সম্ভব হয়? তদ্বেতু আম্মা 
বা ব্রন্ের স্বরূপ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া, শান্ত্রকার অবশেষে বলিয়াছেন 
যে, তিনি অবাক্ত, অবায়, অছ্যুত, নিত্য ও সপ্রকাশ। স্থতরাং ইহার 
সকল অবস্থাই গুকাশের অযোগা, প্রত্যুত অন্থভব যোগ্য । কিন্তু অমর! 
সেই বাঁকরণের তত জ্ডলিতি” অন্ধুশীলন না করিয়া, "জ্বিন 
এল্তুত্রলিম্প্ি” দ্বারা তাহাকে বুঝিতে যাইম্বাই বিপথগামী হইয়াছি। 
একবার “তকৃবিধি” খুজিলেই £ত্যাক-িঘ্থি ম্সিলিলে। 
 “আত্ম-বিধি” বুঝিলে, “পরবিধি” অর্থাৎ তুমি যাহ|কে পরভাবে দেবর 
অথবা অপর প্রাণীর আকারে ভেদজ্ঞান পূর্বক পর মনে করিতেছ, তাহার 
প্রকৃততত্ব বুঝিবে। তখন তুমি যে দেহক্ষেত্রকে - “আমি” বুঝিতেছ, সেই 
দেহরূপ “আমিই” তোমার “পর” এবং যে দেবতা বা ঈশ্বরকে তুমি পর 
বা দ্বিতীয় পদীর্য মনে করিয়া, “এখানে,” “ওখানে”, “সেখানে” খুঁজিতেছ 
তাহ'কে সর্মপ্রথমে তোমার দেহমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়। সেই প্রকৃত "আমি- 
্বক্ধূপে” “তে।মাকেই তুমি,” ধেবতা, ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া বুবিজ্বে 


কমি পো পর পিএ এসি লি 
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পারিবে। খন অ্বগতে তোমার ন্যায় যত নশ্বর দেহধারী আছে 
সকলের দেহকেই তুমি নিদ্ধের দেহ এবং সকল দেহীকেই আত্ম-স্বরূপে 
“আমি” বলিয়া জ্ঞান করিবে। ফাঁরণ “যে যে বন্ত প্রত্যেকে কোন এক 
বস্তর সমান, তাহার! পরম্পর সমান” | জ্ঞান-চশমা চক্ষে দিয়া যদি দেহ- 
ধারী “তুমি” অর্থাৎ তোমার “আত্মাকেই শিবস্বরূপ” উপলব্ধি করিতে পার, 
তবে সেই জ্ঞান চশ্‌মাঁর গুণে “অপর দেহধারীকেও যে শিবস্বরূপ” তোমার 
উপলদ্ধি হইবে, ইহা শ্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং তোমার “আত্মারূপ শিব” 
ও “দেকতা-রূপ শিব” এবং “অপরের আত্মারূপ শিব” পল্রস্পক্প 
অভ্ডঙ্গ-স্রক্দপ্ণ ভন্তান হইবে । পরন্ত সেই আভ্ভেচ্ছ 
ভন্তানন লেন ব্রঙ্গী, লিক্ঞুও,। শ্পিহ্হেল্প ভিচ্ক ভত্তা্ন 
বগালীঠ নে্গা, জঙ্গী, সন্স্রতীন্ল ভে লা পাকি, 
ভ্নান্ন ল্নিদুল্পিত হইস্ত্রা লমস্তই এক আত্মা তা 
অহ্খগু ভ্রচ্ষ স্্দধপো “অহহ ব্র্দাইস্সি” ভডানে 
ভন্তান হইতেবে। এরই ভ্ডানে আক্ম-দর্শন-আোগ 
বলেন আত্মভ্ভান্েল্প উচ্ক্গোচ্চম্ভল্প লাভ কল্লিে। 
তখন তুস্ি ইষ্উচে জ্তানে ম্বে ক্োন্ন স্ুক্তি- 
জ্বলে আক্স-পুজণ কল্প তদদান্সাই কল 
দেবতা সুজা হইন্বে। এক্েল্স ভিতন্বেহ 
' ব্লকে দেশ্খিতে পাইন্ে। উষ্ণ “আআতুস-জ্ভান্ন” 

ম্মোগই তোহ্মাল্ ইচ্ঈজেন্বভাল্প অভিডব্যযভ্ি। তখন 
' বুবিবে, তোমাল্প আত্মাই স্পিল, তোান আত্মাই 
কালী, তোমাল্ল আত্মাই জগদ-ত্রক্সাণ্ডল্প 
আ্ন্তীম্্ অভ্তভ। তখন আর তোমার ইষ্ট বা উপান্ত দেবতাঁর 
' অনুসন্ধান করিতে এখানে দেখানে, এ তীর্ঘে সে তীর্ঘে যাইতে হইবে না। 
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তখন তিথি বার নক্ষত্র দেখিয়া, এ দেবাঁলয়ে পে দেবাঁলয়ে ঘুরিতে হইবে না । 
ঘরে বসিয়া, তোহ্সান তে্হজ্জাপ জেব্বাতনম্বে ন্কষলল 
চ্েিতান্লই দুম্প্নি পপাইন্বে। ইহাই আত্ম-দর্শনের মূলস্থত্ | 
হতরাঁং তোমার সেই এক -্্বই লক্ষ্য । তাহাই তোমার স্বরূপ 
ও স্থির অবস্থা । আর জর্জ তোমার মনের বিকার বা চঞ্চলাবস্থা | 
প্র যে শোতম্বতী গঙ্গা সন্দর্শন করিতেছ, তিনি এক লক্ষ্যেই চলিয়াছেন। 
প্রকৃতিরূপ-বাযু-স্পন্দনে গঙ্গাবক্ষে প্রথমে একটামাত্র তরঙ্গ উখিত হওয়ায়, 
তাহা হইতে শত শত লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে। যাহার! 
গঙ্গার সেই তরঙ্গ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে, তাহার। কিন্তু গঙ্গার ম্বরূপ বুঝিতে 
পারিতেছে না। গঙ্গার প্রত্যেকটা তরঙ্গের সহিত তাহাদের মন বা চিন্তেও 
রূপ অসংখ্য তরঙ্গ খেলা করিয়া, চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাইতেছে। সে চঞ্চল 
মনে চঞ্চল তরঙ্গ দেখিয়া কেবল চঞ্চলতার মধ্যেই হাবুডুবু খাইতেছে মাত ; 
আর গঙ্গাকে তরজসংকুল! মনে ক্করিতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্তত্দশী 
সে কখনও গঙ্গাকে তরঙ্গসংকুল! ভাঁবিবে না | সে গঙ্গাকে স্থিরা স্রোতন্বতী 
মনে করিয়াই গঙ্গার বহিঃস্তরের তরঙ্গ কেধল বাধুস্পন্দনজনিত তাহার 
বিকার অবস্থা মনে করিয়া, বহিঃস্তরের দৃশ্ঠ ছাড়িয়া অস্তঃস্তরে গঙ্গার স্তির 
অবস্থাই অবধারণ করিবে । সে বাহিরের তরঙ্গরূপে মুগ্ধ হইয়৷ নিজের 
অন্তঃকরণকে কখনও চঞ্চল করিবে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে 
স্থিতপ্রজ্ঞ, সেও প্র প্রকার চঞ্চল মনের শতকে ভ্রান্তি ঘলিয়৷ সিছন 
করিবে । অজ্ঞানতাই ভ্রান্তি; আ'র জ্ঞানই সত্য, স্থতরাঁং সত্যকে ধাহ।রা 
আশ্রয় করেন, সত্যই খাহাঁদের'অবলম্বন, ধাঁহাঁরা একমাত্র সত্যময়, পরমাত্ম- 
তত্বকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ভন্তান্ন অর্থে 
আক্স-জ্ভানল। ভগবান গীতা বলিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞান বা 
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তব-জ্ঞনের ফল মোক্ষ। আর ইহার বিপরীরত যাহ! তাহাই তনভন্তান্নত্তা 
আলা শক্ষন্ন। 

“অধ্যাত্স্ঞাননিত্যত্বং তশ্বজ্ভানার্থদর্শনম্‌ । 

এতজ  জ্ভানমিতি প্রৌক্তমজ্জানং যদতোহন্যথা ॥৮ 

গীতা ১৩ অঃ 
অতএব আত্ম-জ্ঞান-যোগে অজ্ঞানতা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই 
“আম্মদর্শন” লাভ হইবে । অজ্ঞানতা-বন্ধন-মুক্তির একনাত্র উপায় 
4তসাতস-দর্পন্যিোগ” 








তৃতীয় প্রকরণ। 
টি ৫5৬ 

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভ্ত বিভন্তান্-ন্যোগে আজ্ঞ-দম্শন্ন। 

আত্ম-দর্শন-যোঁগে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্ম-জ্ঞানের পরিপকুতা 
সাধন-জহ্য স্থুল-স্ক্ষাদি-দেহ-তত্ব-বিষয়ক জ্ঞান থ|কা অতীব প্রয়োজন, 
নচেৎ দেহাত্সবোধ জনিত ভ্রম ব কুসংস্কারের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নিঃনংশয় 
রূপে বিদূরিত হয় না। তন্নিবন্ধন ভগব|ন্‌ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে গুরু-শক্তি- 
বলে, বিশ্বরূপ (আত্মরূপ) দর্শন যোগ প্রত্যক্ষ করাইয়া পরে, অহৈতুকী ভদ্ফি- 
যোগ-শ্রবণ করা ইয়াছিলেন। পরন্ত বিশি রূপে আত্ম-জ্ঞান প্রদান ঘ|রা চিত্তের 
দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধীভত্তি উদ্দীপনা করিবার জন্য পুনর্ব1র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রগ্ত বিভাগ- 
ঘোগে স্থূল সুক্মাদি দেহ বিষয়ক বিজ্ঞান-যুক্ত আত্ম-তত্বের মৌলিক গবেষণার 
অজ্্বনের চিত্তে দম্যগ-রূপে আত্ম জ্ঞান দৃ়ীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
বস্ততঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় না হওয়! পধ্যন্ত, প্রকৃত ভাবে 
হবধন্দমীনুশীলনরূপ কন্মযোগের অধিকারী হওয়া যায় না, কারণ স্থুন বুদ্ধিতে 
দেহকেই সর্বদা “আমি” “আমি” জ্ঞান করিয়! অধিকাংশ মানব অনিত্য 
ভোগ সুখের কামনা-বাঁসনা পুরণ জনিত কুকর্ধ্রাশিকেই ইদানীস্তন 
একমাত্র কর্তব্য অবধারণে নিয়ত অধংপতনের পথ দিন দিনই প্রশস্ত 
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করিতেছেন। তার্ৃশ আ্গরিক সম্পদ বৃদ্ধির মানসেই ূর্বতন যোগি- 
খষির বংশধরগণ, বর্তমানে আত্মবিদ্বৃত; দেহাত্মবোধে বাহা ধর্মকর্ম ; 
'আড়ম্বর অনুষ্ঠানকেই জীবন-ব্রত স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, ব্বধর্নরূপ যোগ- 
তপস্তা ত্রষ্ট হইতেছেন। তদ্ধেতু নিত্য অনুষ্ঠেয় ধর্মকর্শাগুলিও কেবল" 
মাত্র স্থল দেহেরই কর্ম মনে করিয়া, অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় অজ্ঞান- 
অন্ধতা আরও বৃদ্ধি করিতেছেন। এ অবস্থায় দদ্গুরূপদিষ্ট “আত্ম-দর্শন-যোগে” 
স্থল-সথক্ম দেহ-তত্ব বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞান যুক্ত জ্ঞানান্বশীলনে 
অজ্ঞান তিমির বিনাশ পূর্বক ব্যষ্টি ও সমষ্িভাবে আত্-দর্শন লাভের 
প্রচেষ্টা অবশ কর্তব্য । 
দেহ ত্রিবিধ,_স্থুল, হুষ্ধা ও কারণ । আমাদের এই বাহা পাঞ্চভৌতিক 
দেহের নাঁম পার্থিব দেহ বা স্থল দেহ। সীধারণতঃ ইহাকে “দেহ ক্ষেত্র” বল! 
হইয়। থাকে। ইহার অপর নাম অন্নময় কোষ। 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কর্মেন্ডিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ 
অবয়ব যুক্ত ভূত উপাদান শূন্য সর্ধত্র গতিশীল বহিশ্চক্ষের অগোঁচর থে 
দেহ তাহার নাম সুক্ষ দেহ “সপুদশাবয়বাঁনি লিঙ্গ শরীরাঁি” 
“জ্কানেন্দ্রিয় পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী ক্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং 
বায়ু পঞ্চকঞ্চেতি ॥ বেদান্তসার 
জ্ানেন্দিয়-পঞ্চ, মন বুদ্ধি, কর্শেক্ডরিয়-পঞ্চ ও বাযু-পঞ্চ, এই সপ্তদশ 
অবয়ব বিশিষ্ট দেহকে লিঙ্গ শরীর (3) বা সুক্ষ্স-দেহ বলে। সুক্ষ দেহ পপ্রাণময়, 
মনোময়, ও বিজ্ঞান ময় এই কোধত্রয় মিলিত। 
(১) লিজশরীরাভিমানী অবিদযাউপহিক চৈতন্য ব্যবহারিক জীব। এই জীবই, 


প্রবাহরূগে অনাদি পুণ্য পাপঞ্জনিত অদৃষ্টের ফল ভোগ করে এবং লিঙ্গশরীরকে। 


নিমিত করিয়া, ইহলোক-পরলোক গমন ও জাগ্রত ম্বপ্রাদি অবস্থাভোগ কির! 
থাকে। 
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"এতং কোধত্রয়ং মিলিতং সং সুক্মদেহমিত্যুচ্যতে ॥” 
এতম্নতিরিক্ত যে অব্যক্ত পদার্থ তাহাই “-্চা-্রপ-লেহ৮ | এ সম্বন্ধে 
রতি বলিয়াছেন, __-“কা'রণশরীরমব্যাতমজ্ঞানসংজ্ঞকমন্তি |” 
অজ্ঞান সংজ্ঞক অব্যাকৃত ( অব্যক্ত ) যাহা তাহাই কারণ দেহ । প্রকৃত 
পক্ষে স্থঙ্ম দেহের নামই দেহ, আর স্থুল দেহের নাম দেহ-ক্ষেত্র। (২) 
দেহী বা আযমা এই উভয় দেহ হইতে পৃথগবন্ত। গীতায় ভগবান 
দেহকে স্গেত্র স্বরূপ বলিয়াছেন-__ 
"মহা ভূতান্যহস্কীরো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ | 
ইন্জ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পর্থ চেক্দ্িয়গেচিরাঃ | 
ইচ্ছা দ্বেষঃ স্থৃখং ছুঃখং সঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এত২ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহ্ব তম্‌ ॥% 
গীতা ১৩ অধায় 
মহাঁভূত সকল অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূর্ত ( তাহাদের কারণ ভূত ) 
অহঙ্কার, বুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানাআ্মক মহত্ত্ব, মূল প্রতি, দশেক্রিয় ও মন। 
ইন্দ্রিয় গোর পঞ্চ তন্মাত্রা ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ) এই চতুর্তিংশতি-- 
তত্ব এবং ইচ্ছা, দেষ, সুখ, দুঃখ শরীর-জ্ঞানাত্মক মনোবুত্তি রূপা চেতনা ও 
ধৈর্য্য এই নকলের সমষ্টি দেহ বা ক্ষেত্র নামে কথিত। এই দেহ ক্ষেত্রের 
অবস্থা বা তত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে ভূত শুদ্ধি করিবার অধিকাঁষ জন্মে না। 
সুলদেহ ও নুঙ্ষমদেহ ইহারা কেহই দেহী নহে; দেহী, আত্মা । লেই আত্মাই 





স এব জগতাং ভোক্তা নাদ্ভয়োঃ পুণাপাপয়োঃ | 
ইহামুত্র গতী তত্র জাগ্রৎ স্বপ্না দিভোক্ৃত! | শিবগীতা | 


(২) ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিতা/ভিধীয়তে। গীতা 


তা 


৬৩৩ আত্ম-দর্শন-যোগ 








পিপাসা শাস্তি সরি সমস, শিস 


নিত্য, সত্য ও দেহের সত্বাংশ ) সুক্-দেহ রজঃ অংশ, স্থুল দেহ তমঃ অংশ 
এতৎ সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন --. 


“ক্ষেত্রজ্ঞ্াপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেধু ভারত । 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো জ্নং যত্তজ-জ্ঞানং মতং মম ॥ 
গীত। ১৩ অধ্যায় 


হে ভারত! সমুদয় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ত বলিয়৷ জানিবে। ক্ষেত্র 
€ ক্ষেত্রন্ত উভয়ের যে জ্তান সেই জ্ঞান অর্থাৎ “আত্ম-গ্রনই” মুক্তির হেতু । 
ক্ষেত্র বা চতুরধিবংশতিতব্বের অভীত থে বিরাট পুরুষ তিনিই যথার্থ ভাবে 
ক্ষেত্রজ্ঞ, এ সম্বন্ধে সাংখ্য সুত্রে উন্ত আছে". 
সম্রজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতেমহান্‌, 
মহতোহহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাং পঞ্চতম্মাত্রানি, 
উভর়মিক্দ্িয়ংঃ তন্মাত্রেভ্যঃ স্ুলভুতাণি। 
পুরুষ ইতি পঞ্চ বিংশতিরণঃ ॥ ১ খখ্যসুত্র 
সব, রজঃ, তমঃ গুণের দনতাবস্থাই প্রকৃতি । প্ররুতি হইতে মহত, মহৎ 
হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব তয়াত্র, স্পর্শ তন্াত্র, রূপ তন্মাত্র, 
রস তয়াত্র গন্ধতন্মাত্র এই পঞ্চ তমাত্র হ£তে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও 
ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভিত, পঞ্চ জ্ঞানেন্তরিয়। পঞ্চ কক্ধেন্দিয় ও মনঃ এই 
চতুব্বিংশতি-তব। এতঘ্যতীত “পুরু” ; এই পঞ্চ বিংশতিগণ । উক্ত পুরু? 
েত্রজ্ঞ বলিয়! কথিত হন। ইনিই গীতোক্ত বির1ট পুরুষ ।-__ 


ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থ। অর্থেভাশ্চ পরং মনঃ। 
মনসন্ত পরা বুদ্ধি বু'দ্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ ॥ 
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৬১ রা ৯পরসপন্উপপর রি জা রী ক 





মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাং পুরুষ পরঃ । 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্িৎ সাকাষ্ঠা স! পরাগতিঃ ॥ 
কঠোপনিৰৎ 
'ইন্জিয় হইতে অর্থ অর্থ।ৎ বিষয় শ্রেষ্ঠ, অর্থ অপেক্ষ! মনঃ শ্রেষ্ঠ, মনঃ অপেক্ষা 
বুদ্ধি শ্রেষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা মঙ্থান্‌ শ্রেষ্ঠ , মহান্‌ হইতে অব্যক্ত [প্রকৃতি ) 
শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; 
এই পুরুষই সকলের সীম! এবং জীবের পরম গতি বা চরম আশ্রয় । সুতরাং 
ইনিই পরব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষ এবং জগতের আদি কারণ। 
উত্তপ্ত লৌহ পিণু হতে নিঃসৃত পৌহ কণা নকল যেমন স্বতন্ব স্ফুলিঙ্গরূপে 
বিক্ষিপ্ত হয়, ধী বিরাট পুরূষ বাঁ ব্রহ্ম হইতেও সুক্ষ শরীর, বহিন্বরূপ পরা- 
প্রকৃতি সংঘটনে তন্দ্রপ স্ফুলিঙ্গ অকারে বিনিঃস্যত হয় ও অপরা৷ প্ররুতিযু্তৎ 
অহংতত্বের গুণ বৈষম্যে বিপরীত ভাঁবাপন্ন হইয়া পঞ্চ-জ্ঞানেগ্ছিয় পঞ্চ” 
কর্েন্ডরিয-প্রপঞ্চ বিষয় এবং পঞ্চ মহাভূত, অহং তত্ব নিষ্ঠ পৃরুষের ইচ্ছায় 
অপর প্ররুত্তি ক্ষেত্রে সেই বিরাট পুরুষের বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট-রূপে 
আবিভূতি হন। (১) | 
পরিদৃশ্টমাম জীব ও জগতের সমষ্টি সুষম ততই অহং,  অহং তত্বের 
কর্তৃত্বেই বিশ্ব জগতের উতৎপত্তি। এই কর্তৃত্বভাবযুক্ত “অহ্‌ং» এর ন|মই 
অহঙ্কার, ইহাই স্ুল শ্যটির অভিবাক্তি। পচরমোহহঙ্কারঃ* (লংঙ্যা) 
মনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থাই অহঙ্ার, বৈক!রিক অবস্থায় পরিবত্তিত্ত 





(১) এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেক্্িয়াণি ৮। 
থং বায়ু জ্ঞ্যোতিরাপঃ পৃথী বিশ্বস্তাধারিণী ॥ কঠেঁপনিবৎ 
প্রাণ, মন, ইল্লিয়গ্রাম, ব্যোম, অনিল, তেজ, সলিল ও (বিশ্ব ধারিণী পৃথিৰী এই 
মষস্তুই সেই বিরাট পুরুষ হইতে সমুক্ঠতত হইয়াছ্ে। 


পাপা অপামিপাস্পাস্পিসপসিপস্পিসলাপপা সপ সর 


৯৪৮ আত্ম-ঈশনি-যৌগ 


'অহং তত্বের নাম মনঃ, ইহা প্রকৃতির সন্বাংশে উৎপন্ন ও রাজসাংশে পরিবর্তিত 
অবস্থার নাম বুদ্ধি এবং “অহং” তামসাংশে পরিবত্তিত হইয়া তন্মাজাদিযুক্ 
ভূত প্রপঞ্চের উৎপত্তি বিধান করে। 


তু ৮ ২5৯ হ ্ 








আলোক ও অন্ধকীরি পরম্পর যেরূপ বিপরীতি ধর্মী; অহঙ্কারের তৈজস 
বা রাজসাংশে উৎপন্ন বুদ্ধি এবং মহাঁন্‌ বুদ্ধি বা জ্ঞানও তদ্রপ পরম্পর 
ঈম্পূর্ণ বিপরীত ধন্্ী, অর্থাৎ মহান্‌ বুদ্ধি বা জ্ঞানের সহিত অহঙ্কার 
রাজসাংশে উৎপঞ্ন জ্ঞান ও বর্শে্িয়াত্মক বুদ্ধি, পরম্পরের সহিত বিপরীত 
ধন্থীভাবে পরম্পরে পরম্পরের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া একে অপরকে, প্রকাশ 
করিতেছে মাত্র। একের ক্ষেত্র “পরা” বা বিদ্া-প্রক্ৃতি কর্তুক জীবৈর 
মুক্তি বিধান। অপরের ক্ষেত্র “অপরা” বা অবিগ্যা-প্রকৃতি কর্তৃক জীব অষ্টপাশ 
বন্ধনে বদ্ধ হয়। একের ভাবে “সৌইহং” জ্ঞান, অপরের ভাবে “অহংজ্ঞান* 
নুচিত হয়। কিন্তু উক্ত অহং জ্ঞানায্মক বিরুত বুদ্ধিরও "সৌহহং” জ্ঞানাত্মক 
অবিরূত জ্ঞান এবং প্রাণের ক্রিয়া-শক্তি প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করিবার 
ক্ষমতা আছে। তদ্ধেতু মাঁয়া বাঁ অপরা প্রকৃতি গত বদ্ধ জীব, বুদ্ধি বলে 
সর্গুরু প্রদণিত পথ বা প্রাণশক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে প্রাগুক্ত মহদাঁখা* 
বুদ্ধি বা তন জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি মার্গে গমন করিতে সমর্থ হয়। এই 
তত্ব জ্ঞান সাধনাই নিত্য কর্মের উদ্দেস্ত। 

পূর্বোক্ত স্থূল সুক্ষ দেহাঁদি বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞান যৌগ পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যায় সুক্ম দেহই এই স্থল দেহের ক্রিরা নিয়ামক খর স্বরূপ এবং 


ছল শরীর উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে হুশ্্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। এ মম্বন্ধে 
পাঙখ্যকার বলেন --. 


*পূর্বেবাংপত্তেস্ত ৎ কার্য্যত্বং ভোগাদেকস্থ চেতনস্ত% 


ক্ষেন্রু-ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞান”যোগে আত্ম-দর্শন ১০৯ 


স্থল শরীর রা জগৎ ৃষ্টির পূর্বে এই লিঙ্গ ঝ!হুস্ম শরীর উৎপন্ন 
ছয় । হন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়বর্গ এই শুক্্ম দেহের আশ্রয়ে স্কুল দেহের 
গঠন ও পরিচালনা করে। বাহ্‌-ইজ্িয় দ্বারা ষে দেহ সতত আমরা 
দেখিতেছি তাহা সলদেহু বা দেহ-ক্ষেত্র। ইহা শুক্মদেছের আবরণ বা 
কোষ। কোষের মধ্যে যে প্রকার শম্ত থাঁকে, সেই প্রকার এই স্থূল দেহ- 
ক্ষেত্রেও এ নুক্মদেহ রহিয়াছে । বাজিকর-করস্থিত ক্রীড়াপুতুল যেমন 
চালকের ইচ্ছামত চাঁলিত হওয়ায়, চেতনাশীলের স্তায় ক্রীড়া কৌতুক করে 
মেইরূপ এই সুক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে স্থুলদেহের মধ্যে থাকিয়া! উহাঘারা নান! 
প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। বাস্তবিক স্থুলদেহের কোন স্বাধীন ক্রিয়াশক্তি 
নাই। ুঙ্ষদেহের ইচ্ছা বা ভাবাবেশে স্থুলদেহ গরিচালিত হইতেছে মাত্র। 
বুদ্ধি, অহংশুত্ব, মন ও দশ ইন্ডিয়, স্থলদেহকে আশ্রয় করিয়া উহাঁঘারা যে 
কুল কর্ম সম্পাদন করে, সুক্মদেহ তাহার গ্রাতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়! থারে এবং 
ভ্ঞানধুক্ত কর্মে স্বচ্ছভাব ও, অজ্ঞানযুক্ত কর্মে মলিনত! প্রাপ্ত হয়। এই 
জন্যই ধর্মা-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞাঁন, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, খিশবর্য-অনৈশ্বযয 
প্রভৃতি পরম্পর বিরুদ্ধ ধর, সুক্ষদেহে আরোপ হয় এবং সেই সেই ধর্মের 
তারতম্যান্থসারে পুনংপুনঃ স্থল বা ভৌতিক দেহ ধারণে বাধ্য হইয়া থাকে। 
জীব যখন ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাঁদি আশ্রয় করে, তখন সুঙ্ষ্দেহ স্বর্গ বা উচ্চ 
লোকের অধিক।রী হয়) আর ঘন অজ্ঞান, অধর্ম, অবৈরাগ্য, অনৈশ্ব্য্য 
প্রভৃতি অপরা প্রকৃতিগ্রতগুণগুলি আশ্রয় করে, তখন ভোগ-তাপ-দুঃখ-ময় 
সংসার ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু জীব অবিদ্তা বা 
মায়া-মোহে মুগ্ধ হওয়! নিবন্ধন পূর্বপূর্ব্ব জন্মের স্থৃতি, যাহা হুক্্মদেহে সংস্কার" 
রূপে স্তরে স্তরে নিবদ্ধ রহিয়াছে চঞ্চল মনে তাঁহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে 
না। পরন্ত এই জন্মে পূর্বন্থৃতি লাভের জন্য বলবতী ইচ্ছা না হওয়ায়, জীব সে 
চেষ্টায় দতত বিরত থাকে। আত্ম-জ্ঞান-যোগে পুর্বস্থাত লাঁত করিতে 
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হইলে প্রথমতঃ করি বুত্তি রহিত, অগ্তমুখী স্থির মনকে চ্ছাশক্তির পাতা 
বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত করিয়া, সেই নীস্ভূত মনকে অহ্ংতকের উপর স্থাপন 
পূর্বক, বুদ্ধি বা চিস্তাশক্তির সক্ষাগ্র তাহাতে নিঘন্ধ করিতে পারিলেই, 
তাহা হইতে (ফশোগ্রাকের রেকর্ডের স্তায়) পূর্ব স্থতি নিবদ্ধ-যাবতীয় তন্ব 
অনাহত ধ্বনিযুক্কে আঁকাশতৰে প্রতিধ্বনি হইতে থাঁকে। সেই প্রতিধ্বনি 
কখনও কখনও সম্যগব্ূপে পরিস্ফুট বা ধারণাঁযোগ্য না হইলে আত্মদর্শন- 
যোগাশ্রয়ে আর একটু চেষ্টা বা কৌশল অবলম্বন কবিলেই, জন্মজয়াস্তরিন্- 
কর্মস্থৃতি বা জগতের অপর যে কোনি বিষয়ের তত্ব সাধক জানিতে ইচ্ছা করুন 
না কেন, চিদাম্মার জ্যোতিঃ প্রবাহে (বায়স্কোপ বা চলচ্চিত্রের হ্াঁয় ) তাহার 
গ্রাতিবিষ্ব সাধকের জ্ঞাননোত্রে উদ্ভ/সিত হর়। এতা্ৃশ দৃকৃশকির সুক্ষ 
তন্ান্ুণীলন, চিন্তাকর্ধক সন্দেহ নাই। কিন্ধু আমার ধারণা, উহা মোক্ষ- 
পথের একটু অন্তরাঁয়। পুর্ব্বতন যোঁগিখবিগণ এই শক্তি অবলম্বনে 
একস্ানে অবস্থান করিয্না, জগপ্্ষাণ্ডের যাঁতীয় বিষয় পরিজ্ঞ।ত হইতে 
পারিয়াছেন সত্য) কিন্তু আমার মনে হয়) ইহা মে[ক্ষপখের বিদ্বেৎপাদক 
জ্ঞান করিয়া, মুদুক্ষুগণ সচরাচর এ বিবয়ে শক্তি নিয়ে।গ করিতেন না । 
তবে জ্ঞানান্থশীলন উচ্ছায় পূর্ব স্বতির কোন একটা অভিজ্ঞান লাভ করিতে 
পারিলে, সেই স্তরের অন্ঠান্ত বিষয়গুলি অনেকটা যেন সহজভাবে আকধিত 
হয়। মনে কর তুমি বহুকাল পূর্বে রামেশ্বরতীর্ঘে যাইয়া ঘমুদ্র বেলা ভূমি 
হইতে চিত্র-বিচিত্র কয়েকখানি ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ ) কিন্ত 
পরবন্তী সময় অন্যান্ত ঘটনার কতকগুলি স্তর পড়িয়া অগ্যান্ত অতীত স্মৃতির 
হ্যায় তোমার রাদেশ্বর গমনের স্থৃতিকেও আবৃত করিয়াছে । সে অবস্থায় 
হঠাৎ তোমার সংগৃহীত একথানি ঝিম্নুক, তোমার দৃষ্টি বা ঈক্ষ্্থলে 
আসিলেই উক্ত বিন্থকরূপ অভিজ্ঞ।ন বলে ক্রমে তোমার ততসম্বন্ধীর অন্যান্য 
আবৃত স্থৃতির অধিকাংশ বিষয়েরই আবরণ উন্মুক্ত হ্ইক্কা যাইবে । এস্থলে, 
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পর বিন্বুকখানার সাহাযো, তোমার চিন্তাশক্তির কম্পনপ্রবাহ যে ভাবে 
তোমার অভীভ ন্দৃতিশক্তির আবরণ উত্লোচনে সমর্থ হইয়াছে, সেইরূপ 
জন্মাস্তরের কোন একটা 'অভিজ্ঞান, কোঁলরূপে তুফি গ্রাপ্ত হইতে পারিলেই 
এ স্তরের অন্তান্ত ব্ষয়গুলিও তাঁদুশ প্রকারে তোদার স্মৃতিদর্পণে প্রতিবিশ্থিত 
হইয়া তোমার মনে বিস্ময় উৎপাদন করিবে । কিন্ধ অতীত জয়ের অভিজ্ঞান 
সুক্মরদেহের সহিত “সম্বন্ধ থাকায়, সাধারণ লৌকিক চক্ুকর্পণের গোচরীভূত 
হয় না বিধায়, মানব নিতা নুতন নুতন ক]1মনা-লালসায় অভিভূত হয়। বা 
কম্মাুষ্ঠানবশে পূর্ববন্থতির কোনও তত্ব বা অভিজ্ঞানামুসরণে, চিন্তাশক্তির 
কম্পনপ্রবাহ্‌ অন্তমু্থী ভাবে হুক্ষাদেহে প্রবাহিত করিতে পারে না। 
তন্নিবন্ধন সংসারে অজ্ঞানান্ধক1রে বিচরণ এবং ইঞ্জিয়-বিষয়াসক্তির মলিনত! 
আবরণে সেই পূর্ব স্থতিকে আরও স্তরে স্তরে নিয়ত আবৃত করিয়৷ থাকে । 
আম্মদর্শনযোগবলে সেই আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলে অর্থাৎ মনকে 
ইন্দ্রিরবিষয় অপ।রগ্রহ অবস্থা যোগ্য, অতীন্দ্রিয় কোন উচ্চস্তরে নিবদ্ধ 
করিতে প।রিলেই, যাবতীয় পুর্নম্ম তি বা জন্মজন্গাস্তরের অতীত স্থৃতি লাভে 
সমর্থ হয়। নে অবস্থায় জ্যোতির্য় আত্মজ্যোতিঃ তপোবলে বিকাশ, 
প্রাপ্ত হওয়ায় সমস্ত পূর্ববস্থতিই যেন ইচ্ছামাত্র চিন্তপটে প্রতিবিষ্বিত হইতে 
থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানযুক্ত-তপোঁবলে চিন্ত নির্্ল ও বিষয়-অপরিগ্রহ 
অবস্থা উৎপাদন করিতে না পারিলে কখনই আত্মদর্শন যোগ্য দিব্যনেত্র 
রশ্ছুটিত হয় না। এ জন্ই স্নেক ক্ষেত্রে শাস্ত্র প্রকৃত অর্থ বা শান্ত্োপদিষ্ট 
ক্রিয়া-কর্শের সুক্ষ উদ্দেশ্ত ম্মাত্ম-স্ঞানহীন মানবের পক্ষে ধারণা করাও 
সহজনাঁধা হয় না। দৃষ্টাস্তস্বর্ূপে বলা .যাইতে পারে যে, বাহাভাবে ধর্মী 
 কম্ম, আহার বিহাঁর সমস্ত কার্য্েই প্রাযুখ ও উদজ্ুখ ভাবে বন্মানুষ্ঠান শাস্ত্রে 
উক্ত থাঁকিলেও, আমর! তাহার গুঁটীর্ঘ হাদয়ঙ্গম না কয়! স্থলদেহ ব৷ স্থল 
জগতের হিলাবে পূর্বুখী ও উত্তরমুখী হইয়া এ শাস্ত্র বাক্য পালন করি। 


৬০ শািতি এসপি পপর স্টপ লোপ পপ পরপর শর সমর পোি সপপর সি 
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কিন্তু আমার বিশ্ব, প্রাজুখ অর্থে “অস্তরস্থ পূর্বমুখ" অর্থাৎ বহিদর্টি 
পরিহারার্থ মনের দৃক্শক্তিকে স্থুলদেহের পুর্ব্বভাব বা সুম্মদেহ লক্ষ্যে 
কন্মময় কোষ ছাড়িয়!, প্রাণময় ও মনোময় কোষাভিমুখে পরিচালনের চেষ্টা 
এবং উদুখ অর্থে অন্তরস্থ উত্তরমুখ বা “আত্মমুখ” অর্থাৎ মনোবৃত্তির 
বহিমু্থ গতি পরিহারার্থ রুদ্ধি বা! প্রাণ চৈতন্তযুক্ত “অহংকে” তাহার ভবিষ্যৎ 
উত্তীর্ণস্থল, দেহের সব্বাংশ আম্মা লক্ষ্যে বিজ্ঞানময়কোষে গরিচালনের 
অভ্যাস করা। এই উদ্দেশ্তেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রিয়ানুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার আসন মুদ্রা ও ভিন্ন ভিন্ন মুখী ভাবে কর্মানুঠান শাস্ত্রের ব্যবস্থা । 
কিন্তু হায়! আমরা চিরজীবন শাস্ত্রের বহিরর্থ কর্পের বহিরঙ্গ লক্ষ্য 
করিয়া, ৬কাণীধামের গঙ্গা বাহী ডিঙ্গি নৌকার কাগ্ডারী হীন দীড়ির ন্যায়, 
পশ্চাদ্গামী ভাবে ক্ষেপণি পরিচালনা করিয়া, নানাদিকে যাতায়াত 
রূরিতেছি। তদ্ধেতু জীবনের সম্মুখে দিকে আর নক্ষ্য স্থির হইল না! 
এবং অন্নময় কোয় ছাড়িয়া, প্রাণময় মনোময়, , বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষের 
তত্তও বুঝিলাম না। পরস্থ প্রান্মুখ উদন্ুখের অর্থও ইহ জীবনে স্থির 
হইল না । তন্নিবন্ধন দিগত্রান্ত পান্ছের ন্যায় জীব, এই সংসার মায়া মরুতেই 
পুনঃ পুনঃ থুরিয়া থুরিয়৷ নান! ছুঃংখ কষ্ট ভোগ করিয়া ধর্মের পরিবর্তে 
অধর্শ) জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞান, বৈরাগ্যের পরিবর্তে অবৈরাগ্য, এশ্বর্য্যের 
পরিবর্তে অনৈশ্বয্যই অর্জন করিতেছে । জীব সুললেন সজিম্ধা 
স্ুঙ্সমন্কে ভুলিতেচ্ছ। অথচ জীব সুক্ষ হইতেই উৎপন্ন, সুক্ষই 
তাহার গুরুদত্ত বীজ। স্থক্মই তাহার রাজবত্ম (যু ) এবং হুস্মভাবেই 
তাহার গতি। স্থক্জপই তাহার (অজপা ) কর্শ। হুচ্মই তাহার ধ্যান। 
বট-বৃক্ষের ন্যায়, জীবের স্ক্বীজ হইতেই উৎপত্তি এবং ুপ্্-বীজেই লয়। 
সমঠি ও ব্যষ্টি ভেদে শুক্্ শরীর ছিবিধ, সমস্ত জগতে সমষ্টিূপে এবং 

এই জীব দেহে ব্যগটিরূপে বিরাজিত। সম্টিরপ উপাধি দ্বারা উপহিত্ব 





ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞান-যোগে আত্ম-দর্শন ১১৩ 


পাও 





রানি, 





সুঙ্্ন দেহ চৈতন্যকে স্ত্রাত্মা, হিরণ্য গর্ভ, বা! প্রাণ বলা যাঁয়; যেহেতু তিনি 
স্ত্রের ন্যায় সর্ব বস্তুতে অন্ধুন্যত এবং জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত 
পঞ্চ মহাভূতাভিমানী। পরস্ত হিরণ্যগর্ভের উপাবিরূপ এই সুক্ষ শরীরের 
সমষ্টিকে স্থুল প্রপঞ্চ অপেক্ষা স্থক্্ম হেতু সুঙ্্ম শরীর ও কোধত্রয় বলা যায়। 
(স্থল প্রপঞ্চাপেক্ষয়। স্বক্ষত্বাৎ সুক্শরীরং বিজ্ঞানময়াদি কোষত্ররং ) 
এবং জাগ্রত বাঁদনাআ্মকহেতু স্বপ্ন বাস্তুল প্রপঞ্চের লয় স্থানও বলা থায়। 
অপরন্ত ব্যষ্টিরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত সক্ষম দেহ চৈতন্য “তৈজস" শবে উক্ত 
হন। যেহেতু তেজোময় অন্তঃকরণ তাহার উপাধি। “এতত্াষ্টাঃপহিতং* 
চৈতন্ভং তৈজসোভবতি, তেজোদয়ান্ত:কুরপোপহিতত্বাৎি।” হিরণ্যগর্ভ ও 
তৈজস উভত়ে সুষুপ্তিকালে সক্ষম মনোবুত্তি দ্বারা সক্ষম বিষয় অন্নুভব করেন। 
“প্রবিবিক্ত ভূক তৈজদমি তিশ্রুতে১” অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে “সু 
বস্তর ভোঁগী তৈজস ইতি ৮ সুতরাং এতঘার! প্রমাণিত হয় যে সমষ্টি ও 
ব্ষ্টি পরম্পরায় অভিন্ন এবং , তছ্পহিত হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসও পরম্পর 
অভেদ ; বন ও বুক্ষতে যেমন অভেদ, বনাবচ্ছিন্ন আকাশে, বৃক্ষাবচ্ছিন্ 
আকাশের যেমন অভেদ, জলাশয়তে জলের ও জল গত প্রতিবিশ্বিত 
আঁকাঁশের সহিত্ব, জলাশয় গত প্রতিবিস্বিত আকাশ যেমন অভেদ, সমষ্টি 
ও ব্যষ্টিগত হিরণাগর্ভ এবং তৈজসও তত্জরপ পরম্পর অভেদ্ন। | 
“সমস্িবাক্ট্োস্তদুপহিত সুত্রাত্ম-তৈজসয়োশ্চ 
বন বৃক্ষবন্তদবচ্ছিন্নাকীশবচ্চ জলাশয়জলবত্তদ্গত 

_. প্রতিবিম্বাকাশবচ্চাভেদঃ | ইতি প্রমাণঃ। বেদান্তসার 

; এ মন্বন্ধে বেদান্তসংজ্ঞাবলীতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে ;__- 
দ্বেধা সুক্ষম শরীরং স্যাঁৎ সমষ্টি ব্যগ্টি ভেদতঃ | 
সমস্তঞ্ৈকবুদ্ধিস্থং সম্িঃ স্তাদরণ্যবৎ ॥ . 
৮ 


১১৪ আত্ব-দর্শন-যোগৃ 


আপিল 





সি ভিিরিত পাপা ০ পো নাস্মিতল ছ পর ত স্পাস্পি স্পস্ট শিস পাপরসিস্সপসপিপস 
০ 


ভেদ-বুদ্ধি কৃত বাণিজ্য | বৃক্ষবন্তখা । 

সমগ্রিঃ সুন্দন দেহানামুপাবিঃ পল্পজন্মনঃ ॥ 
সমষ্টি ও ব্য ভেদে হুখ্ম দেহ দ্বিবি, সমস্ত জগতে সদাষ্টক্ধপে এবং প্রত্যেক 
জীবদেহে ব্যষ্টি রূপে বিরাজিত। এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ) সমষ্টি 
সুগ্ল'দেহের উপাধি পনুবোনি ব্রহ্মা এবং বাষ্টি সশ্ম দেহের উপাধি মহত্ত্ব * 
বা তৈজন বা হিরণ্যগর্ভ 1 বন ও বনের বৃক্ষ সদৃশ উভয়ে মুলত অভেদ,। 
অর্থাৎ স্থুল দৃষ্টিতে পৃথক বলিয়া মনে হইলেও জ্ঞান দৃষ্টিতে পরম্পর অভিন্ন 
সুতরাং স্থল জগতের ধিনি বিধাতা! পুরুষ তিনিই ব্রহ্ধা। আর স্থুল 
দেহের যিনি বিধাতা তিনিই হুক্ম দ্রেহ। উভয়ের কম্মই স্ৃষ্ি। 
ব্রহ্মা বৃহদ্জগতে বাহা স্থা্ট করিয়াছেন, ও করিতেছেন, সুগ্মদেহও 
সেইরূপ স্থুল দেহক্ষেত্ররূপ ক্ষুদ্রজগতে : তত্তাবংই হৃষ্টি করিয়াছেন, 
ও নিয়তভাবে করিতেছেন। বৃহদ্জগতের স্থ্ট পদার্থ লৌকিক চক্ষে, 


শ্পরঃহযারারারাররর১৯০। 








* "মহ নাস্থা মতি বুজি ধু শল্ৃম্চপীধ্যবান্। 
ুদ্ধিঃ প্র প্রজ্ঞোপগৰিশ্ তথা খ্যাতি ধরঁতিঃ স্থৃতিঃ1৮ 
বহতত্ব_-আত্মা, বিষ জিষুঃ শত বীর্ধ্যবান্‌, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলম্ষি, ধূতি ও 
স্বতি নামে অভিহিত। তদ্বেতু এই তত্ব্গী সমস্ত জীব বা! জগতে স্ব শ্রেষ্ঠ ও 
আদিতন্ব। এই তত্ব ষাহার ভিতরে ষে পরিষাণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় তিনি সেই 
পরিযাণ জ্ঞান সম্পন্ন হন। এজন্য শান্ত্র ইহাকেই »সমগি বুদ্ধিম্বরূপমূ" বলিয়াছেন। 
1 ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদেন মহানা্মা হ্রিগ্য়ঃ। 
তং জানুন্‌ ধ্যানতো। যোগী মৃত্যুং নৈবাধিগচ্ছতি | 
.. ব্রক্গ-বৈবর্ত 
ব্যপ্টি ও সমষ্টি এই উভয় অবস্থা ভেদে মহানাজ্মাই (যহত্তত্বই ) হিরপ্যগর্ভ রূপে 
কথিত হস্টয়াছে। যোগ্বিগণ এই হ্রিগ্যগর্ভক্ে স্বরূপতঃ উপৃলঞ্ধি করিতে পারিলে 
জন্ম মৃত্যুর অতীত হইতে প্রার্ন। 
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দু হয়। কিন্ত ক্ুত্র জগতের স্থা পদার্থ লৌকিক চক্ষে দৃষ্ট হয় না। বৃহ্দ্‌- 

জগতে যেমন তল অতলারি সপ্ত পাতাল, তূভূর্বাদি সপ্তলোক, চতুর্দশ 
ভুবন এবং জীব সমষ্িতে পরিপূর্ণণ এই দেহ্রূপ ক্ষুত্র ব্রহ্ধাণ্ডও সেইরূপ 
চতুর্দশ ভুবন, জীবলোঁক এবং জীবদমষ্টিতে পরিপুর্ণ। বৃহ্দ্জগতে যেরূপ 
চর, হুষধ্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নঘ, নদী, পাহাড় পর্বত, ও কাশী, গয়া, কুরুর্গেতাদি 
তীর্থ আছে, এই পু ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই বিস্তমান আছে-_ 


সস পাস পপর পেস এর, সপ পপর রা ৯ অপর পাস্পাস্পি্পর্তীা 


“ইড়।পিঙ্গলয়োমধ্যে সুযুন্না সুঙ্মমরূপিণী । 
সর্ববং ঞ্তিষ্ঠিতং যন্মিন্‌ সর্ববগং সর্ববতোমুখম্‌ ॥ 
তন্তা৷ মধ্যগতাং সূর্য্যসোাগ্রিপরমেশ্বরাঃ | 
ভূতলোকাদিশঃ ক্ষেত্রং সঘুদ্রাঃ পর্ববত।: শিলাঃ ॥ 
দ্বীপাশ্চ' নিন্থগা বেদাঃ শান্্রবিদ্তা কুলাক্ষরাঃ। 
স্বর-মন্ত্-পুরাণ!ুনি গুণাশ্চৈতানি সর্বধগ্ ॥ 
বীজজীবাঁতবকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ। 
ুযুল্সান্তরগতিং বিশ্বং তম্মিন্‌ সর্ববং প্রতিষ্িতম্‌ ॥ 

ৎ উত্তর গীতা । 
ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে হুক্রূপিণী যে সুযুক্না নাঁড়ী বিদ্তমান আছে, 
ভাহার শিখাঁতেই সর্বব্যাপী বিশ্বাত্বক বিশ্বতোমুখ সর্বাত্মক ব্রহ্মজোতিঃ 
অবস্থিত রহিয়াছেন। হে অঞ্জুন! এই স্ুযুয়্ালাড়ী জগতের বীজন্বর্ূপ। 
পরনবন্ধ নিরন্তর ইহাতে অবস্থিত আছেন, ইহা মস্তি বা বুদ্ধিস্থান।, 
এন্গ্ত ইহাকে ভ্রাপনাড়ী বলে। চনত, পু্ঘ্য, বন্ধি, পরমেশ্বর, পঞ্চতৃত, 
টতুর্দশতুবন, দশদিক, শ্বাল্াঞীঙনী প্রভৃতি ধর্মক্ষেত্র সপরাগর, মেক. 
্রন্থৃতি অচগ, বজ্তশীলা, বগুর্ীপ,, দখখনদী,, সপ্তরদ, চতুর্মেন,, চতুয্মিংশরর্ণ, 


[সা 


১১৬ আত্ম-দর্শন-যৌগ 


পাস্তা সাসিপাস্পিপাছি পাটি তাসিপিসপিিসিলা সি লি শরস্িি সিসিি 


যো স্বর, মন্্রবর্গ, অষ্টাদশ মহাপুর1ণ, সন্থাদি গুণত্রয়, প্রাণাঁদি পঞ্চবাযু, 
নাগাদি পঞ্চবাযু এই সমস্তই প্র সুযুম্নাতে অবন্থ'ন করিতেছে। 

অতএব বৃহদ্জগতে যাহা আছে, এই ক্ষুদ্র দেহ-জগতেও তাহাই বর্তমান 
আছে। সুঙ্ষাদেহের শক্তিতে জীব একস্থ'নে অবস্থিত থাকিয়া, দেহক্ষেত্র 
মধ্যেই জগদ্ত্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ব অবগত হইতে পারেন। জীব, এই 
সুক্মদেহের শক্তি না জানিয়াই, স্থলদেহকে “আমি” জ্ঞান করিয়া নিজকে 
কুদ্র ও দুর্বল মনে করিয়া থাকে । কিন্তু এই স্ুক্ষুদেহ, স্থলদেহ হতে 
বহুগুণ শক্তিশালী । হ্ৃট্টির প্রাক্কালে অব্যক্ত অংশ হইতে প্রত্যেক 
জীবাত্বার এক এক সুক্সমশরীর উৎপন্ন হইয়াছে । 


“বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহের্জায়ন্তেহক্ষরতত্তথা। 
বিবিধাশ্চিজ্জড়াভাঁবা ইত্যাথবববাণিকী শ্রাতিঃ ॥” 
পঞ্চদশী | 

অগ্নি হটতে টনি নির্গত হইয়া রানে ইতস্তত: পরিচালিত 
হইলেও, তাঁহারা যেমন অশ্ি ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কেবলমাত্র কিছু সময়ের 
জন্য বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তন্দরপ প্রাণাগ্নি হতেও অসংখ্য 
কষ ক্র স্ুলিঙ্গবৎ কুঙাদেহ বিনির্গত হয়। কর্ম পরিপাক বা জ্ঞান লাভ না 
হওয়া পর্যযস্ত স্থলদেহ-আবরণে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে । এই সুক্মশরীর 
সর্বত্র অপ্রতিহত-গ্তিবিশিষ্ট । এমন কি সে অগ্নি, জল ও প্রস্তর মধ্যেও 
প্রবিষ্ট হইতে পারে। একটু নিবিষ্টভাবে ব্রহ্চ্য্যশীল বা যোগাবলম্বন 
করিতে পাবিলে সুঙ্ষাদেহের অলৌকিক গতিশক্তি মানব উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হয় এবং ঘেই উপলব্ধিকৃত ধারণাঁবশে অপর কোন ব্যক্তির দেহত্যাঁগ 
সময়ে, তাহার সুঙ্মদেহের গতি ও পরিণতি, তাদৃশ আধ্যাত্মিক তত্বামু" 
সন্ধি ব্যক্তি মাত্রই যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, ইহা আম সম্পূর্ণ 





কষেতর-ক্ষেতজ্ঞ বিজ্তান-যোগে আত্ম-দর্শন ১১৭ 





বিশ্বাস করি। এ বিষরে আমার যে টুকু প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তন্মধ্যে 
নিজ দেহ সম্পর্কে একটা ওত্যক্ষ বিষয় সংক্ষেপে নিয়ে বিবৃত হইতেছে । 


আমি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম বিশ্বাদী ছিলাম । (১) নিজের দেহের 
ভিতরে দতত যেন নিজের একটা ছায়া ছায়া ভাব প্রত্যক্ষ হইত। দেই 
ছাঁয়া ভাঁবটী আমার নিজের অবয়ববিশিষ্ট হইলেও স্কুলদেহ!পেক্ষা অনেকটা 
কুত্র ও জ্যোঁতিযুক্ত ছিল। উপনর়নের পুর্ববসময় পর্য্যন্ত স্বীয় অভ্যন্তরে 
নিজের এই অবস্থা অনুভব করিলে ইহার কোন তত্ব বুঝির়া উঠিতে 
পারি নাই। শিশু, দর্পণে নিজ প্রতিবিধ্ধ দেখিয়া যেরূপ আননে, মুগ্ধ 
ইয়, অথচ সে আনন্দের বিষয় ক্বাহারও নিকট ব্যক্ত করিয়া বুঝাইতে 
পারে না, আমার অবস্থাও তাদৃশ ছিল বলিয়৷ বোধ হয়। প্ী ভাব 
লইয়া একাকী নিবিষ্টভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! বসিয়া থাকিতে আমি ভাল 
বাঁসিতাম। কিন্ত অধিকাংশ সময় এ প্রকার চক্ষু মুদ্রিত ভাবে থাকার জন্ত 
সময় সময় অভিভাঁবকগণের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছি ; সুতরাং তিরস্কারের 
ভয়ে অনেক সময় চক্ষু মুদিত ভাব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও নেই ভ' 
অধিকক্ষণ ছাড়িরা থাকা আমার পক্ষে বেন বড়ই কষ্ট জনক বলিয়া বোধ 








(১ গ্রন্থকর্তা মাতৃগর্ভ হইতে লৌকিক চক্ষে মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। ভূষিষ্ 
হইবার পর প্রায় একধণ্টাকাল তিনি জীবিত কি মুত তাহ! লইয়া, নানারূপ পদ্রীক্ষা 
হইতে থাকে| তাহার দেহের উপর পাঁচ ছয় কলসী জল ঢালা সত্বেও যখন 
চেতনাশক্তি সঞ্চারের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তাহাকে মুত 
সিদ্ধান্ত করিয়া, অনাবৃত ভাবে স্থপারী বৃক্ষের একখানা খোলার উপরে শয়ন 
করাইয়া, দূরে রাখিয়া, তাহার পরমারাধ্য। জননী প্রভৃতি পক্জিবারবর্গ শোকাশ্র 
বর্ণ করিতেছিলেন। এই ভাবে প্রায় আরও একঘণ্টাকাল অতিবাহিত হয়। 
অতঃপর তাহাকে ফেলিয়৷ দিয়া, গৃহ মুক্ত করাই ব্যবস্থা হইলে, সমাধির জন্য 
উহাকে অপরের হস্তে দেওয়ার সময়, তাহার ধাত্রীমাভা বলিলেন যে, “ফেলিয়াইত 


শিস পরপর পসরা পপ অমল সপ ০টি 


১১৮ আত্ম-দর্শন-যেগ 


এটি স্টিকি বিসিসি পাসসিতিন্গ পাল লি পালি লাস্ট সস্মিরসপরিপ স্রস্িবর ৬. একস পি 








হুইত। অতঃপর পাঠ্যারস্থায় পুস্তক পড়িবাঁর ভান করিয়া মনে মনে নিজের 
ভিতরে (সই ঘুর্তি দেখিবার নিষিত্ত চেষ্টা করিতাম। কিন্ত শব্ধ করিয়া না 
পড়ার জন্য সময় স্ময় লাঞ্চনাও সহা করিতে হইত। কাঁজেই তখন 
অনন্যোপায় হইয়া অল্প সমরের মধ্যে নিজের পাঠ্য অপেক্ষাও কিছু বেশী 
পাঠ মুখস্থ করিয়া শিক্ষক ও অভিভাবকের তিরস্কার ও লাঞ্তনা হইাতে 
অব্যাহত লাভ করিতাম। এই সময়ে অন্ত একটি ভাবের কথা সংক্ষেপে 
বলিয়া রাখা আবঠক মনে করি। আমাদের বাড়ীতে যে সকল দেব দেবীর 
মুর্তি পূজা করা হইত, তন্মধ্যে একটা মূর্তিকে আমি বাল্যকাল হইতেই প্রাণ 
ভরিয়া ভাঁল বাদিতাম। কিন্ত সে মুক্তিটা প্রতিষ্ঠিত নম্ম বলিয়া তাহ'র 
বিসজ্জনে হৃদয়ে বড়ই ক্লেশ।মুতব হহইত ; এমন কি অনেক সময় কীদিয়া 
ফেলিতাঁম। নিজেই মাঁটী দ্বারা এ মূর্তি নির্মাণ করিতে চেষ্টা করিতাম বটে, 
কিন্ত অকৃতকার্য হওয়া নিবন্ধন মনে বড়ই ছুঃখানুভব করিতাঁম। এই ভাবে 
হঠাৎ একদিন এ মুস্তি চিন্তা করির়া “অভিমানযুক্ত ব্যাকুল 'প্রাণে” আমার 
নিজের অন্তরস্থ আত্মরূপ দর্শনেচ্ছাঁয় যেমন চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি, অমনিই 
অভ্যন্তরস্থ এ নিজের অবয়ব সঙ্গে সেই প্রিয় দেবমু্তিটা যেন সংযোজিত দেখিয়া 





দেওয়] হইবে, তবে একবার নাড়ীটা! পোড়াইয়া দেখি", এই বলিয়া গৃহস্থিত 
অযনিকৃণ্ডের উপর একখান মাঁটীর খোলা রাধিয়।, তাহার নাভিমুলস্থ কীচ1 নাড়িচী 
এ উত্তপ্ত খোলায় ছে'ক] দিতে আরম্ত করেন। ছুই তিনবাক্জ ছে'ক। দেওয়ান 
পর, তিনি “ওয়, “ওয়া, “ওয়া,” বলিয়। তিন্টী শখ করিয়া উঠিলেন এবং 
ক্রমে সম্পূর্ণ রূপে চৈতন্তলাভ করায় সকলেই আগন্দে অধীর হষ্টলেন। 
কেহ কেন বলিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর সমাধির অবস্থার ভূমিষ্ঠ ভষইয়াছিলেন, 
সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। তাই আমর! মৃত ষনে করিয়াছিলাম ।” হাহা হউক 
তিনি তাহার ধাত্রীমাতার উপস্থিত বুদ্ধ বলেই হউক অথবা তাহার শুভ প্রা্জীন 
বশতঃই হউক, দ্কখন মৃর্ঠিকাসাৎ হন নাই। ( জীবনকথা.) 





নী 


কে জে নিজ বেগে আপন ১১৯ 


বসি কা রর পেরি শিরা তত তি পে পি পাল লাশটি পো পতি তত শাতিতশা তত শিিশাশিস্পিপিটি লী এ পিপি পিসপাণা তল শপ পাস, 








প্রাণে এত আনন্দাভ্ুভব করিয়। ছিলান বে তাঁহা আমি প্রকাঁশ করিতে সম্পূর্ণ 
অসনর্থ। ক্রমে প্র স্বীত মুর্ঠির কোন কোন অংশ সেই দেব মূর্তির অবয়বে, 
কোন কোন অংশ স্বীক্ষ অবরবে দেখিতাম) অথবা! ও উভয় মৃত্তির 
ফেটা হখন পূর্ণভাবে দেখিবার ইচ্ছা হঈত, তাহাই দেখিতে পাইতাম) কিন 

লঠনের মধ্যস্থ আলোর স্তায় উহা একটা আবরণে আবৃত দেখিতাম । এ 
ভাবটা প্রথম হঈতেঃ ছিল। শিক দর্পণৈ প্রতিবিশ্ব দেখিয়া তাহাকে ধরিতে 
না পারায়, যেমন ক্ষুব্ধ হয়, আমার অবস্থাও সময়ে সনয়ে সেইরূপ হইত। 

ক্রমে আমি অন্য কোন দেব যূর্তিন সন্নিধানে যাঁঈলে, ইচ্ছামাত্র সেই 'দব 
ূর্তিকেও ভিতরে নিজের প্রি দেব মুষ্টির সঙ্গে জড়িত দেখিভাঁম। কিন্ত 
তহা ক্ষণ প্রভার ন্যায় মতি অন সায়ের জন্য আঅঞ্চৎ নিজের প্রিয় মুষ্তিটার 
হাঁসি কটক্ষে ষেন একটা বিদ্বাচ্চনকিত হইয়া অপর মৃক্তি তহা'র সঙ্গে জড়িত 
দেখাইয়।ই মিলিয়া বাইত । এমতাবস্থায় আর অন্য মৃত্তি দেখিব'র বড় ঈচ্ছা 

হঈত না। উহ!র পর 'উপনয়ন সংস্কগরের দিন আচার্যযদেব স্বয়ং আদাকে 
বৈদিক সন্ধা! করাতে প্রবুন্ত হন । আমর আচার্ধাদেব একজন অশীতিবর্ষ- 
বয়স্ক প্রাচীন ও নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ছিলেন। আ'পো|মার্জনের পর, তিনি 
বখন আঙকে সপ্তবা'হৃতিসৃক্ত প্রাণায়াম শিক্ষাচ্ছলে, বাহিরের বাঁয়ু আকর্ষণে 
পূরক কুস্তকাদি ক্রিয়া কৌশল দেখাইতেছিলেন, তখন আমি কিন্তু দক্গিণ 
নাসায় অনুষঠ স্পর্শ করিয়া মনে চ্চ।রণ করা মাত্রই ভিতরের বাযুই যেন চলনশীল. 


উদ্ধগামী বলিয়! অন্থুভব হইল। স্ুর্য্যোপস্থানের সময় অন্তরস্থ নিজের দেহের 


সহিত জড়িত সেই প্রিয় দেব মুষ্তিটার দেহ জ্যোতি:ই যেন নূর্য্যাকরে 
জ্যোতির্য় জান হইল। ধান কালেও এ জ্যোতি্বয় রূপ ভিন্ন অন্য কোন 
মুর্তি আমি ধারণা করিতে পারিতাম না এবং এখনও পারি না। গায়ত্রী 
জপের সময়ে বহিরগুলে জপ শিক্ষা করিতেছি, হঠাৎ কতকগুলি বিছাতের 
রি জ্োরতির্র পদীথ আমার অন্তরস্থ দেহের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে 


লি 0 লিলি 
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সিসি পপি তিিল লা পাস পি 








পিসি 


এক একবার মিলিয়া যাইত। ক্ুদ্রে।পস্থানের সময়ে ভিতরে যে কেমন একটা! 
তাব অন্থুভব করিতাঁম, তাহা তখন আমি ধারণা করিয়ই উঠিতে পারি নাই ; 
তবে শিহরিয়া উঠিতাম। তখন আমার পুজ্যপাঁদ আঁচার্ধ্যদেৰ বলিলেন, 
বাবা! অন্যান্য সকলেই (১) মনোযোগ পূর্বক সন্ধ্যা করিতেছে, তুমি 
এত অন্যমনস্ক কেন? তছুত্তরে সমস্ত কথা আমি তাহাঁকে বুঝাইয়৷ বলিতে 
পারিতাম না। যেটুকু মাত্র বলিতাম, তাহা শুনিয়াই তিনি কিছুক্ষণ স্থির 
তাবে বমিয়া থাকিতেন ও শেষে চক্ষু দিয়৷ জল ছাঁড়িয়! দিতেন, এবং এই 
মাত্র রলিতেন যে বাবা ! তোমার ভাবেই তুমি সন্ধ্যা করিও, এ বিষয়ে তুমি 
অপর কাহারও কোন শিক্ষা গ্রহণ করিও না) পরন্ত তোমার এই ভাব দৃঢ় 
না হওয়া পর্যান্ত অপরের সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনাও করিও না। তঙ্জন্তয 
আমি আমার অন্ত ভ্রাতাগণের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করি নাই। 
তাহারা তিন দিনে দণ্ড ভাসাইতে জেদ্‌ করিয়াছিল, কিন্তু আমার দৃঢ়তাঁবশেই 
সকলে দশ দিন ব্রহ্মচর্ধ্য নিয়মাধীনে থাকিতে.বাধ্য হইয়াছিল। উপনয়ন 

-স্কারের পর অন্থ্যন বিশ বৎসর কাল আহার বিহারে প্রায় তাদৃশ প্রকার 
সংযমরক্ষা করিয়াছিলাম। এই £সময়ে অনেকেই আমাকে “বিধবা বা 
নিরামিষ মানুষ” বলির! সম্তাথণ করিত। যাঁহা হউক, এই সকল বিষয় বেণী 
আলোচনা করা আমার ইচ্ছা নয়। 


তখন যদিও আমি তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করি নাই সত্য, তথাপি যাহা 
ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, সেই বৈদিক সন্ধ্যার প্রথম যোগানুষ্ঠান 
অর্থাৎ সপ্ত ব্যাহতিযুক্ত প্রাঁণায়াম অনুশীলন করিয়া আমি বড়ই আনন্দ 
পাইতাম। কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ না করায় সাধারণের চক্ষে আমি 
গ্রাণায়াম শিক্ষার অধিকারী ছিলাম না ; স্থতরাং একমাত্র সন্ধ্যা-কাল ভিন্ন 


রি রাররিডে 


১১টি 
. (৯ আমার সঙ্গে আমার কনিষ্ঠ ও খুড়াত ভিন ভাতার একজ উপনয়ন হইয়াছিল । 
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অন্য সময় গৌঁপনে আমাকে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইত । এতত্বারা 
ইহাই অনুমান হয় যে, বহুদিন পূর্ব হইতে ব্রাহ্মণ জাতি আত্ম-জ্ঞান-্রষ্ট 
হওয়ায় বৈদিকানুষ্ঠ।নের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া আপামর সাধারণের ন্যায় 
একমাত্র তান্ত্রিক আঁচারানুষ্ঠানকেই কর্তব্য বলিয়া! গ্রহণ করায়, দ্বিজগণ, 
বিশেষত: বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রান্ষণগণ যে ক্রমে যোগ-পথ-ভরষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, সে 
বিষয়ে সনেহ নাই। যাহা হউক আমি বৈদিকী দীক্ষামতে গোঁপনে 
যোগানুশীলন করিয়! প্রাণে যেমন শান্তি পাইতাম, তেমনই অন্তরস্থ সু্ষা 
দেহের গতিবিধি সম্বন্ধে নানা অলৌকিক তত্ব সন্দর্শন করিতাঁম। কিন্ত 
সমস্ত তত্ব হয় ত তখন বুঝিযা উঠিতে পারিতাঁম না; এজন্য কোন কোন সময়ে 
কি যেন একট। অপূর্ণ ভাব আমার প্রাণকে উদাস করিয়া তুলিত। একদিন 
আমি সেইরূপ উদাস প্রাণে অন্তরস্থ শুষ্্ম দেহের উপর লক্ষ্য করিয়। যেন 
একটু বেশী নিবিষ্ট হইয়া গিয়াঁছিলাঁম ; কতক্ষণ সে ভাবে ছিলাম জানি না। 
ইহার মধ প্রত্যক্ষ হইল,.যেন আমার অন্তরস্থ সেই প্রির দেবযুক্তিটা পূর্ণ 
জ্যোতিশ্ময়রূপে আমার সক্ষম দেহের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছেন এবং আমার 
সুক্ষ দেহের ব্রহ্মরন্ধ ভেদ করিয়া তাহার সেই জ্যোতিঃ বহির্গত করিতেছেন ' 
তাহার আকর্ষণে আমি স্থল দেহ পরিত্যাগ করিয়া উর্ণনাভের তুত্র'বন্থনে 
উদ্দে উঠাঁর ন্যায় ( সুক্ক্মদেহ, স্থুলদেহের ব্রদ্ধরদ্ষের সহিত হক্ষ সুত্রে সম্বন্ধ 
রাখিয়া) উদ্ধদিকে উঠিতেছি। পরস্ত নিয়স্থ স্থুল দেহট।কে আমার বলিয়া 
জ্ঞান করিতেছি বটে, কিন্তু তখন আমিত্ব ভাব সুক্মদেহেই নিবদ্ধ ছিল। 
হল দেহটাকে একটা খোসার মত জ্ঞান হইতেছিল মাত্র। এই ভাবে আমি 
যতই উদ্দেউঠিতেছিলাম ততই যেন আমাকে প্রভৃতশক্তিমান্‌ বলিয়া অনুভব 
করিতেছিলাম এবং আমি ক্রমশঃই আনন্দে অভিভূত হইয়া আকাশ পথে 
ইতস্তত; বিচরণণীল অনন্ত ক্ষুদ্র দেহধারীর মধ্য দিয়া হেলিয়৷ ছুলিয়৷ উঠিতে 
লাগিণাম। আকাশ মার্গে বিচরণশীল যত ক্ষুদ্র দেহ আমার দৃষ্টি পথে 


১২২ | আখ্মরশন- যৌগ 
মর 


টা সকলই যন দর্শন মাত্র ব্রআমার নিকট কাতর প্রাঃ না জাঁনাইতেছিল। 
আঁমি ধ1হাকে অবলগ্ধনে ও যাহার উপর আসন করিরা উঠিতেছি, সেটা একটা 
জোতিযুক্ত পদার্থ। সেই জ্যোভিঃটী আমার ব্রহ্মা হইতে উখিত হইয়া, 
বামাবর্তে আমাকে পরিবেষ্টন পুর্র্বক যুলাঁধারের নিয়ে আম!কে ধারণ করিয়া, 
দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া উদ্ধ ৮4 কোন অনন্ত জ্যোতি:র সহিত বুক্ত হইয়াছে) অগব| 
উদ্ধপ্থ মহাঁজোতিঃ হইতে একটা জ্যোতিঃ-প্রব'হ আগত হইয়া আমার 
সুগম দেহস্থ মস্তকের সহিত পূর্বোক্ত ভাবে সন্যিলিত হইয়াছে । * 
কিন্তু দেই জোতির যেন একটা আকর্ষণ শক্তি আছে এবং তাহ!রই বলে 
আমি উদ্দেউঠিতেছি। এই ভাবে যেন এক একটা স্তর অতিক্রম করিয়া 
অন্তন্তরে পৌছিঠেছি । এবং প্রতভোক স্তরের অবস্থা যেইক্ূপ বিভিন্ন তেমনি 
তত্রত্য দেহধ!রিগণের আকার প্রকার অবস্থা ও গতিবিধিও পরম্পর 
বিভিন্ন । যতই উদ্বর্ঁউঠিতেছিলাম ততই বেন তাহাদের আকৃতি জ্যোতিযুক্ত, 
মানদিক ভাবও অপেক্ষাকৃত শান্তি পূর্ণ 'বলিরা মনে হুইতেছিল। 
পরস্ধ নিয়স্তরের দেহগুলিকে যেরূপ ছায়া ছায়া লঘু ও ধুত্রবর্ণের মত 
দেখিতেছিলীন, বতই উপরে উঠিতেছিলাম ততই ফেন সেই ধুত্রবর্ণের বপুগুলি 
গাঁড় ও তেজোযুক্ত মনে হইতেছিল। নিয্স্তরের জীবগুলি যেরূপ দীর্ন- 
ভাবাপনন উদ্ধন্তরের জীবগুলি ষেন অপেক্ষাকৃত শাস্তি ভীবাপন্ন | 
নিরন্তর নিশ্রীভ অর্থাৎ কুয়াসার মত অন্ধকার ধুক্ত এবং দূরবর্তী চতুঃপাশ্ব- 
মধ্যে কোন কোন স্থানও গাঢ অন্ধকার যুক্ত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিস্তব 








হি, 








* পুস্তক সঙগীয় গ্রস্থকারের হাপটোন চিজ দেখ। ৩1৪ বৎসর পূর্বে ইহার কণ্তপয় 
শিব্য ও ভক্ত বন্ধু ইহার একধান! ফটো গ্রাফ. বা আলোক চিত্র গ্রহণের চেষ্ট! করেন 
কিন্তু ইনি বরাবরই স্কুল দেহের প্রতিকৃতি প্রদানে অপন্মত ছিলেন। অবশেষে উক্ত 
ডঃ অনুরোধে সপ্মত হন, একদিন টা ধ্যান, ভঙ্গের অব্যবহিত, পরেই 
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আঁমি এ সকল স্তরের অন্ধকারের মধ্য দির যান্তেছি কি না, ঠিক বুঝিতে 
পারি নাই) যেহেতু আমাকে যে জ্ো।তিঃ-প্রবাহ আকর্ষণ করিয়া! 
তুলিতেছিল, সেই জ্যোতি: হইতে দশ দিকেই যেন মগুলাকারে জ্যোতি 
বিস্তুত। কথনও কখনও বা! স্টানারের সন্দুখস্থ বৈহাতিক মালগোর ন্তায় এক 
এক দিকে বহু দূর পর্যান্ত জ্যোতীরেথা দেখা যাইতেছিল। আনার ধেদিক্‌ 
যখন দেখিতে ইচ্ছা হইত, সেই দিকই থুরিয়া ফিরিয়া যেন এ জ্যোিঃ-প্রবাই 
প্রসারিত হইত । এই ভাবে যে দিকে যখন জ্যোতিঃ-প্রবাহ বিস্তৃত হইত, 
সেই দিকের জীবগুলি যেন আনে প্রফুল্ল হটয়া এক গ্রকার অবাক্ত ধ্বনি 
করিয়া উঠিত উহা! আমি ঠিক বুঝিতাঁম না বে, তবে সকল দিকের ধবনি যে 
এক প্রকার শব্দ যুক্ত নয়, অথচ উৎফুল্পতা ব্যশ্রক তাহা আমি বেশ বুঝিতাম। 
এইরূপ নানাভাব-বিমুগ্ধ মনে এমন একটী স্তরে পৌছিলাম, যেখানে 
একটা আশ্রয় লইপ্লা অনেক জীব অবস্থান করিতেছে, তথায় নানারঙের 
অসংখ্য খুটা পো রহিয়াছে । তাহার প্রত্যেকটার সঙ্গে ঘটিকা 
ষন্বের শ্রিংএর ন্যায় বনু ভাবের, বু রঙে, চিত্র-বিচিত্র এক একটী 
শ্পিংএ বু জীবদেহ জড়িত, তাঁহার! নানা প্রকার গতিশীল; কেহ বা নি 








ছাপা হইলে সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়! দেহ বিস্ময়ে ভি হন, কারখ ফটো 
অন্থরূপ শুত্রকান্তি পিঙ্গল বর্ণ জট! গ্রস্থকারের স্ুল দেহে নাই। ইনি কখনও জট! 
রাখেন নাই। বাল্য জট! ছিল, মাতৃগর্ভ হইতে একটি জট নিয়া ভূমি হন । পরে 
আর এ পধ্যস্ত জট] হইতে দেন নাই, অথব1 ভন্মও মাখেন না, অথচ ফটোগ্রাফে যে 
ঃবভূতিমণ্ডিত পিল জটা নাদবিদ্দু সহ মহান্‌ জ্যোতিযুক্ত প্রণব বিজড়িত 
চেহার! উঠিয়াছিল, তাহ ইহার স্ুক্স দেহে ভ্রমণ সম্বন্ধে কপিত জ্যোতিঃরই প্রতিবিত্ব, 
আলোক চিত্রে উঠিয়াছে ইহা একটী আশ্চর্খা বিষয় সন্দেধ নাই। তজঙ্জন্য পুস্তক 
অধ্যে আমার এ আলোক চিত্রের হাফটোন চেহারা সন্নিবেশ করিলাম। (অজ্জ গ্রন্থের 


ধ্যান প্রকরণে ও পরিশিষ্ট, খণ্ডে দেহ হইতে ভেযোতিঃ নির্গঝণের ক্রিষা যোগ 
বর্ণিত আছে) (জীবনকথা) 


১২৪ আত্ম-র্শন-যৌগ 


মধ্যে থাকিয়া ধীর গতিতে বুরিযা ঘুরি স্বীয় স্বীয় দেহটাকে জড়িত করিতেছে। 
কেহ বা দ্রুত গতিতে এমন ভাবে পাঁক দিতেছে বে, মনে হইতেছিল যেন , 
তদ্বারা তাহাদের অস্থি মাংস নিষ্পেষিত হইয়া বাইতেছে। কাহারও দেহ হইতে 
অজত্র রক্ত ধারা নির্গত হইতেছে, তবুও বিরাম নাই, আরও পাক্‌ দিতেছে । 
কেহ কেহ বা পাঁক্‌ খুলিতেও চেষ্টা করিতেছে । কেহ বা এক পাক্‌ খুলিতেছে, 
ছুই পাক্‌ বৃদ্ধি করিতেছে, কেহ বা উহার মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে কি কৌশলে 
ডিগ্বাজি খাইয়া কখন বা উপরে উঠিতেছে কখন বা নীচে ছুলিতেছে। . 
এ প্রকার ঘোরাফেরা ও নি্পেণের ফলে, কাহার কাহার দেহের 
অবস্থাও বিভিন্ন প্রকারে পরিবন্তিত বা দেহের কোন অংশ পরিবস্তিত 
হইতেছে । সেই সকল অত্যডূত ব্যাপারের সকল বিষয় লিপি বদ্ধ কর! 
আমার সাধ্যাতীত এবং তাহা উদ্দেশ্তও নহে । আমি এ স্থলে কেবলমাত্র 
"সুক্মদেহের অস্তিত্ব” এবং তাহার কম পরিপ|ক ও অপ্রতিহত গতি শক্তির 
বিষয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব। পুর্ব ক্ত 
ভাবে একে একে বহুস্তর বিচরণ করিয়া বুঝিলাম যে, আমরা উদ্বে যে সকল 
জ্যোতির্ময় নক্ষত্র রাজি অবলোকন করিয়া থাকি, সমস্তই যেন এক একটা 
জীবলোক। আমাদের পুর্র্বতন খধি-তপস্থিগণ জ্যোতিশ্রয় দেহে সেই 
এক একটা জীব লোঁকের আধার স্বরূপ ও সকলেই পূর্ণানন্বভাঁব প্রাপ্ত । 
আমি সেই খষি-মগ্ডলে যাইয়া তহাঁদের তারা বিশেষ ভাবে অভাখিত হইল|ম। 
সেখানে গিয়া আমার হুক্মরদেহটীও যেন তাহাঁদের ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে 
বুঝিলাম এবং তীঁহারা আমাকে আরও উর্দলোকে যাইতে অনুজ্ঞা 
ও অন্থুলিসঙ্কেতে অনেক স্থানের পরিচয় প্রদান করিলেন। তীহাদের 
পরিচয়মতে বুঝিলাম যে আমি তখন দেবলোঁক ছাড়িয়া অনেক উর্ধে, 
আদিয়াছি। এইরূপে আরও বুস্তর অতিক্রম করিয়া, এমন একটা স্থানে 
পৌছিলাম, বেখানে পৌঁছান মাঞ্জ আমার স্থক্্দেহের আকার ক্রমে যেন 
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বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইতেছে । পলকে কি যেন কেমন এক অব্যক্ত, 
অবস্থা সংঘটন হইয়া গেল বুঝিলাম না । আমার তখন মনে হইল, সেই 
স্থানে গেলে হুক্মদেহের মুক্তি বা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়৷ যাঁয়। সে অবাক্ত 
ংশের কেনি তত্র আমি প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এইভাবে অব্যক্ত 
জগতের সহিত মিশ্রিয়া যাইতেছি-_ইহারই মধ্যে যেন আমার সুঙ্মদেহের 
সহিত নিবদ্ধ কর্মন্যত্রের হঠাৎ আকর্ষণে একেবারে এমন স্থানে আপির়া 
পৌছিলাম যে, সেখানে আসিবামাত্রই আমার সেই পুর্ব প্রিয় দেবমু্তিটা 
সন্দর্শন ও তাহার সহিত এরূপ একটা বৈছ্যতিক ভাবের আদান প্রদান 
হইল যে, আমি তীহার সহিত মিশিয়া গেলাম, অথবা তিনি আমার সহিত 
মিশিয়। গেলেন, তাহা আর ধারণা করিতে পারিলাম না; অর্থাৎ অভেদ্‌ 
তাবে আমাকেই আমি সেই আকারে দেখিতে লাগিলাম এবং নেই 
রূপের সদৃশ আরও বছুমুংর্ভ দেখিলাম । তন্মধ্যে যিনি সর্ধপ্রধান তিনিই 
আমার সর্বাপেক্ষা প্রিষ্ন বোঁধ হইতে লাগিল। এইখানে তীহাঁর সহিত 
আমার অনেক বাক্যালীপ হইল; কিন্তু তাহা যেন মানুষের ভাষায় নহে। 
অনেক তত্তানুসন্ধান পাঁইলাম। প্ররুতি পুরুষের অভ্দেত্ব বিভিন্নত্ব আমি 
এইস্থানেই প্রত্যক্ষ করিলাম । অতঃপর আমাকে অন্ত একটা স্তরে লইয়া 
যাওয়ার আমিও যেন সেই স্তরের দেবদেহ-বূপ প্রাপ্ত হইলাম এবং সেই 
আকৃতির বহুমুক্তি দেখিলাম; কিন্তু সকলের মধ্যেই যেন এক একজন 
প্রধান। এইভাবে উপযূর্ণপরি কয়েকটা স্তরই দেখিতে পাইলাম । অতঃপর 
তিনি আমার সেই নব দেবদেহ সঙ্গে বিষুক্তভাবে বিচরণপুবর্ধক এমন 
একস্থবানে আসিলেন যে, সেখানে দকলেরই পৃথকৃ পৃথক রূপ এবং অতীব 
মনোহর। সে স্থান হইতে একটা জ্যোতিঃ-প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া বহুদূরে 
আমার স্থলদেহ দর্শন করাইবামাত্রই আমি পুনর্ধবার স্থল অবয়বে সুক্মদেহ্‌. 
পাত করিলাম । তিনিও আমার অন্তরে মিশিয়া গেলেন। তখন আমি 


১২৪. আত্ম-দর্শন-যোগ 


স্বদদেহের নাহিত বে খুত্রে বন্ধ ছিলাম, মেই সুত্র অবলম্বনে স্থুলদেহের 
অ।করধখে আপিরা স্থূল দেইগত হইয়। পুধ্ব ভাব প্রাপ্ত হইলাম। 





৬ পিসি পাস্তা সপ্ত শা স শি পাপী পাপী সিভীসপিসসপাস্পিসিসিসি পাস ৮ ক পিসি সিসি সস 





“আমি স্ুনদেহে প্রাবই হইবানান্স পুনর্্।র পিঈরাবন্ধ জীবের ন্যয় 
ছুঃখে চীংকার করিয়। উঠিবাম। তখন আমার জনক জননী ও অন্তান্ত 
অনেকে আমার কাছে আসিয়া আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন। 
তন বাত্রিকাল, সমস্ত্র রাখি ঘকলে মিলিয়া আমার শুশ্রাধা করিলেন। 
সময় দময় একটু সংন্তা হইলেও তাহ ক্ষণস্থায়ী হইত। এইভাবে চাত্রি 
পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। আহার, নিদ্রা, কি কোন ইন্দরিয়বৃর্তির কোন 
কর্মের আমার জ্ঞান ছিল না। বিশেষ চেষ্টা করিয়া, বাখিরে আদার 
চৈতন্তশক্তি ক্ষণকালের জন্ত অদিলেও আমার বাহ্‌ বিষয়ে জ্ঞান আসিত না 
এবং কাহাকেও চিনিতে পারিতাম না) অথচ অনেক অলৌকিক ও 
ভূত তবিদ্যতের কথা ব্পিয়। ফেলিতাম। পরে শুনিয়|ছি ; সেই, অবস্থায় 
অনেকের ইঞ্মন্ত্র ও অনেক, শুহ কৃথা, অ।মি অনারাসে বলিয়া দিয়াছি। 
এই অবস্থার, কে কেহ অ।ম।কে তৃতে পাইর।ছে বা খিষ্রিরিয়া হয়ছে বলিয়া 
ঝ।ড়া ফোকা ও ওব11ধির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই 
যখন দেহ আরে।গ্য হইল না, তখন: অনেকেই আমার জীবনাশ।র হতাঁশ হন্‌। 
অধমার পরমার!ধ্য পিতৃদের একজন: সাধক পুরুষ ছিলেন, (৯) তিনি, 
আমার অনেক তন্ত্র জানিতেন। তিনি পাঁচটা বিশ্বপত্র মগ্ত্রপৃত করিয়া, 
আমাকে খাইতে দেন; আমি তাহা খাওয়ার পর আমার মহাগুরু 
মাতৃদেবীর শ্রীপাদপর আমার বক্ষে রাখিতে ঈঙ্গিত করি এবং তাহাঁতেই 

০ আমার পিতা! ওগগ্গাগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়: ভঙগানীস্তন প্রথিত 


নামা যোগিপুরুষ ৮রবিলোচন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের, ত্য, পুক্র।: তিনি 
৯৩৯৭ সালের ১৩ই কাঠিক দেহংত্যাগ করেন! 
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আমি ক্রমে প্রকৃতি তথ হই (৯) কিন্তু সময় সময় পুর্বতাবে বিভোর হুইয় 
থাকিতাম ) ভখন আমাকে তান্ত্রিক দীক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুদেবকে আনান 
হ্য়। তিনি একজন মহাপঞ্চিত। তিনি আপিরাই অবগ্া সম্বন্ধে অনেক 
প্রশ্ন করেন, কিন্তু আমার সেই অবগ্তায় প্রাগুক্ত অলৌকিক তত্বের একমাত্র 
ভাব ভিন্ন, বিধরণ দদ্বদ্ধে কোন স্বৃতি ছিল না। ভাবের বিষয় কিছুই 
ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। গুর্দেব আমাকে দীক্ষা দেওয়া স্থির করিয়া 
আমার রাঁশ-নক্ষত্রাগ্ুদারে মন্ত্র নির্বাচন করেন। কিন্ত দীক্ষা দেওয়ার 
পৃর্বরাণে তিনি স্বপ্লারিষ্ট হন যে, “তুমি উহার দীক্ষা দেওয়ার অটিকা'রী 
নও, একমাত্র উহার মা ভিন্ন, অপর কেহ গুরু হইবে না এবং মন্ত 
তাহার নাতাই বলিয়া দিবে ।” আমার মাতাঠাকুরাণী ও আমি, উভয়েই 
ধ ভাবের স্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হই) অধিকন্ত যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষা দিতে 
হইবে, নাতাঠাকুরাণী পর৫ুবোগে সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন। তিন জনের 
্বণবুত্ান্ত একহ রূপ হওয়ায় আমার মহাগুরু *1তৃদেবা স্বীয় স্বপ্ন মন্ত্র 
আমাকে দীক্ষা প্রদান করেন। তন্বারা আমি বেদ ও তন্ত্রের গুঢ়রহ্নত 
প্রণিধানে সমর্থ হই এবং আমার ভিতরের একটা আবরণ যেন উন্ুক্ত হহয়া 
গেল, এরূপ জ্ঞান হইয়াছিল । 

ভগবং ক্কপায় বাল্যকাল হইতেই আমার" হয়ে একটা ধারণা বদ্ধমূল 
হ)ইয়াছিল যে, কোন 'প্রকার কার্যে, ব্রতী হইবার পুর্বে আমি "চক্ষু মুদিত 
করিয়া, আমার সেই অন্তরস্থ যু প্রদীপ না দেখিলে, লৌকিক চক্ষে সেই 





১). আমার ম্বাতৃদেবীও' একজন বিশিষ্ট তপঃ পরায়ূণা ছিলেন, তিনি, গত. ১৩১৬. 
সন্রে ই. আঙ্ষিন মহানবমী পৃজার দিন জগন্মাতার ম্হাপুজার দক্ষিণা শের হওয়ার, 
সঙ্্রে সঙ্গে তাহার ইহলোকের কর্মদক্ষিণ] শেষ করিয়া, জগজ্জননীর অন্থগামিনট 
হন। আম্মার পিতামাতার স্বধর্মপরায়ণতাবলেই, আমি.ব্ছদিন বুন্ধচরধ্যভাব রাখিতে 
সক্ষম হইয়াছিলাম। 


২৮ আত্ম-দর্শন-যোগ 








পাস্প্পাস্পিশাটিপ্িনি 


কার্ধ্য যতই করণীয় হউক নাঁ কেন, কদাচ তাহাতে অগ্রবর্তী হইতাম না। 
অপরস্ক যে কার্যে আমার অন্তর প্রদীপ্ত দেখিতাঁম, তদনুষ্ঠানে ছুঃথ কষ্ট বা 
বাহ কোনরূপ নিন্দা বা গ্লানির কারণ হইলেও, তাঁহাঁতে পশ্চাৎপদ হওয়া 
আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। বর্তমানেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানবের এই 
“তমাল্ন-শ্যান্দ” কর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ও শক্তিবদ্ধক । এই শিক্ষার 
অভাবে, লোক “অহংজ্ঞানে” কর্ম করিয়া, ভোগ-স্থখে বদ্ধ ও অনুতপ্ত 
হইয়! থাকে । যাহা! হউক, নানা কারণে আমি হুঙ্মদেহ সম্বন্ধে পুর্বোক্ত 
অলৌকিক বৃত্তান্তটী ধারণা করিয়া রাখিতে পারি নাই, কিন্তু সময়ে সময়ে 
আমি যেন “অনন্ত বিস্তৃত” এইরূপ জ্ঞান হইত এবং কি যেন একটা ভাব 
ুজিয়া পাইতেছি না বলিয়া মনে হইড। *  * * 
এই ভাবে কয়েক বংপর অতীত হওয়ার পর হঠাৎ আমি মদীয় মাতুল 
মাতুলানীর বঙ্গে (১) “চন্দ্রনাথ তীর্ঘে” যাইতে বাধ্য হই। দেটাও এক 
আশ্চর্য্য ব্যাপার। যেন ভগবৎ প্রেরণায় আমি তীহাদের দঙ্গে যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিলাম। সেখানে তিন দিন মাত্র ছিলাম, ইতি পূর্বে আর 
কখনও আমি তথায় যাই নাই; কিন্তু পাহাড়ে বিচরণ করিতে করিতে 
কোন কোন স্থান যেন আমার.বিশেষ পরিচিত বলিয়! বোধ হইতে লাগিল। 
একটী স্থানে যাইয়া আমি বিশেষভাবে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন 
সঙ্গীয় সকলকে বিদায় দিয়া সেই স্থানে উপবেশন করায় কিরূপ একটা 
আনন্দভাব যে উপস্থিত হইল, তাহা আমি প্রকাঁশ করিতে অসমর্থ । 
হঠাৎ চন্দ্রশেখর তুল্য এক মহাপুরুষ ( বাহাকে আমি হুল্মদেহে বিচরণ 
অবস্থায় কোন স্থানে দেখিয়াছি) আমার নিকটে আসিয়া আমার শিরে 
হস্ত প্রদান করিলেন। এই অল্লসময়ের মধ্যেই তাহার সঙ্গে আমার যেন 

(১) বরিশাব-রহমৎপুর নিবাপী বনাম বন কয় চরাহাজত্্ সঙ্গোসাধ্যা 
মহাশয় ও তদীর! পত়ী। 187 





ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান-যোঁগে আত্ম-দর্শন ১২৯ 


কি একটা শক্তির আদান প্রদান হইয়া গেল। ছুই একটী কথা দ্বারা 
আমার পূর্ববৃত্তান্তের কোন কোন অংশ তিনি আমাকে ম্মরণ করাইয়া 
' দিলেন এবং অভিজ্ঞানস্বরূপ আমার দেহে ছুই একটা চিহ্ন দেখাইলেন। 
ত্র্শনে মৃহূর্ত মধ্যে যেন আমার অতীত স্থৃতির একট! আবরণ খুলয়৷ গেল। 
পরস্ধ উদ্ধে অন্গুলি সঙ্কেত করিরা, যাহা! দেখাইলেন, তাহা যেন আমার 
পুর্্বদৃষ্ট পদার্থ। আমি আগার স্ক্মদেহে তাহার স্বরূপ বা বিস্ুতি যেন 
পুনর্ববার দর্শন করিলাম । এ ব্যাপার বাহিরে কি ভিতরে হইল বুঝিল!ম না । 
চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, সন্ধ্যা অতীত প্রায়। আমার অনুসন্ধানে লেক 
আলিয়াছে। বাধ্য হইয়া বাসায় গেলাম । ভয়ে কোন কথা বিশেষভাবে 
কাহাকেও কিছু বলিলাম না। দেই হইতে আমার পুর্বস্থৃতি যেন একটু 
একটু করিয়া জাগরিত হইতে লাগিল। অতঃপর আমি ৬কাশীধামে 
আ৷সিবার জন্য আমার অন্তরস্থ প্রির মুক্তিটা কর্তৃক সততই যেন আদিষ্ট হইতাঁম, 
এবং নাঁনারূপ অলৌকিক ও অদৃষ্টপূর্বব ঘটনা সকল সন্দর্শন করিতাঁম। 
কিছু দিন পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ৬কাশীধামে আসিতে বাধ্য 
হই ও বিবিধ প্রকারে আত্ম-বিভূতি দমকল উপলবি করি। তন্মব্যে' 
আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় দর্শন করিয়া, আনন্দে অভিভূত 
এবং তংসঙ্গে আমার পূর্বোক্ত লুপ্ত স্থতি দকল পুনঃ প্রাপ্ত হইতে 
লাঁগিলাম। পরস্ত আত্ম-দর্শন-যোঁগ সম্বন্ধেও নানা জটিল তন্ব যেন ৮বিশ্বনাথের 
কিপার সহজে সমাধান হইয়া গেল। এ সকল ষেন পূর্ব হইতেই আমাতে 
সঞ্চিত ছিল বলিয়া! উপলব্ধি হইত। কোন স্থানে কোন বিষয়ে ছূর্ববোধ্য 
জ্ঞান হইলে, বায়স্কোপ বা চলচ্চিত্রের স্তাঁয় যেন সেই সকল বিষয় কেহ 
মামাকে ইচ্ছামাত্র ওদর্শন করাইয়া আনন্দে অভিভূত রাঁখিতেন ॥ বর্ণিত 
আখ্ম-দর্শন-মোগ তীহারই করুণী-প্রস্ুত। যাঁহা হউক, এ সকল বিষয় বিশেষ 
ভাবে প্রকাশ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি পূর্বেই বণিয়াছ যে, 

পি 





১৩৪ আত্ম-দশন-যোগ 





পূর্বন্থতির কোন একটা অভিজ্ঞান কোনরূপে প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে সেই 
স্তরের অন্যাগ্ঠ নকল তব্বই যেন সহজে আনিয়া পড়ে। পরন্ত প্রাপা বস্তর 
বোধ বা জ্ঞান হইলে, তখন প্রাপ্তির ইচ্ছাও বলবতী ইইয়া থাকে এবং 
তাহার পন্থাও সহজ হইয্! আসে। সেঈ ভবে আমার হাঁরান-স্মৃতি অনেক 
কুড়াইয়৷ পাইয়াছি ও পাইতেছি। এতৎ সন্বন্দে আর বিস্তৃত আলোচনা 
করিতে যাঁইয় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। ক্ষেত্র-ক্গেত্রজ্ত- 
বিজ্ঞান-যোগে আন্ম-দর্শন সম্বন্ধে কর্মজীবনে যাহা উপলব্ধি করিবার 
সৌভাগ্য লি করিয়াছি, তাহা যথারস্তব সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ প্রকাশ 
করিলাম। আস্তিক্যবুদ্দিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকা সাধনবলে যাহাতে আম্মোপ- 
লদ্ধি করিতে পারেন, তদ্দ্দেগ্ে মদীয় এই “আাআস-চম্পশশ্নি-জ্ফোগি” 
তাহাদের পথপ্রদর্শক হইবে আশা করি। প্রাক্তন ফলে কিন্বা গুরুরুপাঁবলেও 
আ'গ্দণন ( স্থহদর্শনিদংদ্ধপং ) লাঁভ হইতে পারে। «জআাজ্জ-কাাস্বি” 
অগ্াসেই এই শক্তি লাভ হয়। দৃ়নিশ্চযাঘ্ভিকা বুদ্ধিযুক্ত মনের শল্তিতে 
আন্ম-জ্ঞান ব| কেত্রক্ষেত্রজ্র-বিজ্ঞ।ন অবস্থা ধারণা করিতে পারিলেই, পন্থা 
সহজ হয়। যোগশান্ত্রে উক্ত আছে -_ 

“প্রাবৃত্য কন্বলং শুর্ুং যোগী তন্মান্মনোময়ম্‌। 

চিন্তয়ে পরমং ব্রহ্ম কৃত্ব। তং প্রবণং মনত ॥” 


যোগিগণ মনোঁময় শুক্লু কম্বলে সর্বতোভাঁবে আবৃত হ্ইয়, মনকে 
পররন্ধে সংযুক্ত রাখিয়া একান্ত মনে তীহারই চিন্তা করিবেন। 
“যোগযুক্তঃ সদাষোগী লবাহারো। জিতেক্দ্রিরঃ | 
সন্মনাস্ত ধারণাঃ সপ্ত ভূরা্ঠ। মু্ি। ধারয়েং ॥৮ 

অল্লাহারী, জিতেন্দ্ির, যোগপরায়ণ যোগী, সকল রয়েই ভূরাভ্তা সত 

সুক্ষ ধ[রণ|কে নস্তকে ধারণ করিবেন । 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জ-বিজ্ঞান-যোগে আত্ম-দর্শন ১৩১ 


স্পিন পাসপস্পস্পিস্পা পা িিস্পসশ স্পাস্টি স্পা 





"সটগত। ধারণ। ষোগী সমতীত্য যদিচ্ছতি | 
তন্সিং স্ত্মিং লয়ং সুন্দেন ভূতে যা।ত স্তনিশ্চিতম্‌ ॥” 
বোঁগী এই সপ্তবিধ পদার্থ অতিক্রণ করিলে ইস্ছানুসারে সেই ই স্ুক্ষেতে 

বিলীন হইতে পারেন) ইহা স্রনিশ্চিত জানিবে। এই স্ক্ম ধারণাযোগে 
অনিম! লঘিমাদি অটটশ্ব্ধ্য লাভ হয়। তখন যোগী নানাবিধ অলৌকিক 
শক্তির অধিকারী হন। 

“অনিম। লঘিম| চৈৰ মহিমা প্রাপ্তিরের চ। 

প্রাকামাঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্। তথাপরম্‌॥ 

যত্র কামাবসারিত্বং গুণানেতাং স্তখৈশরান্‌ । 

প্রান্োতাক্টো নরব্যাপ্রঃ পরং নির্ববাণসুভকান্‌ ॥ 

সুন্সন।ৎ সুক্মন হমোহণীরান্‌ শীত্বত্বং লঘিমাগুণঃ। 

মহিমাহশেষ পুজাত্বাৎ প্রাপ্তননপ্রাপ্যমস্ত যত ॥ 

প্রাকাম স্য চ ব্যাপিন্বাদীশিতঞ্চেশখরে। যতঃ । 

বশিত্বাদ্বশিষ। নাম বোগিনঃ সপ্তমোগুণঃ ॥ 

য্রেচ্ছাস্থানমগ্টান্তং যত্র কামাবসায়িত|। | 

এশর্ধ্য কারণৈরেভিধোগিনঃ প্রোক্তমষ্টদা ॥৮ দাতের 

হে নরশ্রেষ্ঠ! আঁধক কি, অণিগা, লঘিণ।, প্রাপ্তি, প্রাকাম্যত্ব, ঈশিত্ব, 

ধশিত্ব, কামাবদ।য়িত্ব এই অষ্টগ্রকার নির্ববান স্চক ত্রশ্বরিক গুণ, সাধক 
লাভ করিতে পাঁরেন। উক্ত অষ্টবিধ এশ্বর্যা মধ্যে যে অবস্থায় সুক্ষ হইতে 
সক্ষাতম হইতে পারা যাঁর, তাহার নাম অণিমাঁ। দ্বারা শীঘ্রকারিত 
।প্রাহুতূতি হয়, তাহার নাঁস ল্িমা। যাহা ঘ্বারা জগতের সর্বস্থানে সমাদৃত 
হইতে পারা বায় ভাহার নান মহিমা । যে শক্তিবলে সমস্ত দ্রব্য ইচ্ছামাত্র 
লাভ হয়, তাহার নান প্রাপ্ত । যে অবস্থার সর্বব্যাপী হওগা যায়, তাগার নাম 





১৩২ আত্ম-দর্শন-যোগ 


টি শর পাস িপতমশিপ  পী পিসলস প শিট "সম পি সরল 











০ 


গ্রাকাম্যত্ব। বে অবস্থায় সবর্ব ভূতের ঈশ্বর হইতে পাপা যায়, তাহার 
নাম ঈশিত্ব। যেঅবস্থায় সকলে বশীভূত হয়, তাহার নাম বশিত্ব। যাহা 
দ্বার! যে স্থলে যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করা যাইতে পারে, তাহার না 
কামাবসাযিত্ব। সাধক এই প্রকার সাধনবলে অষ্টবিধগুণ অর্জন করিয়। 
ইচ্ছাঁমাত্র সমস্ত কন্ম সম্পাদন এবং শৃক্মর্দেহে সর্বত্র বিচরণ করিতে 
পরেন। (পরিশিষ্ট দেখ ) অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান যোগ সাধকের 
পক্ষে নিশ্চয় এতমাজ্আ-ৃম্প*ি৮ লাভের সহজ ও প্রকুষ্ট পন্থা । 








ওহ ্ভন্র 


চতুর্থ প্রকরণ । 
ক্র্দম্যোলে আজ্ঞন্র্শন । 

কন্ম-যোৌগে আত্ম-্র্শন লাঁত করিতে হইলে ধন্দ্ম কি, অকন্দ্ন কি, তাহা 
ভাল করিয়া বিচার করা আবগ্তক। যে কর্ম মুক্তির পথ প্রদর্শক তাহাই 
কর্ম, আর ধাঁহা মুক্তির পরিপন্থী বা বিপরীত তাহাই অকর্ম বলিয়! শানে 
উক্ত আছে । কর্্মযোগের প্রারন্তে এ মুক্তি অর্থে ইন্ড্রিয়-বিষয় বা কর্ম্- 
ফলাসক্তির বন্ধন হইতেই মুক্তি বুঝিতে হইবে । ভোগাসক্তির্প মলিন 
বাঁসন! হইতে মুক্ত হওয়াই কর্মের উদ্দেশ্য, তদ্রপ কর্্ারাই স্বধম্রপালন ও 
শান্তি লাভ হয়। প্রথমে আত্ম-জ্ঞান শ্রবন-মনন ব্যতীত, কর্মযোগ- 
সাধনোপযোগী অবস্থা কদাঁচ লাভ হইতে পারে না। এ নিমিত্ত ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণ শুধাময়ী শ্রীমদ্ভগবদগীতায় +2লাহঞ্খ্য বা আক্ঞআ-জভ্তান্ন 
ট্যোগেন্স” পর কর্মম-যোগ সম্বন্ধে অজ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; 
কিন্ত অঞ্জুন নিতাস্ত অবোধ বা অজ্ঞানীর ন্যায় সেই উপদেশ তখনই 
প্রতিগালন করেন নাই। অষ্টাদশাধ্যায় গীতা শ্রবণীস্তর অর্থাৎ মোক্ষযোগ 
শ্রবণের পর, সম্পূর্ণ আত্ম-তত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া, অবশেষে কর্ম করিতে 
শরতিশ্রত হইয়৷ বলিয়াছেন ।__. 


১৩৪ ঘআঁতুস্দশ্ন-যোগ 


শে পপাসপাসিপাসিপাস্পিসিপাস্পিসিলাশিপিউিপাসিলাসিশীসিতী পপি আপ উপািলাি পিপি পি পাটা পিপি তি টি পোপ পো সি এসি এলসি 


"নক্টোমোহঃ স্মৃতিলন্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত । 
স্থিতাহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্তে বচনং তব ॥” 
গীতা ১৮ অধ্যায় । 

হে অচ্যুঅত।! আমার মৌহ নষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রসাদে আমি স্কৃতি 
লাভ করিয়াছি । আমি ভোঁদার শ।সনে স্থিত হইলাম, আমি সংশয়শৃন্য 
হইয়াছি, এখন আমি ভোঁমার আঁদেশ পাঁলন করিব, অর্থাৎ তোঁমার 
আদিষ্ট স্বধর্মরূপ যুদ্ধ করিব। সুতরাং গীতা পাঠে আমরা স্থুলভাবে 
কয়েকটা উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হই যে,__মায়া-মোহ্-রিষাদিত অর্জন। 
পুনঃ পুনঃ নান|ভাবে আস্ম-ক্াঁন শ্রবণ ও দৃঢ় মননযুক্ত হইগ়্াই নিদিধ্যাসন বা 
কর্মু না করিয়াও, একমাত্র গুরুকুপবলে বিশ্ববূপ বা “তমাবচ্গর্পননি- 
ন্মৌগ”” প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ ব্রহ্মাবতার শ্রীরুষ্ণরূপী গুরু 
কর্তৃক স্বধন্মাজমোদিত যুদ্ধরূপ কর্ম করার আর্দেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও ক্রমে 
মোৌক্ষ বাঁ সন্নযার-যোগ শ্রবণ দ্বারা, চিত্ত বিশুদ্ধ অর্থাৎ দু ভাঁবে আত্ম-জ্ঞাঁন লাভ 
না হওয়া পর্যন্ত অন্ধের স্াঁয় তিনি বর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। পরস্ত গুরুরূপী 
শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্য শিষ্যের প্রতি রুট হ্ইয়। অভিসম্পাত করেন নাই অথবা 
ক্রোধোন্তেজিত ভাঁবে সেই ধর্মযুদ্ধরূপ কর্ধক্ষেত্র পরিত1গ করিরা চলিয়া যান 
নাই। পক্ষান্তরে অজ্জুনরূপী শিব্যও কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে বতই প্রশ্নের উপর 
প্রশ্ন করিয়াছেন, গুরুরপী শ্রীকষ্ণও ধীরভাবে এক একটি করিয়া, তাহার 
'সছত্তর দিয়ছেন। অধিকন্ত অজ্জুন যে সকল বিষয় প্রশ্ন করেন নাই, শ্রীকুষ্ণ 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজে সেই দকল বিষয় উতীপন পুর্র্বক অর্জুনের চিত 
হইতে সংশয়রূপ অজ্ঞানতার মুলোৎপাটন ররিবার জন্য যে সাধারণভাণ 
উপদেশ প্রদান করিয়াই গুরুর কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, কেবলমাও 
জ্হাই লহে। তিনি আত্ম-শক্তিবলে শিষ্যকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়া, 
*তবা্স-ূম্পনিক্বোগগযুক্ত এবং প্রত্যক্ষভাবে অন্তর বাহিছে 





কর্মযোগে আত্মদর্শন , ১৩৫ 


পরাস্পসিপাস্পিসপিসিপোসিশী স্রিপাসপিশিসিলিসিতি পচতে এ পাস স্পিন 





পেশ পক 


আগ্ম-দর্শন বা সর্দভৃতে বিশ্বরূপ-দর্শন করাইয়া শিষ্যের হাদয়ন্থ বদ্ধমূল 

কুণংস্কার বা অঞ্ঞ।নাহ্ধকার বিনাশপুর্ক স্ববন্মপুক্ত নিক্ষাম কর্মঘেগের 
প্রতি বিশ্বাস অবিচলিত ও তাহা সুদুর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হঈয়াছিলেন। কারণ গুরুর কর্তব্য তিনি বেশ বুঝিতে পাঁরিয়াঁছিলেন 
বে, অঙ্জুনের দয় বদ্ধমূল দেহাম্্বোধ-রূপ কুসংস্কার বা অজ্ঞানতা সম্ূর্ণরূপ 
বিদূরিত করিয়া, তথায় ৮1তম - ভ্ত ০” সুদৃঢ় করিতে না পারিলে, 
অনিত্য মীয়া-মে!হ নিরাশ ও কর্ণ সিদ্ধি-রূপ যুদ্ধে জয়ল|ভ কদাচ তাহার 
পক্ষে সম্ভব হইবে না। তদ্বেতু তিনি কর্ণ প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই সর্ববতে ভাবে 
অঞ্জুনের বদ্ধমূল কুসংস্কার অপনোদন করিয়া, চিনতশুদ্ধিজনিত পুরুষক।র উদ্রেক 
ও আত্মশন্তি উদ্ধন্ধ করিরাছিলেন। অঙ্জুনের সেই পুরুষকারলব আহ্ম- 
শক্তির অন্ুবলে কুরুক্ষেত্র-ূপ কর্মক্ষেত্রে ধর্ধযুদ্ধে ভীম্ম, দৌণ, কর্ণ প্রত প্রভৃতি 
মহানহ!রথীগণকে পরাস্ত করাইয়া, অবিস্থান্ধ ( মনঃস্বরূপ ) ধৃতরা্রকে পর্যান্ত 
সত্যমগ্ডিত স্বধন্ম ও গুরুর মহিমা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাইয়াছিলেন যে, 


'বত্র যোগেশরঃ কৃষ্ণা যত্র পার্থো ধনুদ্ধরঃ | 
তত্র শ্রর্বিবজয়োভূতি প্র বানীতিম্মতিশ্্মম ॥” 
গীতা ১৮ অধ্যায়। 


যেস্থানে আন্মশক্তিসন্পন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপ পরম জ্ঞানী গুরু এবং যে স্থানে 
গাীবধারী অর্জুনের স্তায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শিষ্য, সে স্থালে কর্মযোগ-সিদ্ধিরূপ 
বিজয়শ্রী, অচলাসম্পৎ ও স্থিরা নীতি, ধবসত্যরূপে বর্তমান আছে। 

অতএব গীতা পাঠে আমাদের প্রথমত: এই একটা স্থুল জ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে যে, সংসার মায়াভিভূত শিষ্যকে কর্তাযোগে স্বধর্থে অনুপ্রাণিত 
করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে আত্ম-তক্ব-জ্ঞানোপদেশে, তাহার মন হইতে 
জনিত্য-মায়া-মোহজনিত অজ্ঞান বা] বদমূগ কুসংস্কার অপসারিত করিয়া, 


১৩৬ আত্ম-দর্শন-যোগ 








যেকোন উপায়ে শিব্যের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস সুূড় করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। এতদর্ষে উদ্দেগ্ত সাধনের প্রতিকূল স্বরূপে ষে সকল বিষয়ে 
সাধকের চিত্ত কমিনা-বাসনাজনিত অনিত্য পদার্থের মায়ামোহে আকুষ্ট 
আছে, বিশেষ ধীরতা সহকারে তাহা সতত পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক সেই সকল 
বিষয়ের দৌধষানুদর্শন করাইয়া, আত্মজ্ঞান প্রদানে এ সকল বাহা বিষ 
হইতে তাঁহার চিন্তকে ফিরাইয়া সংযমান্থগামী বা আত্মাভিমুখী করা 
উপদেষ্টার প্রধান কর্তব্য । ভগবদগীতাঁয়ও তাহাই উক্ত আছে-- 


“অধ্যাত্বজ্ঞান নিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌। 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞীনং যদতোহন্যথা ॥৮ 
গীতা ১৩ অধাঁয় | 


অধ্যাত্ম বা আত্ম-জ্ঞানই শ্রেষ্ট, আম্ম-তত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাত 
হয় এতদ্‌ ভিন্ন যাহা, তাহা অজ্ঞন। এইরূণে সর্ধব(গ্রে শিষের অজ্ঞান 
জনিত কর্মাসক্তি দূরীকরণার্থ পুনঃ পুনঃ তাহার কৃতকর্মের দো ানুদর্শন 
করাইয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে আম্ম-তব-জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা করিতে হইবে। (১) 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ভুনকে “ম্বধর্মত্যাগ দোষকর,” কেবলমাপ্র এতাদৃশ, 
নীতিবাক্য বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। অর্জুনের দেহাম্ববোধরূপ কুসংস্কার- 
মূলক অজ্ঞাঁনতা নিবন্ধন, স্বধর্ম্নে উপেক্ষাজনিত কাঁপুরুষতাঁর জন্য, পুনঃ 
পুনঃ তাহাকে নানাপ্রকার ভৎগন! দ্বার! দৌঁযান্ুদর্শন করাইয়া, তাঁহার 





(১) গীতায় এভৎসম্বন্ধে অদানিত্ব'দি বিংশতি প্রকার তত্বজ্ঞানের উপদেশ 
আছে বথা_ আত্মক্লধারহিত, দস্তহীনতা, পরগীড়া ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, 
গুরুসেবা, অন্তরববহাশুচিতা, প্রাণেরস্থিরতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-বাধিতে ছুঃথ এবং 
দোংষর অননদর্শশ, দার-পুত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি ( তাহাদের মায়ায় অভিভূত হয়া 
কর্তব/ ভর্ট না হওয়া) ইষ্ট ও অনিষ্টে ধৈর্ঘযশীলতা, আত্মাতে অনন্য ফোগ, অর্থ 


কর্্মযোগে আত্ম-দর্শন ১৩৭ 


মোহাবসন্ন-বিষাঁদিত মনে নানাভাঁষে কর্তব্যবুদ্ধি জীরিত করিয়াছেন। 
তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বধর্মরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবাঁর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন _“অর্জবন ! 
তুমি নিষ্কাম ও যোগযুক্ত ভাবে কর্ম করিয়া যোগী হও, তাহা হইলে কর্মফল 
যা আসক্তিতে তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না।” তিনি (গীতার ৩য় 
অধ্যায়ে ) প্রথমে" ধে কর্ম্ম-যোঁগ বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কর্মষোগ 
নহে। তাহা জীবনুক্তি বা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ উপযোগী ভাবে চিত্ত নির্মল 
করিয়া যুদ্ধরূপ সাধন সমরে প্রবৃত্ত করাইবাঁর গন্থাস্বরূপ মানস ক্ষেত্র 
কর্ষণ মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান নাঁশকারী রজোগুণজাত ছুষ্প,রণীয় 
অত্র কাম-ক্রোধ রিপু কর্তৃক পরিচালিত যে সকল কর্ম বা করমবীজ 
মীনসক্ষেত্র আশ্রয় করিরা আছে, ইন্দিয়বৃর্তি সংযম ও ব্রক্গচর্য্য ব্রতার্দি 
নিয়মযুক্ত ভাবে দশ ইন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি এই দ্বাদশটী কামগীঠ হইতে সেই 
ছুনিবার কাঁমশক্রকে সর্বাগ্রে পরাজয় করিবার নিমিত্ত, জ্ঞানযোগ প্রদান 
পূর্বক কন্ম্সন্ন্যাস যোগের উপদেশ দারা যোঁগবলে তপঃসিদ্ধির জন্ত সতত 
চিত্ত মার্জনের উপায় স্বরূপ অভ্যা যোগ উপদেশ করিয়াছেন । ইহাই, 
“এন্র্সহ্যোগ অন্বক্থা” লাভ করিবার প্রথম সোপানরূপ “নিতা* 
কর্ম বা অভ্যাস যোগ” । ঈদৃশ অভ্যাস যোগে মানসক্ষেত্র পরিফাঁর ও 
তাহার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি না হইলে নিফাম-কর্মবীজ তাঁহাঁতে অগ্কুরিত 
ইতে পাঁরে না। পরাস্ত অজ্ঞান বা কুসংস্কারের আগাছায় মানসক্ষেত্রকে 


নও 


ব্ব্র আত্ম-দৃষ্টি দ্বার! “অব্যভিচারিণী ভক্তি,” ইন্তরিয়-বিধয়-সঙ্গ-বিরহিতর গ নির্ন 

[ানে অবস্থিতি, দেহাত্ব-বোধি-মন্ধ্য-সমাজে বিরাগ, অর্থাৎ তাহাদের সঙ্জত্যাগ 

1 গবং সেই দেহাত্ম-বাদী-সমাঁজের নিন্দা প্রসংশীর ভয়ে বিচলিত নাঁহওয়া এবং 
ঘাত়্-জ্ঞান পরায়ণতা ও তত্বঙ্জানের ফল মোক্ষ বা জীবণ মুক্তি , সতত জ্ঞান নেঙ্জে 
হাই দর্শন। এতন্তিন্ন যাহা, এই জনের বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। শিষ্য যজমানকে 
এই জান প্রদান করাই শাস্ত্রোপদেশ। 


১৩৮ ৃ আত্ম-দর্শন-যোগ 


এরূপভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, কামনা-বাঁপনার মাকালফল ভিন্ন 
তাহাতে মেক্ষফল লাভের আর আশা থাকে না। এই নিমিত্ত মানসক্ষেত্রের 
উর্বর তাশক্তি-বু্ষি-জহ্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষঃ সুধানয়ী গীতা প্রথমে নিত্য- 
কশ্মস্বরপ অভ্যাস োগেরই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের 
গহজ বোধগঘ্য-জন্ত তাহার পন্তানুবাদ দেওয়া গেল। 

“একাকী একান্তে বসি যোগী সর্বক্ষণ, 

সযতনে দেহ মন করি সংযমন, 

বাঞ্চ। ছাড়ি সর্বব চিন্তা করি পরিহার, 

অবিচল করিবেন মন আপনার ।৮ ৯০ 


“দেহ-মপ্য শির গ্রীব। করিয়। সরল, 

দুঢ় ষত্রে রহিবেন হইয়া নিশ্চল, 

নাসামুলে ভূরুদ্বয-মাঝে ষ্ঠ রাখি, 
স্থিরনেত্রে অন্যদিকে কিছু নাহি দেখি ।৮ ১৩ 


হিইয়া প্রশান্ত আত্মা ভীতি পরিহরি, 
রহিবে ষতনে ব্রহ্মচারী ব্রত ধরি, 

_ সংষত মানস করি আত্মীতে অর্পণ, 
আত্মাতেই বুক্ত ভাবে রবে যোগিজন |” ১৪ 


“চিত্তের চঞ্চল ভাঁব করি পরিহার, 

সতত আত্মীতে মন সমাহিত যাঁর, 

মূল শান্তি সে নির্বাণ লাভ তীর হয়, 

যে শান্তি আত্মাতে সদা বিরাজিত রয়।” ১৫ 


কারমযোগে নাহি ত ১৩৯ 


শাস্্াপি পটি পিস পপি সস পরসি পলিসপ সলিল সপ পি পা সিসি াসিশশিসি ২ পাটি পিসির » পাপা পনের সি পাস্ি্পিন্পরস্িিস্ পিপিপি পরি ০ পাপাদ্পরীস্পর* পাপা সপ পরি 


তত হইয়া চিত্ত আত্মগত ধীর, 
সর্বব কর্মে স্পৃহা শুনা__“ঘুক্ত” নাম তার |” ১৮ 
“অভ্যাসে যখন চিন্তে স্থিরতা দয়, 
আত্মদরশনে মন তৃষ্ট অতিশয়, 
জন্তীনগমা চিদ্রানন্দ সদয় যখন, 
বাকাতীত অতীন্দ্রিয় খে মগ্ন মন ॥” 
“আত্মদরশনে চিন্ত অবিচল থাকে, 
অপূর্বব অবস্থা সেই “যোগ” বলে তাকে '” ২৭২১ 
“সদানন্দ যে অবস্থা লাভে ধনর্ীয়, 
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়, 
মহা দুঃখে ছুঃখ বোধ নাহি থাকে আর, 
অপূর্ব অবস্থ। সেই--যোগ” নাম তার।” ২২ 
“কষ্ট সাধ্য বলি যেন অযত্ব না হয়-_ 
কাতরতা শুন্য চিত্ত করি ধনঞ্জীয়, 
যোগের ব্যাঘাত-কারী কামনা ছাড়িয়া, 
ইক্জ্রির সংযম করি মনোবল দিয়া, 
গুরু উপদেশে বুদ্ধি করিয়৷ নিশ্চয়, 
করিবে সে যোগাভ্যাস পার তনয় ।” ২৩1২৪ 
"ধারণা বুদ্ধির বশে হে শ্বেতবাহন, 
অচঞ্চল মন আত্মায় করিলে স্থাপন, 
ক্রমশঃ প্রশান্ত হবে ভুলিবে সং 
কিছু মাত্র চিন্তা ষেন নাহি আসে আর ।” ২৫ 


১৪০ আঁতব-দর্শন-যৌগ 





"স্বভাব চঞ্চল মন অতীব অস্থির। 
যে যে বিষয়েতে ধাঁয় হইয়৷ অধীর, 

সে সব বিষর হ'তে বলে ফিরাইয়া, 

ব্লাখিবে আত্মার বশে সংযত করিয়া” ২৬ 

"আপনার “আত্ম” যার “আত্ম”-বশে নয়, 

সে (ই) “আত্মাই” তার পক্ষে শক্রবৎ হয়।” গীতা ৬অঃ 


উগবং মুখ পদ্ম বিনিঃস্থত গীতারূপ মহাঁশাস্ত্রে৪ আমরা দেখিতে পাই প্র, 
শ্রথম গুরু বা আচার্যের উপদেশে আস্মজ্ঞান শ্রাবণ করিয়া গুরুতদত্ত মন্ত্রযোগে 
নেই আত্মতন্ব মনন এবং গুরূপদিষ্ বিধানে সংযমী হইয়া তাহার ক্রিয়া 
অনুশীলন করিতে হইবে । এই নংঘমের অর্থ, সম্যক প্রকারে নিবৃত্তি মার্গ 
অবলম্বন করা। “দম্‌ পূর্বক বম ধাতু ( ভাব বাচ্যে ) অল্‌ প্রত্যয়ে” সংযম 
শব্দ নিষ্পন্ন হর অর্থাৎ নিয়মাধীন থাঁকিয়া সম্যক্রূপে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে 
নিবৃত্তি মার্গে অন্তমূর্থী করার নামই প্রকৃত সংষম। ইহার অভ্যাসেই 
প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়, দচেৎ ইন্দ্রিয় বুর্তিকে তালে তালে ঘুরাইয়া স্বধু একবেলা 
হবিষ্যান্ন আহার করিলেই সংঘমী হওয়া যায় না। পরন্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্তও 
তাহা নহে। বর্ণিত প্রকার সংযম অভ্যাসের জন্যই আধ্যাম্মিক. ভাবে 
সন্ধ্যা পূজাদি (স্নান্ন৩নপ্লুক্ত€1) নিত্য কর্ধাহষ্ঠানের ব্যবস্থা । ইহারই 
নাম স্বধন্ম। দৈনন্দিন ভাবে এই স্বধন্মরূপ নিত্য কর্মের অনুশীলন করার 
নামই অভ্যাঁন বোগ বা সন্ধ্যা পূজা। এই" অভ্যাস ঘারা! বিশ্তদ্ধভাঁবে মনের 
শরকাগ্রতা এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিষ্কাম 
মানস কর্মের দ্বারাই এ শক্তি বিক।শ প্রা হইস্সা থাকে বিধায়, শান্তর ও 
শুরপদেশে প্রথমেই আনঙুস কর্ম বা মানস-ুজাল্র 
ন্বিধান্ন হইক্সীছ্ে। ভগবানিও গীতায় অভ্যাস যোগে, মংঘম 


কর্মযোগে আত্ম-দর্শন ১৪১ 


স্টিমার 





অভ্যাসেরই উপদেশ করিয়াছেন এবং কর্ম যোগেও নিষ্াম ' কর্শেরই উপদেশ 
দিয়া যাহা! বলিয়াছেন, তাহার পদ্ান্ুবাদ-_ 
“সর্ববাগ্টে সম করি ইন্দ্রিয় নিচ 
গাপ রূপী “কাম শত্রু” কর পরাজয় ; 
সে ই) “পাপই” মানেবের হৃদি করি বাস। 
“স্পা ভ্র-ভভান্” “লাস্ত্ম-ভভ্তানন” করে সব নাশ ।৮ ৪৯ 
গীত ৩ অধ্যায় 
কি উপায়ে ইন্ডিয়- সংযম করি কামনারূপ পাপ শক্রকে জয় করা যায়, 
শষ্ত্যাস যোগে তাহার যে উপদেশ করিয়াছেন? তাহাও মানস পূজারূপ নিতা 
কর্মানুষ্ঠানেরই নামান্তর মাত্র। গীত! বলিয়াছেন “যুগ,” তত 
রলিয়াছেন “পুজা” এই মাত্র প্রভেদ। মূলে যোগও যাহা পুজাও তাহাই । 
“ঈশ্বর পুজন” বা শিব পৃজা যোগেরই একটি অঙ্গ মাত্র। স্মৃতরাং প্রভেদ 
নাই 7 শ্রী যোগে বলিয়াছেন যে, তুমি একাগ্রভাবে মনকে আত্মায় যুক্ত 
রাখিয়া! যতকিছু কর্ম আমাতেই সমর্পণ কর। আমারই ভক্ত হইয়! 
আমাকেই নমস্কার কর। | 
“হোম দান সর্বব কমন যা কর ভোজন, 
সমস্ত “আমাতে” ভুমি কর সমর্পণ 1৮ ২৭ 
গীতা ৯ অধ্যায় 
'আমাতেই প্রাণমন, কর তুমি সমর্পণ! 
আমারই ভক্ত হও সর্ব্ব তেয়াণিয়া। 
“আমার” অচ্চনা আর “আমাকেই” নমস্কার, 


বারংবার কর চিত্ত একান্ত করিয়া ।” ৬৫ 
গীত! ১৮ অধ্যায 


১৪২ অ আত্ম-দর্শন-যোগ 





অপরন্ত পুজার ভাবে মহেশ্বরও তন্থে বলিয়াছেন যে, তোমার আত্মাকে 
শিবরূপ কন্পনা করিয়া দশ ইন্দ্রিয়, ছয় রিপু১ এই ষোড়শ উপঢার দিয়া 
আমার পুজা দ্বারা অভেন ভাঁবে মনকে আমাতে লর কর। স্তর দেখা 
যায় যে, যোগ ও পুজা উভয়েরই অর্থ এক। কম্মও প্রার একই । গীতায় 
উত্ত আছে, স্থকৌশলযুক্ত কর্মহি যোগ। জ্মাম্হন-গ্ুজ1 সেই 
স্থকৌশলযুক্ত কর্ম্মেরই অভিবান্তি মাত্র। অজ্ঞানতাবশত: আমরা পুজা 
বলিতে স্থুল বান্থ পুজ| অর্থাৎ কামনাধুক্ত ফুল-ছূর্বা্ারা পুজা বুঝিয়া 
নিফাম সনানস-গ্ুুঞ্জ। জুলিস্মা গিক্সাছি5 তদ্ধেতু “বোগানুষ্ঠান 
একটা বৃহৎ কর্ম ;” পবর্তমান কনিতে তাহা ছুজ্ঞেমি” বলিয়া অসাষ্ঠ 
তর্ক দ্বারা সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকি, একমাত্র আত্ম- 
জ্ঞানের অভাবেই আমাদের এই ছুদ্বশার করণ খটিরাছে-_ 


“আত্মজ্ঞানং বিন! পার্থ সর্ববকন্্ম নিরর্থকম্‌।” 


্প 39৫৫ 


যাহ'দের “আয্মতন্্$ “বিগ্ভতব,” শবতত্,” ব| “পরমা স্মতন্তেড এমন কি 
স্থল “দেহতন্তেও” কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার! সন্ধা পুজাদি স্ববর্মবুক্ত 
নিত্যকম্মরূপ সংঘমান্ুষ্ঠ।ন ব্রন্মচর্ঘ্য বা যোগাষ্টুধীলনের মন্ম কি করিয়া বুঝিবে ? 
ম;নব প্ররুভভাবে জ্ঞান না পারা, অন্ঞ।ন হইতেছে) স্থৃতর।ং ইহা 
সমাজের দৌব নহে। জ্ঞানী শিক্ষা্দীতার অভাবে সমাজ অজ্ঞান সাগরে 
ডুবিতেছে। ইহা আম।র পুনঃ পুনঃ বলিবার কারণ এই ষে, অজ্ঞানতা 
এতদূর অস্থি মজ্জীগত হইয়া কুসংস্করে ধর্ম-কর্মকে আবৃত করিয়াছে যে 
এখন বারংবার যথাস্থানে আঘাঁত না দিলে, ততপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করাই কঠিন । রোগীর যদি বাঁরামের প্রতি লক্ষ্য না হয়। তবে 
সথচিকিংসকের অন্বেষণ প্রয়েজন হয় না। মুর্খ চিকিৎসকের হাতে পড়িনা 
বেগ আরোগ্য হগরা দূরে থাকুক, অর জটিল ও হরারেগা হইয়া 


এ 


কর্মবোগে আত্মদর্শন ১৪৩ 


সপ্তম সি 





লা কির সিসির সমস্ত পাস ৬৫ স্পা স্পাস্্পি সি পিস্পা সিন্স পস্তির্টি পীর 


পড়িতেছে । কুনংস্কাররূপ মহা-অজ্ঞ|নতা-ব্যাধির অনুভূতি 'করাইবার জন্যই 
এক একটি প্রাণ সন্ধিতে ০ [্-ভন্তাশ*-আহ্কশ্ণেক্স” আঘাত 
পিয়া আপের ডা” উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে নাত্র। 
ভরপা করি, জ্ঞানিগণ আমার উদ্দেগ্ত বুঝিরা আমাকে ক্ষমা করিবেন । 
নানাস্থানে এক কথা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের জগ্ত কেহ আমাকে অপণ্ডিত বা 
অগাহিত্যিক মনে করিলে, আমি তাহাতে ছুঃখিত হইব না । (১) যেহেতু 
সাষি পুস্তক লিখিরা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে প্রয়াপী হই নাই। ধর্ম 
কর্মের সংস্কীরের চেষ্টাই আমার জীবনব্রত । 

চিহুশুদ্ধি ও মনকে একাগ্রকরিব1র জন্যই নিত্যকম্পপ বা অভ্যার-যোগের 
বন। এখন দেখ! আবগ্তক, ইহা কি হক্মদেহের কর্ম, কি স্থুলদেহের 
কম শব মানস বা অন্তঃকন্ম, না চিরজীবন স্থুণ বা বহিঃকম্মীভাবেই 
ইহায় অন্ু্ভান চিনে? বহুকাল পুর্ব হইতে ইহার আচারানুষ্ঠন চলিয়! 
ক উদ্বারা নমাঁজের ব্যষ্রিগত ও সনষ্টিগত উন্নতি বিধান হইতেছে 
নি অবনতি সাধিত হইতেছে? জ্ঞানী ও শিকিত ব্যক্তিনাত্রই প্রত্যক্ষাহ- 
তু্৬াবে ইহা অবগত আছেন। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে আত্ম-অবস্থা, 
পর্যালোচনা করিয়া সকলেই এই তত্ব গুণিধান করিতে পারেন । আমরাও 
তজ্জন্তই নিত্যকম্মের আচারান্ুষ্টানের যথাশান্ত্র সমালোচন। ঘারা কুসংস্কারের 
নাশ ও ভ্রান্তি দূর এবং আত্ম-তত্ব-জ্ঞানবিধানের চেষ্টা করিতেছি । 

এ বিধয়ে স্থিরভাবে বিবেচনা! করিয়া দেখিতে হইলে, আমাদের স্বধন্মযুক্ত 
নিত্যকশ্মীনষ্ঠানগুলি যথাশান্্রভাবে সুসম্পন্ক হইতেছে কি না, ইহাই 


তে 
০ 
মষ্জ 





(১) আবৃত্তি রসরুছুপদেশাৎ ॥ সাংখ্য সুত্র €র্থ অঃ 
বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে: স্থৃতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আবশ্যকতা 
হেতু অংস্ব-দর্শন-যৌগে তাদৃশ ভাবেরই এক কথ। পুনঃ পুনঃ প্রক্লোগ কর] হইয়াছে। 


১৪৪ আত্-দর্শন-যোগ 





সর্বপ্রথম দেখিতে হইবে ) এবং যদি কোন স্থানে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ 
ব্যর্থ হইতেছে মনে হয়, যদি কোন স্থানে অজ্ঞান বা কুসংস্কারের আগাছা 
. জন্িয়া কুফলপ্রসব ব| প্রসবোনুখী হইয়া থাকে. অর্থাৎ নিত্যকণ্মানুষ্ঠান 
করিয়াও চিত্ত নিবৃত্তি-অনুগামী না হইয়া, প্রবৃত্তি কুহকিনীতে সুগ্ধ হইয়া, 
যদি “-চ5৩ভশুওদ্ভিন্্” পরিবর্তে কেবলমাত্র “ভ্ডল্গ বুহ্কি” 
আশ্রয় করিয়৷ খাকে ; যদি “লহ স্মনেল্ল্র” পরিবর্তে “আস৩শ্বস্ম” 
ভাবই বুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে ব্যাষ্টি ও সমষ্টিভাবে সমবেত চেষ্টা ঘবারা তাহার 
আগ সংস্কারসাঁধন জন্য এ সমস্ত অজ্ঞান বা কুসংস্কারমূলক আচারামুষ্ঠানের 
দৌধান্থুদর্শন করাইয়া বিজ্ঞানমূলক গীতোক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানোপদেশ 
প্রদ্দানে আত্মদর্শন যোগের পথে আনিতেই হইবে । £ত্লাকসঙ্গম্শন্ন 
ন্যোঁগ” ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় পথ নাই। এই মুক্তি কেবলমাত্র 
“মরণানুক্তি” অর্থ বিজ্ঞীপক নহে, এই মুক্তি “জীহবন্তু্তিন”ঃ। 
জীবিত অবস্থায়ই অনিত্য দেহাত্ববোধজনিত তোগ-স্খ-কামনা-লাঁলসার বন্ধন 
হইতে মুক্তি; এই মুক্তি অনিত্য ইন্জিয়-বৃত্তিজনিত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি 
বিষয়াসক্তির বন্ধন হইতে মুক্তি । দেহ বর্তম!নে এই জীবন্ুদ্কি অবস্থা লাভ 
করিতে পারিলে, ইহকালে সর্বপ্রকার দাসত্ব রন্ধন হইতে মুক্ত এবং পরকালে 
ইচ্ছান্নুরূপ পরমশাস্তিময় মোক্ষফল লাভ ইয়। স্থতরাং মানদিক কুসংস্কার 
নাশ করিয়া, তপস্তা লাভের উপযোগীভাবে চিত্তশুদ্ধি ও চঞ্চলতা! 
রহিত করিবার জন্তই ইহা “ন্র্্রন্বোগোল্লঠ হুচনা মাত্র। 
প্রথমাবস্থায় এই পন্থান্থুদরণ ভিন্ন অনাঁসক্তভাবে কর্মযোগের অবস্থা প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। আমাদের পূর্বতন যোগিখষিগণও তাদৃশ জীবন্ুক্তি 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, স্ত্রী পৃত্রাদি-পরিবুতভাবে দংসারে থাকিয়! কর্ম করিয়া 
গিয়াছেন। ফলাসক্তি রহিত নিফামকর্খুই যোগপদবাচ্য । তাহাই শ্বধর্শ 
রনিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ রুহি মানবের পক্ষে রর্তব্য। 


কর্মযোগে আত্ম-দর্শন ১৪৫ 


পা পশাস্সিপাস্পিপিম্পর সপস্পস্সিপিী স্পর্শ সম পরস্পর প্র ররর পা 


তন্বারাই মনুষ্যত্ব রক্ষা হ্ইয়া থাকে। গুরূপদেশ মত এতআাজ্- 
। জরম্পশ্ন-ম্বোগ” অভ্যাস দ্বারাই কর্দুফলম্বূপ জ্ঞান বা তাদৃশ 
জীবনুক্ত অবস্থা প্রপ্ত হওয়া যায়। তাহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। তখনই 
ভোগ-মখ-মায়া-মোহ্‌-মুক্ত-অব সায় যোগী সংসারে কোন কর্ম করিরাও 
কর্মফলে বদ্ধ হয় না। এ সম্বন্ধে ভগবদগীতার অনুবাদ-_ 
“কম্মফল ফেলি দূরে, শুধু চিত্ত শুদ্ধি তরে, 
যোগিগণ কর্ম্মপরায়ণ ॥' ৫ম অঃ 


শান্ত্ানুসারে দেখা বাঁয় বে. মন স্থির ও চিত্ত সংযমের জঙ্যই বাঁনতীর 
কর্মের ব্যবস্থা । অসংযমী মাঁনব দেহত্য!গের পর সংবমপুরী ধা ষদলোকে 
মিয়া নানাবিধ দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে । এ বিষয় বেদান্তদর্শন 
লেন, 
"সংযমনেত্বনুভীয়েতরেষামারোহাবরোহোৌ ৮ 


ষে স্থানে সংঘমহীন ব্যক্তির থক্মদেহকে যমদূতগণ লইয়া যায় ও সংঘমের 
শিক্ষাবিধান জন্ত বিডযুত্রাদি পান করায় এবং প্রহারাদি করে, তাহার 
ন|ম সংযমনীপুরী ব! *প্রতকেলাক” | যিনি সংঘম শিক্ষা দিয়া 
থাকেন, তাহার নাম বম) তিনিই, পেতত্ব প্রাপ্ত জীবের বিচার করিয়া 
থাকেন। অনংবমিগণই প্রেতত্ প্রাপ্ত হয়। প্রেতত্ব প্রাপ্ত জীবগণ মধ্যে 
থে ব্যক্তি যে প্রকারের সংযম ভঙ্গ করিয়াছে, সে সেই প্রকারে দণ্ডিত হর। 
সতরাং এই দেহে সংঘম অভ্যাসের চেষ্টা করাই কর্তব্য) অন্থায় 
মানবদেহ আর পশুদেহে কোন গুণ ও কর্মের প্রভেদ থাকে না। কারণ 
জ্ঞানী পশুগণও আহার বিহার সম্ত/নোতাদন করে, মন্থষ্েরও যদি সেই 
সেই কম্ম ভিন্ন অন্য কোন, উচ্চ জ্ঞান না, থাকে, তবে. সেই .মানব আবার 
দেবতা সমক্ষে পশু বলি প্রদান করিয়৷ তাহার পণু-আত্মা দূর করিবার 
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সমস সি 


অপিকার আছে বনিষ়া গর্ব করে কেন? যে নিজেই পশথাচারী পে কি কখন 
অন্য এক পণুর আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে? যে নিজে অসংযমী বা নিজের 
আত্মার মুক্তি বিধান করিতে অসমর্থ, সে কি কখনও অপরকে সংযম অভ্যাস 
করাইতে কি অপরের আত্মার মুক্তি বিধান করিতে সমর্থ হয়? যিনি গুরুদত্ত 
ন্ত্রান্ুশীলনে পূর্বোক্ত প্রকারে মনকে আত্মযুক্ত বা ত্রাণ করিতে না 
পারিয়াছেন, অপরকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদানে তাহার কি অধিকার আছে? 
যে ব্যক্তি চৈতন্তশীল স্বীয় দেহ মধ্যে আম্মা বা দেবতার সন্ধার্ন কিস্বা 
অনুভূতি প্রাপ্ত হন নাই, তাহার পক্ষে অচৈতন্ত জড় বা ভৌতিক পদার্থ 
মধ্যে দেবতার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে চৈতন্য শীল করিতে যাওয়া কি 
বিড়ম্বনা নহে? এইজন্য আত্ম-সতযমী হ্ইয়া “সমানমস-গ্পু জা” 

সা “আমাত-র্শন-ম্বোগ” অন্যুস্নীলন্নন্াল্লা নেক 
ভন্তান্ন, ইচ্জ্?া ও ত্রিলস্রাস্ণভ্িন ব্রছ্ধি কলিস্তা 
কাহ্ গ্ুুজীক্ হেই পভ নিয়োগ কল, তাহা 
হইলেলই ক্ষম্্দ স্পেস্বেল্প দক্ষিণ স্ক্দপপ এস্পার্তি” 
প্রাপ্ত হইবে এবং অপরেরও শীস্তি বিধানে সমর্থ হইবে। সেই 
শাস্তির উদ্দেশ্তেই প্রথমে আত্ম-জ্ঞানযুক্ত নিতা-কর্মযোগে মনোবৃত্তি সংযম 
পুরধ্বক মহেশ্বর ৰা শিবকে মানসক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে চেষ্টা কর, 
তাহা হইলেই তু প্রকৃত ““ব্রল্পা্র্খ)্ণীতন” হইয়া প্রকৃত শাস্তি নানি 
করিবে। এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 


_ "ঈশ্বরঃ সর্ববড়ৃতানাং হন্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ॥ 
 ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূৃতানি যনত্রারানি মায়য়া ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত ! 
' তত প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং গ্রাপ্সাসি শাশখতস্‌॥ ১৮ ঃ 





“পেস্ট * 








শরসমিসমিট সমিতি 
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হে অঞ্ভুন! ঈশ্বর মায়াঘারা দেহরূপ বন্ত্রে আর ভূত সকলকে 
€ হৃত্রধরের ন্যায় ) তত্ততকর্মে প্রবর্তিত করিয়া সর্ব ভূতের হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন। হে ভারত! সর্ধতোভাবে তীহাঁর শরণ লও, তীহার প্রসাদে, 
"পরম! শান্তি” ও “নিত্যস্থান” প্রাণ্ড হইবে । 

এই সকল আধ্যাত্মিক তত্ব জানিতে হইলে প্রথমেই শুরুতত্ব জানা 
আবশ্তক। অর্জুন শ্রীকষ্ণরূপী গুরু কৃপাতেই আত্ম-জ্ঞানযুক্ত স্বধর্ম-তত্ব 
লাত করিয়াছিলেন । তান্ত্রিক দীক্ষামতে গুরু পুজা, শিব পুজা ও ইষ্ট 
পূজার বিধি আছে। ইহা সংযম ও বরক্গচ্য্য বিধানের বিশিষ্ট সহায়ক | 
শিক্ষার ক্রটীতে অজ্ঞানত! বশতঃই মানব কেবলমাত্র ফল কামনা! রাখিয়া, 
অথবা “ইহা না করিলে পাপ হইবে” “ইহা করিলে স্বর্গ প্রাণ্তি হইবে" 
এরূপ মনে করিয়া, চিরজীব্ন ভয় ও প্রলোভনবশে কর্ণ করিয়া খাকে। 
তদ্বেতু গুরু, ইষ্টদেবতা ও শিবপুজার ফল যে কি, তাহা বুবিতে পারে না 
এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানও প্র।প্ত হয়*না ) কাজেই তন্বারা কেবশ কামন! বাঁসনাই 
বু্ধি পাইয়া আসিতেছে । একটু 'প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 
গুরুর উপর নির্ভর করা ভিন্ন সংযম, বরঙ্গচর্য্য প্রভৃতি সাধন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
কখনও হইতে পারে না। এজন্য সর্ব প্রযস্ে গুরুশরণ, গুরুধ্যান ও গুরুপৃজা 
আবশ্তক ) ইহা সর্বশাঙ্ত্েইে অবিসংবাদিত রূপে সত্য বলিক্া স্বীকৃত 
হইয়াছে । একমাজ গুরু কপাতেই শিষ্য সংযমী ও ব্রহ্চর্ধ্যশীল হইতে পারে, 
এজন্য “সর্বন্বং গুরবে দগ্তাৎ” অর্থাৎ যখাসর্বন্থ গুরুকে দান কর, ইহা শান্ত 
উক্ত হইয়াছে। থে শিষ্য তাহার সর্বস্ব গুরুকে দান করিতে পারেন, 
সেই শিষ্ুই ধন্ ; তাহার অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। ধর্ম, অর্থ, কাম, 
“মোক্ষ এই চতুর্কর্গ ফল তীঁহার করতরগত হয়। অনেকে হয় ত আমার 
ই কথ শুনিয়া! টটিয়া উঠিবেন যে,-এ যে ভ্রসকর স্বার্থপরতার কথা দেখিও 
সর্বস্ব শুরুকে দান করিয়া কি শেষে গাঁছভলাবাদী 'সন্যাপী হইতে, 
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হইবে? তছুত্তরে বকবা যে, সর্বস্ব গুরুকে দান করিয়া "গাছতলাবাসী” 
হইতে না পারিলে সংঘমী বা দন্যাপী হওয়া যাঁয় না। “মন্ন্যাসী” হইতে 
না পারিলে তোমার মুক্তি বা সুখের সম্ভ।বনা কোথায়? পরস্থ তোমার 
“যথা সর্বস্ব” দান গ্রহণ করিবার অধিকারী একমাত্র গুরু ভিন্নই বা আর 
কে আছেন? এজন্যই প্র1চীন যুগের মানধ এই ভাবে “থথাসর্বস্ব” গুরুকে 
দ্রান করিয়া সংষমী বা সন্যাী ভাবে “গাছতলাবাসী” হইতে পারিলেই 
পরমানন্দ লাঁভ করিতেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার 
“সর্বস্ব” কি? অর্থ সম্পত্তি? সেত অনিত্য বাহিরের বস্ত। বাহিরের 
বন্ততে কি তোমার কোন অধিকার আছে? তুমি কি তাহা সঙ্গে করিয়া 
লইয়া আসিয়াছ? না তাহা তোমার স্বোপার্জিত বস্ত? তুণি কি তাহ! 
দেহ ত্যাগের সময় সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে? স্থৃতরাং "যথা সর্বাস্ব” 
বলিতে শুধু অর্থ সম্পত্তি বুঝিবে কেন? তাহা ত পরস্ব) তোমার সঙ্গী 
বড়রিপু ও ইন্দ্ি়গণ তাহাদের ভোগ সুখের উদেত্গ্ত কতক দিনের জন্য উহা 
সঞ্চয় করিয়াছে মাত্র। অতএব কোন প্রকারেই তুমি তাহার মালিক 
হইতে পার না। সুতরাং তোমার দেহরূপ ব্যষ্টি মধ্যে যাহা আছে তুমি 
'হাঁরই অধিপতি এবং তাহাই তোমার জীবনের সর্ধস্ব। তোমার সেই 
অন্তরস্থ কাঁম ক্রোধাদি রিপুগণ পরিচালিত ইত্্রিম্-জিম্মস্্াসক্তিন 
লী “৩ম” শ্রগুরুকে দান কর। শ্রীগুরুও তাহার প্রতিদানে 
তোমাকে “অনন্ত-জ্ঞান” রূপ মহারত্ব প্রদান করিবেন। 


'“দীয়তে জ্ঞানমনস্তং ক্ষীয়তে পাপ সঞ্চয়ঃ।৮ 


ন্থার৷ অন্মজন্নাস্তরের সঞ্চিত আসক্কিরূপ পাঁপরাশি ক্ষয় হইয়া অনন্ত 
জ্ঞান লাভ হর, লেই দীক্ষারপ শহারতব তোমাকে প্রদানপুর্বক সর্বর্যাগী 
মাসীর স্যার লোকালয় পরিত্যাগ করাইয়া, “বক্ষ সেল” তোমার 


কর্মযোগে আত্মনদর্শশ , ১৪১ 


২ম লস্মসমসলিস পর পলি লসর পর এ 


বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। অজ্ঞান মানব! ভয় করিও না। সেই 
বৃক্ষমূল আশ্রয় জন্য ও তোম|কে বাহিরে বা বনে যাইতে হইবে না । তাহাগ্ 
তোমার দেহমধ্যেই আছে। গীতায় ভগবান তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 
স।ধারণের বোগমাজন্য গীত! শ্লেংকের বঙ্গ[মুব।দ লিখিত হইল ।__ 
“দেহকে অশ্থথতরু বলে জ্ঞানিগণ__- 
উর্দমূল অধো দিকে শাখা অগণন ; 
পুনঃ পুনঃ জন্মে যেন অন্ত নাই ভবে, 
জ্ঞানচক্ষে দেখ বৃক্ষে' বেদপত্র শোভে 
হেন অশ্থের তত্ব-জ্কান মীর কাছে, 
বেদজ্ তাহার মত আর কেবা আছে ?” ১ 
“সে বৃক্ষের সবিশেষ শুন ধনপ্তীয়,__ 
অধঃ উদ্ধওভাবে ধায় শাখা সমুদয়; 
দেবলোকে যান ধারা উদ্ধ' শাখা তীরা, 
অধঃ শাখা অধোগামী পাপী তাপী ধারা; 
সব্ব রজঃ তম; এই ত্রিগুণের জল, 
সেচনে তাহার শাখা বাড়ছে কেবল; 
বিষয় বাসনারূপ শাখা গ্র পর্লবে, 
কিবা শোভা মনোলোভ। অপরূপ ভাবে। 
উর্দে মূল ব্রহ্গরূপ সর্বব মুলাধারে, 
তথাপি সহত্র মূল নেমেছে সংসারে, 
পশিয়৷ মনুষ্য লোকে প্রবৃত্তির মূল, ৷ 
কণ্দ পাশে অনায়াসে বান্ধে জীবকুল ।” ২. 
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আত্ম-দর্শন-যোগ 
“শ্রীর-বৃক্ষের রূপ জান! নাহি ষায়_ 
আদি অন্ত স্থির তার কে জানে কোথায় ? 
অবিচল বৈরাগ্যের কুঠার মারিয়া, 
বদ্ধমূল এ অশ্বখে ছেদন করিয়া |” ৩. 
মূলস্থিত সেই বস্তু কর অন্বেষণ, 
জনম হবে না আর লভিলে যে “ধন”? (শিবন্ধ) 
যে আদি পুরুষ হ'তে নিঃস্যত সংসার, 


: একান্ত নির্ভর করি উপরে তীহার, 


ভক্তি যোগে অন্বেষণ করিবে সে ধন__ 
দেবতা বাঞ্ছিত মোক্ষ অমূল্য রতন ।” ৪ 
“আত্মনিষ্ঠ ধারা__মোহ অহঙ্কার নাই, 
ইন্জ্রিয় আসক্তি শূন্য নিক্ষাম সদাই, 


 স্থখ-ছুঃখাতীত সদ! ধাদের হাদয়, 


তাহার! সে নিত্য পদ পান ধনঞ্জয় ৮ ৫ 

যে পদ লভিয়া পার্থ মহাযোগিগণ 

না করেন এ সংসারে পুনরাগমন-__- 

সে মম পরম ধাম ভবার্ণব পারে ।৮ ৬ গীতা ১৫ অঃ 


অতগ্রব ধাহারা বলেন যে, গৃহে থাকিয়া ভগবানের পরমপদ লাভ হয় না; 


বিষয় সম্পত্তি ও লোকালয় ছাড়ি! সন্ন্যাসী হুইয়৷ গাছ তলায় গিয়। বসিতে না 
পারিলে, তাঁহাকে পাওয়া যায় না? সে কথা আমি আংশিক সত্য বলিয়া 


কর্মযোগে আত্মন্দর্শন ১৫১ 


স্বীকার করিলেও, তাহাদের বহ্রির্থ ভাবকেই আমি একমাত্র উপায় স্বন্বপ, 
ত্বীকার করি না। কারণ সংযমী বা ইন্দরিয়-বিষয়'আসক্তিরূপ সব্বত্যাগী 
হইতে না পারিলে, অসংষত মনে লোকালয়ই ছাড়, আর গৃহ ত্যাঁগই কর, 
লোটা কম্বল চিম্টা লইয়! বিভূতি চড়াইয়া সন্ন্যাসীই সাজ, কোথাও শাস্তি ঝ! 
সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া! যাইবে না। আর যদি আমার পুবর্ব বর্ণিত 
জ্ঞানী গুরুর উপদেশে তোমার ইন্জরিয়-বিষয়-আসক্তিরপ ““5নম্খর্িত্ঘ” 
শ্রীগুরুকে দান করিয়! গুরুদত্ত জ্ঞান বা গুরু কৃপা লাভ করিতে পার, তবে 
আর বহিূর্ছি ভাবে গৃহ ত্যাগও করিতে হইবে না, লৌকালয়ও ছাঁড়িতে 
হইবে না, সন্ন্যাসীও সাঁজিতে হইবে না, পাহাড়ে জঙ্গলে গাছতলাঁও অন্বেষণ 
করিতে হইবে না। তখন তুমি শ্রীগুরুর কৃপায় বুঝিবে যে ত্াতসম্তিন 
লা ক্ামনাত্যাগই তোমাল্প অন্ধত্ব ভ্যাগ 1৮ 
ভুলে বা ম্ুলাধাক্প ত্যাগই তোমাক গৃহ 
ত্যাগ |” ৮ছেহজ্দপ অশ্খপ্থ বক্ষে ভলঙ লা 
সুজন লক্ষ্যেই উদর্বদিকে স্্াপ্িক্টান5 নিপুন্রাঠ 
অন্নাহত্ত, ভ্িশুদ্ ও আভভাখ্য, ভনহআ্াক্প বা! ভূ-লেণক 
ভুবঃ লোক, হ্বলেিক, মহঃ লোক, জনঃ লোক, তপঃ লোক, সত্যলোক, 
ছাড়িয়া সেই পরমাত্মা বা ইষ্টদেবের “মুলতত্বে” একবার আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
পারিলে, তখনই তুমি “পরম সন্ন্যাস” অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া “সোহহং” বা 
অভেদ ভাবে গুণাতীত পরম অব্যয় পদ ল|ভে সমর্থ হইবে। তখন আর 
তোমার “ভন্মরূপ বিভূতি মাথিয়! নিজেকে “রূপহীন” করিবার প্রয়োজন, 
হইবে না। তখন ভূতযক্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ ও '্রাণযজ্ঞ, ইত্যাদি সমস্ত যজ্ঞ: 
বিভৃতি, অর্থাৎ ভূতগণ, পিতৃগণ, :দেবগণ, প্রাণযজ্ঞকারী খবিগণ প্রভৃতি 
তগবংবিভূতি সকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়। তোমার 
আত্ম-বিভূতি ভাবে নিয়ত তোমাকেই পরমাত্মা পরব্হ্ম স্বরূপে স্ততি করিবে। 
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আপাত 7 বিলি পরসস্মিস্পিসপস্সপা স্পেস পানি পাস পাস্পা 


এতদাদর্শে জ্ঞান বা মুক্তির সাধন উদ্দেশে তোমার মানব জীবনে 
রনর্্যরূপ সংযম এবং বন্ধ্যা পুঙ্জারপ নিতাকম্মের অনুষ্ঠান শাস্ত্রে বিহিত 
হহয়াছে। ৰ 
সাধকের মনোবৃত্তিকে পুব্বেক্ত বিধানে স্ুনিয়স্ত্রিত ভাবে কার্ধযশীল 
করিবার জন্যই সববর্ প্রথম জ্ঞানী গুরুর প্রয়ে'জন। পুস্তক পাঠ অথবা যার 
তার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে তন্বারা মন্ত্রশক্তি কার্যকরী হয় না। কারণ 
সিবগুরুদত্ত মন্ত্রের সঙ্গে গুরুর সাঁধন-বল-বুক্ত জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি, 
শিষ্বে সঞ্চারিত হইয়া মন্ত্রকে শক্তি সম্পন্ন করে। যিনি দীক্ষা প্রদান 
করিবেন, তিনি বদি সেই মন্ত্ের শক্তি নিজে উপলব্ধি করিয় থাকেন, 
প্রত্যক্ষ ফল স্বর্নপ বিজ্ঞানষুক্ত জ্ঞান লাভের শক্তি অর্জন করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলেই তিনি তাদশ মন্ত্র ঘারা অপরের জ্জীন ও বিজ্ঞান শক্তি 
বিধানে সমর্থ হইতে পারেন । যে রুষকের নিজেরই ক্ষেত্রত জ্ঞান নাই, 
কর্ধণের অনভিজ্ঞত হেতু নিজের ক্ষেত্র পতিত পড়িয়া আছে, নে অপরের 
ক্ষেত্র কিরূপ ও তাহা কি ভাবে কর্ষণ করিলে আগাছা নঈ হইয়। ক্ষেত্র 
পরিষ্কার হর এবং কোন সময় কি প্রকার বীজ বপন করিলে তাহাতে শন্ত 
উৎপন্ন হইয়া কিন্ূপ ফল প্রসব করে, তাহা যেমন সে জানে না, সেইরূপ 
অদ্গানী গুরুও স্বীয় মানব জীবনরূপ কৃষিক্ষেত্রে এত্যক্ষরপে বিজ্ঞানযুক্ত 
ভ্ঞনের অভাব হেতু, অপরের জীবন ক্ষেত্র কি ভাবে কর্ষণ করিলে, 
“কুনংঙ্কার”্রূপ “আগাছা” নষ্ট হইতে পারে, এবং কোন সময়ে কি গক:রের 
“বীজ” তাহাতে বপন করিতে হয় কি ভাবে বেড়া দিলে তাহা রক্ষা! হইয়া 
থাকে, কি ভাবে নিতা-কর্মম-অনুষ্ঠানে জ্ঞান-শম্ত উৎপন্ন এবং তাহার 
বৃদ্ধি ও ফলশাণী হয়, সে বিষয়ে অগ্গতা প্রযুক্ত, কুসংস্কাররূপ আগাছাই 
আরও"বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এ সথন্ধে একটি গল্প লিখিবার লো স্বরণ 
করিতে পারিলাম না। 
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কোন দেশে নারায়ণ বাবু নামে এক ভূ-স্বামী বাস করিতেন। তিনি 
মোহনবাণী নামক এক কৃষক সন্তানের পিতা পিতাঁমহের কৃষিবিগ্ভার খ্য।তি 
শুনিয়া ত!হাকে নিজের ক্ষেত্র আবাদের ভার দিয়াছিলেন। আবাদকারী 
মোহনবীশী, কৃষকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সত্য. কিন্ত অমনোঁষোগ হেতু 
পিতা পিত।মহ্ের হ্যায় কৃষি বিদ্যায় তাদৃশ গুণের অধিক।রী হইতে প|রে 
নাই। পিতা পিতামহের অভাবে মোহন ছুই তিন বংপর নিজের জমি 
আঁবাদ করিম! অনভিজ্ঞতা বশত; যখন পৃবর্ব মত শশ্ত উৎপাদন করিতে 
পারিল না, তখন জোত জমি বিক্রয় করিয়া কিছু দিন চাঁলাইল, ক্রমে 
অবস্থা নিঃস্ব হওয়ায় হাতে যে কিছু টাকা ছিল, তদ্বারা হাল গরু খরির্ঘ 
করিয়া সংসার চ!ল|ইতে মনস্থ করিল এবং নারায়ণ বাবুর এক খণ্ড জমি 
আবাদের ভ|র গ্রহণ পুর্র্বক তাহাতে ধান্য বীজ বপন করিয়া আপিল। কিন্ত 
এ জগ্রির আর কোন তত্বাবধান অর্থাৎ ক্ষেত্র পরিষ্কার, কি বীজ রক্ষার 
কৌন ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী না হওয়ায়, ক্ষেত্রস্থ মূল বীজ ন হইয়া, 
আগাছা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । নারায়ণ বাবুর নিকট মোহনের প|রিশ্রমিক 
বাবদ কিছু অর্থ পাওনা ছিল। কয়েকদিন পরে এ পারিশ্রমিকের অর্থ জন্ত 
মোহন, নারায়ণ বাবুর নিকটে যাওয়ায়, নারায়ণ বাবু ত!হ'কে জমির অবস্থা 
দেখিয়া আসিতে বলেন। মোহনবাশী 'ক্ষত্র নিকটে যাইয়া দেখিতে গাইল 
যে, ক্ষেত্রে ধান্য গ'ছের পরিবর্ধে অন্য এক প্রক।র গ.ছ জন্বিয়া সদস্ত ক্ষেত্রকে 
টাকিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান ভিন্ন দুই একটি ধান্ত গাছও তাহ!তে 
দেখা যাঁয় না। মোহন আগাছার 'প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে স্থির 
. করিল যে, এ নিশ্চয়ই তিল গাছ জন্মিয়াছে। তিলের মূল্য সাধারণত: 
এধান্তের মূল্যপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাহার আবাদের গুণে ক্ষেত্রাধিপতির 
বপে্ট লাভি হইবে। . কাঁজেই তাহার ন্যায় কৃতিবান কৃষক সম্তনের 
কতিত্বেই ধানের স্থলে যখন তিল গাছ জন্মিল, তখন সে পারিশ্রমিকগ 
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অন্ততং তিনগুণ বেশী পাইবার অধিকারী । ইহা চিন্তা করিয়া মনে মনে 
নিজেকে দে কতই বাহাছুর জ্ঞান করিতে লাগিল এবং একান্ত প্রফুল্ল ভাবে 
ন।রায়ণ বাবুর বাড়ী যাইয়৷ বলিল, “কত্বা! তোমার খুব স্ুবুদ্ধিই এয়েছিল ) 
যে আমাকে দিয়ে তোমার ক্ষেত আবাদ করাইছিলে। আমার বাপ দাদার 
মতন কিরষান এ পরগণায়ও ছিল না, আমি তাইন্‌ গো ব্যাটা। কতা! 
তোমার স্থবুদ্ধির ফল এহন দেহি যাও। তোমার ক্ষেতে ধান বুনাইছিলাম 
পরমেশ্বরের দোয়ায় সব জমিনে তিলের গাছ জঙ্মিছে। ধানের পাচ ছুনো 
লাভ অবে।” নারারণ বাবু শুনিয়া অবাকৃ হইলেন ও তাড়াতাড়ি মোহনের 
সঙ্গে ক্ষেত্রে যাইয়া শস্তের গাঁছ দেখিয়া মোহনের কথামত তিল গাছ বলিয়াই 
বুঝিলেন এবং মনে মনে বড় খুসী হইয়৷ মোহনকে বারংবার প্রশংসা করিয়া 
পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলেন ; পরন্ত ক্ষেত্রের চারিদিকে ভাল করিয়া বেড়া 
দিয়! শস্ত রক্ষা করিতে বলিয়া দিলেন । মোঁহনও তাহাই করিল। ক্ষেত্রের 
চারিদিকে গবাদি পণ্ড দূরে থাক, কোন বহুষ্য আসিলেও পাছে তার দৃষ্টি 
লাগিয়া, শল্ত থাঁরাপ হয় এজন্য মোহন বিশেষ সতর্ক থাকিত। কয়েক মাস 
পরে তিল গাঁছে ফসল জন্মিল। ফসল রুদ্রাক্ষের স্তাঁয় গোটা হইতেছে দেখিয়া 
মোহন মনে করিল যে, কি কপাল! তিলের গাছে রুদ্রাক্ষ ফলিতেছে। 
এজন্য মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইল। অতঃপর কিছু দিন গতে নারায়ণ 
বাবুর আদেশ মতে মোহন তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হয়! আনন্দে গদ গদ 
তাবে বলিল “কত্বা! তোমার কপাল ভলি আমার হাতে জমিন্‌ দিয়িছ 
তোমার ঘরে টাহ! ধর্বি না। তোমার জমিনে রদ্রাক্ষি ফল্ছে। বিশ 
মনের কমে নাম্বি না কত্তা। রুদ্রাক্ষির যে দাম, উত টাহাঁর গাছ এ্রইছে।” 
নারারণ বাবুর স্ত্রী তখন কাছে ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী মহিলা । 
তিনি এবারে কর্তাকে জমির কাছে যাইতে না দিয়া মোহনকে বলিলেন, 
মোহন! কেমন রুদ্রীক্ষ, কয়েকটা! গোটা নিয়ে এস দেখি; মোহুন বলিল 
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“ম! টাকরোন্‌! আর কয়টা! দিন সবুর কর; সবই মোহন তোমার কাড়ীতে 
আগে আন্দেবে। এহন ওহা আবাতি। ওর পাঁচটা গোডা ভাঙলে 
দশটা! টাহা লোকসান হ'বে।” কিন্তু গৃহিণী যখন সে কথায় নিরস্ত হইলেন না। 
মোহন তখন অগত্য ছুইটী রুদ্রাক্ষের ছড়া লইয়া আসিয়৷ কর্তার নিকট 
হাঁজির হইল। কর্তা ও গৃহিণী তখন উভয়ে দেখিয়! বুঝিলেন যে এত 
রুদ্রাক্ষ নয়, এ যে “হাগবাগোটা।” গৃহিণীত হাসিয়া ব্যাকুল; কর্তা 
তখন মোহনবাশীকে ধরিয়া আচ্ছামত কিল চড় মারিতে লাগিলেন। অবস্থা 
ৃষ্টে গৃহিণী কর্তীকে নিরত্ত করিয়! বলিলেন, উহাকে অনর্থক মার কেন £ 
উহার দোষ কি? উহার পিতা মাঁতা যখন উহার নাম মোহনবাশী রেখেছে, 
তখনই বুঝিতে হইবে উহার নিজের কোন ম্বাধীন শক্তি নাই। অপরের 
বিনা ফুকারে বাশী কখনও বাজে না। তুমি বাশী নাম শুনিয়াই ভুলিয়া 
গিয়াছ, কিন্ত ফু-দিয়া দেখ নাই, কাজেই বাঁশী ধান্ত বর্পন করিয়া তিলের 
গাছ জন্মাইয়ছে এবং পরে "হাগরাগোটা দেখিয়া রুদ্রাক্ষ বুঝিয়াছে । 
ও বেটা রুদ্দ্রাক্ষের গাছ জন্ষেও দেখে নাই। কি করিবে? কিন্তু তুমি 
ধান্যের আবাদি জমিতে তিলের গাছ বিশ্বাস করিয়! অসম্ভব আশায় প্রলুব্ধ 
হইয়াছিলে কেন? তুমি যদি তখন তোমার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিতে তাহ! 
হইলে তোমার ছুরাশার ফল স্বরূপ কুদ্রাক্ষের পরিবর্তে আজ হাগ.রাগোটা 
লাভ হইত না। তুমিই যে মূলে ভূল করিয়াই। তোমার গ্ঠাক় ক্ষেত্রাধিকারী 
ও বাশীর মত কর্ষণ কারীর যোগে “অপর প্রকৃতিগত” “মানব জমিনেও* 
এতাদৃশ ফলই লাভ হইয়া থাকে । দৈবাৎ কাহারও বুদ্ধি কোনও প্রকারে 
প্রকৃতির পরাংশগত হইলেই, তখন সেই বুদ্ধি জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া, 
ধান্ত বীজে তিলগাছ উৎপত্তির ভ্রম দূর করিয়! দেয়। সংসারে তোমার মত 
কর্তা ও বাশীর মত কৃষাণ অনেক আছে; বাশীকে ছাড়িয়! দাও। জমিতে 
এইরূপ “আাগাছা* উৎপাদন অপেক্ষা জমি পতিত রাখাও ভাল। পরা 
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এমি পা এ পাটি পি পাস্পিপাস্সিাসসপিস্ি প্লিস পিপাসা 


প্রক্কতি স্বরূপ গৃহিণীর এতাদৃশ বাক্যরূপ জ্ঞান ও "জ্যোতিঃতে'  নারায়ণবাবুর 
জ্ঞান উদয় হইল। বাঁশী ইতাবসরে মনে মনে কর্তাকে অজ্ঞানী নির্বোধ 
ধলিতে বলিতে প্রন পূর্বক মনের ছুঃখে গাঁহিয়াছিল ৮ 
"বুন্লাম ধান্‌ জশ্মিল তিল, 
ফল্লো রুদ্রাক্ষি খাইনু কিল ॥* 

বর্তমানে আমাদের ব্রাঙ্গণ জাতিরও সেইরূপ কিল খাবার অবস্থা ; 
ঈাড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষ দর্শন বা বিজ্ঞানের অভাবে 
পু'থিগত ধর্ম-কর্মের বাহা-অভিনয়ে ৰুদ্ধিবৃত্তি ক্রমেই অজ্ঞান বা কুসংস্কারে 
পরিণত হইতেছে । তদ্ধেতুই ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন সংস্কারে বঙ্গ বা 
ভর্গেজ্যোতিঃর উপাসনক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকরূপ ধান্য বীজ বপন করিয়া, তাহাতে 
আগাছারপ কাম্যকর্মযুক্ত অপর বছ মুত্তির বাহা-পৃজারূপ তিলগ।ছ জি য়াছে 
দেখিলে, আমরা তাহাকে সংক্রিয়াবান্‌ বলিয়া কতই প্রশংসা ঘারা কুদ্রাক্ষ 
ফপাইবার আশা করিয়া থাকি। তারিক দীক্ষার বিধাননতে সাধন ক্ষেত্রে 
ইঞ্মন্ত্ররূপ ধান্তবীজ বপন করিয়া সেই ক্ষেত্রে কামনা বাসনাজনিত বনুঘুষ্ঠি 
স্বরূপ তিলগাছ গজীন দু হলে, ভবিষ্যু প্রলোভনের দুরাশায় মনে মনে প্রফু্জ 
হইয়া, আসক্তিরূপূ হাগ.রাগে।টা লাভে স্বধর্ধারূপ রুত্রক্ষ ভ্রম করিয়া থাকি। 
এরূপ আমদের মধ্যে অনেকেই স।ধনাক্ষেয়ে, অথবা বটি? সগঠি গত স্বধর্ম 
রক্ষার মনুষ্ঠ।নে, নিতা বা অবগ্ কর্তবা কর্মের প্রতি উপেক্ষা বা নংশয়চিত্ত 
হয়া, প.পের ভরয়ে নামমাত্র রীতিরক্ষা করিয়াই, পৃণ্য বা ফলের আশার 
বারমাসে তের পার্বণরূপ কামা-কর্খের আড়থরে স্বধর্খের প্রতিকূল আসক্তি- 
রূপ হাগবাগোটা লাভ করিয়া, স্বধর্ম বা সমাজের কলিত উন্নতিরূপ 
পুদ্রক্ষ ম্রম করিয়া থাকেন। কাজেই আমাদের অজ্ঞানতাই আজ 
আমাদের কিন্‌ খাওয়ার পথ হজন করিতেছে । 'ভাহা লা বুঝিয়া, তাদুশ 


পিটিসি এ স্টপ 








কর্মমযোগে আত্ম-দর্শন ১৫৭ 








৬ পি পাশ সিসি 





সিরা 


মোঁহনধশীগণ, নারায়ণরূগী দেশশুদ্ধ লোকের মাথা বিগড়াইতেছে ও 
র্বদ্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া! আক্ষেপ করিয়। থাকেন। অথচ আমাদের সংঘ 
স্রীনতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞ/মের অভাবেই যে ঈদৃশ কারণ সংঘটন হইতেছে, 
'তাঁহা অনেকেই চিন্তা করেন না বিধায়, ততপ্রতিবিধানে আমাদের আত্মজ্ঞান- 
ঘুক্ত সমবেত চেষ্টা নাই। এজন্যই গুরুতা ও পৌরহিতা জ্ঞানী ছাড়ি! 
অক্ঞানীর বাবস|রূপে পরিণত হইতেছে । এই শ্রেণীর গুরু নম্বন্ধে শাস্ত্র 
বলিয়াছেন »_- 


"গুরবোব্হব2 সন্ভি শিষ্যবিভীপহারকাহ | 


দুল্পভোহয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥৮ 
গুরুগীতা । 


হে দেবি! শিষ্যের বিভ্তাপহরণ করে এমন গুরু অনেক আছেন, 
কিন্ত শিষ্যের সন্তাপ হরণ ক্রেন এমন গুরু অতি ছুল্ভি। সুতরাং 
এতাদূশ লোভী ও অজ্ঞানী গুরুর দ্বারা ফলেও হাঁগরাগোটা উৎপন্ন 
হইতেছে । রুদ্রাক্ষ ভ্রমে যাহারা হাগরাগোটার বনে একবার প্রবেশ 
করিরাছেন, তাহাদেরও সহজে নিষ্কৃতির উপায় নাই। চারিদিক হইতে 
হাগত্রীগোঁটা তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিতেছে। এজন্য * হাগরাগোটার 
অপর এক নাঁম “বন্ধগো্টা”। এরই অন্ধগোউাল্ আকর্ষণ 
ভইত্ভে মুক্ত হণ্ুস্বান্স সখ “আজ্ঞ-র্শলন-ন্মোগপ। 
মুক্তির পথে যাইতে হইলে, লোভ ছাড়িয়া ব্হ্ষচর্যানুশীলন বা সংঘমের পথে 
নলাইতে হঈবেই হইবে। সুতরাং ধাহারা মুক্তির পথ দেখাইতে পারেন, 
ঠাহারা স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতিগণের ' রক্ষা বা সেবাইত জ্ঞানে সংসার- 
মাশ্রমে বাস করাইয়া, আসক্তিরূপ লোকালয় সংশ্রব ত্যাগ করাইতে এবং 
ত্াদৃশ বাসনা-কামনাত্যাগী যন্যাপীর স্থায় “০্স্ব-দেহস্ছ অস্থজ্ধু- 
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 িসপ্উরপাপা ৭ 


হ্বস্ষ-্মুতেন” "আশ্রয় লাভের সন্ধান ঘলিতে পারেন তীহারাই প্রক্কত 
গুরু । এতাদুশ জ্ঞানী গুরুরই শরণ লওয়া কর্তব্য। এ প্রকার সদ্গুরু 
চিনিয়া লইবার জন্যই স্বয়ং মহাদেব গুরু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ১» 


“স এব সব্গুরুর্ষঃ স্যাৎ সদসদ্ধ ক্ষবিস্তমঃ" ॥ 
গুরুগীত| । 
যিনি ব্রহ্গবিদ অর্থাৎ সগুণ ও নিগুগ উভয় ভাবেই বঙ্গের স্বরূপ ত্ব 

জানেন তিনি “সদর” | তাদৃশ গুরুই শাস্্মতে গুরুপদ বায । গুরু শবের 
অর্থ সম্বন্থোও মহাঁদেধ ঘলিয়াছেন ১. 

“ও” শব্দ শ্চান্ধকারঃ স্যার” শব্স্তনিরোধকঃ । 

অন্ধকারে! নিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥” 

গুরুগীতা 
“গু” শব্দে অন্ধকার, “রু” শবে অন্ধকার-নিবারক অর্থাৎ জ্ঞানরূপ 

তেজ, (যিনি আত্মশক্তিরপ তেজ বা জ্ঞানজো তিলে শিষ্যকে দীক্ষা- 
প্রদানকাঁলীন, শিষ্যের হংসাখ্য জীবনীশক্তি, আত্মশক্তি সঞ্চারণের 
ক্রিয়াকৌশলে স্থুলদেহ্যন্ত্স্থ (ফুস্ফুস্‌) ঈড়া, পিঙ্গলা হইতে ফিরাইয়া 
শুযুসায় সঞ্চারিত করিয়া দেন এবং দেই অন্ধকার-নিবারক ব্রহ্মতেজ 
সব্যাহতিযুক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামে প্রাণকে বিনম্র অর্থাৎ প্রণবাকারে প্রীণ* 
প্রবাহে আস্মশক্তি শিষ্যের ভিতরে প্রত্যক্ষান্ুভূত ধরাইয়া সঞ্চিত পাপক্ষয় 
পূর্বক তত্বজ্ঞানরূপ জ্যোতির্বিকাশে অন্ধকার নাশ করেন, তাহার নামই 
গুরুশক্তি সঞ্চার। “সদগুরু” ব্যতীত এই কৌশল অপরে পরিজ্ঞাত নহে।- 
অতএব জ্ঞানরূপ আলোক খাঁর! অজ্ঞানরূপ অন্ধকার যিনি নিরাকরণ করিতে 
সমর্থ, তীহাকেই শাস্ত্রে গুরু” শব্দে অভিহিত করিয়াছে । সেইরূপ 
জ্ঞানদাতা গুরুকেই প্রণ।ম করা শাস্ত-ব্যবস্থা। যথা | 


কর্মযোগ আত্ম-দর্শন ১৫৯ 


'অত্ন্কান-তিমিরাহ্ধাস্থ জ্ঞাঁনাগ্তনশলাকয়া । 
টক্ষুরুন্দীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 
যিনি জ্ঞানিরূপ অগ্রন শলাকা ঘারা অজ্ঞান-অন্ধব্যক্তির জ্ঞাননেত্র উন্মীলন 
করিতে পায়েন, সেই পরাৎপর জ্ঞানরাপী শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার । 
“অখগুমণ্লাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। 
তণপর্দং দণিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 





যিনি অখণ্ড মগ্ডলাকারে চরচির বিশ্বপরিব্যাপ্তড আছেন এবং যাহার 
খারা বরহ্ষপদ প্রদশিত হয়, সেই শ্রীপুরুকে নমস্কার। 
"অনেকজন্মসংপ্রাপ্তকম্মবন্ধবিদাহিনে । 
আত্মজ্ঞান-প্রদানেন তস্মৈ শ্ত্ীগুরবে নমঃ ॥৮ 
গুরুগীতা 
বিনি আত্ম-তব্বজ্ঞান প্রদান খারা ধছ জন্মাজ্জিত কর্মপাঁশ-বদ্ধ জীবের 
কর্মমবন্ধন বিমুক্ত করেন, সেই পরাৎপর শ্রীগুরুকে নমস্কার । সুতরাং 
বিনি অজ্ঞান নিবারক, তেজোধিধায়ক শক্তিতে শিষ্যকে আত্ম-তত্ব-জ্ঞান প্রদান 
পূর্বক অজ্ঞানান্ধকা রাচ্ছাঁদিত অন্ধ শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া 
অখগুমগ্ুলাকারে এই বিশ্বচরাঁচর ব্যাপ্ত ভগবানের বিশ্বরূপ ব্রহ্ধপদ প্রদর্শন 
করাইয়া, শিষ্যের জন্জন্মাস্তরীণ কন্মবন্ধনপাশ মুক্ত করিতে পারেন, 
শান্ত্রঘতে তিনিই গুরুপদবাচ্য। যিনি ধর্ম বা কর্মক্ষেত্রে শিষ্য বা ছাত্রকে 
যেষে বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান প্রদান করিয়া! থাকেন, সেই সেই ক্ষেত্রের ন্ট 
তাহাকে লাধারণতঃ গুরু বলা যাঁয়। অপরস্থ ঘিনি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত 
নিজেই অন্ধ, তিনি কি প্রকারে অপর অন্ধের গুরুরূপে পথপ্রদর্শক হুইবেন ? 
ধে ব্যক্তি খণ্ড নওুলাকারে বিশবব্যাপ্ত মহেখর বা পরম ইষ্টদেবের পরম- 


১৬৭ ... আত্মদর্শন-যোগ '- 





পদতত্ব অপরিজ্ঞাত বিধায়, ভেদবুদ্ধিতে খণ্ভাবে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিতে বিভিন্ন 
দেবতা কল্পনায়, ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যভিচার সাধন দ্বারা, কামনা-বাঁসনা-জাঁলে 
বন্ধ হুইয়া চিরজীবন বহুনাম-রূপবিশি্ট দেবতাঁদিগের স্থুলমৃত্তির সেবা! বা বাহ 
পূজায় রত থাকিয়া, শিষ্বের পপ্রাণেও কামনা বাসনা সঞ্চার এবং ভেদবুদ্ছি 
জন্মাইয়া ইষ্টদেবতাঁকে উপেক্ষা প্রদর্শনে অপর নানা দেবমুস্তির বাহ্‌ পূজ।র 
উপদেশ দির থাকেন; যিনি নিজেই আত্ম-জ্ঞনের অভাবে নিজেকে 
অনত্ঘমী পাপী মনে করিয়া, “পাপোহহং পাপকন্মাহং পাপা স্মা পাপ সম্ভব: 
ৰলিয়া পরিত্রাহি ডাকে যার তাঁর পদে লুষ্ঠিত হইয়াও, আসক্তিপ্রযুক্ত নিজের 
কর্মাবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না, তিনি শিষ্যকে আত্ম-তত্ব-জ্ঞাঁন- 
দ্বারা শিষ্যের জন্মজন্নার্জিত পাপ হইতে কিরূপে মুক্তিবিধানে সমর্থ হইবেন ? 
বিনি শিষ্যের ইন্দ্িয়-বৃত্তির প।পাসক্তিরূপ সর্ধস্ব গ্রহণ করিরা, শিষাকে 
স্বৌপার্জিত ও অনন্তজ্ঞানের অধিকারী করিতে না পারেন তিনি কিরূপে 
'গুরুপদবাচ্য বা প্রণম্য হইবেন? পূর্বেই বঙ্গিয়াছি যে, এতাদৃশ অনেক 
অজ্ঞানী গুরু, শিষ্যকে জ্ঞান দিতে যাইয়া শিষ্যেরই শিষ্য হইয়া থাকেন। 
অবশেষে স্বজাতি ও নিজের আত্ম-সন্ান নষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হুন্‌ যে, 
“দেখহে ! ধর্ম্কর্নোর ফল এজনম্মে কিছু হৃইবে না পরজন্মে ; এই কলিকালে 
এসব কিছুই ফলিবে না । কলিতে একমাত্র হরিনামই সার” । এই বলিয়া. 


গছরেন্শীম হরেনণম হরেনণমৈব কেবলম্‌ | 
. কুলৌ নাস্ত্যেব নান্ত্ের নাস্ত্যেব গতিরন্যথ ॥% 


এই প্লেটক আবৃত্তি করিয়া নিধের বিজ্ঞতা সপ্রমাথ করিতে চেষ্টা করেন।, 
ঈদৃশ বিজ্ঞতার ফলে ইন্জরিয়-সংঘম-বিরহিত “মৌখিক হুরি নামের" প্রাধান্তরূপ 
এক সহজ পথ ইদানীং অনেকের মুখে গুনা যায়। কিন্তু ইহার সত্যত! 
ননন্ধে শরতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই সি হয় যে, ইহা 


রর্দযোগে আত্ম-দর্শন ১৬১ 


পূর্ববন্তাীঁ বৌদ্বযুগের সময় যখন হিন্দুদের বহু দেবমুন্তর ধ্বংস-সাঁধন হঈভে 
থাকে ) যখন যুগষুগাস্তরের সঞ্চিত হিন্দুসর্ধস্ব হিন্দুর ধর্মগ্রস্থরাপির বছ অংশ 
স্টথিদাৎ হইয়াছিল ; সেই সময় একাকারে হিন্দুধন্্রকে সহজভাবে একেশ্র- 
বাদী বৌদ্ধাক।রে পরিণত করিবার জন্য হরিনানকেই একমাত্র প্রাধান্ত 
দির কলিতে দার্বজনীন্ভাবে একটিমাত্র ধর্ম ওচারের চেষ্টা করা 
হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে বিধন্্ী কালাপাহাড় ও কালাপাহাড় দ দশ 
বিংন্মীগণের পুনরভুযুদয়ে হিনুধন্মের প্রতি অত্যাচারের পুনরভিনয় হ 
আরম্ভ হইলে, যখন অনেক হিন্নু বিপন্ন হইয়া! ধর্ান্তর গ্রহণ ক , 
দেই সময় মহাপ্রাণ চৈতন্তদেব হিন্দুধর্মের এতাঁদুশ দুরবস্থা দর্শন করিরা, 
সঙ্গীত-নুধাকঠে একমাত্র হর্রিনাম প্রচ।|রের দ্বার! ভীতি বিহ্বল হিন্দু ভন- 
সাধারণকে ভ্রক্তি-প্রেমস্ত্রে একতা'বদ্ধ করিবার জন্য একমাত্র হরিন।মের 
প্রাধান্ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন্। তাহার ন্তায় অনন্য চিত্ত ভক্তের 
মুখে, প্রাগুক্ত বৌদ্ধ বিপ্লব সামগ্রিক একেশ্বরবাঁদ অর্থাৎ “কলিতে একমাত্র 
হরিনাম ভিন্ন অ্তগতি নাই” এই বাক্যকে কেহ হতাশের অবলম্থ 
স্বরূপে গ্রহণ করিবেও, অথবা ঈদৃশ প্রকারে কলিতে একমাত্র নি 
প্রাধান্য কোন পৌরাগিক গ্রন্থে প্রক্গিপ্রভাবে স্থান লাভ করিয়া থাকিলেও, 
তাহ।কে আমরা. ্ান্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ 
তাহা হইলে নত্য, ত্রেতা, ঘ্বাপর, কলি এই চরিযুগের জন্য বেদোক্ত 
বণাশিসধন্ম-কর্শাবিধি ক্ষণ করা হর। বিশেষতঃ কলির গর্তে ভগ্নব ন্‌ 
ষ্ণ ভূভার হরণ ব! কলির জীবের ত্রাণজন্য ব্রহ্ধবিগ্তারপে যে গীতা 
চার করিরা গিয়াছেন, তাহাতেও বর্ণাশ্রমধর্শের প্র!ধান্য স্বীকার করা 
ইয়াছে। কিন্ত কলিকালের জন্য পৃথক কেন অনুষ্ঠান বা “একমাজ 
হরিনাম ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই” একথা তিনি কোন স্থানে স্বীকার 
করেন নাই। স্তরা]ং বেদ.বা গীতার আদেশ ও. আদর্শ ছাড়িয়৷ বাহার 
৯১ 


১৬২ . আত্-দর্শন-যোঁগ 


ভা স্পা তলা পলা পপি পাপা পাপা পাতি পাপা শাস্তি শপ শশা পা নপা পাপী পাপ তাজ্প শিপরশী শ পসপাশিন পি শিশ ১৯ পোিাসিপ পিসি পাস্সিত এ আসি পি এক 
রখ 


পুরাণ বা কাব্য গ্রন্থের উপর প্র।ধানা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, 
তাহা'রাই ধর্তক্ষেত্রে কর্মমকে একাকার করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে নিজেকে ও । 
সনাঁজকে বিপথগামী করিয়া তুলিতেছেন।, তাহাদের বিচার-বিনেচনা 
ক্রটীতেই কলিতে ঈদৃশ মৌথিক হরিনামের প্রাধান্য স্বরূপ বেদ-বিগর্তি 
অশাস্ত্ীয় ব্যবস্থারূপ এক সংক্রামক ব্যাধি. আজ কল্পিত শাস্ত্রমতে, কলির 
প্রাধান্যহীন স্বপ্রং বিশ্বনাথ রক্ষিত মহামুক্তিপ্রদ ব।রাণসীগ্গেত্রবা সিগণকেও 
আক্রমণপুর্বক ক্রমে ভেদবুদ্ধি উৎপাদনে, ভক্তি, বিশ্বাস ও মনের একাগ্রতা হীন 
করিয়! তুলিতেছে; ইহাই অতীব ছুঃখের বিষয়। যেহেতু পঞ্চক্রোশির বাহিরের 
সংস্কারবশে ধাহীরা কাশীতে বাদ করিয়াও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই, তাহারা যদৃচ্ছা আচরণ করুন আপত্তি নাই। কিন্ত বিশ্বনাথ-1 
ক্ষেতের ক্ষেত্রতত্ব বিচার না করিয়া, যাহারা এই মহান্গেত্রে এরগ 
হরিনাদেরই একমান্ধ প্রাধান্য কীর্তন করিতে প্রয়াদী হইয়া 

“হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 

কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্েব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥% 

০কাশীধামেও “হরিন।ন ভিন্ন অন্য গতি নাই” এই ভাব ঘোষণ! করিয়া 

পৃথক অনুষ্ঠানে লোকের চিন্ত আকর্ধণ করিবার জন্য ৮বিশ্বনাথ ও হরিতে 
'ভেদজ্ঞান.উৎপাদনের পন্থা যে প্রশস্ত করিতেছেন তাহাই পরিত|পের বিষর। 
৬কশাধান আয্মক্ঞানপ্রদ|রিনী সভাধিবেশনেও বাহিরের কতিপয় বক্ত।র ঈদৃশ 
উপ্তির খগুনার্য দরলভাবে ২।১টা কথা বলা»ুএস্থলে আবগ্তক বলিয়া বিবেচিত 
হওরার, তাহাদের বিবেকের শরণীপন্ন হইতেছি। বে বারাণসীক্ষেত্জে বিশ্বনাথ 
ভিন ভেদবুদ্ধিতে অন্য দেবত|র ন|ম করা? নিধিদ্ধ) বেখাঁনে সমস্ত দেবতাগ) 
আগমন 'করিয়া এক বিশ্বন|থের প্রাধান্ত স্বীকারে, প্রায় সকলেই বিশ্বনাথ 
(শির) প্রতিষ্ঠ। করিয়|ছেন। কেহ ব| কাণীপুরীকে রক্ষার ভার গ্রহণ 
করছেন | .(“এবান]ং দেরব্জনং” ইতি প্রনাণং 1.) বে বারাণনীক্ষেত্র 


শে 





কর্মযোগে আত্ম- দর্শন ১৬৩ 


॥ 





২০৯ পি লাস্ট পো লাস্ট 


অকাল মহতিপা ধ্যাসদেব আপিয়! বিষুর গ্রীধান্তভাবে হরিনাম করায়, 
 ক্টাহার বাকা ও হস্ত স্তস্তন হওয়া নিবন্ধন, স্বয়ং বিজু ব্যাপদেব সনীপে 
উপন্থি স্থত হুইরা “কাশীতে একমাত্র শিবই সর্বপ্রধান” বলিয়া ব্যাসদেবকে 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; বেখানে অস্ভাঁপিও ধরন্দেশ্বর, কর্মেশ্বর, 
কেশবেশ্বর, ব্রদ্গেশ্বর, ইন্জেশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গ সকলেই ৭বিশ্বেশ্বর”্রূপে 
দিরাজিত ও একত্বভাঁবে বিশ্বেশ্বরের প্রাধান্তই জাঁপন করিতেছেন ১ যেখানে 
যাবতীয় ধর্মকর্ম অগ্যাপি ৪ বিশ্বনাথ (শিষ ) সমক্ষে অনুঠিত হ্ইয়া কন্মকল 
বিশ্বনাথে সমর্পিত হইয়া আমিতেছে; মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভারতের 
নানাতীর্মে হরিনাম প্রচার ঘা! বৈষ্ণবধঘ্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন সত্য 

॥, কিন্ত তিনি ধিশ্বনাথক্ষেত্র কাশীধামে আপিয়া কখনও হরিনাম প্রচার কি 
হরিন'মের প্রাধান্তভাবে ভেদবুদ্ধিতে অন্য কোন পৃথক্‌ অনুষ্ঠান করেন নাই 1 
৬বিশ্বনাথ স্বরূপ শিববাক্য অগ্ুদারেও যে পঞ্চক্রোথী পরিবেষ্টিত ক্ষেন্তে 
বুগমাহাম্মা, কালমাহাত্ম্য নাই, স্থতরাং শান্ত্রমতে পাপ কত্নিল 
অধিক্চাব্র ও সাই 5 যেক্ষত্রে এ ব্স্১বম্বিশ্ নাখ” 
স্মব্লণ্পে জীহুস্মুক্তিৎ বিরাজিত। আজ সেই ত্রিদিব পুঁজিত 
নিতা-মুক্তিপ্রদ বারাণনীধ]মে, বিশ্বনাথন্মের, ভেদজ্ঞানে নানাভাবে নানা 
অনু্ঠ!নে অর্থলালসায় হররিনামকীর্ন ও সঙ্গীতাদিতে অনায়াদে প্রচার কর! 
হইতেছে যে, 


"হরেনণম হরেনাম হয়েনণমৈব ফেবলম্‌। 
কলৌ নাস্তোব নাস্ত্েব নাস্ত্যেব গৃতিরহ্যথা ॥৮ 
_ পকলিতে একমাত্র হরিনাম ভিন্ন আর অন্ত গতি নাই ।” ইহাই কি শাস্র- 
সম্মত? যে ৬কাশীধামে একমাত্র বিশ্বন!থই মুক্তিদাতা, ( --ইহী] সর্বশানত্রে 
অবিনংবাদিতরূপে স্বীকাধ্য,_-) সে ক্ষেত্রে হরিনাম ব্যতীত আন্য গতি নাই, 


৯৬৪ -* জাত্ম-ননি-যোগ 


শাপরস্মিপ সি 





১ অর তর এ, ০ এল পসসলিস্সিলাসিসপসিন পরি ০০ ৬৯ ৭ 


ই! বল! বাতুলতা মার। তবে অর্থলোৌভে ধাহারা এ্ররূপ বলেন বা 
কীর্তনাদি সঙ্গীত ঘ্বাপা জীরিকানির্বাহ করেন, তাহাদের কথা স্বতত্তর। 
এ সম্বন্ধে 'আমার বক্তব্য এই যে, ষীহাঁরা হরিনামের উপর তাদৃশ, ভক্তি 
শ্রদ্ধাশীল ? হরিই ধাহাঁদের ইষ্টদেবতা, তাহার! হরিনামই করুন্। ষেকোন 
লক্ষ্যে মনের একাগ্রতা বাঁ একনিষ্ঠতাই সাধনার প্রথম দোঁপান। সেই ভাৰে 
এক হরিনাঁমের উপর নির্ভর রুরিতে পারিলে সে ত উত্তম কথা; কিন্ত 
রুলিতে “হরিনাম” ভিন্ন অন্য গতি নাই, এই কথা! সমাজে ঘোষণ! করিয়া 
বাহারা অনন্যগতিতে সেই হরিনামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারেন নাঃ সংশয়িতভাবে আরও নানা দ্নেবতার পুজা করিতেছেন, 
তাহাদের হরিনাীমের উপর একনিষ্টত্ব কোখাঁর? তাহাদের মতে কলিতে 
খন একমাত্র হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নাই, তখন একনিষ্ভাবে 'হরিনামের 
উপর নির্ভর করিয়াই বলুন যে” 

“জলে হরি স্থলে হরি, মন্তরে বাহিরে হরি । 

অনলে অনিলে হরি, হরি আমার সর্বময় ॥” 

 শ্বেরূপ বিশ্বাস, সেরূপ তৃক্তি, সেরূপ একাগ্রতা ও সেরূপ নির্ভরতা আছে 

'কি? যদি তাহাই ঠিক থাকে, তবে তাহাদের আবার তীর্থ ভ্রমণে বাওয়ার 
রি কাজ? তীহাদের আবার পাপক্ষয়ের জগ্ত পতিত পাবনীর শরণাপন্ন 
হওয়া কেন? কলিতে হুরি নাম ভিন্ন যখন অন্ত গতি নাই ; তখন মহামারির 
আক্রমণ দেখিয়া সেই. হরি নাম উপেক্ষা! করিস, তাহারা বারোয়ারী কালী" 
পুজা, লীতলাপুজাতে বন্ধ গরিকর হন কেন? কাজেই তাহাদের ভাব ৮ * 
| “মুখে বলি হরি, কাজে অন্য করি 

: . €প্রম বারি চোখে আসে না” 


করো জাবু-দর্শন ৯৬৫ 


৯৬৯৬৮ লা. 





গুরুদপ্ত ইষ্টদেবের নাদের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি ন রাখিয়া মুখে হরি হরি 
'করিলাম | কলিতে হরি নাম ভিন্ন গতি নাই বলিয়া, বেদোক্তবর্ণাশ্রমধর্শের 
প্রতিকুলে ধর্ম কর্ধের একাকার পাধন-সহায়তাধ, সমাজকে ছুষিত করা 
বিব্কীুমোদিত নহে। সুতরাং নিরপেক্ষ ভাবে ত্র অগতির গতি 
হরি নামের উন্দেম্ত নিরূপণ করিতে গেলে, বলিতে হুইৰে যে 
তই মৌখিক হরি নামের অর্থ কেবল ভোগ সুখের লাঁলসায় ইন্জিয় সংযম 
পরিত্যাগের .কীশল মাত্র) ব্রক্র্ধ্য ও নিত্যকর্ধরূপ দন্ধ্যা-পুজা প্রভৃতি ধর্ম - 
কর্ণ বা যোগাষ্টানের প্রর্কৃত সাঁধন-মার্গ পরিত্যাগ পূর্বক. শ্বধধন্ধান্ঠানে 
তক্ভির ব্যভিচার ও বণীশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম এবং সমাজের উচ্ছ_জলতা 
উংপাদন করার নামান্তর মাত্র। পরন্ত গুরু পুরোহিতকে ফাকি দিয়া 
ঘথেচ্ছাচারী ভাবে ইন্দিয়-ভোগ-ন্থখে অর্থব্যয়ের কৌশল মাত্র। অথবা 
শান্তর, দেবতা ও ব্রাঙ্মণের প্রাধান্য স্বীক|র না করিয়া, ধর্মকর্মের একাকার 
করা ভিন্ন উহা আর কিছুই নহৈ। অপরস্ত আপাততঃ তব্জ্ঞানানুশীলন 
হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্রে, আধ্যজাতির শ্রেষ্ঠ ধল আধ্যাম্সিক 
শক্তির বিন/শ সাধনের সহায়তা করা মাত্র। যাহা হউক যদি তোমরা 
বাহ্থভাবৈ মুখে “হরিবোল হরিবোল” করিয়া, নিত্যস্থখ বা শাস্তিলাভ 
করিতে পারিতে, যদি তোমরা যথার্থ প্রেমিক ভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় 
করিতে পাঁরিতে, যদি তোমরা মনের মলিনতা! রূপ, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা, 
পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরত প্রস্তুতি পাপ নংদর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিতে, 
তবুও বুঝিতাম যে, শ্রী “হরিনামে” তোমাদের আত্মার উন্নতি সাধন 
হইতেছে। কিন্তু নিজেই নিজের বুকে হাঁত দিয়া একবার নিজকে পরীক্ষা 
করিয়া দেখ দেখি, তোমাদের চিত্ত কতদূর বিশুদ্ধ হইয়াছে। মহাপ্রত 
চৈতন্তঘেব বলিলেন কে... 


১৬৩ আত্ম-দর্শন-যষোগ 


জি পল্লী লি বি অসি পপস্পািস্উি পস্সিপিলাস পাস্তা আপাসপাস্টিপা্িপা পপ ০ সপ ৬ তাস পি লস পলিপ শা পিসির স্তর, পর পরত »পাসপস্িিপিলিপপিলি ধা তো 


“এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাঁৰে, 
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চর্ণ পাইবে । 
| চৈতন্য চরিতামত 
স্ৃতর।ং এ হরিনাম কীর্তনাদিতে যদি পূর্বোক্ত কফ, হিংসা, স্ার্থপরতাদি মনো- 
মলাগুলি অপধারিত না হইয়া, ভৎপরিবর্তে কাম-ক্রোধাদির উত্তেজন জনিত 
অসংযম ভাঁব, ক্রমশই বৃদ্ধি ও আত্ম-অবনতি এবং সমাতন্বর উচ্চ আদশ ক্ষ 
হওয়া প্রতীয়মান হয়, তবে টিয়া পাখীর বোঁপির ন্যায় 'মীথিক হরি হরি 
করিলেই প্রকৃত “হরিনাম” করা হয় না, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে । 
এ বিষয়ে কোন সাঁধক গাহিয়াছেন-- 
রাগিশী ভৈরবী-_তাঁল একতালা । 
“হরি হরি করে (ওরা ) মিছে বকে মরে, 
ঝুলে থাকে হরি হৃদয়ের ধন। 
-( সে যে) বাজ্জান অতীত, ধ্যানেতে বিদিত, 
বচনেতে লাভ না হয় ক্দাচন ॥ 
কলিতে কলুধ ( বটে ) হরিনামে যায়, 
্‌ ত্রিতাপের জ্বালা নামেতে জুড়ায়'& 
(বদি ) প্রাণায়ামে নাম, গুরু বলে দেয় 
তবে হয় হরির তথ্বনিরূপণ ॥ 
ইন্জিযে আসক্ত মুখে হরি বলা, 
না জুড়ায় তাতে ভববিষ জ্বালা । 
না হয় হরণ, পাপ মনোমলা, 
হরি যিনি সর্ব করেন হরণ ॥ 


কর্মযোগ আবস্মশ্দর্শন ১৬৭ 


দিত সম্প্ি পরা পা পি তিশা সি শিপ স্লিরী পিসি পি শাস্পির কালী বলা আর আনন সি তাস” খপ» আপস সদর পাশা এ িদ্এন্তাী. কোচ পি রি, পা - তি এলি ও ৭ শা উ 


তে ত তত্রিতে হরিনাম সার, 


০ 


সি সেই "ইট নাম,” গুশণায়াম সার। 
জ্ঞানীর শ্লিটে রি ব্যাপার, 

..-..-.... অজগায়” জপ কর জীবগণ ॥৮ 
2 (যোগ-ঙ্গীত) 
শীম্ুমতে গুরুদন্ত দীক্ষ। তি “ফোন মন্ত্র বা নামের শক্তি লাঁভ হয় না। 

কিন্ত তোমরা কলির “অননা গতি” যেগরিনামের কথা ব্লিতেছ ; সে কে'ন 
হরি? অভিধানে হরি? শব্দের যে সব অধধখা যাঁর, তাহাতে ঙ্গা, বিষু, 
শিব, ইন্দ্র চন্্র, সূর্যা, যম, সিংহ, ব্যান, বাঘ, অশ্ব, মর্প, ভেক ঈন্যাদি 
অনন্ত নামে ব্যবহৃত। ইহার মধ্যে তোমাঞ্ুর হরির কি আঁকার? 
ভোমরা যে, হরি বুঝিতে শ্রীত্রীবশ্প।ণণের লাল, শ্্রীরাধিকা, 
ন্্রাবলী প্রভৃতি গে]পবালাগণের হাায়বিহারীক্ষেই, "কমান হরি ভাবিয়া 
সেই মধুর ভাবেট,__ 


নু ৭ ৮৭ : 
কাপ পিতলালাপ ৩০ ৪৯, 28 


'মজালে কনকলক্কা, মজিলে আপন ৯. 
সেই মধুর ভাব ভিন্ন কি তাহার অন্যভাব নাই? ্ চি | 
চৈতন্যদেব রূপ গোস্বামীকে বলিয়াছেন, তি : 
'তক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার; . :. +৭. 


শান্ত'রতি “দাস্য'রতি “সখ্য/'রতি আর। ৰ 
'বাসল্য'রতি, মধুর'রতি এ পঞ্চ বিভেদ । | 
রতি তেদে কৃষ্ণ ভক্তি রঙ পঞ্চ ভেদ ॥ 

কৃষ্ণনিষ্ঠ। ভূষ্ণত্যাগ “শান্তের” দুই গুণে, 

&ই দুই.গুণ ব্যাপে সব ভক্তগণে ॥. 


১৬৮ আত্ম-দর্শন- যোগ 


*শাস্তের” স্বভাব কৃষে। মমতাগন্ধহীন, 
পরং ত্রন্ধ পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥” টস চরিতামৃত। 
ভক্ত ভেদে ভক্তিরস পাঁচ প্রকার 1 ..শাজ- দাত্র সথা. বাংসল্য ও 
মধুর । শীস্ত ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত ভাক্ত আরন্ত হলা। শান্ত রদ ভক্তির 
প্রথম সোঁপন। শান্তরসের ছুইটী গুণ, এএইম্বীক্সে ন্নিভট1,৮ এবং 
-০5নহ্শাল্ হ্বাস্নননা ভ্যাগ 1৮ এই দুই গুণই ভক্ল্্ 
গপল্তন। স্পাম্ভব্রসের একশন হস, অন্য চারি 
ভাত্বই আছচ্ছে। স্তএকাহ প্রথতম শাম্তভাব 
নিল অন্য জলি ভাব আমিতিই পালে না। 
শান্তরসে ঈশ্বরে মম হয়না ০েণণ তাহার স্বরূপ জ্ঞান হয় মাত্র) অর্থাৎ 
তিনি যে পরবরহ্ম, পরম" স্বরূপ” ইহাই জ্ঞান হর। আত্ম-জ্ঞান যোগে পরমাম্মা 
ব' পরবন্ধেস সপ রা না হইলে, 'শাস্তভাব” বা “ভক্তির উদয়” হয় না। 
হরি ভক্ষি সক” “উজ হঠযাছে__ 
পেজে আখননাধিয়াং যো জম্মাপায়ক্ষুত্যতর্দকচ্ছৈ_৫। 
এ ৪ স্মৃত্যা হরের্ভাগবত প্রধানঃ ॥ 
এ ্ তাঁগকত ১১স্কনা ২য় অঃ 
শান্ততার্বের সাধনায় খিনি হরিকে ম্মরণ করিয়া দেহ, ইস্জির, প্রাণ, মন, 
্ধ জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুপ্না, ভয়, পিপাসা, কষ্ট, প্রভৃতি সংসার ধর্ম কর্তৃক 
ব্ষিমান হন না. তিনি যথার্থ ভক্ত । 
ন কামকন্মবীজানাং যস্ত চেতসি সম্ভব | 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্মঃ ॥ ভাঃ ১১1২ অঃ 
যাহারা চিত্তে বাসনা' জনিত কর্ণোর বীজ জন্মাইতে পারে না। একমাত্র 
বাহদেব প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধিনি থাকেন, তিনিই ধথার্থ ভক্ত । 


রঙ 
চি 


কর্মযোৌগে আত্মদর্শন * ১৬ 


এতন্বরা দেখা বার যে আন্মতন্ব-জ্ঞানযোগে ইন্দিয়-বুত্তির সংবমরূ 
 ফর্মযোগ-অবস্তা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত “শাস্ত”ভাবের ভক্ত হওয়া যায় না 
শাস্তভাবের প্রো ছুইটি গুণকে আশ্রয় না করিয় সর্বোচ্চ মধুরভাবের তৰ 
অনুসরণ করিতৈ গেলে, তাঁহার পরিণতি কনুষ বৃত্তিকেই আশ্রয় করে। 
দুর দশিত!র অভাবে প্রথমন্তর ছ|ড়িরা কৃষ্ণের সর্বে(চ্চস্তরের মধুর ভাবাবলম্বন 
করিতে যাইয়াই আমদের পতন ঘটিয়াছে। হরি বলিতে কি একমান্র 
বৃন্দাবনের রাধা, চন্্রাবলীর কৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে ? এবং সেই রূপেরই গুণ 
গান করিতে হইবে? কেন? তহ্রি কি অগ্ত কেন রূপ নাই ? বে একমাত্র 
খিভূজ মুরলীধারী ত্রিতঙ্গ বাকার যৌবন কালের মধুর লীলায় বিমুগ্ধ হইয়া, 
অন্তাঁনী দকাঁশে সেই হাব, ভাব, রঙ্গ, রসের ব্যাঁখা। করিতে হইবে। তান্ধারা 
সংঘমহীন সমাজে বিশদতাঁবের পরিবর্তে অদদ্ভাবের অনুপ্রেরণা সঞ্চার কর! 
হইতেছে কি না) তাহ! একবার ভাবের। দেখা কর্তব্য নর কি? মুক্তি ক্ষেত্রে) 
ভ্ীীবৃন্দাবনের ভাবকে' টানিয়া আনিয়া, বৈধব্য-সন্তাঁপ-বিদগ্ধা ব্রহ্মচরধ্য 
ব্রতধারিণী মা ভগিনীগণকেও সেক শ্রীবৃন্দাবনের ভাবের বন্ায় ভাসাইরা, 
সংযমহীন অবশীককৃত কীঁচা মনকে আরও কাচা করিয়া দেওয়! হইতেছে 
কিনা? শাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্গট।রী বা বরহ্ষচারিণীগণ বা সংষম অভ্যাসকারি- 
গণের পক্ষে স্ত্রী পুরুষের সিথুনভাব জ্ঞাপক চরিত্র বর্ণনাদি শ্রবণ নিষিদ্ধ 
তথাচ গ্রমাণ_ 


"স্ত্রীধন-নাস্তিক-বৈরি-চরিত্রং ন শ্রবণীয়ং।% 
ন।রদ ভক্তি স্থৃত্র | 
ূ শ্রীলোকের বর্গ, যৌবন, হাব, ভাব প্রভৃতির বর্ণনা, নাস্তিক, 
ধনী ও শক্রর চরিনাঁদি বর্ণনা-শ্রবণ কদাঁচ কর্তব্য নহে। কারণ তথ্বার] 
চিন্তবৃত্তি নানাভাবে উত্তেজিত হইয়৷ সংঘম ও একাগ্রতা ন্ করে। সুতরাং 


১৭৩ রঃ 55758 


সপ পাস তাসসপিলিত লা পিস তল -স্প সি পশসিলাপাস্টাপাসিশাা পাটি পাপী ০ পিসি পিন অতি লি পভ শট এাসশরসিখা পাশা শশী শর্ট 


এতম্বরা ৬বিশ্বনাথের র উপর অবিচলিত ভাবে আত্ম সমর্পণের গরতিদলত 

আচরণ বলে, দংঘম ও 'মাক্ষব|ভের অন্তরায় ঘংঘটন কতা হইতেছে কি না? 
এবং অজ্ঞানদিগের ভেদ বুদ্ধি উংপাঁদন করা হইতেছে কি না, তাহা 
ভাবিয়া দেখ। উচিত নয় কি? বে--একমাত্র বৈষ্ব কবিগণের কল্পনা! প্রসথত্ত 
কাব্যকেই বেদ বংক্য-জ্ানে, নিয়স্তর গোঁপ সমাজের মাধুরী আনিয়া বেদে 
চতুর্দের ধর্ধক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করায়, দ্বারা স্ব স্থ ধর্ছের 
উন্নতি কি অবনতি হইতেছে? যে শ্রীকুঞ্চ শ্ীশ্রীবৃন্দাবনে গোঁপকুলে থাকিয়া 
কংস ভয়ে নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেগ্রে, গোপজা'তির আচারানুষ্ঠান 
করিয়।ছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই মথুরায় বাইয়! ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া, কিংবা! পুনরায় 
অন্য কোন স্থানে গোপ জাতির অ1চ।রান্ুষ্ঠান বা শ্রীরাধিকা চন্ত্রাবলী প্রভৃতি 
গোগবালাগণের সহিত ইই জীবনে আর কখনও ছবি চ্মঞ্ধুছলল চ্মিভনজ্ন 
ডং উন্ন ল্ল্্িম্রাছেন্ন ? কিম্বা সেই বুন্দাবনের ধড়া-চুড়া 
আর কখনও ব্যবহার 'করিয়'ছেন ? শ্রীকৃষ্ণ যথন রাজা হইয়াছিলেন, তখন 
শ্রীরাধিকা চক্্/বলী প্রভৃতি গোপিনীগণকে অনায়াসে মথুরাঁয় আনয়ন করিয়া 
পরেও সেই মধুর লীলা করিতে পারিতেন ; কিন্ত তিনি তাহ! করেন নাই। 
কেননা, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লমাঁজের নিয়স্তর মধ্যে অবস্থান কাঁলে যেই 
নকল আচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, স্ক্বাজেল্ল শচ্দস্তল্লে সেহ 
ভ্ডাব প্রঙ্গ্শন কর্লিলে১ লঙ্মান্জেল্প উচক্ু আপঙের্শ 
ক্ত্ট হইস্বা ছিস্প লতা উজ্পাদল্ন শ্ল্লিলে। 
গরস্থ & নকল কার্য্যকে পররর্তী কাঁলে তিনি নিজেই যে টনতিকভাৰে স্টন্নত 
নে করিয়াছিলেন তাহাও বোধ হয় না। বরং ভাকুস ম্মুব্র 
ভালেন্ ভান জ্ভজন্পাজি ক্ষ হঙ্টাজেল্স চ্ল্সিত্র 
গান ক্ষজেদে অন্য নহে, শক্ষাম্ভবে 
বঞুজ্যানুক্টান ও উচ্রদ আঙর্শেন্ল গ্রতিন্কুল ১ 


কর্ম্টযাগে আত্ম-দর্শন ১৭১ 


তাস্পারশা পাশ পাশি-পাট পপি স্পা সিসি লি ১ পাসপপর্িলিসি পন তে সপা্পিস্পসাতস্পীক্পিসপা পি স্টিল পাতি আত শা বাশি পর জতিপাস্পসি শট পস্পরিলাী পা পাত পিতা পাসিপাি পি পাস্তা পাপা পরস্পর ০ 


মস্তবতঃ তিনি তাহাই দনে করিয়া শরীর! ধিকা চন্ত্রাবন্সী প্রভৃতি পো ন্সিন্লী, 
গলে স্হিভ ছেক্খা ভালা, বকল্লিতে এছ 
0ইন্ডান্বে আন্ন্যত্র লিজ্জেল অ্লাস্ম-পক্রিক্ক 
ভিদিভিও প্রুহতিভ ছিছিজেলন্ল । ইহা তাভার স্ব যুখের বেদবাণী 
ভূল্য গীতার বাণীতেও প্রমাথ আছে। তিনি কলির জীবের মুক্তির জন্ক 
্রচ্ববিদ্তা ব। গীতা প্রচার ঘবারা সর্ব প্রথম আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম -সংবম পরস্ধ 
নিষ্ধাম-কর্ম, বিশুদ্বা-ভক্তি, ঠিবিধগুণ, ও ত্রিবিধ শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয় 
সম্বন্ধে যে নকল কথা বলিয়াছেন, তত্বারা তাহার ব্ুন্দান্বন্সেক্স 
জ্ঞানকে কোনও ভুতেন শ্রেষ্ট আবাভ্নন্ন প্রল্গান্ন কলা 
কুলে আন্ত, ল্পৎু তাহ্াল্ল লাম পশ্যন্ত কল্েল 
নাই। তিন্নি ভ্রন্গাভাাতন লিভতিক্যোণে ন্রর্ষভীলাহ, 
ল্বাস্রােন্বোইস্সি*ললিম্্রীছেন্দ, কিজ্ভ বেচানন হলেই 
তিনি €গাপলশ্পেল্স কানাই, হা আীলাপিকা। 
চদা লীল্প প্রাণন্ন হক্রি অলিক নিতেল্প আক 
পল্লিচ্ক্স প্রদান কল্েন্ন লই । আ্ম্হ জ/ক্ুক্বও 
স্বহ্ত ভ্ভান্ে সাহা! সক্মাতেল্ নিজ্যভ্তল্েল কার, 
ভ্াহ] শুচস্তল্েল্র আক্গম্প্নীল্র ন্ঙ্কে অন্নে জহল্বিস্। 
ভনম্ধর্ধত্ভাত্ভাে ভন জহশ্র্র পল্িভ্যাগ, এ্ছন্ন শি 
ল্নাম্ন পন প্পর্থ্যজ্ত প্রকাশ কল্পেল্ন লাই । আক 
আবাল] আহ্মাজ্দল্প উচক্স্তল্ে সেই মিল্ক 
আদর্ে। জনই ভ্ডান্েজ পুজা ১৪ লানাভ্ভান্ে 
বিক্ুত ব্যাম্যান্জ গু গান্ন ক্ুল্িয্রা আ্কািত্েছিছ | 
কেন, শ্রীকুঞ্জের কি অন্ত কোন ভাষ নাই? দ্রৌপদী সহ পাওঁবগগ, বির, 
সবীঘ্মের। কুষ্ঠতক্কির কি তুলনা আছে? একমাজ “দিভুজ দূরলীযারীঃ 


১৭২ 


পা সরা 





জীশ্বৃন্দাবনের মধুর ভাব ভিন্ন কি-অগ্ভাবে হরিনাম হয় না? শরীরের স্বীয় 


স্ুধে ব্যক্ত সেই ব্রহ্গ-বিগ্ভা-রূপ গীতা কি আমাদের জীবনের আদর্শ নহে £ 
হরিনাম সম্বন্ধে কোন সাধক গাহিয়াছেন )--(১) 


্ ₹ & ৯ 


| (তার) এ দ্বিভূর্জ মুরলীধারী রূপের শেঁষ ভাবিদ্‌ নার্টর। 


(সে ত) শঙ্খ চক্র-গদা-পন্মধারী চতুভূর্জ ধরে ॥ 
( ফিনি) মত্ত কুম্্ম বরাহঞ্চ নৃসিংহ বামন হরে | 
( হ'লেন ) রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কক্কি দশ অবতারে ॥ 


(দে যে) “অহ্মাত্বা” রূপে সদা সর্ধবভূতে বাঁদ করে। 


(সদা) 'অহং, “অহং অহং+ ভাব, সেই 'অহং কে?” ভাবংলি নারে 
(সে ত) সর্বস্ব বুদ্ধি রূপেণ জীব দে বিরাঁজ করে। 





( ছেড়ে) দ্বেষহিংসা-স্বার্থ মোহ, জ্ঞানের চক্ষে দেখ তীরে 1 


মগর সঙ্গীর্তন | 
( আমার যায় যেন জীবন চলে-__গানের সুর ) 

বল জয় সুরে শ্রীমুরারে । | 
( বিনে ). সেই কৃপা সিন্ধু, জীবের ধন্ধু, আর কে আছে টুস্তরে ॥ 
( জীঁব) অনিতা সংসারে এসে, রইলিরে মাঞ্জীর ঘোরে, 
( দেখ) ভাই বন্ধু দারা স্থত, সাথের সাথাঁ কেউ নরে ॥ 
(যদি) শমন দমন ক'র্তে চাও মন.. ডাক সেই পরাৎপরে। 
ঈদ্ধা তারক-বরঙ্গ-শ্রীহরিনাম, বলরে বদন উরে ॥ 
ঘল হরেরুঝ, হরেরৃষ্, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। 
ঘল হরেরাম, হরেরাম, রাম রাম, হরে হরে।॥ 


কর্মযোগে আত্ম-র্শন , ১৭৩ 


স্টিম সস পা এস পপ ত্কনসতি্প সসছপপসম ্সপসসপত পসপপস৯রসঅ কাসমিাসিপসপসরম পর স্পা পাস 


( প্) হরিহর পঅভেদাত্ম ভ্াড় প্রভেদ বিচারে । 

( নে বে) ব্রিভাবে ত্রিরূপধ'রে, স্থষ্টি-স্থিতি-লয় কুরে ॥ 

(ও যে) কথন কৃষ্ণ, কখন কালী, ওরে চিন্তে কে পারে? 

( আবার ) কৃষ্ণ মাতা হলেন “কালী”, অশ্বাস্র বিনাঁশ তরে ॥ 

(আত্ম- ) জ্ঞানের আলো! প্রেয়ে “উমা” দেখে সেইরগ “গগস্কারে। 

( বল) “নমন্তন্তৈ” “নমন্তত্তৈ” প্নমন্তত্তৈ” “মা” হবে ॥ 

যোগ সঙ্গীত 
এ “বিশ্বরূপ” হরিই যদি তোঁমান্দের সেই হরি হন, তবে সেই হরিনামের 

আর্থ ভববন্ধন হরণকারী অর্থাৎ যিনি নানাভাবে জীবের পাঁপ তাপ-হরণ 
করেন তিনিই হরি । সুতরাং হে ব্রাহ্মণ! তৌমার ভর্গোজ্যোতীরূপ 
“গায়ভ্রীই তোমার হরি | শান্ত! তোমার-স্ব স্ব ইষ্দেবতারূপ “মহাশত্তি”ই 
একমাত্র তোমার হ্রি। শৈব! তোমার সর্বমঙ্গলদাতা। “শিবই” তোমার 
হরি। সৌর! সেই জ্যোতি “নুর্ধ্যনারায়ণ” তোমার হরি। গাঁণপত্য ! 
তোম।র লম্বোদর “গণপতিই” তোমার হরি। ভক্তি বিশ্বাস অচল রাখিয়া 
গুরুদন্ত উপদেশ মতে যাঁর যার ইষ্টদেবতার নামরূপ “হরিনাম” জপ কর, 
তিনিই তোমাদের জন্মজন্মাস্তরের পাপ-তাপ-হরণ রুরিয়া, মৃক্তির বিধান 
করিবেন । প্রাণায়ামষোগে তোমার সেই ইষ্টমনত্রপূপ নাম স্মরণ কর, তাহ! 
হইলেই হরিনাম জপ হইবে এবং সই ইষ্টদেবতাঁর নামই তোমার হৃদয় 
হইতে 4িন”ভাব দূর করিয়া, সত্য গ্রস্ছুটিত করাইয়। দিবে। সেই 
হরিনাম” তির তোমাদের অগ্ত গতি নাই। তিনিই ব্্ধা, তিনিই বিষ, 
তিনিই মহেশ্বর, তিনিই কালী, তিনিই ছুর্গা, তিনিই জগগ্ধাত্রী একমাত্র 
তিনিই “প্রাণাত্মা”্রূপে এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। [তনিই তোমার 
““আসাজ্অ-্বলঞ্ী নাল্লা স্পা” » প্রাণল্প বিজ্ুও, ? 
6€তামান্স আত্মা লান্লাস্সপ ভ্র্গা আত ভ্রীহন্সিঃ 


৭5 ॥. আত্ম-দর্শন-যোগ 


লো - পি পি শি _ লী এত ছি শ শস্ত ৭_ স্ি পিসিএ_ ০৯ ০৩৯. পোস্ত কলি 2 এলি এপি ভি পিসি ০ পি ০ তি ও শত তা পি পলি ০০০ 


তিনিই জ্ঞানীর নিকট স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানীর নিকট (ভেদ বুদ্ধিতে) চিরদিন 

অপ্রকাশ। তজ্জন্তই অজ্ঞানীকে বঙ্গ, বিধুঃ) মহেশ্বর কেহই মুক্তি দিতে 
পরেন না। বোঁগ-বাশিস্ভও দই কখই বলিয়[ছেন। ধারণের বোধগমা 
জন্য ত।হার পঞ্তান্বাদ দেওয়া গেল। 

“আত্মানারায়ণ হননি ভিন্ন কভু নয়। 

প্রহলাদেরও সেই হরি টি নিশ্চয় ॥ 

কুস্থুমে সৌরভ আর তিলে তৈল যথা। 

আত্মা আর নারায়ণ সন্বন্ধও তথ! ॥ 

যিনি আত্মা, তিনি বিষুঃ, তিনি জনার্দন | 

বৃক্ষ, তরু, বিটপীও পাদপ যেমন ॥ 

আক আত্মা মহা ণক্তি দিয়া আপনার । 

আপন-প্রহলাদ-আত্মা করেন উদ্ধায় ॥ 

হরি, হর, কৃষ্ণ, বিধুঝ, ঈশ্বর মহান্‌। 

মূর্খে না করেন কেহ জ্ঞান-মুক্তি দান ॥ 

আত্মা দিয়! রঘুবর "আত্ম-পুঁজা” কর। 

আত্ম৷ দিয়! আত্মাতেই শ্থিতি-পদ ধর ॥ 

বিরাজ করেন বিষু নিখিল অন্তরে, 

অন্তরস্থ বিষুঃ ছাড়ি ঘোরে যে বাহিরে ; 

কেমনে হইবে বল বিষুসেব৷ তার ? 

শুধু “বাহ্াভাবে পুজা” অজ্ঞান আধার ॥ 

হাদরে চৈতন্য ঘণাহা সেই শুদ্ধ সন্তব। 

আত্মার শরীর সেই সনাতন তথ ॥ 


কন্মযোগে আত্ম-দর্শন ১৭৫ 


০ পাম্প পা পাশা পিসি পি পা তা শার্লি টি পোর্ট উপরি এমি লতি পীর তোিশস্টি_ শী শপ: পোস্ট শি পোকা শি এরি ০. পা শর পনির 


শঙ্খ ্ু-গদাধারী : “গৌণ মুদ্তি' তার |. 

“মুখ্য” ছাড়ি “গৌণ ধরা নহে তশবসার ॥ 

শঙ্ঘখ-চক্র-গদাধারী পুজ! করি ধ্যানে । 

ক্রমে লোক বুজন্মে মুক্তি-তত্ব জানে ॥* 

উপ সঃ ৪৩ স্বর্গ | 
অতএব সর্বাগ্রে মানল ক্ষেত্রে সেই পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীহরির অনুভূত্তি 
ল।ভের জগ্ সদগুরুর নিকট সেই ”আত্ম-তত্ব” জীনিয়া লও । তাহা হইলেই 
হোন!র সকল তত্ব মিলিবে। সেই তত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নবগুরু 
ভিন্ন গন্যান্তর নাই--তাই সাধক গাহ্য়ছেন,-- 
বাউল সুর । 

"বল এই ভব সাগরে, কেমন ক'রে, তরবে গুরুসঙ্গ বিনে । 
কুসঙ্গে কু-প্রসঙ্গে, রইলে রঙ্গে, ভ্রম তরঙ্গে, ভব-তুফানে-- 
যত যা” করেস্ত ভবে, পড়ে রবে, বারেক ভেবে দেখ মনে । 
পেয়ে এ মানবদেহ, তাতেও মোহ, সন্দেহ যাবে কেমনে-_ 
আশী লাখ জন্ম পরে, ঘুরে ফিরে, এলে কেবল অচেতনে ॥ 


এসেহ যেখান হ'তে, তথায় যেতে, পথের খবর লও হে জেনে-- 
জীবনের সঙ্গে ধন্ম “আত্মকণ্ম” দিলেন যিনি জেনে শুনে ॥ 

ভূমি ধার তশ্ব ভূলে, বুলি ব'লে, ক্ষীণ হ'তেছ দিনে দিনে-- 
বিন। দেই “আত্মতখ্” সব অন্নিতা, “অজপা” কি আছে মনে ? 
যেতেছে “একুশ হাজার, ছয় শত বার” আরও কত রাত্র দিনে-_ 
তোনার ঘ।' পুজি ছিল, ফুরারে এল, ঠিক্‌ দিয়ে তায় দেখ মনে॥ 


8৭৬ 5 আত্ম-দর্শন-যোগ 


25854 পালি পাপিপাপাাপাাপাপিসিা্পিসিসিশিসি পপি এ পপি 





পি পসরা রস রসি সি, স্পা রীসপা ০ সপ সপিপাস্িপা, 


দেহে “প্রাণ” আছে ব বালে, হেসে খেলে, বেড়াচ্ছ ভাই নানা স্থানে_- 
“প্রাণ” তোমার থাক্বে কিসে, তাঁর উদ্দেশে, ঘুরেছকি কোন স্থানে। 
প্রাণ রাখার কেমন বিধি, জান্বে ষদি, “সদ্গুরুকে” ধর চিনে-- 
 শীহাদের কপাবলে, পায় সকলে, দেখতে স্পঞ্ট আভ্মধনে ॥৮ 
যোগ-সঙ্গীত | 





তাই পুনর্বার বলিতেছি, গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর, গপুই তোদার 
সর্বভয়ত্রাতা, ইহা শির বাক) 
"মুনিভিঃ পন্নগৈর্ববাপি স্ুরৈর্ববাশাপিতো যদি | 
কালমৃত্যুয়াদ্বাপি গুরূরক্ষ:ত পার্ববতি ॥৮ গুরু গীত! । 


হে পার্ধতি! যদি কেহ মুনিগণ বা দেবতাঁগণ কর্তৃক অভিশগু হয়, 
অখবা বর্পগণ কর্তৃক দংশিত হর, অথব। কাল সম্থুথে দেখিয়! মতুাভয়ে 
অভিভূত হয়, তথাপি গুর্ুভক্ত ব্যক্তিকে গুরুই সর্বদা রক্ষা করেন। 
সৃতরাং সদ্গুরূপদিষ্টভাবে কার্য কর। গুরুদত্তশক্তিবলে তুমি অনায়!সে 
সংঘমী ও ব্রন্ষচর্যযলীল হইতে পারিবে । দু বিশ্বাসে তুমি সবগুরুর পদে 
আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার অন্ত জ্ঞাঁনলাভ হইবে। সাধক গাহিয়/ছেন__ 


ভঙ্ন্ম | 

| “মনুয়। চল্রে গুরুধাম্‌। 

৫ মনুয়া চল্রে গুরুধাম্‌॥ 
_. ত্তীরথ, তীর, ঘুমি হৌতা, কাহে ভু হাঁয়রাণ । 


কাশী মক্কা ঢোড়ি ফিরো, ভয়। ন কুছ, কাম্‌। 
পীর পয়গম্বর সব. কুছ, মিলে, পৌছে গুরুঠাম্‌ ॥৮ 


রাম রহিম বোলি বোলো, তিস্‌ মে ন কুছ, কাম্‌। 


করপরযোগে আত্ম-দর্শন ূ রে (৭৭ 


সি তি 





এ্যয়'সা বোলি বোলে জিস্‌ মে, পাওয়ে গুরুস্থান ॥ 

ধরম্‌ করম্‌ কর্তে ফিরো' পিয়াসন্‌ ফল্‌্কে নাম । 

ক্যা করেগা করম্‌ তেরা, নহি যব, নিক্ষাম ॥ 

ঘট. ঘট সব্‌কে ঢোড়ি দেখো, সবমে বিরাজে রাম। 

রাম রহিম সো একহী হ্যায়, ষেো৷ জুদা খালি নাম ॥ 

এ্যয়সা রাম বিরাজে দেখো, ঘা'কে গুরুধাম । 

তিনকে পুজা ছোড়ি কিয়া, তুম্নে কিতনা ভাগ ॥ 

গুরুপুজন্‌ সো সব. কুছ, হোতা, মুরত, পুজে ক্যা৷ কাম। 

উন্কো ভল! কভি ন হোতি, জিন্কে। গুরু বাম্‌ ॥ 

মিট্রি পর ছোড়ি দে কে, করনা আসল্‌ কাম 

গুরু যো বত.লাবে ভুঝ কো, সোহি করে নিকষাম ॥” 
যোগ সঙ্গীত। 

গুরু বা তাদৃশ ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র পিতা মাতা বা স্বামীরূপ মহাগুর, 


এবং আচার্ধ্য বা শিক্ষাদ্দাতা দ্বারাই সহজ উপায়ে ইন্জিয়বৃত্তি সংযম বা “আস্ম- 
দর্শন-যোগের উপায় স্বরূপ, কন্মরযৌগান্ুশীলন হইতে পারে । উহাদের 
গরসন তাই-ব্রঙ্গচর্যয, অনুশীলন বা সংযমরূপ “কর্মযোগের” প্রধান সহায়ক । 

ছিতীয় সহায়ক ্ঞান; সেই জ্ঞান লাভোদ্দেশ্তেই গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতা 
বা উপান্ত দেবতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসে, নিত্য-পৃজা-অনুষ্ঠাননূপ কর্রযোগ 
অভ্যাসের ব্যবস্থা হইয়াছে, তথা'রা মনের একাগ্রতা আরও দৃঢ়তর হয়। 
এ সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্বে বিবৃত করা হইয়াছে।, এ স্থলে সংক্ষেপে 
একটি মাত্র বিষয়ের উপর সকলের দৃষ্টি অকর্ষণ করিতে চেষ্টা, করিব। 


১২ 


১৭৮ আখ্জ-দর্শন-যোগ 


জপ: ৬ ০১ িপানাসি পাটি পালাল তত লাখ ইত পাপাপা্সপসিশা্পিশি স্পিন সি পিসিপাতপাস্পিসি শাসিত পা পাশা এপ শি তা পা তরল পিপিপি কি লািপিসতিসত 


কোন দেবতার ষোড়শোপচারে বাহাপুজা করিয়া পুজোপচ।র তৎক্ষণাৎ 
পুরোহিত বাড়ী প্রেরণ করা হয়) তাহার কোন একটি উপচমরের প্রতি 
বাহাতে লোভ দৃষ্টি নিপতিত না হয়, কোন জিনিষ নিজ বা নিজ পরিবার 
দধ্যে ভোগ তছরূপে শা আসে । পামান্থ কিছু দেবতা প্রসাদ ভাবে নিজেদের 
ভোগাধিকারে আদিলেও তাহা দৈবা সম্পদ রূপে পথিত্র জ্ঞানে কিঞ্চিয্াত্র 
গ্রহণ করিতে পার ; অবশিষ্ট কোন বস্ততেই তোথার যেমন অধিকার নাই ।-_- 
যদি এইকথা' সত্য হয়, তবে মানস-পুজায় শাস্ত্রবিধি অন্্বায়ী তুমি ধ্যান যোগে 
দেহ মধ্যস্থ আত্মাতে মহেশ্বর মুত্তি কল্গনা করিয়া, তোমার দেহাভ্যপ্তরস্থ 
দশ ইন্দ্রিয় ও ড় রিপু এই ষোঁড়শটিকে, “আসনং স্বাগতম্‌ পাগ্যং” ইত্যাদি 
ষে।ড়শোপচার ভাবে যাহা মহেশ্বর পদে উৎসর্গ করিয়াছ এবং অবশেষে-_ 


“নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ব্রয়হেতবে। 
নিবেদয়ামি চাত্সানং ত্বং গতি পরমেশখর ॥ 


এইরূপে দশ ইন্দ্রিয় ড় বিপু উহাকে উৎসর্গ করিরা আম্মাকে পর্য্যন্ত 
ধাহারা চরণে নিবেদন পূর্বক “হে মহেশ্বর ! তুমিই আমার একণাত্র গতি” 
বলিয়া সপ্পূর্ণ আয্ম-সমর্পণ করিয়া থাক, পরে দেই আম্মার পুনব্বার ভেদ 
জ্ঞানে অন্ত দেবমূত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার তোমার কি অদ্কির আছে? (3) 
এবং তৎপ্দে নিবেদিত মানন পুজৌপচার, অহ্‌ং জ্ঞানে যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিবার, তোমারই ব! কি অধিকার থাকিল? তুমি কেন তাহা বাস 
পুজোঁপচারের হ্যায় (তোমার হীন্দ্িয় বিষয় ও রিপুগণকেও নিবেদিত 





(১) এস্কলে গুরু পৃা, ইষ্ট পৃজা, বা শিব পূজায় গুরু-ই্-শিৰ অভেদ জ্ঞানে . 
দৈবতা-মন্ত্র অভে? ভাবে ধারণ! করিতে হইবে । শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন “গুরু 
মন্ত্র দ্েবতান।মৈকাং সম্ভা বয়ম্‌ ধিয়া" অর্থাৎ বুদ্ধি বিনিয়োগে? গুরু, মন্ত্রঃ ও (দেবতার, 
এঁক্য ভাৰন] করিয়] কাধ্য করিবে। 


কর্মযোগে আত্ম-দর্শন ১৭৯ 


৪৬০ তা শাসিত এসি ত্র সা” শিসত পা অর্পিতা পাস সিল পাস্তা আপিল এপাসপিিতী পাস স্পালরা আসিস অনি ২৮৬৯ খা অিপাস্ডিপসপস্মি শাস্তি শান্তা পা পা রাও 


ঘ্ব্ত জ্ঞানে ) অন্তমু্খে সেই মহেশ্বরের অন্তঃপুর সটৃশ পরা 'প্রক্তি সনে প্রেরণ 
কর না? অর্ধাং প্রবৃত্তি মুখো ইন্দ্রিয় বিষর়াধিরূপ আস্মরিক সম্পদকে 
অন্তমুরে প্রত্যাহার ভাবে দৈবী সম্পদে পরিণত করিরা, তোমর আত্মাকেও 
সৈই মহ্শ্বর রূপ পরমাত্ম-পদে লমর্পণ কর? “আমিত্বের অহঙ্কার” ত্যাগ কর। 
তাহা হইলে তোদার আত্মাশুঞ্ছ সমস্তই মহেশ্বর স্বরূপে জ্ঞান হইবে। 
তাই.বাধক গাথিয়।ছেন-- 
'রামপ্রসাদী__হুর 1 

“মন থেকোরে আত্মবশে, ভুমি যেওনা ইন্দ্রিয় পাশে । 

উক্দ্রিয়গণ করুক কন্মম,-তুমি থাক হদাকাশে ॥ 

হইলে স্বধশ্মেরত, আনন্দ পায় অবিরত ; 

ওরে, পরধন্ম্েরত হয় যে, ইত হয় সে অবশেষে ॥ 

পূপেতে পতঙ্গ মুখ্ধ, আপন দোষে হয় সে দগ্ধ, 

(ওরে) তেমনি তোমার ঘটবে দশা, মা থাকিলে আপন বশে 

মন তোমারে বলি শুন, আত্মা ব্রক্ম অভেদ জেনো 

অন্ক মত করলে পরে, পড়বে ফাদে হারাবে দিশে ॥ 

প্রত্যক্ষ বোধ হবে যবে, গণ্ড গোল সব মিটে যাবে । 

(তখন) বিমল আনন্দ পাবে “মহেশ্বরে" যাবে মিশে ॥৮ 

যোগ মঙ্গীত। 
তোমার স্থূল দেহটা বাহীকে এখন তোমা মনে করিতেছ, জীব থে স্থূল 

দেহের ভোগ সুখের আসক্তিতে আত্মহারা হইয়া সতত প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কণা, 
চুরি, ডাঁকাতি প্রভৃতি অনদৃত্তি অবলম্বনে কুষ্ঠিত হইতেছে না ) “অহং” সহ 
নেই প্রবৃত্তি মুখো ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলি বর্দি একব।র ভগবৎ পদে সমর্পণ করিয়া] 


১৮০ আত্ম-দর্শন-যোগ 


সাপ পাপ শাসিত পপর সপ সর "পিসি এই 


্ স্বাস্ত হইতে পার, তখন ব্যষ্টি বা সম্গত ভাবে তোমার ও তোমার 
পরিজনবর্গের স্থূল দেহ রক্ষার জন্য তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। 
কারণ তখন “তুমি” স্বীয় দেহস্থিত মহেশ্বরের স্যাঁয় অন্তান্ত সকলের দেহ মধ্যেও 
মহেশ্বর রূপ সন্দর্শন করিবে এবং প্রয়োজন মত দৈবী সম্পদ দ্বারাই 
পরমানন্দে একমাত্র নেই সর্বব্যাপি মহেশ্বরের সেব। করিয়া মানব দেহকে 
ধন্য মনে করিবে । কিন্তু সাবধান! মহেশ্বরের পদে সমর্পিত তদীয় অস্তরস্থ 
কোন দৈবী সম্পদকে কখনও লোভ বা ছুরাঁকাজ্ষার বশবর্তী হইয়! “অহ্ংজ্ঞানে” 
তোমার বলিয়৷ জ্ঞান করিও না। কারণ অনিত্য আসক্তি প্রস্থত প্রবৃত্তি_ 
মার্গের যে কোন ক্ষেত্রে, এ প্রদত্ত বস্তু উপভোগ করিলেই দত্বীপহারী হইতে 
হুইবে। লোত বা! আসক্তির বশবর্তী হইলেই মানব দত্বাপহারী হয়, তন্নিবন্ধন 
পতিত হইয়া থাকে । লোভ হইতেই ইন্্রিয়-বিষয়াসক্তি, ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তিৎ 
ৰশেই মনষ্ের অধঃপতন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়্াছেন__ 


'্যায়তে। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ,পজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম; কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 
ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাশু স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্বৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধি না৷ বুদ্ধিনাশাও প্রণশ্যাতি ॥” 

গীতা ২য় অঃ 


ইন্দ্রিয়-বিষয়-চিস্তারত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে 
কামনা, কোন কারণে সেই কামনা প্রতিহত হইলে, তাহা হইতে ধক্রাধের 
উৎপত্তি হয়। ক্রোধের উৎপত্তি হইলেই “দন্মোহ* অর্থাৎ হ্িতাহিত-ন্রান 
তিরোহিত হয়। তখন এ সন্মোহ হুইতে স্থৃতিবিভ্রম ১ ( আত্ম-বিস্তি ) 
স্মতি-বিভ্রম হইলেই বুদ্ধিনাঁশ হয়। এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই (মৃত্যু সদৃশ ) 
' অধপতন হইয়া থাকে। সুতরাং লোঁত বা আমক্তিকে জয় করিবার জন 








কর্মযোগে আত্ম-দর্শন ১৮১ 
সন্ধ্যা ও মানস পৃজারূপ নিষ্কাম কর্থের ব্যবস্থা । উহার নামই কর্ম্মযোগ । 
ইন্দ্রিয় সংযম বা মানস কর্ণ ভিন্ন কর্মযোগ সিদ্ধ হয় না। এ নিমিত্ত আসক্তি 
বা লোভের বশে মুগ্ধ হইয়া পূর্বেক্ত মানস পুজোপচারাদির উপরও কদীচ 
“অহঙ্কারের” আধিপত্য স্থাপন কর্তব্য নহে। কারণ এ দুর্জয় লোভ ও 
কাম, অহঙ্কারেরই সেনাপতি । আত্ম-জ্ঞান-যোগে উহাদিগকে পরাস্ত করিবার 
শন্থা বিস্বৃত হইয়া অজ্ঞান।সক্ত বাহা-কন্মানুষ্ঠানে রত হইলেই, তাহা হইতে 
"্রক্তবীজের” ন্যায় “তত্প্রমাণস্তদাস্থর» ভাবে কাম, ক্রোধ উৎপন্ন হ্ইয়। 
তোমাকে নরকের পথে লইয়া যাইবে। তদ্ধেতু তুমি আত্মরূপী মহেশ্বরের 
দর্শন, ম্পর্শন, ও পৃজারপ আত্ম-দর্শনের অধিকারে বঞ্চিত্ত হইবে । এ জন্ত 
ভগবান্‌ তোমাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়৷ বলিয়াছেন_ 

পত্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাত্বনঃ । 
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভস্তম্মাদেতভ্রয়ং ত্যজে ॥% 
গীতা ১৩ অঃ 
কাম, ক্রোধ এবং লোভ নরকের এই ক্রিবিধ ধার। ইহারা “আল্ম- 
জনের” নাশক, এজন্ত এই তিনটা সতত পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ নিষ্কাম 
কর্মুযোগ-অনুষ্ঠান করিবে । এ সম্বন্ধে সাধক গাহিয়াছেন-_- 
রাগিনী বাগেশ্রী_ তাল আড়াঠেকা | 
রজোশুণ সমুদ্ভূত কাম ক্রোধ বিষম অরি। 
(তারা ) ছুষ্পূর অতীব উগ্র সাধন পথের বিস্লকারী ॥ 
ধূমেতে বহ্ধি যেমন, মলেতে যথা দর্পণ, 
কামনায় “আত্ম-জ্ঞান'” ঢেকেছে তেমনি করি ॥ 
'অগ্ঞানী সাধন বিনে, (তাদের) সাধ্য কি রাখে শাসনে, 
গুরু লঘু নাহি মানে, এরা ভয়ঙ্কর অরি ॥ 


১৮২ |] টো ারন 


শা ০ শা লপউ্ি্পসি, রি_.ছি এষি,এতোি_  প শোসিশত শি পা পো তাত ০১ চা মে না শি পাট» পাঁচ পাট পি লী এটি পা, ২০১ পা সি 


বদ্ধ জীবের অন্তরে, এ দুই পাঙ্সী বিরাজ: করে, 
সামান্য বায়ু সঞ্চারে, (ওরা) উঠে উগ্র মুর্তি ধরি 1 
মম ৩ সু ৯ সই 
( হ'য়ে) “আত্ম-দর্শন-যোগেরত, এ দুই শক্র কর হত, 
(প্রাবে ) গুরু কৃপা অবিরত “যে।গে” জানে যোগেশ্বরী_ 
যোগ সঙ্গীত। 
অতএক যতদিন তুমি মহেশ্বরের অন্থঃপুরে মেই পরা-প্রকৃতি-সদনে 
মানস পূজোপচার প্রেরণ করিতে না! পার, ততদিন দশরথাত্মজ ভরতের ন্যায় 
ধমী হইয়া “আয্ীর/মের” দেহরাজা অনাঁসক্ত ভাবে পাঁলন ও সুশঙ্খলাযু 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ও | যখন মহেশ্বররূপ “আন্মারামের” দর্শন পাইবে, 
অর্থাৎ আত্ম-দর্শন লীঁভ করিবে তখন তীহার বন্ধ উহাকে বুঝইয়া দিতে 
পাঁরিলেই তুমি মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং মহেশ্বরের কল াক্মীি 
বলা্্দসশ “উপন্বাস্জোগে” মহেরের স্ুল (দেহ তত 
বিদিত হইয়। “তৎপরায়ণ” অবস্থায় তোমার অবিগ্তারূপ অজ্ঞানতা বিদুরিত্ব 
হনে | পরস্ধ তখনই তুনি বাহাপুজার অধিকারী হইবে । মানসিক বর্ষে 'গেই 
“আম্ম-দর্শন” লাভ হয়) অতঃপর সেই আ্স-দর্শন-যোগ- যুক্ত জ্ঞানে বাহা- 
কর্ম অন্থঠিত হইলে “সর্বভূতে আত্ম-দর্শন-যৌগ” দিদ্ধ হইয়া জীবনুক্ত অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাহারা চিরজীবন বাহাপৃজা করিয়া অসিতেছেন, 
তাহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, বাহা-পৃঙ্া কত কঠিন। 
কঠিন বলিয়াই, মানস পূজা শিক্ষা করিয়া, তৎপর বাহাপৃভা'র বিধান হটয়াছে। 
মানস কর্মের ঘ্বারা চিত্ত সংযম না করিয়া অসত্যত বা অস্থিপ্র চিত্তে শুধু 
ফেবল কামনাপ্ব'সনার আকর্ষণে পুষ্প ছুর্ববায়, ব।হপুজার অ।ব৩কত। বা 
কোনরূপ ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। 


ই আত্ম ণ ১৮৩ 


টি শি পারি পো পরি লো ০১ পি পনি লা সা পণ পিপিপি পট | পা পর সি পরশ সরশাটি পর - 


আমার একথার উত্তরে কেহ কেহ অপ্রনিধান বশতঃ বলিতে পারেন "য, 
“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও পত্র, পুষ্প, ফল, জল ঘ্বারা বাহাপুজা করা দন্বন্ধে গীনায় 
উপদেশ করিছেন ; তছুন্তরে বলা আবশ্তক যে, তাহার এ উপদেশের ভাবার্থ 
দেহায্মবাদিগণের ভে1গাসক্তির অনুকুল নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 





'পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং ষে৷ মে ভক্ত্যা প্রষচ্ছতি । 
তদহং ভক্ত্যপন্ৃতমন্ত্রামি প্রযতাত্বনঃ ॥৮ গীতা ৯ অঃ 


ঘিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, 
মামি তেই প্রহ্মক্তাক্স আ। আহস্বতাজ্ব্যক্তি কর্ক 
ভক্তি পূর্র্বক প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি গ্রহণ করি। সুতরাং আত্ম-জ্ঞান-যে'গে 
মানস কর্ম দ্বারা ব্রহ্বচর্য্যব্ূপ ইন্ছিয়-সংঘম ভিন্ন, মন কখনও “প্রফতীন্বঃ” 
হইতে পারে না। সংঘত আত্ম হইতে না পারিলে তাহার সামীপ্য বাসরূপ 
উপবু।স সিদ্ধ হয় না, সামীপ্য বাঁসরূপ উপাব'স যোগে আত্ম! বা ইষ্ট দে 
প্রত্যক্ষ অন্ুভূতি না ঘটিলে, বিশুদ্ধ ভক্ভিরূপ তৎপরায়ণতা| লাঁভ হয় না, 
বিশুদ্ধা ভক্তিরপ তংপরায়ণত। লাভ না হইলে, পত্র, পুষ্প, ফল, জল দ্বারা 
বাহপূজার অধিকারও জন্মে না) কারণ অসংঘতাক্ম বাক্তির চিন্ত কখনও 
বিশুদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারে না। এ নিমিপুই ভগবান্‌ “দংযতাত্মযুক্ত” 
“ভক্তির” কথা এ পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদিযুক্ত বাহ-পৃজা-ক্ষেত্রে বিশেষরূপে 
বলিয়|ছেন ; কারণ চিত্ত বিশুদ্ধা ( অহৈতুকী ) ভক্তিহুক্ত না হওয়া পরান্ত 
অসংঘমী বাক্কতির প্রদত্ত সেই প্র, পুষ্প, ফল, জল ভগবৎপদে না পৌছিয়!, 
তাহার কোনটা ব! কামের, কোনটা বা ক্রোধের, কোনটা বা লোভের, কোমঈী 
বা মায়া-মে'হের, কোনটী বা অহঙ্কারের ইত্যাদি প্রকার ভ্ডোগ- 
হনালস্লল্ল শ্রীপপা পদেম্ই লাহপ্পুজাক্ পুস্পাঞ্জতিন 
প্রদৃসত হইল খানে । হ্ৃতরাং এতাদুশ বাহপুজারপ 


পিকপীর্ণী পা শা পাতি ০৩ ভি 


১৮৪ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 


শস্মপসি 


অকর্ধের দ্বারা কোটি কোটি জন্মেও চিত্ত-গুদ্ধি বা জ্ঞান হয় না। তাহা! 
হস্তি-ন্নান তুল্য বৃথা । 
“অবশেক্দ্িয়চিত্তানাং হস্তিন্নানমিবাক্রিয়াঃ । যোগদীপিকা | 

স্বাহাঙিগেন্ল ইল্দ্রিম্রগ স্ম্পীক্রত মস্ত, তাহা 
লিগেল্ল ধর্পান্ুষ্ঠান্ন হস্তি-ানন ভুল্য শ্ীত্রই 
ন্নিস্ফষত্ল হয্। সুতরাং ইন্দরিয়-সংযমাঁদি দ্বারা “অহ্ংজ্ঞান” শুদ্ধ 
হলেই প্রক্কৃত পক্ষে কর্মযোগে-আত্ম-দর্শন লাভ হইয়! থাকে । ইন্দ্রিয়-সংযম 
ভিন্ন চিত্ত চাঞ্চল্য রহিত হয় না, চিত্ত চাঞ্চল্য রহিত না হওয়! পর্য্যস্ত 
নিষ্কাম কর্মযোগের অধিকার জন্মে না। নিষফাম কর্মের অধিকার লাভ না 
হওয়া পর্য্যস্ত অন্ত কোন প্রকার কর্ম্মই “কর্মযোগপদ” বাচ্য নহে। যেহেতু 
লেহাজ্নবোধ্ে তুহতন ছেহ বা অক্লমন্ ক্োগোস্নেহ্র 
াহাত্যে অনুষ্ঠিত হাহ্ক্র্্দ আক্ম্ুত্তন ল। 
হইলেন তাহাকে কর্সমোগ বলল! আন্ত ননা। অতএব 
সদগুরূপদিষ্ট ভাবে,* কর্মকে যোগে পরিণত করিতে পারিলে তা্ৃশ 
কর্দমআোগেই আত্ম-র্শন্ন লাভ হস্তর। 
এবং বুদ্ধেঃ পরংবুদ্ধা সংস্তত্যাত্সানমাত্বান! | 
জহি শক্রুং মহাবাহো৷ কামরূপং দূরাসদম্‌॥ গীতা কর্্দযোগ 











ছি উনিতি 
পঞ্চম প্রকরণ [ 


গবান-গ্পুজ্া-স্বোগে আআক্ন্দর্শন্ন। 
( শিব-পুজা ) 

শিবপূজ। আমাদের নিত্যকর্্শ মধ্যে পরিগণিত, এবং জবা 
ঙর্শন্ন-হ্বাগ” লাভের উদ্দেশ্টে ইহা! সর্ব প্রথমে কর্তব্য । স্থতরাং 
পৃজ্জার বিষয়টি কি তাহা সকলেরই পক্ষে বিদিত থাকা আঁবশ্তক। অধুনা 
আত্ম-বিস্বৃতিবশে পুজা বলিতে অনেকে কেবলমাত্র স্থুলভাবৈ বাহা-অনুষ্ঠানই 
বুঝিয়৷ থাকেন) কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। পুজা মানসক্ষেত্রেরই কর্ম 
মনের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়! এই ত্রিশক্ির সহযোগিতা ভিন্ন যেমন মাঁনস- 
ক্ষেত্রের কোন কর্মসাধন হইতে পারে না, সেইরূপ কোন বহিরনুষ্ঠানও 
সম্পন্ন হইতে পারে মা। বাহাভাবে যে নিত্যপূজার অনুষ্ঠান করা হয়, 
তাহা প্রকৃতপক্ষে পুজ! নহে ঠ উহা! দৃঢ়ভাবে মনের একাগ্রতা সম্পাদনের 
প্রথম সোপান ন্বরূপে, পূজার অভ্যাল মাত্র। সুতরাং চিরজীবন ষে, 
কেবল মাত্র অজ্ঞানাস্ধকারে থাকিয়া দেহাত্মবোধে এ স্থল ভাবের অভ্যাস* 
ঘোগান্থশীলিত ক্রিয়াগুলিকেই জীবন সম্বল করিয়া রাখিতে হইবে, শাস্ত্রের 


১৮৬ « সিরা 


লি সটিশস্সি পরি বা পু শর ০০১ - এ, 
ছি পি তেই পি ২ প৯ি, পাটিতশত পা পি তরী ১০ ছি পাঁচ পাও পাছি -পশিত উপাতিনিত তাস পাটা পাপা তাস লাস্িরিিপা পৌঁছল পাটি পচ পনি শি পো প্লাস পাতিশতাছি পাটি শোস্িপিসিসি শা তত পাশপাশি, পা তত 


উদ্দেখু তাহার নহে। হছুর্লভ মনুষ্াজয় লাভ করিয়া, চিরকাল কোন বর্ম 


অভ্যাসের জন্য নিদ্ধীরিত হয় নাই। একমাত্র আহুজ্ঞানের অভংবেই, 


প্রকৃত কম্ম ও কর্মের উদ্দেগ্ত বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই চিত্তশুদ্ধির 
পরিবর্তে ভেদবুদ্ধি আশ্রয়পুর্র্বক বদ্ধনৌকা'র ফীঁড় ট'ন!র ন্যায় কম করিয়া 
ক্লান্ত হঈয়া পড়িতেছেন | তনিবন্ধন চিরজীবন সন্ধাঁপুজ।রূপ নিত্াকর্শ 
অভা।স করিয়াও জ্ঞংনে!দয় না হওয়া প্রবুক্ত. ইহ জীবনে অভা|সযোগ শেম 
হইতেছে না । মনে রাখিতে হইবে £য, কর্দের উদ্দেস্ত মুক্তি; তাহার পঞ্গা 
মানসপূজা বা “তাক র্শ-ল্যোগ” | পুর্বে এ সম্বন্ধে বিস্ত/রিত 


বিবৃত করা হইয়াছে । চিরকাল ফলশ্ুতিযুলক ক।মনা-বাসন! পরতস্থভাবে, 


বাহাপুজার অনুষ্ঠানে রত হ্রা কেবল মাত্র বাহিরের পূজোপকরণ অর্থাং 
ফুণ, ছুবব্গ, বিন্বপত্রের পোঁকা বাছিলেই, পুজার প্রকৃত মন্দ অবগত 
হওয়া যয়নাঁ। নিজের ভিতরের পোকাগুলি, পূর্বে ভাল করিয়! বাছিয়া 
লঠব|র চেষ্টা করিলে, ফুল বিন্বপত্রের পোকা আপনা হইতেই অনেকগুলি 
সরিয়া পড়িবে। এতদ্বারা য়ে আমি বাহ-পুজানুষ্ঠান একবারেই 
পরিতা।গ করিতে বলিতেছি তাহা নহে, তবে বাহ্াড়ম্বর বেণী না হয়। 
কারণ পূজার গ্রাথম ও প্রধান অঙ্গই মানসপৃজা | গুরুদেব প্রথমেই দে 
মানসপুজার উপদেশ দিয়াছেন এবং ইহাই শাস্ত্র ব্যবস্থা। ন্থতরাং -গুরুদত্ত 
বিধানমতে মানস পুজাই 'প্রথমতঃ ভাল করিয়া অভ্যাস করিতে হবে। 
মানস-পুজা ঠিকৃভাবে অতান্থ না হইলে, ঘাহা পুজার অধিকার হইতে 


পারে, ইহা আমি মনে করি না। এঃহাঁরা বলেন বাহাপূজার অভা'স. 


করিতে করিতে মানস পূজার অধিকার জন্মে, তাহারা শাক্্বাকা উল্লজ্ঘন 
ক্ষরিয়। থাকেন । অপরস্ত এই ভাবের সিথ্যা জান প্রচার করিয়া, সমাজকে 
এমনভাবে দূষিত করিতেছেন যে, এখন পুজা বলিতে বাহাপুজা ভিন্ন" 
'মাদলপুজা যে শ্রেষ্টপুজা' এই জ্ঞান গান্ুষের আয় ইহ জীবনে হয় না। 
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৮০০ এ, পি পি লি পি পি এ তো ৩ তপন পি. পো পাঁচ পাটি পাঁচ টি তেউি পট ৩ পা তাত তি শাস্পা ত লোছি এ সলাত পোস্পাশি, পপ, পা পরী তত শর পপি এ ২ শী পাটি শা তন পাত লই শট লাশ পাঠ পাট লালু তা 


চিরজীবন “লাহ্ছ্পুল্ার্থ মাহ্হগ জাই নি আত্মবিহ্ত্ধ 
হইতেছে । শাস্তে লিখিত আছে _- 


“উন্তমৌব্রধসন্ভাবে ধ্যানভাবস্থ মধ্যম? | 


স্তুতিজ পোহধমোভাবো বাহাপুজাধমাধমঃ ॥” 
শিবদংহিতা । 

ব্রহ্মসন্ভাব বা টপাম্ত উপাসকের 'আভদস্বজ্ঞান উত্তম, ধাঁনভাব মধাম, 
স্তরতি ওজপ ভাব অধম এবং বাহাপুকা অধমেরও অধম । স্বতরাং ইহা 
হইতে চ|রি ভাবের পুজ। শান্্ে বাবস্থা দেখা যাঁয়। উত্তম, মধাম, অধম ও 
অধমাঁধম। এরূপ স্থলে আমার বিশ্বান যে, চারিটী বর্ণের জন্য, চ|রি 
প্রকার পুজার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। যথা ব্রাহ্মণের জন্থা ব্রহ্মসদ্াব, (৯) 
যাহা গাঁয়ভ্রী অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভর্দগেজ্যোতির উপাসনা । ক্ষত্রিয়ের জন্য 
ধান, বৈগ্রের জনা স্বতি ও জপ এবং শুদ্র ও শুপ্রভাঁবাপন্নদের জন্য 
শারীরিক সেবা! বা বাহা পুজা । এরূপ অবস্থায় ব্রহ্গগায়ত্রী দীক্ষিত ব্রন্ধণ 
বক্গসগ্ভাবমুক্ত ভর্গে/জ্যোতির উপাসনা উপেক্ষা করিয়া, চিরকাল ভেদজ্ঞানে 
আপামর সাধারণের ন্যায় তন্্রোন্ত ভাবের পুজামধ্যেও যাহা নিরুগ, সেই 
'অধমের অধম বাহাপুজা করিয়া, তাহারা কি শুদ্র বা নিকৃষ্ট ভাঁব প্রাপ্সু 
হইতেছেন না? এতদ্বারা কি স্বধন্দ ত্যাগ হইতেছে না? ইহা কি 
তাহাদের আত্মজ্ঞান হীনতার পরিচায়ক নহে ? ইহা প্রণিধান কির! এতাদুশ 
গতনের অবস্থা হঈতে আত্মশক্তিরলে পুনক্ুখ|নের চে! কথা ব্রাঙ্ষণজছির 





(১) “অহংভ্রক্ম।ম্মি”। *৫সাখুহবস্মি” "তত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাতৃক্যর জ্বান লাই 
ক্রদ্গপন্তাব।” ইত্যাকার জ্ঞানই ব্রাঙ্গণের পক্ষে নিতা ও স্বাভাবিক। স্বতরাং 
সুল রা বাহা পুজা! অর্থাৎ পূজা, পৃজ্জক ভাব ব্রাজ্ণের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। ব্রাহ্মণের 
স্বাড়াবিক ধর্ম “আত্ম-দর্শন-যোগ* বা বন্ষসন্্রাব। 


১৮৮ ৃ ত্ম-দর্শন-যোগ 


কর্তব্য নে? এ বিষয় দেশের কৃতবিদ্ত শাস্ত্াধ্যাপকগণ শ্বধর্থের ছুর্মতি র 
প্রতি লক্ষা করিয়া, শান্ত্রানুসারে উত্তমবর্ণের জন্য উত্তমভাবে স্বস্ব বর্ণাশ্রম- 
ধন্মীনুষায়ী ধর্মকর্ম বিধান করিতে কি বদ্ধপরিকর হইবেন না? সর্বসাধারণের 
ন্যায় তান্ত্রিক কর্ম নুষ্ঠান কি ব্রাহ্মণের স্বাভাঁবিক কর্তব্য ? ঈদৃশ ভেদজ্ঞানের 
প্রবর্তনে বর্তমান ব্রাহ্মণসমাঁজ কি স্বধন্ম বা বৈদিকী সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি 
নিষ্কাম কর্মের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাহীন হইতেছেন না? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
আত্মতত্ব পর্যালোচনা না করিয়া নিজেরাই ভেদজ্ঞানের প্রবর্তক হ্ইয়াও 
অনেকে কথায় কথায় “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্সঙ্গিনাম্” গীতায় 
শ্লোক আবৃত্তি করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন্‌ না । তন্বারা অপরিপন্ক জ্ঞান- 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের ভেরদবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া, চিরকালের জন্য তাহাদিগকে 
কি অধঃপতনের পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে না? একবার আত্মজ্ঞানযোগে 
্বধর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, কর্তব্য নির্ণয় করুন| যেই তান্ত্রিকভাবে বর্তমানে 
'আপনারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই তাত্ত্রিকমতেই বা মূল ইষ্টদেবতার 
প্রতি আপনাদের কতদুর বিশ্বাস ও উক্তি শ্রদ্ধা দঢ়তর আছে? দৃঢ় বিশ্বাস 
ও ভক্তি থাকিলে কি সেই ইষ্টদেবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, ভেদজ্ঞানে অন্য 
দ্বেবতার বাহরূপে আকুষ্ট হুইতেন ? তত্বজ্ঞানের অভাবেই আজ ধর্ম 
বারিধিতে মাঁনদপুজা-তরণী যে, ভুবু ভূবু প্রায় হইয়াছে । একবার চিন্তা 
করুন, মানস-পুজা ভিন্ন আঁত্মশক্তি অন্য কিরূপে উত্বদ্ধ হইতে পারে! 
বৈদিকী দীক্ষামতে দন্ধ্যা গায়ত্রী উপাসনা, ব্রাহ্মণসম্তানগণের পক্ষে মানস- 
পুজা বা যোগ বলিয়া উক্ত) তাহা উপেক্ষা করিলেই ব্রাঙ্গণ ভ্রষ্টাচারী। 
তান্ত্রিক বিধানমতে মাঁনসপুজায় দকলেরই অধিকার, দে অবস্থায় তন্ত্রোজ 
ভাবেও আম্মাকে দেবধুত্তি কল্পনা করিয়! দেহাভ্যন্তরে তাঁহার মানসোঁপচারে 
পুজা করাই নর্ধাগ্রে কর্তব্য বলিয়৷ বিহিত হইগাছে। পুজা! প্রনর্গে 
ভগবান শ্রকৃষ্ণ বলিয়াছেন ।-. 





চে 


মানস-পূজা-যোগে আত্ম-দরশন ১৮৯ 


“স্বদেহে পুজয়েদ্েবং নান্য দেহে কদাচন। 
স্বদেহোপায়মন্ড্বাত্বা তিক্ষামটতি দুন্্নতিঃ ॥৮ 
গীতাসার 
আপনার দেহস্থ দেবতার অর্চনা রুরা কর্তব্য, কখনও অন্ত দেবতার পুজা 
করিতে নাই। য়ে ব্যক্তি স্ব গেহস্থ বিয়য় ( অক্ঞাত্বা ) অজ্ঞতা প্রযুক্ত 
বাহিরের দেবতা লইয়া কালাতিপাত করে, সেই দুন্মাতির গৃহে অন্নাদি খাস 
থাকিলেও ভ্রমবশতঃ ভিক্ষার্থ সে বৃথাই পর্যটন করিয়া থাকে । এ সম্বন্ধে 
মহাদেবও তাহাই বলিয়াছেন, | 
“আত্মসংস্থং শিব ত্যন্তী। বহিস্থং যঃ সমচ্চয়ে। 
হস্তস্থং পিগুমুৎ্স্জ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥৮ 
শিবসংহিতা। 
অতএব দেখা যাইতেছে য়ে, শিব ও কৃষ্চ উভয়েরই বাক্য এক। 
হৃতরাং স্বদেহেই যে দেবতা আছেন ইহা! অবিসংবাদিতরূপে স্থীকার্য্য। 
্রীগুরুও সেই ভাবেই প্রথমে ধ্যান করিয়! "স্বশিরসি পুষ্পং দত্া” অর্থাৎ 
নজের মস্তকে পুষ্প প্রদান করিতে উপদেশ করিয়াছেন, স্থতরাং ভগবদ্বাকা 
বা শাস্ত্ান্বনরণে দেহের মধ্যে দেবতা না খুঁজিয়৷ চিরকাল কেবল বাহিরে 
বাহিরে ঘুয়িলে কি দেবতা দর্শন হয়? না গুরূপদেশ পালন করা হয়? 
এ সম্বন্ধে ভগবাঁন্‌ আরও বলিয়াছেন,_ ্‌ 


"দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তঃ জীবোদেবঃ স্দাশিবঃ ॥” 
গীতাসার। 
দেহীর দেহই দেবালয়, ও “জীব ভন্গাশ্পিন্ব তুজন)” সুতরাং 
্রীগুরু মানসপুজা উপলক্ষে যেপ্রকার কর্মপদ্ধতি দ্বারা তোমাকে আত্মজ্ঞান 
প্রদান করিয়াছেন, দলেই তত্ব অনুসন্ধান না করিয়া, ভেদজ্ঞাঁনে কেবল 





১৯০ আত্ম-মর্শন-যোগ 


-৯শ স্পা সা স্পিী পরি সপে সপ াস্পিিস্পিি স্পি পরিস্তা পতিত স্পিন সপিসিন পা স্পপা শা সিসি তা সপ স্পা সতিপা্ রস্সপিশিস্পান্পরী এ সপ শা ওপাস্ি পা স্পা সপ্ন তল, পাসসি ই জা রা লত ৪-প ৯পণ পরি 


বে দূরে তাহাকে খুজিলে কোটি কোটি জন্মে যে তুমি আমান ব 
মুক্তর অধিকারী হইতে পারিবে কি না, একব।র খিরিভাবে চিশ্ত; করিয়া 
দেখ। সেযে তোমাকে ছাড়িয়া দুরে নাই, সেযে ভোমার দেহের 
ভিতরে আছে। এ সন্বদ্ধে একটা সাধন-দঙ্গীত নিয়ে লিখিত হুইপ 


বিন্স্র-গ্পুজা। 
ধাগিণী_স্রট মল্লার, তাল- ঝঁপ। 
যারে তুমি খোজ দূরে, (আছে ) সে তামার এ দেহপুরে-_ 
ত্যজেক্ তবভভান্ন নিম্মাল্যং “সোইহং” ভাবে পুজ তারে ॥ 
(পুজার) উত্তমো ব্রহ্ম সছ্ভাবো- ধ্যানিভাবস্ত মধ্যনঃ, 
(আর) স্ততির্পোহ্ধমো ভাবো, (এ) বাহ পূজা ধমাধম:,_ 
(তাই) অঙ্জান-ন/শন-তরে, (পূজ) জবা ক্মভন্তান্নে মহেশ্বরে 
(কর) উত্তম স্ননতল-স্পু1 (বা) গুরু দিরাছেন তোমারে ॥ 
(দেই) আত্মসংস্থং শিবং তক, (মজে) লোন্ডিকাস-জঅহক্কষাল্রে 
(নিয়ে) অধমাধম বাহাপুজা, (আর) ধুরবে কত এ সংসারে-- 
(সং) গুরুর কাছে বুঝ ভাই, (তোম।র) এ ঘুরার কি. শেষ নাই 
(কেন?) ঘরে রত্ন থ/কৃতে তুমি, (সদা) ভিক্ষা কর ঘারে ঘারে ॥ 
(তার) অভেদ দর্শনং ধা!নং, জ্ঞানং নির্বষয়ান্তরে, 
অক্রিয়ৈব পরা পুজা. মৌনভাবে জপ তরে. 
নিশ্চিন্তই পক্রে স্বোগ, অনিচ্ছাই পক্লহ্ম স্বখ 
“সোহ্হমিতি” পরং মন্ত্র, ন জে -বস্জাতআন্নঃ পরে ॥ 
তম্মাৎ সর্বব-প্রবত্রেন। যোগহুক্তে ভজ তারে, 
যোগি-খবি-মুনিগণ “2জ্ভাঁব্েতি* ভাবে ধারে--, 


মানস-পৃজা-যোগে আত্ম, দর্শন ১৯১ 


লা পির লে, দিলি পত পাস তো পর পপ স্কিন পাস্পস্পিিপা লিপি বিনা পিপাসা পাখা এপানিপীস্টিপীস্পরী পণ সপাং _ দা শাদপাসপতপাস্পিস্পিিশিপসাসিপিশািশসি লাস পপি 


০্বো-গৃস্ তু ভাবে সেই, কাপ সপ্ন বৈই 
(ধিনি) স্থুলভাবে বিশ্বব্যাপ্ত, অথগুনগুলাকারে ॥ যোগেশ্বরী সাধন সঙ্গীত। 


অতএব থে তোমার ঘরের ধন এবং যাহা তোমার আত নিকটের বস্ত, 
তাহাকে ঘরে ভাল করিয়া! না খুজিয়াঃ দুরে পরের কাছে ভিক্ষা করিতে 
ধাওকেন? গুরুদেব তোমাকে দেহের মধ্যেই তাহার সন্ধানও বলিয়া 
দিয়াছেন । তুনি তাহা বিহাস না করিয়া, তী1হাকে খটে, পটে, মৃ্তিকায় 
প্রস্তরে, শিলায়, কাটে ও ধাতব পদার্থের ভিতর চিরদিন তাহ।র অস্তিত্ব 
কল্পনায় ধ্যভিচ|রী হইতেছ », অথচ তোনার শ্রীগুরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
তামার দেহ-দেবালয়ে যে ইষ্টদ্দেব নিত্য বির|জিত তাহা বিশ্বাস করিতে 
না। তজ্জন্যই দেবতা-সহিত দেহরূপ দেবালয়কে পুনঃ পুনঃ এর পদে, ওর 
পদে তার পদে লুষ্ঠিত করাইতেছ। ইহা কি তে।নার প্রকৃত বিশ্বাস না প্রকৃত 
ভক্তি? তুমি প্রকৃত দেবতাকে দেবতা জ্ঞান না করিয়া, ভূতকে দেবতা 
বলিয়া চিরকাল ভূতের পুজা করিয়া নিজেও ভূত হইয়া, 'ভীতিক চক্ষে 
পরম ইষ্টদেবতাকে অপদেবতা জ্ঞান করিয়া, আত্ম-বিশ্বাস হারাইতেছ ! 
একবার অন্তঃপ্রাণায়ামবোগে সেই ভূতের ভূতগুদ্ধি করিয়া দেখ তখন 
জন জ-ম্পি -্যাগ্গে” সকল তত্ব অবগত হইবে এবং মঘর্ণতত 
কথার গুরত্ব ও দারবন্তা বুঝিতে পারিবে। তখন তোমার ভৌভিকজর 
ছাড়িয়া যাইবে এবং তখন তুমি তোমার দেহস্থ পঞ্চভূতের মধ্যেই আত্মা 
বা মহেশ্বর অভেদরপে দর্শন করিয়া ধন্য হবে। তখনই তুমি ৬ 
দেবতা দর্শন করিয়া, “সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ” “ভবায় জলমুর্তুয়ে নমঃ 
প্রুদ্রায় অগ্নি মূর্তয়ে নম” ইত্যাদি বাহারূপে ভগবঘ।ক্যানগষ।যী-_ 

'ভূমিরাপোহনলোবারুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ | 


অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভন্না গুকৃতিরষ্টধা ॥'” গীতা ৭ অঃ। 


১৯২ আত্ম-দর্শন"যোগ 





পাস্তা 


ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্টরূপে 
বিভক্ত আমার যে প্রকৃতি, তাহাই অষ্টযুত্তি নামে গ্যাত। সেই মুত 
উপান্ত দেবতার স্থুল বা বাহ্‌ মূর্তি বলিয়া যখন তোমার জ্ঞান হইবে, 
তখনই তুমি বাহৃপুজার 'প্রকুত মর্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে । 

এই তত্ব “তযাক্ক্ম-চর্শলি-ত্বোগে” ভূতশুদ্ধি ক্রমে অবগত 
হইতে পারিলেই, তখন তুমি বাহপুজার অধিকারী হইবে। হোমিও 
প্যাথিক চিকিৎসার ন্যায় যাহারা মানস-পূজাপেক্ষা বাহপৃজাঁকে মহজ 
বলেন, তাহারা বাহ্যপুজাঁর তত্ব কখনও অবগত হইতে পারেন নাই ) ইহাই 
বলিতে হইবে । আমার মতে মানসপৃজাপেক্ষা বাহ্যপূজা আরগ কঠিন 
বিধায়, শাস্ত্রে প্রথমে মানসপুজার বিধান হইয়াছে। যেমন ভিতরে আনন? 
ভাব উদয় ন! হইলে বাছিরে মুখে হাঁসি বিকাশ পায় না; সেইরূপ মাঁনস- 
পুজার অধিকারী না হইলে বাহাপুজার জ্ঞান হইতে পারে নাঁ। মানসক্ষেত্রের 
“আত্মতৰ” “বিদ্ৃতত্ষ” ও “শিবতত” জ্ঞান না হইলে রাহ্য দেবযুস্তির ভিতরে 
তুমি কি করিয়৷ তত্ব সঞ্চার করিবে? নিজের প্রাণের আয়াম করিতে 
ন! পাঁরিলে, তুমি কি করিয়৷ জড় যৃত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অধিকারী হইবে ? 
তোমার ভিত্তরে জ্ঞান, ইচ্ছা! ও ক্রিয়াপক্তির স্ফুরণ না| হইলে তোমার 
মুদ্রা জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? এবং রাহিরেই বা! কি রুরিয়৷ আবাহন, 
স্থিরীকরণ, সন্সুখীন করণাদি মুদ্রাশক্তির সাহায্যে স্থুল দেবমুস্তির ভিতরে 
ঈদৈবীশক্তির আবাহন স্থিরীকরণ ও সম্তুখীকরণে সমর্থ হইবে? স্ুল ও. 
সুঙ্ছুদেহ সম্বন্ধে দৃঢ় জ্ঞান না হইলে, আসন ও মুদ্রা, জলগুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি, 
ভূতাপসারণ, ্যাঁস, প্রাণায়াম, ধারণ! ধ্যানাদ্ি কোন্টা কোন্‌ দেহের কি 
ভাবের ক্রিয্না এবং সেই ক্রিসার শক্তি কি, তাহা! কিরূপে বুঝিতে সমর্থ 
হইবে? শাস্ত্রে ₹ আসন ও মুদ্রা লিখিত আছে সত্য, কিন্ত মনে রাখিও 
স্তাহা বাজিরুরের ভেম্কি প্রদর্শনের জন্ত নহে। "প্রাচীন যোগি-খমিগণ 


মানস-পুজা-যোগে আত্ম-দর্শন * ১৯৩ 


পাস্তা পি সিপা্পসপিস্িপাসপরিসি এ পাস, 


আত্ম-দর্শন যোগে সেই তত্ব অনুশীলন করিয়া যথাঁবোগ্যভাবে তাহার 
কা্য্যকরী শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়!ছেন। গ্টাহাঁর৷ গরুড়াঁসন, দিংহাসন, 
ভুজঙ্কাসন, বুষসন, বজ্কান, পন্মাসন প্রভৃতি এক এক প্রকার আন ও এক 
এক প্রকার মুদ্রা বারা বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছ! শক্তিকে জ্ঞানবুক্ত ক্রিয়াকৌশলে 
জগতের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাঁদি সর্শ্রেণীর অবস্থা, সর্দপ্রকার প্র1ণিগণের 
ভাষা, ও প্রাণিতত্ব অবগত হইয়াছেন। এ নিমিত্ত দেবধজ্ঞ, পিভৃষজ্ঞ, 
ভূতযজ্ঞ, প্র]ণবন্র, ও মুক্তিযজ্ঞেও পৃথর্‌ পৃথক আসন মুদ্রার ব্যবস্থা কবিতা 
গিয়াছেন। কিন্তু এ সকল তত্ব একমাত্র পুস্তক প:ঠেই কখনও বোধগম্য 
হইতে পরে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে. জল শুদ্ধ করিতে 
অন্কশ মুদ্রার ব্যবস্থা হইল কেন? এ বিষয় ভাঁল ভাল লোকের দহিত 
আলোচনা করা সত্বেও অধিকাংশ স্থলেই কোন সছুত্তর প্রাপ্ত হওয়া ঘাঁয় নাই। 
জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে কেহ কেহ অনন্বন্ধ প্রলাপ বাক্যের স্তায় একটা উত্তর 
বিয়া থাকেন মাত্র। অস্থুলি বাকা করিয়া “গঙ্গে চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি শ্লেকক 
আবৃত্তি করিয়া জল নাঁড়িলেই যে, জল শুদ্ধি হইল, ইহা শাস্ত্র প্রণেতাগণের 
জভিগ্র।র নহে। জল শুদ্ধির উদ্দেশ কি? তাহা জান না থ।কিলে, জল শুদ্ধি 
হইপ কি না, তাহ কিরূপে ঝুবিবে? এবং ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, মস্ত মুদ্রায় 
আচ্ছাদনাদিরই বা উদ্দেগ্ত কি? এ সকল সাস্কেতিক ক্রিরার সহিত আধ্য।স্মিক 
তত্বের বা ভিতরের কৌন সম্বন্ধ অছে কি? না বহিরঙগের ক্রিয়া 'প্রদশন 
মাত্র? এই তত্ব গুরুমুখী ভাবে ভিন্ন, পুথিগহভাবে চিরজীবনেও প্রাপ্ত 
হইতে পারিবে বলিথা "মামার মনে হয় না। যে ব্যক্তি কোন দিন বরফ দেখে 
ঈ'নাই, তাহ।কে যদি বরক প্রস্তত করিতে বলা হক্ব, তবে সে যেমন, কি ভাবে 
জলের কত থামি তাঁপ নিফ:দন করিলে জল জমিয়৷ বরফ হয়, পরস্ত বরফের কি 
অবস্থা তাহ! জ্ঞান ন। থাকায়, জলের কোন অবস্থাকে বরফ বলে অনভিজ্ঞর্তী 
প্রযুক্ত তাহা সে চিরভীবনেও বুবিতে পারে না,. তদ্রপ পু থিগত 


১৩ 





উই পাশ ০০ এ চর 


১৯৪ ॥. আত্ম-দর্শন-যোগ 


জী ৬ তা সিপিএল পরি পোপািপাস পাপা পাপা, পিসি কপি 


বিদ্তা দ্বারা আমরা আধ্যাম্মিক শক্তিকেও সেই অবস্থায় পরিণত করিয়াছি । 
তজ্জন্তাই অজ্ঞানত। প্রযুক্ত অনেকেই নিত্যপুদ্ধ গঞ্গে/দককে অঙ্গুলি সঙ্কেতে 
নদী ও কূপ গলের স্যার পগঙ্গে চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি মন্ত্রে “জলেহস্মিন 
সন্নিধিং কুরু” গঙ্গাকে “শুদ্ধ” করিতে থাকেন। মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে 
গঙ্গোদকেই। শবরূগী শিব স্নান করাইবাঁর সময় গঙ্গাহীন দেশের বিল, 
তরাগাির জলের ন্তাঁয়, “গয়াদীনিচ তীর্থানি” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণে নিত্য 
গুদ্ধ গঙ্গা, শুদ্ধি করিয়া থাকেন। কোথায় .বসিয়া, কি ভাবে, কি উদ্দেশে 
তিনি প্র মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, তাহা প্রণিধান করিয়। দেখেন না। যাহা 
হউক আমার বক্তব্য এই যে, অস্কুশ মুদ্রায় জল শুদ্ধির ব্যবস্থা হইল কেন? 
অস্কুশ মুদ্রা ভাব কি? ভিতরে কি অবস্থা উদয় হইলে বাহিরে অন্কুশ 
মুদ্রা প্রকাশ পায়, ততন্বারা জলেরই ব! কিরূপ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? 
অপরস্ধ কি ও্কার কার্য সমাধানে সেই শক্তি কি পরিমাণ সহায়ক ; ইহার 
তত্বানুসন্ধান-করিলে সর্বাগ্রে ভিতরের অবস্থাই দেখিতে হুইবে। বাহিরে 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, স্থতরাং বাহ্‌ পুজা যে কত কঠিন, এই ছুই একটা 
দৃষ্টান্ত ঘারাই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। 

স্থল দেহের কোনও ন্বাধীন শক্তি নাই, ুল্্স দেহের শক্তিতেই 
যে এই স্থুল দেহ চালিত হইতেছে তাহা! পুর্বে প্রমাণ সহযোগে বুঝাইয়াছি। 
উহ! প্রণিধান করিলে বুঝিবে যে, স্থুলদেহটা সুম্্ম দেহের প্রলেপ 
মাত্র। দিহ-ধাতু+ অন্‌ প্রত্যয়ে “দেহ” শব্দ নিষ্পন্ন হয়। দিহ, ধাতুর 
অর্থ__ প্রলেপ, সুতরাং তোমার স্থূল দেহটা একটা প্রলেপ মাত্র । স্থল 
দেহের যে দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি, উহার! প্ররুত ইন্ত্ির় নহে»- 
উহারা এক একটা দ্বার স্বরূপ); পঞ্চ কর্মোন্র্িয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়ের 
শক্তি ভিতরে। ভিতর হইতে ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে বহিরিক্দিয়গুণি 
ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ঘটিক! যন্ত্রের অস্তরস্থ হুক্ম “হেরার শ্প্রিংটা” 
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পাস পাস, 


অচল গনী যেমন বহিঃস্থ ঘণ্টা, মিনিট, সেকেও, কাটা গুলিও অল এবং 
সচল অবস্থায় চলাচল হয্ক; অপরস্ত ভগ্ন বা স্থাদাস্তরিত হইলে অন্তান্ত সমস্ত 
যন্ত্রে ক্রিয়া ঘন্ধ ঝা মৃত্যু সাধিত হয়) তোমার স্থল দেহেও সেইরূপ অস্তরস্থ 
স্থপ্ম দেহের অস্তিত্বে সজীব ও তাহার অভাবেই নিজাঁব বা মৃত্যু । গুঁতর|ং 
সক্ষদেহই যে তোনার স্ঁলি দেঁহের গতি শক্তির কারণ, তাহা পিক বুঝিয়া 
তুমি হুস্ম দেহের উপরৈই লক্ষ্য স্থির ধাথ। সেই হুক্কমদেহে তৌমাঁর মনকে 
স্থির রাখার উদ্দেশ্রেই তোমার সন্ধ্যা, পুজা, জপ, তপ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক 
কর্মের বাবস্থা, শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রের এই গৃঢ়তত্ব লা 
বুঝিয়া সন্ধা পূজাকে একমাত্র বাহনুষ্ঠাম মনে করে, তাহারাই লক্ষা ত্রষ্ট এবং 
বিপথগামী হইয়! শেষে প্রধৃত্তি মার্গে ইন্জিয় বৃত্তির পর্দে আত্মসমর্পণ করিতৈ 
বাধ্য ইয়। সুতরাং স্তানী গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াকৌশলে, যেই তুমি সৃম্মদেহকে 
অচল করিতে পারিবে, অমনি পরুরেফির্মের” শক্তির গ্ঠায় স্থুলদেহ, স্পন্দন 
রহিত হইয়া সাধারণ চক্ষে ইহা! নশ্বর অন্নময় কোষরূপে পরিগণিত হইবে। 
এই পন্থা-অনুসরণের ভাবই প্রকৃত সাধন-অবস্থা । মনে রাখিও ক্লরোফরম্‌ 
নামক গুঁষধের শক্তিতে তোমার শ্রেষ্ট ইন্জিয় মনের স্পন্দন রহিত পূর্বক শক্তি 
কিয়ং কালের জন্য স্থগিত থাঁকে মাত্র ) তখন মনের বহিষ্ঘু্ধী গমনের স্বারটি 
অবরুদ্ধ হুওয়ায় তৎগঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্জিয়-বৃত্তি-জনিত অঙ্থভূতি সহ, 
সল দেহের স্পন্দন রহিত হইয়া যায়। সেই অবস্থায় সলদেহে অস্ত্রোপচার বা 
কোন অংশ ছেদন করিয়া ফেলিলেশ মনের স্পন্দন রাছিত্যে যেমন অন্তানয 
ইন্রিয়-বৃত্তি-ুক্ত স্থল দেহের কোনও অনুভূতি থাকে না) সেইক্সপ অধ্যাস্থ- 
বিজ্ঞানের শক্তিতে মনকে ম্পনান রহিত করিতে পারিলেই, অন্তান্য ইন্দ্রিয় 
বৃত্বির অনুভূতি শক্তি স্থূল দেহ অতিক্রম করিয়া সু দেহকেই আশ্রয় 
করে। তদ্ধেতু স্থূল দেহের ম্পনন বা অনুভূতি আপন! হুইতেই, তিরৌহিত 
হইয়া যায়। ইহার একটি সহজ উপায়ও আছে: তাহা, এই ষে।ধে.(কান 
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উপায়ে, মনকে তুমি ইন্দরিয়-বিষয় হইতে বিমুক্ত রাখিতে পারিলেই, মন স্পন্দন 
রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কারণ স্থৃল দেহের সহিত ইনজিয়-বিষয়ের নক 
রহিত হওয়ায়, স্থল দেহ আপন! হইতেই অক্রিয় অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। 
এ বিষয়, আমি সাধারণ একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি । 
মনে কয কোনও নবষুবতীর বিদেশগত স্বামী জীবিত থাকা সব্বেও, হঠাৎ 
তাঁহার মৃত্যুসংবাদহচক একটা মিথ্যা টেলিগ্রামরূপ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত 
হওয়া! মাত্রই, সে শোঁক-সন্তপ্ডা হইয়া যুচ্ছা প্রাপ্ত হইল") সে অবস্থায় তাহাৰ 
মত, উষ্ণ, সুখ, ছুঃখ, লজ্জা, ভয় কিছুই জ্ঞান নাই, দেহ স্পন্দন রহিত ১ 
অথচ দেহ প্রাণহীন নহে । জড়বিজ্ঞানমতে ক্লরোফরম্‌ নামক ওষধের 
শন্তিতে দেহের, যে অবস্থা উৎপাদন হয়, তিনিও তারৃশাবস্থা প্রাপ্ড 
বইয়াছেন। সুতরাং ক্লরোফর্মের শত্তিতে দেহের যেরূপ অনুভূতি 
শক্তি তিরোহিত হয়, ম্বামীর বিয়োগবার্তীজনিত বিস্ময়, ভীতি ও শোক 
একসঙ্গে এ যুবতীটার শ্রবধেক্ডিয়ের শব্ধবাহী তত্ীতে বৈদু'তিক শক্তির 
স্তার এতাদৃশ আঘাত বা হুক কম্পন উৎপাদন করিয়াছে যে, তাহার তড়িৎ" 
গ্রাবাহে জ্ঞানেন্দিয়ের মৃলতত্বে প্রতিঘাত হওয়। মাত্রই, মনের স্পন্দন 
বুহিতাবস্থা৷ উৎপাদন করায় সখ. ছুঃখ, লজ্জা, তয় ইত্যাদি মনোবৃত্বিগুলির 
অন্মভৃতি জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে রহিত করিয়াছে । ইহ/কে ভাব-প্রলম বলে। 
.এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে 
লয়ঃ স্থখছুঃখভ্যাঞ্চেষটাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ। 

িগ [ীঃ কিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ ॥ ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধ 

সুখ কি ছুঃখ হইতে যে ইন্দিয় চেষ্টা এবং জ্ঞান একেবারে লোপ পায় 
চ্টাহার নাম “প্রন” ইহাতে হঠাৎ ভূমিতে পতনাদি লক্ষণ সকল 
শিট হয। রোধরূম্‌ ওধ, যে প্রকার গম্ধবাধী তীতে ক্রিয়ণিব $ 
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বিশ্ব, ভীতি, শোক ও আনন, সেই প্রকার শব্ববাহী তন্ীতে ক্রিরাশীল। 
ইহা দেহের সন্ত, রঃ, তমঃ এই তিন অংশে বিভক্ত। বধিত প্রকারের 
মিথ্যা শে!ক স্থচক শব প্রবাহে, যে ভাবে প্রাগুক্ত যুবতীটার মনের ম্পন্দন- 
শক্তি দেহের তম:অংশে রহিত করিয়াছে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সুধিঠিরের 
স্তায়ি সত্যবাদীর মুখে, “অশ্বথাদা হত ইতি” সংবাদরূপ বিশ্বয়হচক শব্ধ 
প্রবাহে দেহের রজঃ-মংশে দ্রোণাচ।ধ্যের মনের ম্পন্দনশক্তি সেই ভাবে 
ব্ুহিত করায়, তিনি ধঈছ্য়ের অন্ত্র:ঘাতে দেহত্য।গ করিয়াছিলেন ॥ সাধন- 
সমরে, রূপরপাঁদি অন্থান্থ হন্দিযবৃত্তির বিবরধুক্তে ও এক্ূপ মনের স্পন্দন অবস্থা 
রহিত হুইতে পারে; পরস্ত সেই শক্তি মানক্ষেব্র ঘত ঘনীভূত হুইবে, 
তাহার ক্রিয়াশক্তিও তদন্থপাতে স্থার়ী হইবে। হর্ষ বিষাদ উভয় প্রকার 
অবস্থাতেই ইহা কার্য্যকরী এ সম্থন্ধে মহেশ্বর বলিয়াছেন ।-- 

"হৃধং ছুঃখঞ্চ বিষয়ে বিজ্ঞেয়ো মনসঃ ক্রিয়াঃ। 
স্ুতিভীতিবিকল্লাছ। বুদ্ধি; স্যান্লিশ্চয়াত্মিক। ॥ 
শিবগীতা ৯ অধ্যায়। 
স্থখ, দুঃখ মনের বিষয়, স্থতি-ভয়-বিকল্পাদি মনের ক্রিয়া একং 
নিশ্চয়াত্িকা বৃত্তি মনের বুদ্ধি, অহ্ংবৃত্তি মনের অহঙ্কার। ইহা! পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে । মনের এ সকল বিষয়, ক্রিয়া ও বুত্তিকে, যোগ ব! 
মানস-পুজার অনুষ্ঠানে আরত্ত করিতে পারিলে, দেহের সত্বাংশে মনের 
স্পন্দন রহিত অর্থাৎ নিশ্চিন্ত যোগের অবস্থা, ইন্দ্রির-বিষয়-বিসুক্ত জ্ঞানের 
অবস্থা, স্থুলদেহের নিক্রিয়রূপ পুজার অবস্থা, মৌনরূপ জপ-অবস্থা, “সোহহং” 
ইতি মন্ত্রের অবস্থা, আত্মা ও দেবতার অভেদ-অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত ভাব 
প্রাপ্ত হইয়া সাধক বা যোগী “আত্ম-দর্শন-যোগে” বিভোর হইবে। 
: উপরোক্ত দৃষ্টান্ত ছুইটা প্রণিধাঁন করিয়া বুঝিতে হইবে যে, প্রাগুক্ত 
ব্বতীটী, স্বামীর মিথ্যা-মত্যুজনিত শোকে এবং পরোক্ত জোগাচাধ্য 


১৯৮ .. আত্ম-দর্শন-যো 


অশ্বথামার মিথ্যান্বতাু সংবাঁদজনিত বিশ্ময়ে, স্থুলদেহেয় একই' একার 
অন্ুভূতিশক্তি হীন-অবস্থা প্রাপ্ত হইবায় কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, 
যুবতীটা দৃঢজ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে পতির অনিতাপ্রেমে মনৌধৃত্তির ঘনীভূত 
অবস্থারূপ, দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা: বুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিল এবং দ্রোধাচার্ধ্য, 
শিব-বাক্যের উপর প্রকৃতির রজ:-অংশে দৃঢ় জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, 
পুত্রের অমরত্ব বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ছিলেন। উভয়ে . ভিন্ন 
ভিন ভাবে অর্থাৎ একজন দেহের তমঃ-অংশে, অপরে, দেহের রজঃ-অংশে 
যোগন্থত্রে মনকে ঘনীভূত করায় তাদশ অবস্থা গ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং 
আমরাও যদ্দি সেই প্রকার অবিচলিত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, সাধন অবস্থায় 
একমাত্র ইষ্ট বা উপাস্ত দেবমুত্তির সহিত, মানসপুজারূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ' 
বা যোগাঙ্গশীলনে, মনোধুত্তিফে দেহের সত্বাংশে ঘনীভূত অর্থাৎ দৃঢ় 
নিশ্য়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে যেই জ্ঞান ও ক্কিয়া- 
শক্তির সাহাঁধ্ে, আমরা ইচ্ছামাত্র মনকে ঘনীভূত করিয়া, স্থুলদেহের 
অক্রিয় অবস্থা উৎপাদনে মমর্থ হইব না কেন? এবং নেই ঘনীভূত অবস্থা 
হইতে ইচ্ছাশক্তি, ক্রমে আরও স্ফুরণ করিয়া, জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগে মনের 
স্পন্দন বাঁ চঞ্চল অবস্থা তিরোহিত করিতে ও .তাদৃশ মনের একাগ্রতা 
বলে মন্বিৎ মার্গে পরম ইষ্ট কা উপান্ত দেবতার অভিমুখে তাহাকে 
যোগযুক্ত করিতে পারিব না কেন? তহুদ্দেশ্টেই যখন বেদে ও তত্ত্শাস্ত্ে 
সাধকের জঙ্য একমাত্র উপান্ত বা ইষ্টদেবের ভাব ব! মূর্তি নির্ধারিত 
হইয়াছে, তখন জ্ঞানযুক্ত নিত্যক্্ সন্ধ্যা বা মানসপুজারূপ যোগানুষ্ঠানে । 
মনের ইচ্ছাশক্তি যতই আঅচঞ্চল ও একাগ্র করিতে সক্ষম হইব, ততই ' 
আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি রা ঘোগ-সিদ্ধির অবস্থা নিশ্চয়ই প্রা 
হইব। বানান ও যুক্তবর্ণ কিখিতে লিখিতে যেমন হাতের অক্ষর গাফা হইয়। 
গেলে, শেষে ষত বিষয় লিখ না কেন, তাহাই অনায়াসে লিথিতে পারাবায় 





মানস-পৃজা-যোগে আত্ম-দর্শন ১৯৯: 





পপ পাস্পি পাম্পি সি পাস্পপসি শসিশস্র শত ল পা পিসি পরী পপি পর ৬ 





৬ লো লিখা পা্িলী লা পপ 


তদ্ধপ তুমি সদ্গুরূপদিষ্ট একটিমাত্র উপান্ত বা ইষ্ট দেবতাতে লক্ষ্য স্থির 
করিয়া সন্ধ্যা বা মানদপূজারূপ নিত্যকর্খানুষ্টানে, তোমার কীচা মনের 
জ্ঞানশক্তিকে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়াশক্তির সাহাব্যে যতই ঘনীভূত ও একাপ্র 
করিতে পারিবে, ততই তৌমার ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় হইয়া, কাঁচা মনকে 
পাকা ও দু করিয়! তুলিবে। সেই জ্ঞান, ইচ্ছা! ও ক্রিস্বাশক্তিযুক্ত পাকা মন 
একটি মাত্র স্থিরলক্ষ্যে প্রকৃতির সত্ত্ীংশে নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধিবলে একবার 
আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত হইয়া পরিপকৃতা লাঁভ করিতে পারিলে, তাহার 
একাগ্রতা কখনও কোন অবস্থাতেই ক্ষুগ্ন হইবে না ।: তখন তুমি অপর 
যে কোন অভীষ্ট কর্ম সম্পাদনার্থে যে কোনি দেবতা লক্ষ্য করিয়া, তোমার 
সেই পাকা মনের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিকে কুর্দ ও সঞ্চালনীশক্তিযোগে আকর্ষণ 
বিপ্রকর্ণ বা আবাহন বিসর্জন অবস্থ/গত, যে কোনরূপ বাহপুজানুষ্ঠানে 
নিয়োজিত কর না কেন, সে তখন বাজ! জন্মেজয়ের অনুষ্ঠিত সর্পনাশক বজ্জের 
“স ইন্দ্রায়” “স তক্ষকায়” মন্ত্র ভাবে, অপ্রতিহত গতিতে কাধ্যশীল 
হইয়া, নিজের বা! শিষ্যবজম!নের পরম মঙ্গল ও শাস্তিবিধানে সমর্থ ,হুইবে। 
ঈহাই শিবপুজার যুলতত্ব বা মানস পূজা । এত'দূশ ভাঁবে মানসিকশক্তি 
বুদ্ধির অনুশীলনে, তল আা-ম্পন্ন-ম্বোঁগ” অবস্থা লাভ করিব'র 
উদ্দেশ্তেই শিবপূজ| নিত্য কর্দন্বরূপে শীস্তে ব্যবস্থা হইয়াছে । পরস্ত যোগ- 
শান্ত উনি ল্র-গ্পুজন্ন” ৰা এপ্শিস্পুভনী” অন্যতম 
যোগ বা যোগাঙ্গ স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। তাহা এবং বাহ্যপূজা-তত্ব 
যথাস্থানে বর্ণিত হইবে । 

প্রথম হইতেই মনকে আত্ম-দর্শনোপযোগী একাগ্রতাশীল ও পাকা 
করিবার চেষ্টায় মানসপৃজার পদ্থাবণত্বন করা কর্তব্য। দুগ্ধ হইতে তাহার 
প্লারভাগ ঘ্বৃত নিষাদন করিয়া লইলে, ঘ্বৃত যেমন পুনর্ব্ধার সেই দুগ্ধের মহিত 
ফোন অবস্থাতেই মিলিত হয় ন!, তজ্রপ মালদ কর্ধান্ঠানে বহিদুথগাণী 


পোস্পটি লে ক এমপির এপরিজ 


যেত র আত্ম-দর্শন-যোগ 


চর আসছি এসসি 





ইন্দিয়সঙ্গ হইতে মনকে অতীই্দ্রিয় ভাবে নিষ্ষাসন করিয়া লইলে, তাহার 
পক্ষে আর কখনও পুনর্বার সেই ইন্ড্িয়-বিবয়সঙ্গে মিলিত হইবার সপ্তাঁবনা 
থাকে না। ইঈদৃশ প্রকারে মনের পরিপক্ক অবস্থা ও একাগ্রতা ভিন্ন 
কোন করি সম্পন্ন বা সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। চঞ্চল মনে সামা 
কারণেই বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাঁকে। মনের একাগ্রতা ভিন্ন সে 
বিক্ষোভ প্রতিহত করিবার অগ্ত কোনও উপায় নাই। এনম্বন্ধে যোঁগ- 
শাস্ত্রে উক্ত আছে ষে,_ | . 
“দুঃখ-দৌম্ননস্তাঙগমেজযন্ব-শ্বাস-প্রশ্বাস-বিক্ষেপ-সহভুবঃ ॥” 
্‌ পাত্তপঞ্রল দর্শন । 
ছুখ বা মন খারাপ হওয়া, শরীর সঞ্চালিত হওয়া, অনিয়মিত শ্বাস 
প্রশ্বান প্রবাহিত হওয়া, এই গুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন 
হয়। একাগ্রতা অভ্যাস ঘ্বারা এই সকল দোষ পরিহার করা একান্ত কর্তব্য | 
এক্াগ্রভাল্্ চ্বাক্রাই মনন ভিল্প ও সান্তি প্রাপ্ত 
হ-্া। মৌনভাবে ভ্বজ্প্প1 গায়ত্রীতে মনঃ সংযোগ পূর্বক ধ্যান যোগে 
মহেশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই মনে নববল ও দৃঢ়তা 
আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় । এ সম্বন্ধে সাধক গাহিয়াছেন-__ 
তুক্ক। 
অজপা| পবন, কররে স্মরণ, ত্রিতাপ হরণ, তবে হবে । | 
পড়ি মোহজালে, তীরে পাশরিলে, জনম বিফলে, তোমার যাবে 
ইক্ভ্রিয় তাড়না, সংসার যাতনা, বুঝে তা দেখনা, কেমন লাগে ?- 
পাও এত যাতনা, তবু ত ছাড় না বুঝালে বুঝনা, অহঙ্কারে_- » 
_আঞ্জ লক্ষবার, যাওয়া আসা সার, বল কত বার, আর আসিবে?” 
€কন কর হেলা, জপ এই বেল৷,অজপার মালা, ভরবে ভবে॥& ” 


মনিস-পৃজা-যোগে আত্ম-দরশনা * ২৯১ 








: “বিষয়-বিতব, কিছু নহে তব, সকলি পাড়া রবে-_ 
পুত্র পরিবার, ভাব আপনার "মুখে নুড়ো” ছ্বেলে দিবে ॥ 
প্রাণ আছে বলে, আত্মীয় সকলে, আপনার তোমায় বলে-- 
"প্রাণ খবে যাবে, স্বজন বান্ধবে, অনায়াসে রবে ভুলে । 
মায়ার ভ্রমেতে, এ ছার জগতে, মিছে কাল কাটাইলে__ 
চক্ষু থেকে কাণা, বুঝালে বুঝনা, “পরমায়ু” যায় যে চলে । 
কহি তব হিত, প্রাণে রাখ চিত, প্রাণ সম বন্ধু নাই 
সে আছে তোমাতে, তুমি নাই তাতে, অশান্তিতে মর তাই । 
: প্রাণের সাধনে, নাশিলে অজ্ঞানে, মিটিবে সকল আশী-_ 


_ শশিবত্ব* লভিবে “অমর” হইবে ঘুচিবে ভবে যাওয়া আস। ॥ 
যোগ সঙ্গীত । 

জীবিত-অবস্থায় এই “স্ণিভত্্র” লাভের জন্যই একাগ্রতা অভ্যাষ 
করিতে হইবে। একাগ্রতা সাধনে ধৈর্য্য ও সহিঞ্ুতার বিশেষ প্রয়োজন । 
এই একাগ্রতা ভিন্ন কোন কর্মুই সুচারুরূপে সম্পন হয় না। মনকে একাস্র্র 
করিবার জন্তই নি্ষ।ম ভাবে ইষ্ট মৃষ্তির মানসপুজার পরে বাহাপূজার অবতারণা । 
কিন্তু উদ্দেপ্ত কামনাযুক্ত হেতু ভেদ বুদ্ধিতে মন বহু “অগ্র” পরিণত অর্থাৎ, বনু 
শাঁখা যুক্ত হইয়া বর্তমান ধর্ম কনা ুষ্ঠানে মনের চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধিই প্রাপ্ত 
হইয়৷ আসিতেছে। কারণ গ্রথমেই মানসপুজার ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা মন স্থগঠিত 
গ পরিপক্ক না হইলে কাচা মন লইয়া নানাদিকে নাড়াচাড়া করিতে যাওয়ায় 
মন.আর গাঢ় ভাবে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে না। এজন্ত ভগবাদ্‌, 
বলিয়াছেন. 
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রি রর 
থিসিস পাস পিপি ০ সিপিএ পি এ পসি  প পো তি ০৮৭ পোসিপাপািলাসিতাসিপাস্পসিিলাসিপসিলাসিাছি পেপসি বাসস 


“যোগী যুগ্তীত সততমাত্মামং রহসি স্থিতঃ | 
একাকী যতচিন্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥৮ গীতা ৬ অঃ 
যোগী একান্তে অবস্থিত হইয়া! একাঁকী সংযতচিত্ত সধ্যতাত্মা এবং 
আকাজ্ষাও পরিগ্রহ শূন্য হইয়া, মনকে সমাহিত করিবেন। সুতরাং চিত্ত স্থির 
ও একাগ্র করিবার জন্যই যে প্রথম মানস পুজার ব্যবস্থা, ভাহা যুক্তি 
গ্রমাণ দ্বারা যথা সম্তব ব্যক্ত কর! গিয়াছে । সত্যম, নিয়ম, আদন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ভিন্ন সেই মানস পুজা দিদ্ধ অর্থাৎ আত্ম- 
দর্শন-যোগযুক্ত ভাবে “দর্বভৃতে আত্ম-দর্শন”  ব! বাহৃপুজার অধিকার লাভ 
হইতে পারে না। স্তরাং শিবপুজা ও প্রোক্ত ভাবে অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে 
বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। “আত্ম-দর্শন-যোগ” অবলম্বনে সর্ব" প্রথমে 
মানসপূজার তত্বই অষ্টাঙ্গ যোগের আদর্শে অনুশীলন করিতে হইবে। 
তদ্বারাই কন্দুযোগ সিদ্ধি স্বরূপ সমাধি ও মোক্ষ ফল লাভ হইয়া থাকে। 
পরবর্তী স্তরে অষ্টাঙ্গ যোঁগের বিষয় বিবৃত করা হইবে। 
অতএব প্রত্যেক আধ্য সন্তানগণের পক্ষে স্শিবগ্পু্জালপ্প 
লিত্য-অন্নুভেন্স “মান স-গ্ুুজ্াই” আত্ম-দশন্িন- 
ম্মোগেন্স উপাস্ত্র বা আত্মদশন্িনিক্বোগ | 











জিভীন্ত স্লল্র 
ষষ্ঠ প্রকরণ 
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অআষ্টাক্ষআোগ ও তাহা আাথন প্রশপালী। 
যোগ কাঁহাকে বলে, তাহা পূর্বে নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে 
ৃষ্টান্তযুক্তে বল! গ্রিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় বন্ধ্যা 
পুজাই (মানসপুজা ) যে, যোগস্বরূপ, 2্মাক-দম্পন্নি-ম্বোগে। 
তাহাই সপ্রমাণ করা বাইতেছে। যোগ সম্বন্ধে মহষি যাজ্জব্ধ্য, পদ্যোনি 
ব্রহ্মার উপদিষ্টভাবে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই বিবৃদ্ 
করা হইতেছে ।__ 
“কান যোগাত্মকং বিদ্ধি ফোগপ্যা়ীজসংযতম্‌। 
ংযোগে! যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাতনোঃ ॥” 


ঞ্ডভ্তানক্কেই ম্বোঞাতুসন্ক” হালকা জানিও। 
সুন্তানন্ুত্তন্-ন্কন্্ম ভিন হ্রভ্দোচ্ড 4ল্লাগ” জীজ্ঞ 
হস 11 এই যোগ অষ্টাঙগবিশিষ্ট। জীবাত্মা। ও পরমাত্মার যে সংযোগ 
তাহাই যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ুতদাং জ্ঞানী গুরুর উপদি্ভাবে 
আমাদের নিত্যাকর্ম বন্ধ ও মানসপুজাই যোগপদবাচ্য । বন্ধ্যা ও 
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মানসপৃজ অনুদীনেই জীবাস্্া ও পরমাস্ত্রর সংবোগ স্বরূপ প্আগ্ম-দর্শন” 
লাত হইয়া খাকে। যোগের উদ্দেহ্ঠ “আত্ম-র্শন,” মানন পুজার উদ্দেশ্তও 
"আত্মদর্শন”। : তদর্থে মাঁনসপূজাও “আয্ম-দর্শন-যোগ* বলিয়া মনে 
করিতে হইবে। যোগপাধনে যে সকল কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন, মানস- 
পৃজ্জান্ুণীলনেও নেই সেই কর্ধান্থণীলনের প্রয়োজন। উহার একটির অভাবেও 
যানসপুজা সিদ্ধ হইতে পরে না। ন্ুুতরাং মানসপুজা ও যোগে কোন 
পার্থক্য নাই। বেগ অঙ্গ, তংসম্বন্ধে ব্র্ধা বপিয়াছেন।_ 


প্যমশ্চ নিয়মশ্চৈৰ আসনঞ্চ তখৈবচ । 

এাণারামস্তথা গাগি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ॥ 

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে | . 

যমশ্চ নিয়মশ্চৈর দশধা সু প্রকার্তিত; ॥৮  যাজ্জবন্থ্য | 


(১) যম। (২) নিয়ম | (৩) আসন । (৪) প্রাথায়াম। (৫) প্রশ্যাহার | 
(৬) ধারণা । (৭) ধ্যান । (৮) সমাধি । এই অই প্রকার যোগাঙ্গ বলিয়া 
জানিবে। তয়ধ্যে যম ও নিক্নম প্রত্যেকে, দশ দশ (প্রকার । অতঃপর 
পৃথক পৃথকৃ ভাবে তাহা বর্ণনা কর! যাইতেছে । 

সাধারণতঃ লোকনমাজে "আচার নিয়ম” বলিয়া একটা কথা প্রচলিত 
আছে, উক্ত যম বাসংযমের নামই আচার বা আচরণ । তদনথদারে স্তন 
বিশেষে আমি সংঘমের কোনও কোনও বিষয়ের সহিত আচরণ শব্ধ, যোগষুক্তে 
ব্যবহার করিব । তদর্থে সংযম 'আচরণই যোগের প্রধান সোপান । অন্তর ও 
বাহির অর্থাৎ মানস ও বাহ্য দ্বিবিধ ভ!বেই নংযম আচরণ শাস্ত্র বিধান 
তন্দধ্যে সআানহিনিক্ ভ্ডান্বে লৎস্মহ্ম প্রভিষ্টীল্ চেস্টা ন1 
স্বল্িলে, অভ্ন্তান্ন ভডাত্লে লেছলল মাত্র ভাহিল্সেক্র 
আচল দ্বাক্রা! লহুমেল্স উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে 
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গ্পাক্সে লণ। যে কাধ্যই করা হউক তাহা যদি (মনঃ ) সংযমযুক্ত না হর, 
তবে তাহা সুনিন্ধ হয় না। এই মনঃ-সংযমই সর্ববকর্থের মূ । মন ঠিক্‌ হইলে 
বহিরিস্রিয়-বিষয়্ আপনা হইতেই সংযতভাবে ঠিক হইয়া আসে। একজন 
মানসিক সংঘমই, সংবমের বিধাঁয়ক এবং বহিঃস্থ সংবমাঁচরণ সহায়ক স্বরূপে 
বল! গিয়াছে । উভয়ই যোগযুক্ত ভাবে, অর্থাৎ স্থুলদেহের মংযমাচরণও 
আত্মযোযুক্ত ভীবে অনুশীলন করিতে পারিবে, সংঘম দ্বারাই “তাক 
র্শল-স্মোগ” লাভ হয়। ,তজ্জন্টই শাস্ত্রে ংযমকে যোগান স্বরূপে 
বলা হইয়াছে। সুতরাং নত্যম]চরণযোগ, “আত্ম-দর্শন” লাভের তন্যতম উপার। 
আস্ম-যজ্ঞও সংযম আচরণের প্রধান সহায়ক । এজন ভগবান্‌ গীতায় 
বলিগ্রাছেন, “বজ্ঞানাং জপবজ্ঞো হুন্ডি” হজ্ঞ সকলের মধ্যে আম্ইি (অজপারপ) 
“জপযজ্ঞ” কিন্তু গুরুদত্ত জ্ঞান-যোগ ভিন্ন জপধজ্ঞ সিদ্ধ হয় না। কেবলমান্ত 
বাহভাবে মন্ত্রে. আবৃত্তি ও দ্রুতগতিতে করাঙ্গুলি সঞ্চালনে. অথবা তাদৃশ 
ভাবে শুধু দ্রব্যংজ্ঞাুষ্ঠানে যক্ভের উদ্দেশ্ত পূর্ণ এবং ইন্দ্ির বৃত্তি ত্যম 
হইতেছে না। সর্ধপ্রথমে গুরুদত্ব সন্ধানে জ্ঞানযজ্ঞে সম্যক অধিকারী 
না হইলে, পূর্বোক্ত ভাবে অপযদ্ুই কর আর দ্রব্য-স্তই কর. সে ভম্মাহুতি 
মাত্র। তন্বীরা হুক্ষুদেহের কোন কার্য সাধিত হয় না। একনাহ্ত 
প্রাগুক্ত জ্ঞানবন্ঞ-যোগেই প্রাণযজ্ঞ ) এবং প্রাণবজ্ঞ-যোগে অন্ত সমস্থ 
মত সিদ্ধ হয়। ভগবান্‌ গীতাক় ববিয়াছেন।_, | 
সর্ব্বাণীক্দ্িয়কম্মাণি গ্রাণকন্্মীণি চাঁপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্ৌ জুহবতিজ্ঞানদীপিতে ॥ মর্থ অঃ 
কেহ কেহ জ্ঞান দ্বারা প্রজ্জরিত আত্ম-সংযমক্পপ যোগাগিতে সমূদয় 
ই্জিয় কন ও প্রাণণকর্্ম হোম করেন। প্রাণ-কর্দই প্রাণ-যজ, পন 
নকল বর্ণের স্ত্ীপুরুষেরই অধিকার আছে 
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সপ্মদেহের সংঘম বিধায়ক উক্ত প্রীণধজ্ঞ ভাব পরিত্যাগ করিয়া, কেবল 
মার স্থলদেহের ক্রিম়ারূপ সহায়কভাব দ্বারা কর্ম নিষ্পাদন করিতে যাইয়াই 
আমরা ভূল করিতেছি। স্থুল-সুক্ম দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম স্তরে বলা 
হইয়াছে। ক্ষেত্রক্ষেওজ্র-বিজ্ঞানযুক্ত আত্ম-জ্ঞান শ্রবণ-যোগে, মননযুক্ত দৃঢ় 
বিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, ইন্ত্রিয়-বিষয় হইতে মনকে 
সংযত করিতে পাঁরিলে, স্থুলদেহের সংযম আচরণ আপনা হইতেই যোগযুক্ত- 
ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিবে । তখন আর বাহিরের কঠোরতা বা স্থুল- 
দেহের উপর বল 'প্রয়োগ করিতে হয় না; এতাদৃশ প্রণালীতে আত্ম-জ্ঞানযুক্ত 
মানসকর্ম্ের বিধান দ্বারাই “সংযমাচিরণ-যোগে আত-দর্শন” লাভ হইয়া 
থাকে। অতঃপর তাহার সাধনপ্রণালী ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে। 
“ভন্তানহ ম্বোগাত্ ক৮ ভগবান্‌ ব্রঙ্ধার এই মহান্‌ উপদেশ 
সতত স্মরণ রাখিয়া ভানেরই অনুবর্তী হইতে হইবে। “ত্বাকম-দর্পনন- 
৫্বাগেন্স ৮ ইহাই প্রতিপান্ত বিষয়। : | 











1০ ২৩৩০ 
সণ্ডম প্রকরণ। 


ভি ৫ 
হকম-ম্বোগে আক্-দর্শনন | 
. সধম, যোগের প্রধান অঙ্গ । কি কর্মবৌগ, কি জ্ঞানযোগ, কি রাজ- 
যোগ ইত্যাদি যেকোন প্রকার যোগ হউক না কেন সংযম ব্যতীত তাহা 
সিদ্ধ হুইতে পারে না। পরন্ত জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সাহায্য ভিন্ন সংঘমও 
দিদ্ধ হয়না । চিত্ত সংযম না হইলে “আত্ম-দর্শন যোগ” লাভও কাঁচ 
সন্তবপর নহে, কারণ চঞ্চল চিত্তে যে একাগ্রত৷ বা লক্ষ্য স্থির হয় না, 
তাহা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু অবগত আছেন। এ নিমিত্ত প্রত্যেক 
কর্ম প্রারস্তে সর্বপ্রথমেই সংযম অনুষ্ঠেয় বণিয়া শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিহিত 
হযয়াছে। ইইজ্দ্িক্-লিষ্বস্স অম্যগ্জানে আসহসজ 
্বল্পিয্রা, চিশ্ুব্ভ্ি দমন ভিন্ন? কেন্বল ত্র 
একতেবলনা আতগাক্স গ্রহণ কল্সিলেই সহস্স্ম 
ভিনদ্ধ হুস্্র না| ছুঃখের বিষয় ইদানীং এই ভাবেরই একটা দংবমের 
অভিনয় চলিয়া আদিতেছে। প্রক্তভ্ভান্বে সংস্মান্ুুন্টান 


হণ আত্ম-দর্ন-যোগ 








হইলেল ক্াাম্যক্র্সর থাকিতে পাতে না । এ জন্যই আঙি 
পুনঃ পুনঃ বলিরা আসিতেছি যে, আত্ম-জ্ঞান-.যাগে মানসকন্ম ঘারা চিত্ত- 
বৃত্বি সংযত না হইলে বাহ্য-অনুষ্ঠানযুক্ত-কন্মে অধিকার জন্মে না। সাধারণ 
অশিক্ষিতা রমণীগণ পর্য্যন্ত নিয়ত দেখিতেছেন যে, সংবম, (বম) নিম্মম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ইহার কৌন একটি কর্ন ভিন্ন বাহ্যভাবে 
বতপুজার্দি কোন প্রকার ধর্ম্কন্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পরে না। মানস- 
কর্ম ঘারা এ সকল বিষয়গুলিতে পরিপক্ক না হইলে, কিরুপে বাহ্যপুজ| 
ব্রতাদি কর্ম সম্পন্ন হইতে পাবে? এই সাধারণ মেটা কথাটা দেশের 
ক্লতবিদ্তগণও যে প্রণিধান করেন না, ইহাই আশ্চর্য্য । চিরজীবন অসংযত্ত 
চিত্ত ও অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণ লইয়া, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণার 
'অভাঁবে বাহ্য-ব্রতপুজাদির একটা প্রহদন ঘারা ধর্ম ও সমাজ, বর্তমানে 
যে কতদূর অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তং্প্রতি অনেকেই লক্ষ্য 
করেন না। কাজেই ধর্মবন্ম, ব্যবসায়ে পরিগণিত হইয়া স্বেচ্ছামত কেঘল- 
মাত্র বাহ্যাড়স্বরে পরিণত হইরাছে। স্বার্থ বলিরা যে একটা পদার্থ, কোন, 
বর্ণ বা কোন আশ্রমের অনুষ্ঠিত কর্ম মধ্যে, শাস্ত্রের অনুশাদনভ:বে অস্তিত্ব 
রক্ষা করিয়া! বিদ্বমান আছে, তাহা বর্তদ!নে অণুবীক্ষণ বা ছুরবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যেও লৌকিক চক্ষে প্রায় পরিদৃষ্ট হইতেছে না। আত্মজ্ঞান বিশ্ৃতি 
ইহার একমাত্র কারণ। একমাত্র আক্মজ্ঞঃনের অভাবই, সংযম ব্রন্মচর্য্য 
ব্রতাদি, অবগত পালনীয় নিত্যকর্খ্গুলি মধ্যেও, নানা প্রকার অপকর্ধরূপ 
ভেজাল প্রবেশ করায়, যাহ!র যাহা! ইচ্ছ| দে সেই ভাবেই আচরণ রুরিয়া 
অ]সিতেছে। বর্তমানে একমাত্র _ 


“টাকা ব্ব্গঃ টাকা ধর্শঃ টাকাহি পরন্তপঃ। 
'টাকায়াং পরিভোধেণ গ্রীয়ন্তে ধর্ম দেরতাঃ॥% 


ধযম-যোগে আত্ম-দর্শন ২০৯ 


ডাব বািলি পনির ্পিতিপস ১ িস্মিএরপ রসি সি তাপ সরস পপ পিস ০০০ পা পাশাপাশি পাতি, লিলি পপস্মিস্মিপত.ান এস  পি 


 শদ্ধেতু সংযম তিতিক্ষা তাহাও আজকাল টাকার হি অছঠিত 
| হইতেছে। এ ক্ষেত্রে মকলকে একটি মাত্র কথ! সর্বদা ম্মরণ রাখিতে 
' অনুরোধ করি যে প্রক্ষালেক্ন গতি ভীাক্ান্র জোনল্ছে 
হইন্বে লল11 এই দেহে যাহারা সংযমী না হঈবেন, পরকালে তীহাদিগকে 
সংযমনী পুরীতে (যম-পুরীতে ) যাইয়া যদ্দূতগণের কঠোর গীড়নে 
অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। মরণান্তে বহু টাকা বায় করিয়া 
আদ্ধা্দির অভিনয়ে সে যন্ত্রণার পরিহর হয় না; ইহা শান্তর বাকা । এ সকল 
পারলৌকিক কার্য বদি যথা শান্ মতে সম্পন্ন হয়, তবে 2 গচনের 
কেশ কিয়দংশ নিবৃন্তি হয় বটে? কিন্তু যে ক্ষেত্রে এ সকল পাঁরলে!কিক 
অনুষ্ঠাতাগণও অনংযমী, সেই সকল কর্মের ফলও ভ্তখৈবচ। কারণ অসংঘমী 
দ্বারা কখনও অসংবমীর ত্রাণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজেই বন্ধন 
দশাগ্রস্ত, সে ব্যক্তি কি অপরের বন্ধন মৌচন করিতে কদাচ সমর্থ হয়? 
নিজের ত্রাণের পন্থা নিজের হাতে, নিজে নিজের ত্রাণের অধিকারী না হইলে, 
বন্ধা, বিষণ, শিবও তাহাকে ভ্র/ণ করিতে পারেন না) ইহ1ও শাস্ত্র বাক্য । 
“আত্ম-দর্শন-যোগের” প্রথমস্তরে ইহার শান্ত খুক্তি যথেষ্ট গুদশিত হইয়ছে। 
যাহারা দেহ বর্তমানে অনং্যমী ভ।বে কর্মের অভিনয় করিয়া অথবা দেহান্তে 
তাদুশ অসংঘমী পুত্র কলত্রাদির কম্ম প্রহসনে উদ্ধার হবেন বাঁসনা করিরা, 
সংবমান্থশীলনে বিরত হন, তাহাদের সগ্থন্ধে এ স্থলে কিছু বল] ঘাইতেছে__ 

“পঞ্চভ্য এব মাত্রাভাঃ প্রেত্য ছুদ্ধতিনাং রা 

"... শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুতপছ্াাতে গ্রুবম্‌ ॥৮ 


মন্থ ১২ অঃ 


মরণের পর অসংযমী পাপিগণের যমযাঁতন! ভে|গের উপযক্ ভন্ত শরীর 
এই গঞ্চভৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়৷ থাঁকে। 


২১০ "৮. আত্মন্দর্শন-যোগ 








" “যে নিক্ক্রিয়। নাস্তিকা শ্রদ্দধানাঃ 
পাঁপাত্মানঃ ইন্দ্রিয়ার্ে নিবিষ্টাঃ | 
যমস্ত যে যাতনাং প্রাপ্র,বন্তি--” ইভাদি 
মহাভারত অনুশাসন পর্ব ॥ 
যাহারা স্বধন্ুক্ত ক্রিয়াহীন, নাস্তিক, শ্রদ্ধাশূন্ঠ, পাপী (দেহাত্ম 
বোরী) ও কেবলমাত্র ইক্দ্রিয়-বিষয় চরি তার্থতায় নিবিষ্ট, অর্ধাৎ অসংযমী 
হারাই যদযাঁতনা প্রাপ্ত হয়। ইহারা দংঘমনী পুরীতেও পৌছিবার 
অধিকারী না হইয়া “বৈবস্বত সদন” নমক নিকৃষ্ট প্রেতগণের জন্ত যে পুরী 
নিক্দি আছে, তাহাঁতেই অবস্থিতি করিয়া যমযন্ত্রণা ভোগ করে। অসংঘমি- 
গণ যে ষে কর্ণ দ্বারা প্রেতত্ব লাভ করে, তংদন্বন্ধে শারস্্রাস্তরে লিখিত আছে 
_. '্লভতে নাতাবিষ্যঞ্চ স্ুতীর্ঘে বিমুখাশ্চ যে । 
্রদ্গস্বপ্চ ক্্ীধনানি লোভাদেব হরন্তি যে ॥ 
বলেন ছদ্মনাবাঁপি ধূর্তাশ্চ পরবঞ্চকাঃ | 
নাস্তিকাঃ কৃহকাশ্চৌর! যে চান্যে বকবৃত্তয়ঃ ॥ 
ব্যাধাচরণসম্পন্না বর্ণাদধন্রবঞ্জতাঃ | 
অসগুকম্মরত। নিতাং সর্ববপাতকপা'পনঃ ॥ 
গীতবাগ্ঘরতোনিত্যং ম্যাপ? স্্রীনিষেবণাৎ। 
বুথারেতা বৃথামাংসে। বৃথাবাদী বৃথামতিঃ ॥ 
পিতৃমাতৃন্,যাপত্যস্বদারত্যাগিনশ্চ যে। 
পাঁষগুধর্ম্মীচরণ! নাস্তিক। ধর্ম দূষকাঃ ॥ 
মহাক্ত্রেষু সর্বেবষু প্রতিগ্রহরতাশ্চ যে। 
পরদ্রোহরতা যে চ তথা ষে প্রাণিহিংসকাঃ ॥ 


সংম-যৌগে আত্ম-দরশন ২১১ 





পরাপবাদিনঃ পাপা দেবভাগুরুনিন্দকাঃ | 
কুপ্রতিগ্রাহিণঃ সর্বেধ সম্ভবন্তি পুনঃ পুনঃ ॥ 
প্রেতরাক্ষসপৈশাচ্যতির্যাগ জাতিধু নান্থা । 
, ন তেষাং স্থখলেশোহস্তি ইহলোকে পরত্রচ ॥৮ 
পল্পোতর খণ্ড | 

ধে ব্যক্তি আত্ম-বিগ্ভা (আধ্যাম্িক বিদ্ভা বা আত্ম-জ্ঞান বিষয়ক 
বিদ্কা) গ্রহণ না করে, যাহারা স্থৃতীর্থে ধিমুখ, (মহ্াতীর্থমাঅন্ঞানমিতি ) 
যাহারা ত্রন্মম্ব ও স্ত্রীধনাদি হরণ করে, যাঁহাঁরা বল পুর্র্বক বা! ছদ্মবেশ ধারণ 
করিয়া অথবা ধূর্তভাৰ অবলম্বন পূর্বক অপরকে বঞ্চনা করে, যাহারা নাস্তিক, 
( আত্মবিখাসহীন ) যাহারা কুহক বিদ্তা বা মায়া জাণে মুগ্ধ করিরা স্বার্থ 
উদ্ধার করে, চৌধ্য ধর্মপর!য়ণ, বক ধর্দুশীল, (যাহারা প্রকান্তে প্রিয়কারী 
ধার্মিক ভাব, ধার্মিকের বেশতুষাঁধারণ করে, অপ্রকান্তে অনিষ্টকারী, 
অধর্মেরেত, পর্ব বাহিরে ধাঁণ্মিকতাঁর ভাঁণ করিয়া অথবা চাটুকারিতাবশে 
লোক মুগ্ধ করে এবং স্বার্থ দিদ্ধিক্ন চেষ্টা করিয়া থাকে তাহারাই বক 
ধন্মশীল।) এতাদৃশ ব্যক্তি নিকট প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহারা ব্যাধ ধর্ম 
পরায়ণ অর্থাৎ তত পর হিংসা! করে, যাহার! বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম বিবর্জিত 
শান্ুমন্্র জানিয়াও যাহারা শান্ত্রবিগহিত অসৎ কর্মে লিপু) যাহারা দেহাত্ম- 
বোধভাবে একমাত্র দেহের স্থথ ভোগার্থ পাপ কার্ধ্যে সর্বদা রত, যাহার! 
পাঁধও (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ দ্বারা পরমর্ধণ করিয়া থকে ) যাহারা 
খল (পল্ল নিন্দা পল্দেক্স অনিষ্থ আলণ মাহাজেক্ 
স্বাভাবিক কন) খাহারা পিতা, মাতা, পুত্রবধূ বালক, 
অবিবাহিতা বালিকা ও অনাথা ভগিনীকে পোষণ না করিয়া ত্যাগ করে, " 
শীন্ত্রান্ছসারে ত্যাগের অযোগ্য স্ত্রীকে যে-স্বামী অথবা তাদৃশ গ্বামীকে খে" 


২১২ ৰ আত্ম- রি? 


৬০. পপ পাপা ৭ সপ পরিপত্র পরস্পর -ল পসস৩ ছি পট তলত কাপ এসি পিপি” লি পর পপি এত” _. এ পাপা ০০ পিল জাপা সরি ৯ 


সী তাগ করে, যাহাঁদের কদর্য ভা যাহারা কদর্য বিয়ে আর হয়, 
যাহ!রা স্বধন্ম উপেক্ষা করিয়া গীতবাদ্ভরত থ|কে, যাহার! মদ্যপায়ী, যাহারা 
বৃথারেতা, অর্থাৎ কাম বৃত্তির আশ্রয় করিয়! অশ্বাভাবিক রেতঃ পাত করে, 
যাহারা বৃথা মাংদ ভোজন করে, যাহারা বৃথা কার্য্যে অন্ুরক্ত, অপ্রয়োজনীয় 
বিষষের আলাপ ও কুতর্ক করে, ষাহার1 মহাতীর্ঘাদিতে প্রতিগ্রহ করে, এবং 
আহান্পা! পল্েক্স অনিষ্ট সাণ্ধলন পল্র লিম্দা ও 
পরের মিথ্যাঁপবাঁদ কীর্তন করে, বেদনিন্দা, গুরুনিন্দা, অপরকে ঘ্েষ, 
ইন্যাদি অন্তান্ত কুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রতিগ্রহ করে, তাহারাই অসংঘমী, 
তাহাঁরাই রাক্ষপত্ব, প্রেতত্ব, পিশাচত্ব লাভ করে ও কীট পতঙ্ষাঁদি যোনিতে 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । 
উক্ত প্রকার সংঘমহীন কর্ম করিরা জ্বাহালাা প্রেতত্' 

পিশাচ্ত্ লান্ড ক্ুল্রে, তাহাদের আকার সম্বন্ধে শান্ত্ে 
লিখিভ আছে-_ 

“বিকরালং মুখং দীনং পিশঙ্গনয়নং ভূশং। 

উর্দ নূর্ধ | চ কৃষণঙ্গং দীর্ঘজঙ্বশিরাকুলং ॥ 

চলভ্জিহবাঞ্চ লক্বোষ্ঠং যমদূতমিবাপরঃ। 

দীর্ঘাজ্বিং শুভুগ্ুঞ গর্তীক্ষং শুফপঞ্জরং ॥ ইত্যাদি 

ূ পগ্যোন্তর খও | 

প্রেতের মুখ করাল সদৃশ ও দীন ভাবাপর, নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, জন্ঘাদেশ 

হইতে মস্তক বেণী উদ্দে অবস্থিত, র্গাৎ লক্বগ্রীব। শরীর কৃষ্ণবর্ণ 
যমদূতের স্তায় ভয়ঙ্কর দৃপ্ত, জিহ্বা চঞ্চল, অধরোষ্ঠ লম্বিত ও বিশুষ্ক জভঘা” 
্বীর্ঘ মস্তক, আকুপিত অজিবি। ( চরণ ) দীর্ঘ, চক্ষু গভীর, (গর্ভ নিব্বিশেষ) 
দেহ শুক, ( যেন রুক্ক।লনয়)। এই প্রকার প্রেভগণ দর্শন করিয়া, মহৃষি 
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ক্স পাপাপিশিপাশসপাপিপিপাপপিসপিস্পিসিশপপসিস্পি্াসপাই পাপী শান নী পািপস্পিশী টি পাস্পস্পিপস্পশিসিলী? ০ স্টিল 


কৌগ্ডিল্য হইাদের ভোজ দ্রব্য সন্বন্ধে গা করায়, প্রেতগণ উত্তর 
করিয়ছিপ। 
“শৃণু আহারমন্মাকং সর্ববসন্তববিবভিজিতং | 
শ্রেকরমৃত্রসুরীষেণ যোষিতা স্ত মলেন চ ॥ 
গৃহাণি ত্যক্ত শৌচানি প্রেত৷ তুপ্তস্তি তত্র বৈ। 
বলিমন্ত্রবিহীনানি দ্বিজছুণ্টানি যানি চ। 
নিয়ম্রতহীনানি প্রেতা ভুপ্ীষ্তি তত্র বৈ ॥৮ ইত্যাদি 
পন্মোত্তর খণ্ড । 


সত্বগুণবর্জিত দ্রবাই প্রেতগণ্োেল আখাছ্যি। শ্লেম্া, মৃত্র, 
পুরীষ, খতুমতী কামিনীগণের রজ: শু শৌচাদি কার্ধ্যে যে জল পরিত্যক্ত 
হয়, তাহা এবং যেই দ্রব্য মন্হীন, যেই দ্রব্য বর্গধঞ্ঞ স্বরূপে অপিত না 
হয়, অর্ধাৎ লোভের বশবর্তী ভাবে যে দ্রব্য লোকে আহার করে এবং সংযম 
নিয়ম ও ব্রতহীন মন্তুঘ্য যাহা ভোজন করে, ইত্যাদি প্রেতের খাদ্ভ। এই 
সকল প্রেতই “আকাশগ্থ নিরাঁলম্ব বাযুভূত নিরাশ্রয় ভাবে” অবস্থিতি করিয়া 
থকে । 

বিচরস্তাশরীরাস্তে ক্ষুতপিপাসান্দিত। ভূগম্‌। (গারুড় ২০ অঃ) 

অপরীর অর্থাৎ বাযুভূতদেহে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বাতাসের 
সহিত বিচরণ করে। ইহাদের তৃপ্ডিজন্য প্রেতপিণ্ড দান সময় আম মৃত্তিকা 
নির্মিত কষুপ্র ক্ষুদ্র পাত্রে জল মিশ্রিত ছুগ্ধ প্রদান করিয়া বলা! হয়, “ইদং নীর- 
মিদং ক্ষীরং মাত্র! পীত্বা সুখী ভব” ইহা সকলেই অবগত আছেন । 

যে সকল কর্ম দ্বারা এরূপ প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না, সেই সকল কর্শের 
ন।মই সংঘম। তংসম্বন্ধে পণ্চ1ৎ বলা যাইতেছে । পরস্ত স্থান মাহাত্্ যে 
গ্রেতত্ব প্রা্ডি হয় না, তংসন্বন্ধেও শাস্ত্রে উক্ত আছে যথা. | 


পিপিপি পা তা ৭ 


২১৪ আত্ম-দর্শন-যোগ 





'বারাণস্থাং স্বতোযস্ত স মুক্তঃ নাত্র সংশয়ঃ 1” পাতাল খণ্ড । 
অবিমুক্ত বারাঁণসী (৬কাশীধাম ) মহাক্ষেত্রে যাঁহাদের দেহতাগ হয়, 
তাহাদের প্রেতত্ব হয় না। ইহা সত্য বটে, যোগবলে দেহ মধ্যস্থ বরুণ! 
অসি নাস্মী দ্বিদল আজ্ঞা! পদ্ম চিন্ত স্থির রাখিতে পারিলে তাঁহার জীবনুক্তি 
ও দেহতা গেও নিশ্চয় মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু “আম্ম-দর্শন-যোগ ভিন্ন তাহ 
হইতে পরে না। বহির্জগতের ৬কাশীধামে ধাহার! দেহত্যাগে মুক্ত 
লাঁভ করিতে চান, তাহারা ঘি স্ষা্পীশ্বান্বেদ সুক্তিক্ষেত্র 
বলিস স্থির জিস্থালে পক্হমাজস আ্বজ্দপ একমাত্র 
বিশ্বনাথে ভক্তি ব্লাশিস্বা, কাম সহকল্স বঞ্জিঙ্তত 
ভ্ডান্বে অর্থাত ইন্ড্রিশ্বিষ্বক্স লঅহমগম ক্রিস 
প্রান্লচ্ক্ষম্ম আাপেক্ষে। ক্ে5্দজহ্মাতভর আু্রএখন্মবুত্তক 
নিভ্য ও ন্িক্ষাঙ্ম র্্মান্ুষ্টীন্েনে আত থান্ষেন, 
পল্পস্ত নিজেকে সব্ক্ধতোভ্ভান্নে মস্ত ললিম। 
হন্নে ক্ুল্লেন, অর্থাত নিজকে শ্পিজল স্রজ্গ্প সতন্নে 
লিনা আাসন্না ক্ষাঙ্মলা প্ডিহান্ ক্রেন, 
্টাহাঙেল প্রেভত্ব লাভ হুস্ত্র না। যদি বারাণনীধাম 
মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া স্থির বিশ্বাস থাকে, পরস্ দেহত্যাঁগের পর যদি প্রেত পিপ্ু 
ও প্রেত শ্রাঞ্ধাদির কামনা না থাকে, অপরন্থ প্রেতভাবে তাহাঁকে আকর্ষণ 
করা ন। হয়, তবে তাহাদের মুক্তি স্থনিশ্ঠিত। ৮্ল্িাথ ও 
বিশ্বশাথ-ক্ষেত্রেল উপল ছ্ুুভ লিশ্াস না 
হথাক্িভেল তাহাকে জিশ্শ হ্াজাল্ল হওক (জজ) 
শ্পিস্ণাচ্ুম্ঘোন্নী প্রাপ্তজ্ভান্বে বহে হুনাকে অভি 


ভীম্মণ সজ্জা ভোগ কলিস্তা পরিশেষে মুক্তির অধিকারী 
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রসি ৬৩ সপ» শপ এ পপ» পর পপ পিপি পরপর 


হইতে হয়। কিন্তু সে যন্ত্রণা অতীব কঠোর, শান্ত্রে তাহাকে “যাতা পেশা ” 
বলে। কোন প্রকার পারত্রিক কর্দধ বারা তাঁহার শান্তি হয় না। শিব- 
বক্যমতে কাশীর ভাব বিরুদ্ধ কর্ম “বজ্ঞ লেপো ভবিহ্যাতি |” 


পল সপপরসসনী 


“কেহ কেহ বলেন, যে ব্যক্তি মুক্ত, তাহার 0ত-শ্রাঞ্ছ কর! কর্তৃবা নয়। 
ইহার উত্তরে আবার কেহ কেহ অদ্ভূত যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যে বাক্তি 
মুক্ত, মন্ত্র শক্তি দ্বারা তাহার আত্ম! আকধিত হয় না, স্থতরাং কাশী প্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণের প্রেত-শ্রাদ্ধ করা হইলেও তদ্বারা কোন ইট্টানিষ্টের সম্ভাবনা নাই” 
সে ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, থে কর্মের ঘারা কোনরূপ ইঠ্টানিঙ্টের সপ্তাবনা নাই, 
সেরূপ কর্ম করিবার প্রয়োজন।ভাব ; কারণ ব্যতীত কার্য উৎপত্তি হয় না, 
সতরাং সে ক্ষেত্রে প্রেত-শ্রাদ্ধ অপ্রয়োজন। 


“কাশ্যাং বিদেহকৈবল্যং প্রাপ্তেরুত্তরকর্ম্মণাং । 
অসম্তবান বিশ্লেষে! বেদিতব্যে৷ বিচক্ষণৈঃ |”  মুক্তিবিবেক 


কাশীতে বিদেহকৈবল্য হইনে উত্তল্প কর্মে অদস্ভাবত 
প্রযুক্ত লিপ্তত|র সন্তুব নাই, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ জাঁনিবেন। সুতরাং 
কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তির উদ্দেগ্তে পারত্রিক কণ্মের প্রর়োজনাভাব । কেহ কেহ 
বলেন, ইহা! পু্রের কর্তব্য ; তাহাঁও স্বীকার করা বার না। কারণ যে পিতা 
আক্মভ্িিিলে বা জ্যাম আহাজ্ে ম্ুত্ডি-ন্র 
অধিক্তাক্ী, ভহাক্ষে প্রেতক্ষপোে আকমল 
কলিক্না “প্র ত-লোক পল্িত্যাগ গুহ” স্ঘর্গ 
ল্রঙ্গাসমন্নাজ প্রেত পি হ্গান্ন, বুষোৎদর্গ, তিলকাঞ্চনাদি 
বারা, পঞ্চ ক্রোশির বহিভূ্তি স্থানের হ্যায়, এক বৎসর প্রেত ভাবে, 
চতুর্দশ মাসিক প্রেত শ্রাদ্ধ করিয়া সপিও শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহার পিও বা জীবাত্মা 
(পিও কৃগুলিনীশক্তি, গুরুগীতা ) পিডুলোকে স্থাপন পূর্বক পিতাকে 


তক পা সিসি 


২১৬ আত্ম-দর্শন-যে'গ 


সপাস্মস্সিপা্পািপসসিত পাটির ছি পাশি পাস্তা 








মুক্তির পথন্র্ করা, পুত্রের কর্তবা হইতে পরে না। যে পিতা মুক্তির 
অধিকারী না হইয়া প্রেত-লে!কগ।মী হয়, পুত্র আয্মশক্তি দ্বারা তাহাকে 
প্রেতমুক্ত বা ম্বর্গ লাভের অধিকারী করিবে ইহাই পুন্রের কর্তব্য ? 
উদ্নগামী পিতাকে টানিয়! নিষ্নগামী করা কর্তব্য নয়। পুত্রের কর্তব্য 
এই যে, 
“জীবতে বাক্যপালঞ্চ মৃতাহে ভরিভাজনং । 
গয়ায়াং পিগুদানঞ্চ ত্রয়েণ পুক্রপুল্রতাম্‌ ॥” 

পিতা বর্তমানে সতত পিতৃবাক্য পালন করা, মৃত্যুর পরে পিতার 
তৃপ্তার্থে বু লোককে উদর পুরণ পুর্ববক ভোজন করান, পিতার মুক্তির জন্য 
শম 'দদাদি গুগাবলম্বনে গয়াক্ষেত্রে বিষুপাদপন্মে পিগুদান অর্থাৎ বিষুর 
পরম অব্যয় পদে পিতার জীবাম্মা স্থাপন দ্বারা পিতার মুক্তি বিধান, এই 
ত্রিবিধ কর্মমই পুলের কর্তব্য । ষে পুত্র পিতৃবাঁকা পালন করে না, পিতা। 
মাতা জীবিত অবস্থায় অন্নবন্থাদি দ্বার! তৃপ্ত কর! কর্তব্য মনে করে না, 
এতাদৃশ পাষণ্ড পুল্রের পক্ষেও ৬কানীপ্রাপ্ত পিতা মাতা অর্থাৎ ম্বিন্নি 
৮ন্লিশ্ব নাখেল ক্ুসাক্ স্থাম্ম আহাজ্েমোয মুক্তি 
তনাভ্ডেল্প অধিক্চাক্রী অহনা গুনল্রান্তরর্তি ল্রহিত 
বকুজুলেলোক্ক প্রাপ্ত হইল্সাচ্ছেন্দ,। হেনহই পিতামাতাক্ে 
সাধাব্র প্রেত ক্হম্্প, প্রেত শ্রান্জাি বাক্স প্রেতিক্স 
ভ্ঞান্বে আকবর কল্পা গপুক্দ্রব্ কণ্ডল্য শলিম্থা 
কখনও পপ্সিগণিত হইতে পান্ছে,। ইহ! সআ্বীক্চাল্ 
করা অ্্ম্না। প্রেত শ্রান্ধ শাস্ত্র, পিতৃশ্রাদ্ধ বলিয়া উক্ত হয় নাই । 
এ নিনিন্ত প্রেতকাল এক বংসর মধ্যে পিতৃ-মাতি-দন্বন্ধ উল্লেখ করা হয় না। 

মৃতুর পর দশপিও দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহ গঠন কর! হয়, এ সম্বন্ধে 
শতিমুলক উপনিষত বপিয়াছেন_ 
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55555525554 -51555552- 
" প্রথমেনতু পিণ্ডেন কলানাং তস্য সম্ভবঃ | 
দ্বিতীরেনতু পিন মাংসত্বকশোণিতোন্তবঃ ॥৮ 
পিগ্ডোপনিষৎ। 
মানবগণের মরণান্তে সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দোশ্তরে পুক্রাির! প্রথম দিবসে 
যে পিগু দান করে তন্বারা ষোড়শ কলার সম্ভব হয়। (পঞ্চভৃত পঞ্চ প্রাণ 
এবং বড়িক্্রিয় ইহাকে ষোড়শ কলা বলে) দ্বিতীয় দিনের পিও দ্বারা দাংন 
চম্ম এবং রক্তের উৎপাত্ত হইয়া থাকে । 
'তৃতীয়েনতু পিগ্ডেন মতিস্তস্তাভিজায়তে | 
চতুর্থেনভূ পিগ্ডেন অস্থিমজ্জা প্রজায়তে ॥৮ 
তৃতীয় দিনের পিও দ্বারা বুদ্ধি, চতুর্ধ দিনের পিও দ্বারা অস্থি ও মজ্জা 
উতপন্ন হইয়া থাকে । 
“পঞ্চমেনতু পিণেন হস্তাঙ্গুলাঃ শিরোমুখম্‌। 
ষণ্ঠেন কৃত পিণগ্ডেন হৃকণ্ঠং তালু জায়তে ॥” 
পঞ্চম পিগ্ডব্র দ্বার হস্তের অঙ্গুলি সমূহ শির ও মুখ, ষষ্ট পিও দ্বারা 
হৃদি ক) ও তালু উৎপত্তি হয়। 
সপ্তমেনতু পিণ্ডেন দীর্ঘমায়ুঃ প্রজায়তে । 
অব্টমেনতু পিগ্ডেন বাচং পুষ্যৃতি বীর্য্যবান্‌ ॥ 
সপ্তম পিণ্ডের দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, অষ্টম পিও দ্বারা বাক্য পুষ্ট ও মৃত 
বাক্কির পরবর্তী দেহ বীর্য্যবান্‌ হয়। 
“নবমেনতু পিগ্ডেন সর্ব্বেন্দ্িয়সমাহ্ৃতিঃ | 
দশমেনতু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবণন্তথা | 
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরম্ত পিগু দানেন সম্তবঃ ॥* পিত্োপনিষথ 


২১৮ ৃ আ্ম-দর্শন-যোগ 








নবম পিও ঘর সর্ধেন্দ্িয়ের সমাবেশ হর, দশম পিওের ছারা ক্ষুধা 
পিপাসার উদ্বোধ হয়। এই প্র্চান্প গ্লুখন্ড প্রুখন্ড পিগু 
দ্বান্নে গ্লুথন্ প্রুখন্ড অঙ্গেল্প উতপন্তি হইস্সা : 
একটি দহ গ্িত হস্। এই অর্থ গরুড় পুরাণেও কথিত 
আছে। (১) ভগবান্‌ গরুড়কে উপদেশ করিয়াছেন যে, ইহা শ্রুতি মূলক । 

এই পিওদানে গরুড় পুরাণের উক্তির বিশেষত্ব এই বে, দশম দিবসে ষে 
পিগড প্রদত্ত হয়, তাহা আমিষের সহিত প্রদান করা কর্তব্য । কারণ দেহে 
জীব সঞ্চার হইলেই তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, অতএব আমিষ পিগুদান 
করা বিধেয়। আমিষ বিহীন পিওে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। 

শান্বনতে পিগুদানের উদ্দেষ্ত বিবৃত করা হইল। এমতাবস্থায় কাশী- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ধাহা'রা শান্ত বাক্যে মুক্ত বলিয়া গণ্য, উক্ত দশ পিগ দানে 
তাহাদের পুনঃ পুনঃ দেহ গঠনের চেষ্টা বৈধ কি না? এবং কাশীক্ষেত্রে 
এতাদৃশ কর্ধের আবশ্কতা আছে কিনা? পরন্ত ইহা পুত্রের কর্তৃব্য কি 
না? তাহা নাধারণ জ্ঞানী বাক্তিও বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহারাই 
ইহাঁর মীগাংসা করিয়া কার্য করিবেন। শান্ত্র-বাক্য লঙ্ঘন করাও পাঁপ, 
শান্ত্র-বাঁক্য অবিশ্বাস করাও পাপ। অতঃপর মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব পরিহার 
জন্য এক বদর ফাল তাহার চতুর্দশটি মাসিক, প্রেত শ্রাদ্ধ ও দপিগীকরথ 
সম্বন্ধে গাক্ুড় ৬ষ্ঠ অধ্যায় উক্ত আছে। . | 

প্যমমার্গগামী” ভুইয়া যমরাজের, রাজধানীতে উপস্থিত হইতে প্রায় 
এক বতসর সময় লাঁগে, এই দীর্ঘ পথের মধো ম্মোতলটি লিশ্রাক্মাস্ছান্ন 





(১) পপিগুজেনতু দেহেন বাযুজশ্ৈকতাঁং ব্রজেৎ ” (গারুড় ১১ অঃ। ) 

ঘরণ হাত্র জাত বায়ব্য দেশের সহিত দশ পৃরক গিও ঘ্বার। উৎপন্ন দেহ একক্র 
হইয়া যায়। ৬কাশী প্রাণ্ত সদ্য মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পুনর্ববার এইরূপ দে২ গঠন 
ঘুর বিকুদ্ব কার্ধা। 


ধযম-যোগে আত্ম-দর্শন ২১৯ 


ৰা পান্থশালা রহিয়াছে, ব।র মাসে বারটি মদিক প্রেত শ্রাদ্ধ, তড়িন্ন আদম 
শ্রাদ্ধ, উনবান্মাসিক (যান্মানিক ) উনবারিক (দ্বিতীয় যান্মাসিক ) ও 
সপিগীকরণ এই চারিটি অতিরিক্ত প্রেত শ্রাদ্ধ সহ মোট প্রেতের জন্য ষোলটি 
শ্রাদ্ধ করিতে (দখা যাঁয়; এই ষেড়শ শ্রাদ্ধের ঘ্বারা উক্ত ষোড়শ পাগ্থশালাতে 
প্রেতের পান ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ইত্যাদি (ত্রিশুল ১৪ বর্ধ 
৮ সংখ্যা) 

অতএব ধাহারা কাঁশী লাভ করিয়া স্থান মাহাজ্য্যে মুক্ত, ধাহাদের প্রেতত্ব 
প্রাণ্থি কদাচ সম্ভব নয়, তাহাদের উদ্দেপ্তে এতাদশ প্রেত কম্মের অনুষ্ঠ।ন 
হারা কি শান্ত্র-বাক্যে অবিশ্বাস বা মুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়না ? 
এতাদৃশ শান্্রবিরুদ্ধ কর্ম কি পুত্রের কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? 
জ্ঞানিগণ ইহার নীমাংসা করিয়া কর্তব্য অবধারণ করিবেন। কেহ কেন 
বলেন যে, কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রেত-শ্রাদ্ধ নিষেধ, ইহা! *শ্রদ্ধতবে” 
লিখিত হয় নাই) ইহা জাগিয়! স্বপ্র দেখার হ্যায় ভিত্তিহীন । যে স্থানে 
নর্বশাস্ত্রে অবিসংবাদিতরূপে “কাশী প্রাপ্তিতে নিশ্ময় মুক্তি ; ইহ!তে মংশয় 
নাই বলিয়াছেন । যেস্ানে দেহত্যাগ হইলে প্রেতত্ব ঘা প্রেত যোনি ভোগ 
হয় না, সে স্থানের জন্য প্রেত-শ্রাদ্ধের বিধি নিষেধের আবশ্তাবতা আবার কি 
থাকিবে? “প্রয়োজন-অভাব” ) এই বাঁকাটাও শান্তেই উক্ত হইয়াছে। 
বে জাতির চক্ষু নাই, তাহাদের চক্ষের চিকিৎসা, আবুর্ধে্দে বিধান হর 
নাই) এজন্য চিকিংসকগণ কি সর্বসাধারণ জাতির ম্যায় এ জাতিরও 
চক্ষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন? যুক্তিবিবেকে পরিষফ্ধার লিখিত আছে 
যে, কাশী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উত্তর কর্মের অসন্ভাব হেতু লিগুতার্র সম্ভাবনা! 
নাই (২১৫ পৃষ্ঠা দেখ) য্বীন্বারা ইছাতে নিংসন্ধিহান না হইবেন তাহারা 
“অধ্যাত্মবিদ্া” অস্বীলন করুন। তখন “আম্ম-দর্শন*যোগলন্ধ” দিব্য নেত্ে 
উহা স্পষ্ট উপলব্ধি হুইবে। 
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শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে পিতা সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন, সে পিতার জঙ্ত পুত্রের শ্রাদ্ধাদি কোন কর্তব্য নাই। (“অন্ন ব্রজন্না শ্রু- 
মাপাতয়েং” ইতি শ্রুতি।) কিন্ত ভাহাল্ল মুক্তি অপ্িশ্চিজ্) 
যেহেতু সন্ন্যাস, ধর্ম হইতে কোন কারণে ভষ্ট হইলে, তাহার পক্ষে 
মুক্তি অসম্তবও হইতে পারে । পরস্ত ধিনি কাশীতে দেহত্যাগ সংকল্প করিয়া 
কাশীবাঁদ করিতেছেন, তিনি কি পাথিব সংসার ত্যাগ করিয়। আসেন 
নাই ? তিনি. কি পূর্ণ মন্ন্যাপী নহেন? তাহার পক্ষে কি পূর্ণ সংযম 
অগ্রষ্ঠেয় নহে? তাহার ইহকাল পরকাল জন্য কি কোন প্রকাঁর কাম্যকর্ 
বিধান হইতে পরে? তিনি কি কাশীবাঁস করিয়া, কেবলমাত্র প্রারন্ক্ষয়- 
সাপেক্ষে দেহধারণ করিতেছেন না? তাহার ভাগ্যে কাণীলাভ ঘটিলে, 
শিববাক্যানুসারে তাহার কি সংসারে পুনরাবৃত্তির কোন সম্ভাবনা আছে? 
৬কশীপ্রাঞ্ত বা বিশ্বনাথ প্রাপ্ত বাক্তির উপর কি প্রেত বা প্রেতাধিপতি ঘমের 
কোন প্রকার অধিকার হইতে পরে? ইহা কি কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে? 
বঙগাম্পীল্র পব্ওক্রেতাশ্ণিক্মন্যে নিচ সআম্সেল্ কোন 
অর্িবগান্ল আঁছেছ ? কাশীক্ষেত্রতত্ব কি? ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞান যোগে 
কাশীতত্ব নির্ধীরণ করিতে গেলে, কাশীর প্রত্যেক পরমাণুই বিশ্বনাথ বলিয়া 
কি নিন্ধান্ত হয় না? কাশীতে দেহত্যাগ করা মাত্রই সেই শবদেহ কি গঙ্গা 
বিবদলে “নমঃ শিবায়” মন্ত্রে শিবরূপে অচ্চিত হইতেছে না? মণিকর্িকা, 
মহাশ্মশানে সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ কি বারাঁণসী নায়ী কাশীক্ষেত্রে লয় বিধান 
হইতেছে না? দেহভস্ম কি নদ্ধমুক্তিদায়িনী গঙ্গাসলিলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে 
না? এতদবস্থায়ও ন্বার্ী প্রাপ্ত জ্যভিক্ক্রি সুতি ক্ি 
আ্ুন্নিশ্চিক্ত হে? অপরস্ধ কাণী কি অপাধিব-ক্ষেত্র নহে? মহারাজ 
হরিশ্চন্্র সস।গরা সপ্তন্বীপা সাআজ্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া, 
কাশী অপ।থিব জ্ঞানে, দানের বহিভূর্তি জানিয়া, কাশীক্ষেত্রে আসিয়া! কি 





পাস 


ধযম-যোগে আত্ম-দর্শন | ২২১ 


স্টপ, 


বাস করেন নাই? ম্ুুতর1ং সাধারণ পাখি মৃত ব্যক্তির প্রেত-কর্ধান্ুরূপ 
শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, কি কাশীতে প্রযুজ্য হইতে পারে? অতএব কাশীপ্রাপ্ত 
"ভাগ্যবান্‌ ব্যক্কিগণের স্থনিশ্চিত মুক্তিতে সংশয় করিয়া, যাহারা প্রেতপিগ 
ও প্রেত-শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পুল্রের কর্তব্য পালন করিতে প্ররয়াসী হন, 
তাহারা কি সাধারণ পাথিব ক্ষেত্রের সহিত মহামুক্তিপ্রদ কা শীক্ষেত্রকে 
এশা গালে পরিণত করিতেছেন না? এবং তাহা কি ঘোর শান্ত 
অবিশ্বাসের পরিচায়ক নহে? 

আত্ম-জ্ঞান অভ1বে অর্থাৎ দেহাত্মবোধে যাহারা সংসারান্ধ; তাহারা 
“কাশীপ্রাপ্ত পিহামাতা বিশ্বেশ্বরে লয় পাইয়াছেন” দৃঢ় বিশ্বাসে, প্রেত- 
পিও বা! প্রেত শ্রদ্ধের পরিবর্তে শম দমাদি সংঘম নিয়মের বশবর্তী ভাবে 
কেন কাশীনাথ জিশ্বন্নাথেব্রই অসঙ্্ন্দ] কিয়া পুজ্ভেক 
শ্শু ব্য পালিস্ন ক ব্রন্দ্‌ মন) তিনি বিশ্বেশ্বর তৃপ্তযর্থে (পিত! 
মাতার নাম রূপের ভাব পরিত্যাগ করিয়া ) সব্বসাধারণকে অনবস্ত্র পান 
কর্ুণ্‌ না, বিশ্বনাথ জ্ঞানে ব্র।ঙ্গণভে।জন, ভূমিদ!ন, জলদান; ( যেস্থানে 
জলাভাব তথায় পুষ্করিণী খনন করিয়। জলদানের ব্যবস্থা ) করুন্‌ না। 
অন্ন, বন্ত্র, হাতি, ঘোড়া, বাহা! ইচ্ছা দান করুন্‌, ব্রাঙ্ষণ ও অধ্যাপকমণ্ডলী 
পোষণার্ম উন্তমরূপ দীনের ব্যবস্থা করুন্। পরন্ত, শ্রাদ্ধাদি কর্মে গুরু 
পুরোহিতের প্রাপ্যের চতুপগ্তণ অর্থনানে তাহাদের তুষ্টিবিধান করুন্‌ না। 
তর্ঘারা কি কাশীপ্র।প্ত পিতামাতার শ্রাদ্ধ বা বিশ্বনাথের তৃপ্ডিসাধন হয় না? 
নে বিশ্বাস, সে জ্ঞান, না থ|কিলে আর “তস্নিন্ব্‌ ভুদ্ষ্ট জগ ৯: 
"এ কথার সারবন্তা কি থাকে? ভগবদগীতোক্ত ভগবদ্বাক্যটার 
উপর সংশয় ত্যাগ করিনা, উহ! একমাত্র ৬কাশীপ্রাপ্ত পিতামাতার 
পারত্রিক কার্যে নির্ভর পূর্বক গীতাবাক্য ও ৮শিববাক্য পাঁলন করুন না, 
গীতাবাক্য এই যে,__ 
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আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা এবং পিতানহ, আমি জ্ঞাতব্য 
পবিত্র ওষ্কার খক্‌, সাম এবং যঙ্জু, *স্বধাহমহমৌষধম্” ম্বর্ূপে আমিই 
পিব্র্থ “শ্রাদ্ধাদি” ওষধ মন্ত্র সবই আণি। ম্থতরাং কাশীতে ভেদ বুদ্ধি 
পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র পরণাম্মার স্বরূপ বিখনাঁধের পূজা করিয়া শান্ত 
বাক্য পালন করুন না। কিন্তু ভগবঘাক্যে দৃ়তা না রাখিলে, 
কাণীক্ষেত্রে পিওদান, প্রেতশ্রাঙ্ধ দ্বারা পিতামাতাকে প্রেতভাবে আকর্ষণ 
করা, এক বংসর প্রেত করিয়া রাখা, মপিপ্তীকরণ ইত্যাদি মুক্তির 
বিরুদ্ধ কর্মানুষ্ঠানে অন্তস্থানের সহিত কাশীকে একাকারে পরিণত করা, 
পরন্ত গীতা শিববক্যের প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ শোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। 
ইহা দ্বারা যে কেবলমাত্র বিশ্বনাথ ও ক|শীর প্রতি অবিশ্বাস করা হয় 
তাহা নহে, অপরন্ত সর্ধনাধারণের চিত্ত হইতে কাশীলাভে মুক্তির বিশ্বাস 
ক্ষুণ করা হইয়া থাকে । ততদ্বারা পরিণামে ধর্মবিপ্বে সনাজ চিত হওয়া 
অসপ্তব নহে। 

বাহার বলেন, মুক্ত ব্যক্তির আত্ম প্রেতশ্রা্ছের আকর্ষণে আকধিত 
হইতে পারে না, তীহাদের উক্তিমতে বলা আবশ্তক যে, বিনা কারণে 
প্রেতশ্রা্ধের যে, কোন প্রয়োজন থাকে না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
যে মন্ত্রশক্তিবলে উদ্ধগতি বিধাঁন হইতে পারে, সেই মন্ত্রশক্তিতেও যে 
অধোগতির ভাবে আকর্ষণ করা যায়, তাহা অবস্ত স্বীকার্ধ্য। 
আবাহন-বিসর্জনের ক্রিয়া, সিদ্ধ হইতে পারে না। পরস্ত মুক্ত আত্মা বা 
বন্ষশক্তি যে মন্ত্র বা ইচ্ছাঁশক্তিবলে আঁকরধিত হইতে পারে, অতঃপর 
“তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে--ধীহারা মুক্তিতত্ব অবগত আছেন, 
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অর্থাৎ বাঁরাঁণসী বা আবজ্ঞাঁচক্র স্বরূপ বিদল পদ্ম হইতে নাদশক্তি অতিক্রম 
করিয়।, সর্র্বোচ্চ-লোকে “ত্রন্গবিন্দুতে” লয় প্রাপ্ত হওয়ার-উপযোগী নির্ব্বকল্প 
সমাধি-তত্ব বা “কৈবল্য মুক্তির” অবস্থা, বোগবলে, ধাহারা উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তীহাঁরা অবশ্তই জানেন যে, “নাদ" বা “মাযার” অধিকার 
যে পর্যান্ত আছে, সে পর্যন্তই ম্মোগীল্প আক্কস্বশপ ও প্ুন্মম্ 
ব্রতিব্র সম্ভব । শান্ত্রেও তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
“এক এবাত্মা মন্তব্যে জাগ্রত স্বপ্ন স্ুবুষ্থিযু। 
স্থানত্রয়াদ্যতীতম্যয পুনজ্জন্ম ন বিষ্ভাতে ॥৮ ব্রহ্মবিন্দুপনিষত 
জাগ্রং, স্বপ্ন, সুবুপ্ডি, এই অবস্থত্রয়ে, এক আম্মা বিরাজ করিতেছেন ; 
যিনি এ স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া আত্মার তুরীয় অবস্থা উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না! সুতরাং জীব সেই "নাদপীঠ* 
অতিক্রম না কর! পর্য্স্ত পুনরাগমন রহিত নির্বাণ-মুক্তির অধিকারী 
হতে পরে না। তারকান্থুর বধের জন্য দেবগণ গেই পরাঁৎপর ব্রহ্গশক্তির 
তব করিলে, পেই “শ্রুতিবোধিতম্” জ্যোতির্ময় ব্রহ্মশক্তি প্রাছুভূতি হইয়াছিল, 
তংসম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে ।-_ 
“চতুদ্দিক্ষু চতুর্বেবদৈ নর্ততিমন্তিরভিষটতম্‌। 
কোটিসুর্য্য প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি স্থুশীতলম্‌ ॥ 
বিদ্যকোটি সমানাভমরুণং তত্পরং মহঃ । 
নৈব চোদ্ধং ন তির্যাক্‌ চ ন মধ্যে পরিজগ্রভগ ॥ ঢ 
আগ্মন্তং রহিতং তন্তু ন হস্তাগ্যঙ্গসংযুতম্‌। ্‌ 
ন চ স্ত্রীরপমথবা ন পুংরূপমথোভয়ম্‌ ॥৮ 
অরশবরণ দেই পরম তেজ কোটি বিদ্যুতের ন্যায় আভাশালী, কোটি 
হুষ্্যের গ্ভায় দীপ্ডিযুক্ত, কোটি চন্ত্র তুল্য সুণীতল। ইহার চতুদ্দিকে 


২২৪ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 


চারিবেদ মুর্তিমান্‌ হইয়া স্তব করিতেছে । এই তেজোরাশির উদ্ধ পার্খ ও 
মধাদেশ পরিচ্ছিন্ন হইল না। উহা আদি অন্ত রহিত। ইহার হস্তাদি 
অঙ্গবিশিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ বা -নপুংদক আকার নাই। দেবগণের তপন্তা বা 
একান্ত আরাধনায় সেই জ্্যান্জির্স সন শ্রল্গীষ্ণত্িন প্রাদূভিতিত্ি 
হাইতেল, দেবগণ শিবপত্ীরপে তাহাকে প্রার্থনা করায় এ তেজ 
বক্ষ হইতে__ 
“তাবত্তদেব স্ত্রীরূপেণাভাদ্দিব্যং মনোহরম্‌ । 
অতীব রমণীয়াঙ্গীং কুমারীং নবযৌবনাম্‌ ॥” 
র দেবীগীতা । 
তৎক্ষণেই'সেই পরম তেজ দিব্য মনোহর ক্ঙ্মলীল্্ষপ্পে আভ্ভা- 
তি হইল। দেই রমণী মনোরমাঙ্গী নবযৌবনা কুমারী । দেবগণ 
তাহাকে “তত ্মঙ্নি” মহাবাক্যের দ্বারা স্তব করিলে. সেই তখন 
পরিতুষ্টা হইয়া! বলিলেন যে, মামার যে শক্তি হিমালয়ে গৌরীরূপে আবিভুতা 
হইবেন, তিনিই শিবের নিকট পপ্রদেয়। অর্থাৎ শিবানী হইয়। পুত্রোপত্তি 
পূর্বক তন্বারা তারকান্থুর বধরূপ তোমাদের কার্ধ্য সম্পাদন করিবে। 
স্তরাং এতন্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্রদ্মশক্তিও আকর্ষণ বা! ইচ্ছাশক্তি বলে. 
প্রাধিত ভাবে রূপ পরিগ্রহ করিতে যখন বাধ্য হন, তখন ব্রাহ্মণের মন্ত 
বা ইচ্ছাশক্তি বলেও যে, কাশীপ্রপ্ত মুক্ত ব্যক্তির আত্মা, নাম রূপের 
আঁকারে, প্রেতদেহে আকাশ্থ নিরালঙ্বভাবে, মুক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া 
আকধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে? 
এতদ্বারা পৃর্সোক্ত প্রকার আপত্তিকারিগখের সকল প্রকার আপত্িই 
প্রমাণ।দি যোগে খণ্ডন করা গেল। শাস্ত্রে উক হইয়াছে ঘে, যুক্তি বুক বাক্য 
ৰ'লকে বলিলেও, তাহা গ্রহণ যোগ্য ।--" 
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সংঘম-যোগে আস্মনদর্শন ২২৫ 


পির পাটানি পিটিসি চে সিমি সলাত 


বুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। 


আস্থা তৃণমির ্যাজ্যমপযু জং পদ্পুজন্মনা 19 
৮. যোগ বাশিষ্ঠ। 
যুক্তিযুক্ত বাকা বদি ধালকেও বলে ভাঁহা অধস্থ গ্রহণ করিবে ; কিন্ত 
স্বয়ং ব্রঙ্গাও যদি অযুক্তিযুক্ত রথ! বলেন, তাহাও তৃণের স্তায় পরিত্যাগ 
করিবে । যে ক্ষেত্রে নীচভাব ত্যাগ করিলে উদ্চভাব রক্ষা হয় অর্থাৎ 
প্রেতভার ত্যাগ করিলে মুক্িবূপ উচ্টভাব রক্ষা হয় সে ক্ষোত্রে উচ্চভাবই 
গ্রহণযোগা, ইহা! শাস্ত্রবাক্য। স্ুতরীং: ইভার পরেও ধীহ।রা কুতর্ক করিতে 
অভিলাবী তাহাদিগকে বাক্চাতুর্ধা কিছ্বা কাগজ কলমের আশ্রয় গ্রহণ না 
করিয়া কিছু দিন সংযমযুক্তে অপেক্ষা করিতে অন্থারেধি' করি। স্কাহা হইলে 
চিগুপ্ত সকাশেই সহজে তীহাদের তর্কের মীমাংসা হইবে ॥ 
ঘাহা হউক আমি “সংযন-যোঁগে আত্ম-দর্শন* বিবৃত করিতে যাই 
ুক্তিমার্গের কথা রযাস্ত উতাপন করিতেছি কেন? কেহ এরপৃ প্রশ্ন 
করিলে, তাহার উত্তরে আমার বক্তবা এই বে, হনহন্মহ্াই আমাল 
 এক্ষর্মম্বোগের” প্রান্রস্ 5 পল্লজ্ভ মুক্তি, তাহার 
লক্ষ্য । লক্ষ্য স্ছিল্ত ব্রাখিস্মা হর্ছে প্রশ্বক্ড নন 
হইতেন ক্ষর্্ ন্ক্ষিল হস্। আমি পূর্বাপর লিগ আসিহেছি, 
যে, ইন্্রি-বিষয় আক্তিই বন্ধন, অনাসক্িই সুক্তি। যম, সেই, সুন্ধির, | 
সোপান । - মুক্তিক্ষেত্র কাশীতে বাস. করিয়াও যদি আুস-জান-যোঁগে কোন 
" বাক্তি ইন্্রিয়সংযমী না হয়, চিন্ডাঞ্চলা হে হত লে কখনও এক্মৃজ বিশ্বনাথের . 
উপর নির্ভর. করিতে পারে, না। বন্ধন তাহার ক্র পিশাচ প্রাপ্তি 
অবসস্তারী। অপরস্ধ কাণি'র বি ঠস্থানে থাকিয়। যদি ইন্জিিং দী নাহ, 
তাহাযও মৃকি নাই, তাহার, পে ই পরত প্রানি! তবে আহ, লও, 
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চা পন 








সপাসমিশা | দোম্িপাপিপিশি্পরপাপ 


গতি উপ্প দিকে পুম্প্লাব্রত্ডি জহিত ল্রজজলোক্কে, 
ব্রগহাল্সগু.গতি দক্ষিণ দিকে পুলন্বানগুনশ্ীীত 
জ্বঙ্ম শর] প্রেভল্নোনে / এই মাত্র তফাৎ। সুতরাং সংযম 
সকরের পক্ষেই আটরণীয়। সংযম ঘবারাই ইহপরকালের সুস্বরূপ আত্ম-দর্শন 
লাভ হয। আনমালেল্ল ক্রুত ঘর্্দ-ব্র্ল শেবলমাত্র 
পন্রকালেন্ ম্ুক্তিন্ল জ্ন্য নহে, উত্ভস্ম খালেই 
তাহাক্পস প্রত্যক্ষ ফল উদ্পলজ্দি হইক্রা খানকে, যে 
কার্য হারা ইহকালে প্রত্যক্ষ ফল শ্রূপ ইন্জিয-মংধম-জনিত হুখ লাভ না 
হর, সে কর্ম কখন পরকালেও সুখপ্রদ হয় না। ইহাঁও শাস্ত্র বাক্য-- 


'উভয্র সখোদর্ক ইহ চৈব পরত্র চ। 


| অলব্া নিপুণং ধর্মং পাপঃ পাঁপেন ুজ্যতে ॥ 
| মহাভারত শাস্তি পর্ব । 


ইহ ওপর, উভরলোকেরই পরম মঙ্গলসাধন হইতেছে ধর্ম, যাহারা সেই 
ধর্মকে লাভ করিতে অসমর্থ, তাহারাই পাপকর্থে লিগ হইয়া পড়ে। 
অর্থাৎ ইন্জিয়-বিষয়াসক্ত হইয়া! নানা প্রকার কুকণ্র করিয়া থাকে। উঁহারাই 
পাগী বলিয্লা কথিত হয় এবং ইহকালে তাহারা মানাপ্রকার অশান্তি 
ভোগ করে। পরকালেও তাহারা গ্রেত-পিশাচ হইয়া! অসহ যন্ত্রণা ভোগ 
| রর পরিত্রাহি ভাবে টিংকার করিয়া থাকে। পরস্ত সতী, পুল্র, স্বামী, 

, বান্ধবকে উদ্দন্ত করিয়া, অহশোটনা করে যে, কেন তোমরা আমাকে 
গল জাই ্ঃ 


ুন্মাভির্নোপদিষ্টোহহমবস্থাং প্রাপ্ত ঈদৃশীম্‌ ৮ গারুড় 


ধম*্যোগে আতর ২২ 


', হামা, হা পিত হা ভ্রাতা হা পুত্রগণ, হা ্ত্রীগণ, তোমন্বা কখনও 
গনুখের এই ছূর্দশার' কথা আমাকে জানাও নাই, তীহাঁতেই আমার এই 
শোচনীয় পরিসাম ঘটিল। 

ঈদ্শ শোচনীয় পরিতাপের বিষয় চিন্তা করিয়া, আমি এই জগং 
মংমারস্থ পুতহ্ষ-প্রক্কতি-বচক প্রত্যেক নরনারীগণের পুত্র ভ্রাতা বধ্ধুম্বরূপে 
স্লামার সেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধ, বান্ধব ও পুত্র কন্াতুল্যব্যক্তি- 
গবকে পূর্বোক্ত অস্তিম ছুদশ|র কথা কর্তব্যবোধে শ্মরখ করাইয়৷ সতর্ক হওয়ার 
জা “ত্নাজ্আনলম্নিনম্মোগে” বধাযোগ্য প্রার্থনা বাঁ অনুরোধ 
করিতেছি যে, সময় থাকিতে, ইন্দরিরবৃত্তি দতেজ থাকিতে, সদ্গুরপু্াই 
আস্মজ্ঞানবলে, ইন্দ্িয়বিষয় সংযমান্ুশীলনে, আপনারা £ত্যা আথ-দ্শনি 
হোগ” আশ্রয় করুন; ইহপরকালে আপনাদের শাস্তি লাভ হইবে । 
"পুরুষকারই” সংযম সিদ্ধি উপায়। মানবের স্বধর্মুই প্রকৃতপক্ষে যোগ। 
বই তাহার প্রথম অঙ্গ শ্বর্ূপ। সুতরাং প্পংযমই” যোগপদবাচ্য ।., 
একমান্ধ লংযম অভ্যাসেই ইহকালে সুখ ও পরকালে প্রেতত্ব- শি হ্‌য। 
এ মনবন্ধে পুরাণে উক্ত আছে ।-_- | 

"জিতক্রোধে! মদৈশবর্যযতৃষটাসঙ্গবিবডিভিতঃ। 

ক্ষমোইক্রোধঃ স্থুশীলশ্চ ন প্রেতে। জায়তে নরঃ॥* পঞ্পপুরাণ 

ধাহারা ক্রোধ, মত্রতী, অহঙ্কীর, অনিত্য এরশ্বরধ্য লিক্গা! অর্থাৎ বাসনা 
দয করিয়া আসক্তি শুন্য হইয়াছেন, ধাহারা শ্রীল, অক্রোধ। ক্ষমাশীল, 
ঠাহাদের প্রেত হয় না। সুত়াং পুরাপমতেও দেখা বাইতেছে যে, 
বৃত্তি সংমাভ্যাস করিতে পারিলেই ধীহিক' ও পারত্রিক ভাঁবে মঙ্গল 
সাধিত হয়। এই তবস্থাপ্ কি.কি কর্ণোর অনুদীলন করিলে, সংযম 
| হইতে পারে, তাহাই দেখ! আবশ্তক। মত্যম দশপ্রকার যথা_. 








পাখি শার্শা সল 


২২৮ আত্ম-দর্শন-যোগ 


“অহিংস সত্যমন্তেয়ং ব্রহ্মচর্যযং দয়ার্জজবম্‌। 
কষমাধূতিসিতাহার; শোঁচন্তেতে যমাদশ ॥+ 
7... ষাজ্ঞবন্ধ্য | 
(১ অহিংসা। (২) সত্য । (৩) অস্ত অর্থাৎ অচৌর্ধ্য | (9) ব্রহ্গচর্যয 
(€) দয়া। (৬) আর্জব অর্থাৎ সারল্য। রর ড় (৮) ধৃতি অর্থাৎ 
ধৈরধ্য। (৯) মিতাহার বা পরিমিত আহার। (১) শৌচ। এই দশবিধ। 
আচরণের নাম সংযম। পনর সং্যম হয়। আত্মজ্ঞান 
আশ্রয় ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে সং্যমাচরণ হইতে পারে না। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও 
তাহাষ্টীবিয়াছেন 1__ 
_ “সর্ববং ব্রন্মেতি বিজ্ঞানাদিক্দ্িয়-গ্রাম সংযমঃ। 
যমোইয়মিতি সংপ্রোক্তোহভ্যসনীয়ো৷ মৃক্মূন্ধঃ।” 
এবমাত্র ইঞ্টলে তা হা ভ্রেক্াই সন্ব্স্মহ্্, এইরূপ জান 
ইইলে, বিষয় সমুহের অভ্যাসগন্য ইন্জিয়গণ আপন! হইতেই সংযত হয়) 
এই ইন্িয়-সংঘমই্যম নামে গ্রসিদ্ধ। এই সংযম দৃঢ় করিবার নিমিত্তই 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে। ন্থুতরাং সংযম অভ্যাসের জন্তই আমাদের 
নিত্যুকর্মের ব্যবস্থা হইয়াছে । একমাত্র সংযম আচরণই নিত্যকম্ম, সংযম- 
বলে ইন্জিয়গণ আত্মবশীরুত হইলেই আআক্কম-চর্শনিল্সপ পরমা শাস্তি 
লাভ হয়; ইহপরকালে দুঃখ প্রাপ্তির কোন আশঙ্কা থাকে না। ইহাই 
সুখ দুঃখের অভিব্যক্তি | 
| “সরব্বং পরবশং ছুঃখং সর্বনাশ, স্থখং। 
....... এতাঘিগ্তাং সমাসেন লক্ষণং সুখছুঃখয়োঃ ॥৮ হিতোপদেশ 





_ক্্িভীল্মস্ডল্র 
অফ্টম প্রকরণ। 
অহিৎসা-ম্বোগে আক্সনদর্শন | ॥ 
অহিংসা পরমোধর্মঃ। অহিংসাই শ্রেষটধর্শ, (মা হিংস সর্ধভূতানি ) 
ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্ত অহিংসা-ব্ষয়টি কি ভাহা বিশেষরূপে জানা 
আবগ্তক। এ সম্বন্ধে মহরি যাল্ঞবন্ধ্যকে চতুষানন ব্রদ্ধা বলিয়াছেন, 
“কর্মাণা মনসা বাচা সর্ববভূতেষু সর্ববদা । 
রর 
অক্নেশ-জননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ 18 
.. যাজ্বন্ধয। 
কামনোবাকো সর্বদা সর্জভৃতকে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়াকে 
অহিংসা ধলে। সুতরাং আনম জ্ঞান ভিন্ন কায়মনোবাক্য। ইহাদের পরম্পর 
একত্বঘোগে কোন কর্ম মঞ্পাদন হইতে পারে না। দেহাত্মবোধ থাকা 
পর্যন্ত কিছুতেই হিংসা ভাব বিদুরিত হয় না। মানব দৈহিক হুখের 
জন্[ই অসংঘমী, দৈহিক অনিত্য ভোগ ভৃষ্ঠার জন্ই স্বার্থান্ধ। ন্ৃতরাং 
.পরার্ধজান স্বধিকাংশের মধ্যেই প্রা স্থায়ীভাবে দৃষ্ট হয় না। ইকজিয়বিষয- 


২৩৪ আত্ম-দর্শন- যোগ 


সি 


বৈরাগা তিস্ন প্রকৃতভাঁবে পরার্থভাব কখন সঞ্চার হইতে পারে না। কে 
কাহার অপেক্ষ! বড় হইবে, এই চিস্তাতেই সতত ব্যন্ত) কিন্তু সেই বড় 
হওয়ার ইচ্ছাও প্রতিযোগিতা বা বর্ধন-আকাজ্ফামূলক নহে, তাহা অধিক? 
ক্ষেত্রেই হিংসা-মূলক.। অর্থাৎ হিংস্ক বাক্তি যাহাকে নিজ অপেক্ষা বড় 
মনে করে, তাহা ধনে হউক, মানে হউক, কুলে হউক, ধর্ম্বকর্মাদি 'য কোন 
প্রকারে.হউক না কেন) কিরূপে তাহার নিন্দা করিয়া, কিরূপে তাহ;র 
অনি করিয়া, কিরূপে জনসমাজে তাহার মিথা। অপষশ বাহির করিয়া, 
নিজকে সর্বতোভাবে বড় প্রতিপন্ন করিবে, দেই চেষ্টাতেই দতত বিব্রত, 
থাকে। হিংস্ুক ব্যক্তি অধিকাংশ স্থলে যে, কেবল সেইরূপ চে্ট! করিয়াই 
ক্ষান্ত হয়, তাহা! নহে, ছুরাকাজ্ষা সম্পূরক দারুণ হিংসাবৃত্তির প্রবল 
তাড়নায়, কোন ফোন সচ্চরিত্র সদাঁশয় বাত্তিকে বিনা কারণে শায়ীরিক 
লাঞ্চনী, এমন কি জীবনান্তেপ চে্টা করিতেও ইহারা কিছুমাত্র কুষ্টিত হয় 
না। ইহাই হিংসা-মূলক বর্দনাকাজ্ষ!। প্রতিযোগিতা-মূলক বদ্ধনাকাজ্কা- 
সম্পন্ন ধাক্তির হিংসা নাই; সে একমাত্র পুরুষকাযকেই আশয় করে। 
সে জানে, পুরুষকাঁররূপ সাধন বলেই সমস্ত লাভ করা হায়, কিন্ত হিংসা 
বারা একমাত্র অস্তদর্ণহ ভিন অন্ত কোন ইষ্টসিদ্ধি হইতে প:রে, ইহা আমি 
মনে করি না। হিংসুফ ব্যক্তি আন্র্িকগুণবিশিষ্ট ; তাহারা ইহকাঁলেই ষে 
সতত মানসিক সন্তাঁপ ভোগ করে, তাহাই নহে, পরকালেও তাহারা অনন্ত 
ন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে । ভগবান্‌ প্রীরুষ বলিয়াছেন 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজ্রমণ্ডভানান্তুরীঘ্বেব যোনিষু ॥ 
গীতা ১৬ অঃ। 

আমি আমার হিংসাকারী ক্রুর নরাধম সেই মক্ষল ব্যক্তিকে সংসারে 

ভন্ড তির্যগ, যোনিত্েই অনবরত নিন্দেগ করিয়া থাকি; পরন্ব যেই মল 





টা পেপসি 





অহিংসাযোগে আত্ম-র্শন + ২৩১ 





পাম্প পরপর পপর অপর আপস স্বর্ন এটার বর্ন ।  - তি 


যূঢ়গণ জন্মে জন্মে আনুরিক-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে না পাইয়। আরও ' 
(অধম গতি প্রাপ্ত য়। : 
আমাদিগকে সততই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেহস্থ ইজিয়গণ 

স্বাভাবিক ছুষিত নহে, ইহারা সকলেই দৈবী সম্পদ । কাম-্রোধ- লাভ-: 
রিপুত্রয়-সংসর্গে উহার দ্বেষ-হিংস।-অহঙ্কারাঁদির গুণ-ধর্মমে ক্রর ও উগ্র 
কন্মা হইয়া আস্রিক সম্পদে পরিণত হয় এবং জীবকে দেহাত্ম-বৃদ্ধিতে 
বিমোহিত করিয়া ভ্রাস্ত .পথে পরিচালন করে। শ্তরাং দেখা যায় যে, 
কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি রিপুগণই হিংসাদি বৃ্তির মূল। এ অবস্থায় 
বদি আমরা আত্ম-বিশ্ব'সরূপ পুরু্ক!র অবলম্বন করিয়া, সেই পুরুষকা'ররূপ 
আত্ম-জ্ঞানবলে নিষাম কর্মযোগ অন্থুণীলন করিতে পারি, তাহা হইলে 
ই “কামশকু” সহজে ছুর্কাল হঈগ্না, দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই ঘ্'দশটী ক্ষেত্র 
ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে হিংসাবুত্তিও সেই পন্থা অনুসরণে 
বাধ্য হইবে ।. তখন ইন্দ্রিরগণ স্বাভাবিক ভাব অর্থাৎ আত্মযুক্তভবে 
অন্তমু্থী হইয়। শ্বভাঁবতঃ সংযমান্ুরাগী হইবে। একমাত্র আত্মবিশ্বাস 
ৰা পুরুষকারবলেই আন্মরিক সম্পদ বিনাশ হইবে। তুযুত-- | 

অহিংসা সত্যমক্রোধাস্তাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌। 

মাত ং মার্দবং হ্রীরচাপলম 

দয়াভূতেঘলোলুগ্ডং মার্দবং হ্রীরচাপুলম্‌ ॥ দানার 

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্য!গ, শান্তি, খলভাশৃন্যতা সর্বভূতে দয়া, 

লোভশূগ্ঠতা, অহঙ্কার-রাহিত্য কুকর্ম গ্রভৃতিতে লজ্জা, চাঁপল্য-শৃন্ততা 
প্রভৃতি দৈবী-দম্পদগ্ুলি লাভ হইবে । অতএব আত্মবিশ্বাস বা পুরুষক|রই 
মানবের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন) মানব পুরুবকারবলেই ব্রহ্মা, বি, শিব 
হইতে পারে,পুরুষক|রবলেই ঞরুব ও প্রহলাদের স্তায় ভক্ত হইতে পারা মায়, 
পৃদ্ষক|রবলেই কণ্তপ, ভৃগু, বশিষ্ঠ গরভুতির স্টার ব্রহ্মশক্তি লাভ হইতে 


চা ৫. , আত্ম -দর্শন-যোগ 





পপি ভিসি পাস ৮ সজ্ 





৯ পাতা সপ শী “০ লী অপ স্্র 


পারে; এমন কি, ০ “হইল”? পয লাত কর! যায়। 
এজন্ট সংসারে প্রতোক মহাপুরুষই কায়গনোবাক্যে হিংসা বা পরপীড়া তাগ 
করিতে উপদেশ করিয়াছেন।. কাম, ক্রোধ, (লোকটি, দো ইত্যাদি বিপুগপ 
ঘা রাই হিংসা-বুত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে | | 
“বিতর্ক! হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা_. 
লোভক্রোধমোহপুর্বিবিকা মৃ্মধ্যাধিমাত্রা । 
ছুঃখাজ্ঞানানন্তফল। ইতি প্রতিপক্ষভাবনং 1”  “পাতগ্রল” 
বিতর্ক অর্থাৎ যোঁগের প্রতিবন্ধক হিংস।দি, কৃত, কারিত অথবা 
অনুমোদিত, উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ অথবা! মোহ, অর্থাৎ অজ্ঞান 
তাহা অল্পই হউক, মধ্যমই হউক, অথবা অধিকই হউক, উহাদের ফল 
অনন্ত অক্ঞ!ন ও ক্লেশ। উহাদের প্রতিপক্ষ ভাবন! দ্বারাই এ সকল রিপু 
দমন হয়। 0. 
একমাত্র আম্মতত্ব-জ্ঞানই হিংস।র প্রতিপক্ষ দু তরাং সদ্গুরূপদি্ট ভাবে 
আম্ম-জ্ঞন আশ্রয় ভিন্ন হিংসা-বৃত্তি কদাচ জর কর! যায় না। হিংসা-বৃত্তি 
জয় করা ভিন্ন আত্ম-দর্শন-যোগের অধিকার লাভ হম না। ধগ! আচরণ 
যোগে আত্ম-দর্শন প্রকরণে এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে । 
নিক্নত সচ্চিন্তা, সদ্গ্রহ পাঠ, সং 'আলোচন!, সংসংসর্গ, এবং তংসঙ্গে 
সার্বিক-ভাব-বন্ধক আহার হিংস।বু্তি দনের প্ররুষ্ট অবলগ্বন । অহিংস 
আমাদের নিত্য ধর্ম; অতএব একদাত্র অহিংসা-যোগেও আব্ম-র্শন্ন 
পভ হইতে পাবে। 





জ্িভীল্ম ; শ্ল্ল 
মবম প্রকরণ 





শাহ 
 সত্য-ম্বোগে আক্মশদর্শনি। 

সতাই বিশর্ধাণ্ডের মূল। সত্যই নিত্য পদার্থ। তদ্থে আগ্মাই 
একমাত্র সা, সৃতবাং আত্মাই নিত্য পদার্য। আমরা সেই সত্য হইতে 
আপির।ছি, পুনর্ব!র সত্যেই যাইব । অতএব দাতের অন্পরণ বা আচরণ 
করিতে হইলে নিজকেও সেই সত্যাময্ আত্মা বলিয়! জ্ঞান করিতে হইবে 
শরতিতে উক্ত হইয়াছে “ইদং সর্ব যদয়মাত্মা” “আটিম্মবেদং সর্বং* দব্রনৈবেদং 
সর্নিং” “পু এবেনং বিশ্বং" “সর্ববং খছিদং তরঙ্গ” শতিতে উক্ত হইয়াছে 
প্বানুদেবঃ সর্বং" “ন|রায়ণঃ সর্ববমিদং” ইত্যাকার ভাবে “তব্মসি” মহাবাক্যে 
*ত্বং* পদের লক্ষা সতাস্বরূপ ব্রঙ্গ চৈতন্য, “ত্বং” পদের লক্ষ্যার্থ প্রত্যক্‌ চৈতন্য, 
উভয় অভিন্ন পনার্থ জ্ঞানে, “ত্বং" পদের প্রতিপাগ্থ জীবাত্মাকে “তব” পদের 
প্রতিপাস্ত “সত্য” স্বরূপ পরমাত্মায় লয় বা যোগ অভ্যাস দ্বারাই প্রকৃত পক্ষে 
সত্য-আচরণ বা সতের গুঢ় রহস্ত উপলব্ধি হইয়া থাকে। এতাদৃশ 
সত্যানুশীলন রাই সত্যবলে প্রাণিগণের হিত সাধন করিবার শক্তি লাভ 
হয়। মহর্ষি .যাজবন্ধ্যও এভাদবশ সত্যই সংবম বিধায়ক বোগাঙ্গ স্বরূপে 
আচরণ করিতে উপদেশ করিপ্নাছেন-- ৃ 





২৩৪ ৪. আত্ম-দর্শন-যোগ 





সিস্ট সিত পাস্তা সর স্পা 


“সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন থার্থাভিভাষণম্‌॥ 
যাহা প্র।ণিগনের হিতকর দেই বাকাই সতা, কেবল যথার্থ ভাঁষণকেই 
সত্য বলে না। তাদৃশ সত্যানুশীলন জণ্ই উপবুক্ত সদ্গুরুর নিকট সংযম 
নিয়মাদিযুক্ত যোগ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । অন্তথা অভিধানের সাহাব্যে 
শব্দার্য কণস্থ দ্বারা যোগ শিক্ষা হয় না। যোগ-শিক্ষা-দাতা গুরু সন্বন্ধেও 
শাস্ত্রে বৈশিষ্ট্য ভাব দঃ হয়। 


"শ্রোত্রিয়োহবুজিনোহকামহতো যো ব্রহ্ষবিত্তমঃ | 
ব্রক্মগ্াপরতঃ শান্তো নিরিন্ধনঃ ইবানলঃ ॥” বেদান্ত সংজ্ঞা 
শ্রোত্রিয় অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন উদার চিত্ত, আঁশ! রহিত, ব্রহ্মবেত্তা, 
ব্রন্মেতে উপরত, ইন্ধন বিহীন অনলের ন্যায় শান্ত, এবন্প্রকার মদ্গুরূপণিষ্ট 
তাবে আত্ম-দর্শন-বোঁগ আশ্রর করিবে । তাঁদুশ গুরুকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন 
করিয়া ঈশ্বর বুদ্ধিতে তাহ|কে তোষণ করিতে পারিলেই, সেই গুরু কৃপালন 
জ্ঞান বলে, তত্বজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি অবস্থা লাভ করিতে পারিবে |: 
উপরোক্ত প্রকার গুরুপ্রসন্নতাবশে মনঃদংযমদ্ারা সত্যের মূলত 
মানসক্ষেত্রে উপলদ্ধি করিতে পারিলে, বাহাভাবে সত্যানুষ্ঠান আপনা হইতেই 
শ্ষুরিত হইতে থাকে । তখন আর “মিথ্যাচরণ করিও না” “মিথ্যা কথা 
বড় দোষ” ইত্যাকার “রাধাকৃষ্ণ বুলি” পড়াইতে হয় না। নত্যের মুলতন্ত 
অভাবে ইদানীং মানব-সমাজ-মধ্যে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই “নু ্লাহ্ঙ্ন" 
লোপ পাইয়৷ মিথামিশ্রিত, এক কাল্ননিক সত্োর উদ্তব দেখা বাইতেছে। 
তদ্ধেতু, অধুনা নত্যবাক্য বলাও একপ্রকার নিষিদ্ধ বাক্য বলিয়া পরিগণিত 
হইতেছে । আজ কাঁল অনেকেই কথায় কথায় বলিয়া, বসেন যে, “সত্যং 
করয়াৎ প্রিয়ং 'ক্রয়াৎ, ন ক্রয়াৎ দত্যমপ্রিয়ং" অর্থাৎ সত্য বলিষে বটে, কিন্তু 
তাহা প্রিয় হওয়া চাই, অপ্রিয় সত্য কখনও বলিবে না। ইহার তর্থ 


সতা-যোঁগে আত্ম-দর্শন ২৩৫ 


পপ ততাতিিিতণা 


হদয়ঙ্গম কর! বড়ই কঠিন। সমাজে যাহারা উচ্ছ, হল, যাহার! দেহাহাবোধে 
অতিমান্র ভোগ-নুখ-পরায়ণ, যাহ।রা হিংস্থক, বাহার কপটাচারী, যাহারা 
প্রর'ন দক, ধাহারা কাম-ক্রোঁধ-লোভ-পরায়ণ, যাহারা অনংযমী, অর্থাৎ 
ইঞ্জিয়-পরায়ণ, যাহীর! ব্যসনাসক্ত, যাহার! শাস্ত্র পাঠ করিয়াঁও স্বার্থপরতা- 
বশে অশান্যুক্ত কাঁধে রত, যাহারা মিথা বাদী, বাঁহারা কাপুরুষ, যাহারা 
ধর্মকর্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচরিভাবে আহার বিহারে আচার ভষ্ট, অর্থাৎ ব্যভিচার 
পরায়ণ ইত্যাদি নানা প্রকারে ধর্-কর্ম-ভ্রষ্ট বা ভষ্টোনুখ মাঁনবদিগের 
হিত সাধনোদ্ধেশ্রে মানসিক উৎকর্ষ বিধাঁন অথবা ধর্ম বাঁ সমাজের শৃঙ্খলতা 
রক্ষার জন্য এবং যাহকে লইয়! একানবন্তা ভাবে বা এক মাজে 
অবস্থান করিতে হইবে এরূপ বাক্কিগণ মধ্যে কেহ উপরোক্ত প্রকারে 
সদাচার ভর্ট হইলে, সরলভাবে তাহাদের কৃত কর্মের দোষ দর্শতিতেও কি 
অপ্রিয় সত্য বলিতে কুষ্ঠিত হইতে হইবে? উহা কি সত্যান্থমোদিত না 
শ।স্বানমোদিত ? একটা অজ্ঞানী বালক পরিণাম না বুঝিয়্া এক চেল! 
আকিং থাইতেছে, তদ্বারা তাহার মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য ক্রেশ হইতে প'রে ১ 
পরস্তব কোন বাক্তি এমন ফোন রি কর্ম করিতেছে, যন্্যারা তাঁহার 
সংক্রামকতায় সমাজ বিষ বিদুঈ হইতে পারে ) সে ক্ষেত্রেও কি তাহাদের প্রির 
বা অপ্রিয় ভাব চিন্তা করিয়া, সত্যবাক্যে বা সতা আচরণে তাহাদিকে 
নিবৃত্তি করিতে পরান্ধুখ হইতে হইবে? ব্রঙ্গণ -বংশোপ্তব বিশ্বশ্রবানন্দন রাবণ, 
সীতা হরণ করায়. তদমুজ ধার্দিক প্রবর বিভীষশ ) ধর্ম, কুল ও সমাজ 
শৃঙ্খলত! রক্ষার জন্য সতাবাকো তাহাকে অপ্রিয় হইতে হারে জনিয়াও 
কি রাবণকে বিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন নাই? স্বীকার করি, তজ্জন্ 
বিভীষণ লাঞ্চিত হইয়াছিলেন, কিন্তু লাগ্চনার ভয়ে, কি তিনি সত্য 
মর্যাদা লঙ্বন করিয়াছিলেন ? বৈষ্ঞক প্রবর গহাধার্ম্িক বিছ্র. কি 
কখন মহারাজ ধৃতরাস্রী ও ভুর্ষেযাধনকে সত্যবাকা বলিতে অপ্রিয় ভবে 





২৬৬ আখা-দর্শন-যোগ 
৯পপপপাপাপাপাাাপপাতাশাপাপাপাপপপপর্র ০০০-০255262 ৃ 
ফুষ্টিত হ্ইয়ছিলেনঠ ভীক্ম ও গ্রোণাচার্ধয কি নিয়ত দিল গু 


ছুর্যেযোধনের দৌঁষানুদর্শন করান নাই? মা অপ্রিয় ভয়ে শকুনির গ্ভাধ 
প্রিরবাক্যই বলিয়াছিলেন। দেবধি নারদ (সামান্য মানবের কথা দূরে 
থাকুক) ব্রন্ধা, বিষণ, মহ্ষেরেরও ন্তা ত দৌধাম্থুদর্শন করাইতে কি কখনও 
বিন্দুমাত্র কুষ্তিত হইয়াছেন? ভগবান্‌ বশিষ্ঠ কি তীপ্রবাক্যে দশরথ বা 
রামচন্ত্রের দোধানুদর্শন করান নাই ? ক্লামদাপ স্বামী কি ছত্রপতি শিবাজীয় 
দৌঁফানুদর্শন করাইতে। ধিন্দুমান্রও ইতস্তত: করিয়াছিলেন ?  প্রাতংস্মরণীয় 
বিভ্তানাগর মহাশয় কি অপ্রির সত্য বপিতে কাচ ভীত হইতেন ? মহাস্মা 
গান্ধীর চরিত্র কি তাদৃশ প্রকার সত্যেন অনুধর্তা নদে? উচ্চ রাঁজকর্মচারী 
পদে অভিষিক্ত থাকিয়৷ কলিকাতা হাইকোটের প্রঘিত যশা ভূতপূর্বব 
প্রধান বিচারপতি ভারতরত্ব মহামান্য স্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়, বঙ্গের সর্বোচ্চ রাঁজপুরুষ লর্ডলিটনকে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কার্য 
ব্যপদেশে যে অপ্রিয় সত্য বলিয়াছেন, শ্তাঁহা! প্রত্যক্ষ ভ্ডান্পত 
সস্তানেল্স হল্লে যন্ত্রে উভজুল অক্ষল্তে হিনম্খিত 
হাক] আব স্প)ন্ব । ইহা কি সত্য প্রিকতা ও বিবেকবুদ্ধি সম্পর 
সংসাহসের পূণ আদর্শ নহে? তিনি ত “ন ক্রয়াৎ সতামপ্রিরং” ভাবে 
সত্যের মর্ধযাদ! হানি করেন নাই? এ ক্ষেত্রে গবর্ণর-নর্ডলিটনের সত্যপ্রিরতাও 
প্রশংদনীয় ; যেহেতু, তিনি এতাদৃশ অপ্রিয় সত্য শুনিয়া কুন্ধ হন নাই) 
এর্জন্তই শাস্থে বলিয়াছে “অপ্রিয়শ্চ পথ্যশ্চ বক্তা শ্রোতাঁচ ছুল্লভঃ৮ অর্থাৎ 
অপ্রিয় অথচ পথ্য এন্ধপ বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই হর এ ক্ষেত্রে 
তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত আশুবাবুর আর একটি মহৎ দৃষ্টান্ত 
এই থে, তিনি পূর্সরককত কোন কার্য পরবর্তী কালে ত্রম বলিয়া বুঝিতে 
পারিলে অকুষ্ঠিত চিন্তে ভ্রম স্বীকার পূর্বক তাহা সংশোধনার্থ যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেও যে প্রয়াসী, তাহাও বোধ হয় . অনেকেই বিদিত 
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আছেন। ইহার নামই প্ররুত সত্য-আচরণ। যেহেতু, বিবেক সাহায্যে 
কেবলমাত্র মনে মনে সত্যাঁসত্য বিচার বিবেচনা দ্বারাই সত্যপ্রিয় হওয়। 
যায় না। দৃঢ়তার সহিত যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে 
অবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে যতই লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভয় বা নিজের 
মিথ্যা সন্তরম (প্রেষ্টিজ ) ক্ষু্ হওরার আশঙ্কা থাকুক না কেন, যিনি 
তাহাতে বিচলিত ও কর্তব্যত্রষ্ট না হুন, সেই ব্যক্তিই ষথার্থ সত্যপ্রিয় বা! 
সত্য-আচারী। অধুন! ভারতীর অধ্যাপকগণের মধ্যে নানা গুণে বিভূষিত 
দেশমান্ মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্তিতরাজ শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তরকরত্র মহাশয়ের 
মধ্যেও আমি এমন অনেক বিষয়ে সত্যপ্রিয়ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে ব্যক্তি 
সত্য বলিয়া যাহা বুঝিবেন, তাহাতে অটল। তাহার স্তায় একজন 
অদাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবশ্তই স্বাভাবিক হইলেও, 
তাহার সত্য-আচরণে আমি মুগ্ধ। এতভিন স্বীয় ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কৃতিবান্‌ পুত্র রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাছুর, ( বর্তমানে ইনি 
পরলোকগভ ) ইহার সত্যপ্রিয়তা ও সতযান্্তী সচক সদগুণাঁবলী চিরদিন 
ইহাকে এই বর্ধজগতেও অমর করিয়া রাখিবে। আর একটি মহাআার 
নামও আমি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না । ইনি বরিশালের 
শিক্ষার্ডরু বিশ্ববিখ্যাত আমার পরম শ্রদ্ধেয় ৮অশ্বিনীকুমার দত্ত। ইনি 
অল্লদিন হয় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দেশবাসীর পৃত অর্ধ্য লইয়া অনন্ত্রধামে 
গিয়াছেন। কিন্ত ইহার সদ্গুণ ও সত্যপ্রিয়তা দেশরাসীর চির আদর্শ 
থাঁকিবে। অতঃপর আমি আর একটি মনীষী ব্যক্তির নাম করিব, বিনি 
সাত আটটা ভাষাতে সুপত্তিত হইয়াও একাস্ত স্বধর্থ পরায়ণ, অথচ নীরব 
কন্মা ও সত্যের আদর্শ মুত্তি, ইহার নাম শ্রীযুক্ত হিরগয় মুখোপাধ্যায় বেদ 
বাচস্পতি। আমি ইহাকে সত্যপ্রণ বপিয়াই দনে করি। ইনি মুক্তাগাছ।র 
প্রশিদ্ধ নামা মহাপুরুষ রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী দহাশয়ের 


২৩৮ .. আজ-দরশন-যোগ 


ভূতপুর্ন মন্ত্রী। জমিদার ষ্টেট বাধ্য করিয়া দৃঢ়তার সহিত সত্যের 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা আমার জীষনে দ্বিতীন্ন আর কাহাকেপু দেখিয়াছি বিয়া 
মনে হয় না। তিনি যে নিজে একজন সতাতাধী কেবলমাজ্জ তাহাই নহে, 
তিনি নিজে সত্যাচারী, সত্যরক্ষক ও সত্যপালক। তিনি নত্যের লাঞ্ছনা 
কখন সহ করিতে পারেন নাই ) তজ্জন্ত সময় সময় তিনি অনেকের নিকটেই 
অপ্রিয়রূপে গণ্য হইয়াছেন সত্য কিন্তু নিরভীক। এজন্ত তিনি ব্যক্তিগত 
ভাবে নিজের আধিক উন্নতি সাৎনের সুযোগ নষ্ট করিয়া, শেষ জীবনে 
দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া লইয়ছেন ) তথাপি নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতি 
জানিয়।ও জ্ঞান-বিশ্বাবমতে সত্য হইত্তে বিচলিত হন নাই এবং অপর কেহুও 
তাহাকে বিছাত করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে অপর কোন মত্যাবলম্বীকে 
রক্ষাঁজন্ত মিথ্যার সহিত সপুখ ধংগ্রামে অগ্রবন্তী হইয়া। সত্যকে জয়যুক্ত 
করিতে সততই বদ্ধপরিকর দেখিয়াছি । পরন্ত ফোনক্ষেত্রে নিজের 
কোনরূপ ভ্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, অগ্ীনবদনে ভ্রম স্বীকার করিয়া, . 
তাহা সংশোধন করিতেও কদাচ কুষ্ঠিত দেখি নাই। এজন্ত আমি তীহাকে 
একজন সত্যবীর বলিয়া অস্াপিও শ্রদ্ধা করিয়া! থাঁকি। এতাদৃশ সংপাহসী 
লোক সংসারে প্রকৃতই নমন্তা। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামখ্যাত 
নির্ভীক দান-বীর (রাজা) শ্রীযুক্ত খ্রজেন্রকিশোর রাঁয় চৌধুরী মহাশয়ের 
সত্যপ্রিয়তা জগতবিখ্যাত ) কিন্ত এর মহীরুহ পার্খে আর যে কযেকটী 
পাদপ পরিশোভিত আছে, তন্মধ্যে ক্কষ্ণপুর অধিপতি স্বধন্দরপরায়ণ শ্রীযুক্ত 
স্বেন্্প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের নত্যপ্রিয়তা, সত্যানসন্ধিংসা ও. 
সত্যানিরভীকত! বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । জমিদার শ্রেণীর মধ্যে তাহার 
স্তায় সরল “মিষ্টভীষী ও অমায়িক বিশেষতঃ সত্যপোষক এবং ম্বধন্মপরায়ণ 
অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হঁয়। বর্ণাশ্রম ধর্ানুসারে আধ্যসস্তানগণ মধ্যে 
পুনর্ববার যাহীতে আধ্যাত্মিক ভাবের অনুপ্রেরণা সঞ্চার হইয়া, আত্ম-শক্তির 





্সমরিসাসসি্িসপসসসপস্ত পাপ বশ 





সত্য-ধোগে আয্ম-পর্শরন টস 


হি 








সাস্মিউপর ওর 


অভ্যুদয় হয়, তনিমি্ত সুরেন্দ্র বাবুর উৎসাহ অধ্যবসায় মদীয় এই “জ্যাক্- 
ঈর্শন-৫াগে ভর” সহিতও বিশেষ ভাবে জড়িত। স্বধশ্মরক্ষাকল্পে 
আঁধ্যাতিরক্ক বত্ব আবিষ্কারের চেষ্টার এবং তাহার এ সত্যান্থরাগ-রক্রিত 
সদৃগুণাবলী সর্ধত্র আদর্শনীয়। অবস্ত এরূপ আরও বহুলোক অগ্ভাপিও 
সংসারে নিশ্ডয় বর্তমান আছেন? কিন্তু আমি কার্ধযকীরণে ধাহাদের সহিত 
প্রতাক্ষভাঁবে সবন্ধবুক্ত, এ স্থলে তীাহাদেরই ৪81৫ টা নাম করিলাম মাত্র। 
আমাদের মা তগিনীগণ মধ্যেও যে এতাদৃশী সদ্গুণ সম্পন্ন প্রাতম্মরণীয়া 
রমণী না আছেন তাহা মহে। গাগা, মৈত্রেয়ী, মদাঁণসা, সাবিত্রী, 
গান্ধারী প্রভৃতি ও পরবর্তী যুগের মহা'রাণী অহ্ল্যাবাঈ বাণী ভবানী, রাণী 
শরংনুন্দরী বীাহারা মাতৃনামের মুখোজ্ল করিরা গিয়াছেন, তীহার। 
সকলেই মঙ্থাশক্তি সম্পন্না। তাহাদের সত্যনপ্ডিত সংযম, তিততিক্ষা, 
র্ষচ্যযার্দি যোগামুষ্ঠনে আমাদের মাতৃভূমি গৌরবান্বিতা । ইহাদের 
সত্যাচরণের মহিমা সকলেই অবগত আছেন। এ স্থলে সেই প্রাউংস্মরণীয়া- 
গণ মধ্যে আমি আর একটি মহাবিদ্তা স্বরূপিণী মহীয়দী মহিলার এাত- 
স্মরণীয় পবিত্র নামও সত্যের আদর্শরূপে উল্লেখ করা কর্তধ্য মনে করিতেছি। 
তিনি প্রপ্ুক্ত রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের রত্বগর্ভী 
জননী রাণী ৬বিদ্ভাময়ী দেবী চৌধুরাণী। তাহার সংযম. তিতিক্ষা, দাঁন ও 
্বধন্মপরায়ণত! মধ্যে সপ্টের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আমি যাহা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, 
তাহা অতীব প্রগাঢ় । সত্যবাক্য, সত্য ও সত্যাবলক্বীকে রক্ষা তাহার 
জীবন ব্রতপছিল। তাদৃশ সত্য রক্ষণে তিনি যে লকল চিরম্মরণীয় কীন্তি 
প্রতিষ্ঠা, করিয়া গিয়াছেন, তাহা! অনগ্ঠসাধারণ এবং স্ত্রী পুক্লষ উভয় শ্রেণীর 
মধ্যেই আদর্শনীয়। পূর্বোক্ত হিরগ্নয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্রিত্বকালে 
বরিতা রাশি মাতার নর্গুণরাশি যে মধ্যা-ভাস্করের স্ভায় কগগারে 
সমধিক -ভাবে উত্তাদিত হইয়াছিল ইহাও অবস্ত শ্বীকার্ধ্য। : 
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মণি-কাঞ্চনযোগ সচরাচর সম্তবে না। অধুনা আধ্যসস্তানগ্রণ মধ 
অধিকাংশ নরনারী সেই সতোর আদর্শ যেন ক্রমেই বিশ্বৃত হইতেছেন। 
ইহা ছুঃখের বিষয়) তদ্েতু--বর্তমান অবস্তায় আমি আর একটি 
পুণাপূতা ততব্জ্ঞানপরায়ণা জননীর নাম, এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিশেষ 
আবশ্তক বোধ করিতেছি । কারণ ইই।দের সত্যমঙ্ডিত ধর্মকর্মানুষ্ঠানের 
আদর্শে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের অনেক উতকর্ষ সাধন 
হইতে পারে। মানবের. বিশেষতঃ মাতৃজাতির অন্থকরণ প্রিয়তা 
স্বাভাবিক । পাশ্চাত্য আদর্শে যেমন তীহাদের মধ্যে অধিকাংশই মংযম 
বহ্ষচর্য্যাদদি ধর্মকর্ম বিশ্বৃত হইয়া আত্ম-স্থ ও বিলাসিতাকে আশ্রয় 
করিতেছেন, সেইরূপ তাহারা উচ্চ আদর্শ পাইলে, তাহার অন্থকরণেও যে, 
সহজে সংযমী হইয়া, ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন, ইহা আমি গ্রবসত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করি। কেহ কেহ হতাঁশ ভাবে বলিয়া থাকেন যে, নান! 
প্রকার চেষ্টা বা সভা সমিতি করিয়াও যখন সমাজ সংস্কার হইতেছে না? 
যখন দেশের অধিকাংশ নরনারীগণের অধঃপন্তনের গতিরোধ করা 
যাইতেছে না, তখন শেষ পীমার না পৌছান পর্য্যন্ত ইহাদের গতিরোঁধ 
করা জসস্ভব। আমি এই হতাশবাঁক্যে কখনও আস্থা, স্থাপন করিতে 
পারি না। যদিও পুরুষগণের পক্ষে বিজাতীয় কু-শিক্ষার সংক্রামকতায় 
কোন কোন স্থানে তরী উক্তির যথারতী প্রতিপাদন হইতেছে সত্য বটে, 
তথাপি মাতৃজাতি আর্ধ্যরমণীগণের উদ্দেশ্তে এ প্রকার উক্তি কোন মাতৃ- 
সম্তানই প্রযুজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন ইহা আমি মনে করি লী। কারণ 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস বে, আমরা বদি কোন সত্য পদার্থ অবলম্বনে ভরিষ্যৎ 
বিপদস্থঢক এ জধোগতি রোধের চেষ্টা করিয়া না থাকি, তবে আমরা 
কাহারও টগর দৌারেপ করিব:র ম্পর্ঘা করিতে পারি নী। একথানা 
রেলগাড়ী ৬কাণীধাম হইতে নোগগসরাই ষ্টেশন অভিমুখে দ্রুতগতিতে 





সত্য-যোগে আত-দর্শন ২৪১ 





পানা তিতা সপাস্িপিস্পানিস্দিরী পাপন স্পস্পসপ স্প্রে পরসপর _ পাসের পর এপি পাীপসপস্লি 


ছুটিয়াছে। মধ্যপথে এ ট্রেথখানির গতিরোধ করার জন্ত ডাকাডাকি 
ই|ক|ই[কি যত চেষ্টাই কর না কেন, যত পাপ-পুণ্যের বাক্যই বল না কেন, 
সে ট্রেণের গতি কিছুতেই রোধ হইবে না। পক্ষান্তরে আরোহিগণের 
নিকটেও উপহান্তাম্পদ হইবে । এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যৎ বিপদবার্তা-স্থচক 
মদ্দি একটি ,লাল রঙের নিশানরূপ “সত্য” অভিজ্ঞান ট্রেণের সন্দুখে 
কেহ ধরিতে পাঁর, তবেই দেখিবে ট্রেণের গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে 
আরোহিগণও তখন ভীতিবিহ্বলচিন্তে “সেই ট্রেণ হইতে নামিয়া তোমার 
সনিধানে আগমন পূর্বক ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে রক্ষা-সুচক সতর্কতার জন্য 
তোমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিবে। বর্তমানে আনাদের সমাঁজরূপ 
ট্রেণও বখন বহু আরোহী লইরা দেহাত্মবোধ বা অনংযমের পথে দ্রত- 
গতিতে ছুটিয়াছে, যদি প্রকৃতভাবে কেহ ইহা হৃদরঙ্গন করিয়া থাক যে, 
আঙ্মাছেল্র হিল্দুশন্্ বা হিল্জুলস্মাজক্ল ট্রে, 
নক্চাম্পীল্দপ্প স্মযুক্তিক্ষেত্র চ্হাড়িক্সা, ০োগল-নক্সাই- 
ল্পা লিপিন্ীত্ডা-অন্ডস্মুশ্ে ক্রভগতিত্ে চুছটি- 
"নাচছে 5 দে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য গ্রলোভন 
রা! ভয়শ্চক কেবল মৌখিক শান্ত্রবাক্য বলিলে উভ1ীর বিপথগাঁমিনী গতি কখনই 
নিবৃত্ত হইবে না। এরপ ক্ষেত্রে নিত্য সত্যপদার্য «মাত ভভ্তান্ন” 
্নিম্পাম্নভ্দস্প ন্নিগুন্ক অভ্িডিভ্ভ্তান্ম জল্মুশ্খে ঘন 
দেখিবে সমাজের বিপথগাঁমিনী গতি বন্ধ হইয়া যাইবে । আরোহিগণও 
তথন প্রবৃত্তিমুখগামী ট্রেণ হইতে অবতরণপুর্্বক তোনাদের নিকট আদিরা, 
তামাদের প্রদশিত এ নিবর্তক অভিজ্ঞান দৃষ্টে তোঁমাদিগকে পরিত্রীয়ক- 
স্বরূপ জ্ঞানে, কৃতজ্ঞতা স্থচক ধন্যবাদ প্রদান করিবে) সুতরাং নিতাত্য আত্ম- 
তব-ঙ্ঞান-রূপ নিবর্তক নিশান সংগ্রহ না করিয়া, ধর্ম সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, 


শিক্ষা-সংস্কার, শাসন-সংস্কার ইত্যাদি যে কোন সংস্কার দসংস্কার' বলিয়৷ 
১৩৬ 





২৪২ পু আত্ম-দর্শন-যোগ 


পপি শিপ প০ পা অপাস্টিপা তা সা ঈিপাপািশা পাপা 





শা্সিসপর িশিসিপসসসপ স্মিত 








শাসন তি শস্পিপা স্পা স্পা, 


মৌখিক চিৎকার কর না কেন, ত সভা, সমিতি, মজলিশ, প্রতিষ্ঠা কর 
ন| কেন, তাহা অনত্য বা অন্তঃসার বিহীন। অর্থাৎ সংঘম ভিতিক্ষা হীন 
অবশীকৃত ইন্রিয়-বিষয় পইয়া, কেবলমাত্র বাহংশ্মকর্মের অনুষ্ঠান ছারা 
প্রক্কতভাবে ধন্মকন্মের সংস্কার হওয়া সস্তব নহে। মেঘ হৃর্য্যকে আবরণ 
করিতে পারে সত্য, কিন্তু স্র্যকে দীপ্তিমান করিতে পারে না। সেইরূপ 
মিথ্যাও সত্যকে আবরণ করিয়া কিছুকাল রাখিতে পারে বটে, কিন্তু মিথ্যা 
সত্যকে প্রকাশিত করিতে পাঁরে না । সুতরাং সত্য নিদশনরূপ "আাতঞা- 
ভন্তান্ন' বলেই নিরৃত্িমুলক মংযম-তিতিক্ষা! উদয় হইয়া পরম মত্যস্বরূপ 
ব্রহ্ম বা মুক্তিলাভ হর । 
বর্তমান সময় বিনি অন্তান্ত বংকর্শানুষ্ঠানের সঙ্গে আত্মন্ঞান-পরায়ণ 
হইয়া হিন্দুসদাজমধ্যে প্রাচীন বে[গিখ্খধিগণের আদর্শে সেই আত্ম-তত্ব জ্ঞানের 
পুনরভূদর চেষ্টার আত্মনিয়োগ করিয়ছেন। ৬কাঁণীধামে ততছুন্দেশ্রে 
“তবাস-ভন্তান্ন-প্রলাস্িশ্নী 1৮ ও হিন্দু বিধবাগণের জ্ত 
“০আঅ!গেশ্বী ব্রন্দভষ্্য আশ্রম” প্রতিষ্ঠা বাহার অতুলকীর্ডি। 
এজন্য যিনি যথা সব্ধন্ব, বহু মুল্যবান সম্পত্তি, দেবোত্তর স্বরূপে অর্পণ করিয়া 
ংও ব্রদ্মচারিণী ভাবে এহিক সমস্ত সুখ ভোঁগ ত্যাগ করিয়াছেন, সামান্ত 
বন্ধল ( অলখেল্লা ) ধাহাঁর অঙ্গাবরণ, কম্বল ধহার শধ্যা ও উপাধান; 
আত্ম-দর্শন-যোগ আদর্শে সর্বদা যিনি যোগানুশীলনে নিরত] হইয়াছেন, 
তাহার নাম “যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা প্রমোদান্ছন্দরী দেবী চৌধুরাণী”। (১) 
ইনি মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদারগণ মধ্যে অন্যতম ধনশালী জমিদার 
গৃহিণী। ইনি জমিদীর স্বরূপে যে সকল দান ও ধর্ম দির অনুষ্ঠান করিয়|ছেন, 
অর্থাৎ ভারতীয় প্রায় সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ ও তদানুষঙ্গিক ভাবে ৬কাশীধামের 





(১) ১২৭৪ সালের ২৮শে আশ্বিন রবিবার লক্ষী পৃথিমা দিদে ইহার জন্ম হয়। 


সত্য-যোগে আত্ম-্দশন / ২৪৩ 


পম শিস্পিৎ্পা্ পাস্ম্পর্ স্পা সপ পরী সপ পপর পপ অপর 





পাগাকে হাতি দান, এবং অন্তান্ত তীর্চেও অন্তান্তি ভাবে যে সকল মহত্তর 
দানাপির অগ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহার নাম আমি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ 
যোগ্য মনে করিতেছি না। কারণ তদপেক্ষাও বৃহত্তর দান বহু রাজা, 
মহার|জ, ধনী, ধনব|ন গৃহিণী, অনেকেই করিয়া থকেন ও করিতেছেন । 
কিন্ত তিনিপ্র।জরাণী স্বরূপা জমিদার বা জমিদার গৃহিণী হইয়াঁও বে, ত্যাগের 
আদশে আধ্যাখ্িক বা আত্ম-জ্ঞানের পথে সংযম ব্রহ্গচর্য্যাবলম্বনে “আম্ম-দর্শন- 
ঘোঁগ” আশ্রয় পুর্র্বক সতত বোগানুণীলনে নিরন্তা হুইরাছেন, পরন্ত জীবের 
এরহিক পারত্রিক ছুঃখ নিবৃত্তির পর্থাস্ব্ূপ “আত্ম-জ্ঞান-প্রদয়িনী” সভা ও 
“ষে!গেখরী বরন্ষচর্যা-আশ্রম” প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন যোগিখষিগণের আদর্শে, 
শাক্স/হুমোদিত ভাবে আর্য নর নারীগণকে আধ্যাত্মিক তব বা! 
যোগ শিক্ষা প্রদানের জন্ত উত্সাহিতা হ্ইয়া, উক্ত প্রকারের 
জ্ঞানাগ্রশীলকদিগের জীবিকা! নির্ধাহার্থে যথাসাধ্য আথিক সাহায্য 
প্রশ্দীনের মহদন্্।নে ব্রতী হইম্মাছেন এবং তদর্থে আত্মশক্তি সন্যগরূপে 
সমর্পণ পুর্ব্বক যিনি অচল অটপ নিভাঁকভাবে একমাত্র সত্যের উপর নির্ভর 
করিয়া যৌগবল-আশ্রয়ে, সত্যান্থদরণে আস্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন ; তাহার সেই 
সত্য নির্ভরতা ও সংসাহসের জন্তই প্রাতঃম্মরণীয়া স্বরূপে এস্কলে তীহাঁর নাম 
সত্যের আদর্শে উল্লেথ যোগ্য মনে করিয়াছি । কারণ তাহার এ সকল 
সত্যনুষ্ঠানে বর্তমান সময় আধ্য-জ।তি-মধ্যে এক নব যুগের সুচনা হইয়াছে । 
ইহা কেবল আমার বাঁকা নহে; দেশ বিখ্যাত খষিকল্প মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় উক্ত যোগেশ্বরী মাঁতাকে 
লক্ষ্য করিয়া, অনেকদিন পূর্বেই আত্ম-জ্ঞান-প্রদাঁয়িনী সভায়, এই সত্যের 
বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, “মা! তোমার ন্তায় মহাঁশক্তি যখন 
আধ্যাশ্মিক-তত্ব,বা যোগান্ুশীলনে আত্ম-নিয়োগ করিয়া, আত্ম-জ্ঞ!ন প্রচারে 
ব্রতী হইয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, পুনরায় আধ্যাত্মিক মুগেরই সময় 


২৪৪ আত্ম-দর্শন-যোগ 


৭ ও পাস 


আসিয়াছে।” উল্লিখিত বিষয় সেই মহাপ্রক্কৃতির বর পুভ্রেরই শুভাকাঙজ্ষা 
'বা বাক্য সফলতা | শ্বধন্ম-পরাঁয়ণ আ্য নর নারী বিশেষত: মাতৃগণকে 
এতাদৃশ মহান্‌ সত্য প্রবর্তনের অনুষ্ঠানে আত্মশক্তি নিয়োগ করিবার উদ্দেস্রেই 
আস্ম-দর্শন-যোগে সত্যের এই আদর্শ একটু বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শন করার জন্য 
আমি কতিপয় মাত কর্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি' এবং কর্তব্য 
বলিয়া মনে করিয়াছি । কিন্তু এস্থলে তাহা সম্যকৃপ্রকটিত করা৷ অসপ্তব। 
তাহার স্বাভাবিক গুণাঁধলী পুর্বে যে সকল বিষয় মহাঁজনগণ কর্তৃক নানাভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিম্মীত্ নত স্বূপে “আদর্শ যোগ জীবন” 
খণ্ডে বিবৃত হইবে । 
বর্তমানে সত্যবর্জিত আত্মাভিমানীর সংখ্যা দিন দিনই বদ্ধিত হইতেছে। 
“প্রতিজ্ঞা কল্পতরু সাহসে হূর্জয় ; কার্ধ্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ ।” 
এঁ সকল কাপুরুষগণ সত্যের ভাব, সত্যের আদর্শ, সংঘমের মহিমা, সৎসাহসের 
অপ্রতিহত শক্তি, বিস্থৃত হইয়া, অতি সামাগ্ত বিষয়ের জন্যও মিথ্যা বাক্যে, 
মিথ্যাআচরণে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে, কিছু মাত্রও কুষ্ঠিত হয় না। মিথ্যায় 
তাহাদিগকে এমন ভাবে আবুত করিয়াছে যে, সত্য বলিয়া যাহা মনে মনে 
বিশ্বাস করেন, তাহাও কার্ধ্যতায় ব৷ আচরণে কিম্বা মৌথিক বাক্য ঘর 
স্বীকার করিতেও যেন তাহারা সতত কুন্ঠিত। এই ভাবে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রলোভনে, অথবা সৎসাহদের অভাবে, জানিয়া শুনিয়া জ্ঞান 
বিশ্বাদ মতে তাহারা যে কত প্রকারে ধর্মের পরিবর্তে--অধর্মম, কর্মের পরিবর্তে 
অকর্ধ, সত্যের পরিবর্তে-_অসত্যের আচরণ করিতেছেন তাহার ইয়তা নাই। 
ছুই দ্রিনের জন্য অনিত্য মানব দেহ ধারণ করিয়া বাহার! অসভ্য পরায়ণ ও 
অসংষমীভাবে দৈহিক ভোগ-লালসার মোহে আত্ম-বিস্বত হইয়াছেন, বাহারা 
আত্মত্রম বুঝিরাও বুঝিতেছেন না, অথবা বুঝাইলেও বুঝিতে বা ভ্রম 
ংশোধন করিতে প্রয়।দী হন না, তাহারা ইহা নিশ্চয়ই মনে রাখিবেন যে, 





সত্য-যোগে আত্ম-দর্শন ৃ ২৪৫ 





পিসি পাপ পা সিল পসপিপসিতাতি পাটি ০টি সিসি স্পা স্পা পাপা লী খিস্তি ২ পাটি পাটি িসিশিস্ি পাপা শী পিসিপশিউিলীসিতশি পাটি পসপির পাস পরি শার্ট শি 


“এই ভোগ দেহাবসানে সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণে একদিন কৃত কর্মের হিসাৰ 
নিকাশ দিতে হইবেই হইবে ।” সেখানে বিদ্ুমাত্রও মিথ্যা বলিক্সা কেহ 
পরিত্রাণ পাইবেন না। সত্য ও সংযমের অভাবে সেখানে দেহের অহঙ্কার, 
ধনের অহঙ্কার, রীপের অহঙ্ক।র, অহঙ্কারের অহঙ্কার সর্ব প্রকার অহঙ্কারই চূর্ণ 
হইবে । দে সংবমনী পুরী ) দেখানে সত্যের নামে মিথ্য চরণ করিয়! নিস্তার 
পাইবাঁর জন্য “সত্যং প্রয়াত প্রিয়ং ক্র” ইত্যাদি খাঁটিবে না। সেখানে 
সত্য গেখপনোদেশ্রে ছুর্বলকে পীড়ন বা পীড়নের ভয় প্রদর্শনে নিস্তার 
শাওয়া যাইবে ন1। 


*বৈবস্বতী সংযমনী জনানাং 
যত্রানৃতং নোচাতে যত্র সত্যম্‌। 


যত্রাবলা বলিনং যাতয়ন্তি 1৮ 
( মহাভারত অন্থুশীসন পর্ব ) 


জীবদিগের সংযমন জন্য যমরাজের যে স্থান আছে, সেখানে কোন প্রকার 
মিখা। কথিত হয় না। সর্ধদা সত্য বিরাজমান রহিয়াছে, যথায় প্রবলগণকে 
ছুর্বলেরা যাঁতনা দিতে পারে । অতএব দেহ বর্তমানে সেই সত্যকে 
আশ্রয় করিলে, দেই দতোর অন্থগামী হইলে, দেই একমাত্র সত্য স্বরূপ 
পরনাআ্মার চিন্তায় দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কর সমস্ত উৎসর্গ করিভে 
পারলে, একমাত্র সেই পরম সত্যবলেই ইন্ট্িয়-বিষয় ও চিত্ত-বুস্তি 
আপনা হইতে সংযত হুইয়!, “আত্ম-দর্শন-যোগ”-যুক্ত অবস্থা লাভ করা যায়। 
হদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তখন যাহা চিন্তা করিবে তাহাই সিদ্ধ হইবে; 
যেকোন ধাকা বলিধে, ধাহাঁকে আশীর্বাদ অথবা অভিসম্পাত, যাহা করিবে 
তাহা সত্যে পরিণত হইবে । কোন পীড়িত ব্যক্তির রোগ মুক্তি বা দীর্ঘায় 


২৪৬ আত্ম-দর্শন-যোগ 





শা্িপরাসসিপাস্সিপা পিপিপি স্পাশিপস্িপাস্িপস্পাপস্িস্িস্পসপপিস্পসপসরসপ পপর স্ট সর্ষি 


হুচক বাক্য বলিলে তাহা! নফল হইবে। এ সম্বন্ধে মহষষি পতগঞ্রলি 
ঝলিয়াছেন_- 
“সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্রম্৮ যোগ সুন্তর। 

যখন সত্যব্রত হৃদয়ে প্রতিঠিত হয়, তখন নিজের বা অপরের জন্য কোন 
কর্ম না করিয়াও ইচ্ছামাত্র সমস্ত ফল লাভ হয়। স্থতরাং প্রককৃতভাবে 
সত্যের মূলতত্ব অবধারণ জন্য “আত্ম-দর্শন-যোগ” 'আশ্রয় করা কর্তব্য । 
এ স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্তক ষে, লে!ফের হিতকল্পে সত্য 
সম্বন্ধে যে সকল বর্জিত বিধি আছে, তাহা অবশ্র পাঁলশীয় বিধায় নিবে 

গ্রকটিত হইল-- 


"ন নর্দাযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীযু রাজন্‌ বিবাহকালে। 
প্রাণাত্যয়ে সর্ববধনাপহারে পঞ্চামৃতাহুরপাতকানি ॥৮» 


্্রীভেনাক্লিগেন্স লুক্কাক্িক্েত কাজল্ব্রোন্ছে। 
নিবলাহক্গাালে, ক্ষোন্ন জ্ঃক্িন্লি প্রা লল্কা কলে, 
বগাহাল্র শু হন্মবত্জ হব্রপ হইত্তেছেে এপ হ্গানেন, 
এই পচ প্রকার অবস্থায় অনৃতবাক্য প্রয়োগে ধর্ম নষ্ট হয় না। ইহাও 
মহধি যাঁজ্ঞবক্যের উপদেশেরই অন্তর্গত । অর্থাৎ প্রাণিগণের হিতোদ্দেগ্রেই 
ইহা শীন্ত্রবিধান বলিয়া গণ্য । অতএব সত্যই আমাদের বল, সত্যই 
আমাদের রক্ষক, সত্যই আমদের পালক, পরন্ত সতাই আমাদের সমহাঁরক 
বা লয় কারক । স্ৃতরাং আমাদের অনুক্ষণ ন্মরণ রাখিতে হইবে__ 

| “সত্যং বলং কেবলম্‌ ॥” 
তাহা হইলে একমাত্র সত্য-যোগেই “বা ক্-চস্পম্নি* লাত হইবে। 









ভিভীক্স শুক্র 
দশম প্রকরণ । 


অভ্ভেক্ম্লোগে আজম-ঙগেশশন্নি | 
“আস্তেয়” সংযমের একটি প্রধান অঙ্গ উহার অপর নামি অচৌর্ধ্য। 
মন পবিত্র ও ইন্দ্রির-বিবয় সংঘত না হউলে অচৌর্ধাভাব প্রতিচিত হয় না। 
পরস্ত কায়মনোবাঁক্যে অচৌর্যয ভাঁব প্রতিঠিত না হইলেও “আত্ম-দর্শন-যোগ” 
লাভ হয় না। মানসিক পবিত্রতা বক্ষাই অস্তেয় বাঁ অচৌর্ধ্য সধনার শ্রেষ্ঠ 
অবলম্বন । বিষয় বৈরাগ্য ভিন্ন মানসিক পবিভ্রত রক্ষা বাঁ অস্তেয় সাধনা সম্ভব 
হয়না। এ নিমিত্ত ইক্ডিয়বৃত্তিকে বাহবিষয় হইতে অন্তন্ুখে আত্ম লক্ষ্যে 
একাগ্র করিতে হইবে। কামনা-লালসা-যুক্ত কর্মীরা মন একাগ্র এবং 
ন্ধিযবৃত্তি কখনও বশীভূত হইতে পারে না। 
স্বান্বেক্ডিয় গ্ুবৃতোৌতু শান্তায়াং বিষয়েষু হি। 
রাগ ওৎস্তৃক্য মাত্রেণ তৃতীয়ং যত্র চেতসি ॥ 
ইহত্য এব যে৷ ভোগঃ দ্রিব্যো ভোগশ্চ বো মহান্‌। 
বশীকারাখ্য বৈরাগ্যং বৈতৃষ্ত্যং তত্র তত্র যু॥৮ 
সাংখ্যকারিক! । 


২৪৮ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 








পা শসিতাস্সতা সপ স্পিস্ততবাি স্মার্ট স্মিত স্মপসরপপসমসস্সস পস ০ ৬ পপ 


বিষয় হইতে বাহোক্ড্রিয় নিবুত্ত হইলে, যখন রাগ (অনুরাগ ) কেবল 
চিত্তে একমাত্র আস্ম-লক্ষ্যে গংস্থকারূপে থাকে, তাহাঁকেই একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য 
বল! হয়। পরস্ত ইহলোকের যে ঈমর্ভ অনিত্য ভোগ অথবা মহান্‌ দিব্য 
ভোগ, তাঁছাতে যে সম্যক বৈতৃষ্য তাহার নাম বনীকার বৈরাঁগ্য। একমাত্র 
আত্ম-লক্ষো ইন্দ্রির-বৃত্তির এতাঁদুশ একাগ্রতা ও বশীকারিতা স্থিত হইলেই 
অন্তের ( অচৌর্ধ্য ' যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া. প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য বলে “আত্ম- 
দর্শন-যোগ” লাভ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র অপরের টাকা পয়স! ও জিনির্ষ 
পত্র চুরি না করিলেই যে অচৌধ্যভাব রক্ষ! হইল তাহা নহে। অপরের তাদৃশ 
জিনিষের প্রতি লোভ জন্নিলেও তাহা মানসিক চুরি বলিয়া গণ্য! সহ'ল্র্রা 
হ্সিথ্যা জ্ঞানে অপ্পল্ডেক ন্িল্দা বুচুতলা হলে 
আ্আহাক্রাও্ড চেজাল্র। যেহেতু তাহারা অপরের সুনাম অপহরণ 
করিতেছে । কোন উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার না করাও চৌর্য্যবৃততি 
বলিললা গণা। কারণ তন্বারা উপকারী বাক্তির সদ্গুণ অপহরণ করা 
হইতেছে । ক্রোধ-রিপুর উত্তেজনা দ্বারা অপরের শাস্তিই যে অপহৃত হয়, 
কেবলমাত্র তাহাই নহে, তন্বারা স্বীয় আত্মার শাস্তিও অপহরণ করা হয়। 
একমাত্র মিথ্যাবাকাদ্বারা যে কত লোকের কত প্রকারের সম্পদ অপহরণ 
কর! হইতেছে ও হইয়া থ|কে তাহার ইয়ত্তা নাই শাস্্রাধ্ুপারে স্বধর্মোচিত 
ভাঁবে যত প্রকার কর্ম কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, এ সকল কন্মেরই মুল 
“আত্ম-জ্ঞান” ৷ সেই আত্ম-তত্ব-জ্ঞান আশ্রয় বাতীত ধাহরা শ্থেচ্ছাচার ভাবে 
শূন্ঠে ইষ্টকালয় নিশ্মীণ স্বরূপ কর্মের আড়ম্বরাহুষ্ঠান করিয়া মানবের স্বভাব্জ 
কন্মের প্রতিকূলতাঁচরণ করেন ১ যাহার! ইষ্ট বা উপান্ দেবের প্রর্তি লক্ষ্য ও 
একাগ্রতার প্রতিকূলে ইন্দরিয়-বিষয়-বিমুগ্ধ কর্শোর অনুগামী হন, তাহারা 
ধর্মীপহারী। চিরজীবন কর্ম করিয়াও তাহারা তত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন না। তত্ভ-ভ্ান ভিন্ন "“অচ্চ্গীশ্র্য হা অভ্ভেস্” 


অন্তৈয়*যোগে আম্ম-র্শন ২৪৪ 


সাস্পা সিসি প্সপপা শসা *পা্প্ম শি পিপি, পপাস্িণ ৭. পোসিস্পি শিপ পি পরি পাশ এ ২ পাট পির সিসি 


প্রতিষ্ঠাস্ক চে হা মাত | তব-জ্ঞান প্রভাবেই ন্জিয় ও 
রিপুগণ ব্রহ্ধাগিতে প্রজ্জলিত হইয়া) শ্রদ্মতেজে ইন্জিয়-বিষয়-নিরত চিত্রের 
শুসংস্কার সাধন করে। এ জন্ত প্রকৃত পক্ষে যাহারা আত্ম-জ্ঞান-যোগ- 
পরায়ণ তাহারা সহজেই চিত্তজয়ী হন। কোনরূপ কলুষ-বৃন্তি তাহাদের 
চিত্তকে আশ্রয় করিতে পারে না। তশ্নিবন্ধন যোগিগণের অন্তঃরণ 
আধ্যান্মিকসস্তাপে স্বাঁভাবিকই অচৌর্ধয বৃত্তি-সম্পন্ন। যেহেতু আধ্যাত্মিক 
ভাবোদয় ভিগ্ন যোগী হইতে পাঁরে না । পরস্থ আধ্যাত্মিক ভাবো দয় হইলে 
ইন্দ্িয়-বিষয়-অপরিগ্রহ অবস্থা সততই প্রতিঠিত হ্য়। তত্বারাই টি 
জন্তা লা ন্লোনাস্ণ হহয্সা থান্চে। এ সঘন্ধে শাস্ত্র 
উক্ত আছে-_- 

"অধাত্-বিষ্ভাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এবচ | 

বাসনা-সংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্‌। 


এতাস্ত যুক্তয়ঃ পুক্টাঃ সন্তি চিন্ত জয়ে কিল ॥” 
খোগ বাশিষ্ঠ। 
অধ্যাত্মবিদ্তায় দুটতর অভা।স, সাধুসঙ্গ, বাসনতা1গ, এবং প্রাণ নিরোধ 
( প্রাণায়াম ) এই সমস্ত অবিচ্ছেদ ভাবে নিয়ত অভ্যন্ত হইলে তাহ।র নিত 
জন 1 হমনোন্নাস্ণ সংস|ধিত হ্ইয়। থাকে । 
"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ % পাঁতপ্জীল দর্শন | 


তাহা হইতেই চিত্ত প্রকাশের আবরণ ক্ষ হইয়! যাঁয়, এই ক্ষয়ের নামই 
রজস্তমোগুণ নাশ। মুতরাং রজন্তমোগুণ নাশ হইলেই চিত্ত সতিক ভাবে 
উজ্জল হওয়ায়, তাহাতে সমস্ত জ্ঞানের প্রতিবিষ্ব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। 
তখন আর ইন্দ্রিযগণ অনিত্য বিষয়, পরিগ্রহ করিতে প.রে না। তাদবহীত 


৫৩ 


জলা মা 





পশম সস সি 


নির্মল চি চৌর্ধবৃত্তি বা পর দ্রব্যের প্রতি স্পৃহারও কোন আশঙ্কা থাকে 
লা। উহ্বারনামই অন্তেয়। অস্তেয় সম্বন্ধে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়|ছেন--- 

"কম্মণ। মনসা বাচা পর দ্রেব্যু নিস্পৃহা । 

তস্তেয়মিতি সংপ্রোক্ত মৃষিভিস্তত্বাশিভিঃ ॥৮ 

কায়মনোবাক্যে পন্সভ্রলোল্প প্রতি ম্মে নিজ্০পুহ।, 

তত্বদরশা খধিগণ তাহাকেই অস্তেয় বলিয়া থাকেন। সুতরাং কোন কার্ধয 
কায়মনোবাঁক্যের ষহিত অনুশীলন করিতে হইলে দৈহিক বল প্রয়োগে কেবল 
মাত্র সেই কর্মের অগ্রষ্টান এবং বাক্যবন্ধ করিলেই কায়মনোবাক্ে 
কন্ম সম্পন্ন হয় না। মনে রাখিতে হইবে এ উভয়ত্্র কন্ম পরিচালকই 
“মন” | ম্ৃতরাঁং মনকেই দর্ধ।গ্রে ঈপ্সিত কর্ান্ুগামী করিবার জন্তই 
কন্মান্ষ্টানের পূর্ণ পে ভাবে *নঃ ঘংএম করা শান্ত্রোপদেশ। মন সংঘত 
হইলেই, সগস্ত ইন্্রির় ও রিপুগণ আপনা হইতে সুসংধত হঈরা আদিবে। 
এ নিমিত্ত জ্ঞানেচ্ছ,গণ “মনকে” আত্মযুক্ত ভাবে সংযত করিতেই বিশষরূপে 
চেষ্ট] করিবেন। 





“মনোবৃত্তিং স্থসংযমা পরমাত্মনি পঞ্চিতঃ। 
ুদ্ঘ'যাধ্যায়াত্মনঃ প্রাণং ভ্রবোন্ম্মধ্যে তবানঘে ॥৮ 
যাক্বন্ধ্য | 
হে অনঘে! পণ্ডিত ব্যক্তি পরমাম্মীতে মনোবৃত্তি স্থসত্যত করিয়া 
অর্থাৎ সংষগচিরণ-যোগযুক্ত হইয়া মূদ্দ-যাস্থানে ভ্রযুগলের মধ্য প্র।ণকে ধারণ 
করিবেন। ন্তরাং সদ্গুরণদিষ্ ভাবে মনোবৃত্তি পরমাত্বায় যোগ-যুক্ত 
রুরিবার কৌশল অবগত না হইয়া, দেহাজ্সবোণ্ধে েলিজল 
ফেহেল উজ্পল্রে জল এপ্রন্মোগে ল্চান্ন এ্রস্গাল 
চন৪ক্নক্ম-তাচ্ডপা সিদ্ী ছল্স আ। অতএব আত্মজ্ঞানযুক্ধ 


পাপে 


অস্তেয়-যোগে আত্ম-দর্শন , ২৫১ 


ছি লি পাস সিল স্পস্পা্টিি পা ৬ সিল ডিএ ই পাটি স্» শা৯পর্পিস্পাস্পাপী পরী সস্তা প্ইপর্ 


কম্মহ চিন্ত সংযমের মূলতন্ব। আত্ম-জ্ঞানযুক্ত দৃঢ় নিশ্চাস্িকাবুদ্ধি বলেই 
মনে অনচৌর্য্য-বৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবস্থায় সাধক বা! যোগীর নিত্য 
আবশ্তকীয়কোন বিষয়ের জন্যই চিন্তা করিতে হর না) তখন ভগবান্‌ 
স্বয়ং তাহার “যোগক্ষেম” বহন করিয়। থাকেন। এ জন্তাই যোগশান্তে 
উক্ত হইয়াছে__ 


"আস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্্রোপস্থানম্” যোগ সুত্র। 


ইচ্ছা 


অচৌর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই যোগীর নিকট ইচ্ছা মাত্র সমন্ত ধন বনু 
আসিয়। থাকে । সুতরাং ধাহারা উদ্রের চিন্তার জগ্ঠ সকল অকার্ধা 
করিতে বাধ্য হন এরূপ বলিয়া থাকেন, তাহার! শান্ত্রবাক্যে প্ররুতভ|বে 
বিশ্বাস করিয়া কায়মনোবাকো চৌর্ধ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক, সংবশী হইতে 
চে] করুন ৷ “আত্ম-দর্শস-যোগ” শাঁভ কারিতে পারিলে তাহাদের আর কোনি 
বিষয়ের জন্যই চিন্তা করিতে হইবে না । আম্মদর্শন-বোগ” প্র/গিগণ মনে 
একটি কথা বিশেষ ভাবে দৃঢ় বাথিবেন বে, আত্ম-দশন-যৌগপথে, যতই 
তাহ।রা সেই ব্রন্ষবিনদ্বরূপ, পরমপুরুষের সাঁহত হুক্ত হইতে চেষ্টা'কবিবেন, 
প্রকৃতি ততই তাহাদের অন্ুগামিনী হই! সেবিকা স্তায় স্বীয় অক্ষয় ভাগার 
হইতে যথাবশ্তকীয় বস্ত প্রদানে, নিয়ত তীহাদিগকে ভূলহিতে চেটা করিবেন । 
এইটি প্রক্কতির স্বাভাবিক নিয়ঘ। চি রা প্রক্কতি হইতে যতই বিমুক্তু 
হইতে চেষ্টা করিবেন, প্ররূতি ততই তীহাঁকে বিষুক্ত রাখিতে বদ্ধপরিকর্প 
হইবে। কিন্ত গ্রকুতি যখন দ্েখিবে রা আর তীহার অপরা বা অবিদ্তা 
শক্তিতে অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে কিছুতেই মুগ্ধ হইতেছেন না, তখন সে পরা 
রা মহাবিদ্ভাবূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া যোগীর “আত্ম-দর্শন-যৌগের* সহায় 
স্বব্ূপে, স্বীর জ্যোতিন্ময় চিংশক্তি, এমন ভাবে সাধকের মানমক্ষেত্রে 
উত্ভতাদিত করিয়া দিবে যে, তাহার & দিব্য জযোতিঃশক্তিতে যোগী সহন্তে 


২৫২ | শাত্ম-দর্শন*যোগ 


সপ পাটি লালসা সিকি সাপ 





পা্া্পাশাস্পাস্পাস্পাপা্পাস্পাশাসপাপাস্পি্পাস্পিিসিপাস্পা্িাস্পাপাস্পিিতা পাপা তাসিািপাছ পপ পাপা পাপা পো ০ এশ্ছি পি লা শী শত 


ণআম্ম-দর্শন” লাভের অধিকারী হইয়। “সচ্চিদান্দময়” ভাবে বিভোর 
হুইবেন। ইহাই অন্তেয়-আচরণের চরমৌতকর্ষ তত্ব । 


সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আমরা নিবৃদ্তিপথে যাইব । স্ৃতরাঁং 
গ্রবৃত্তি যাহাতে আমাদের চিন্ত আকর্ষণ করিতৈ না পারে, তজ্জন্য প্রবৃত্তি- 
মার্শের বিরুদ্ধ ভাব অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গের শমদমাদি ভাবগুলি কায়মনৌবাক্ো 
₹ঢ়ভাবে আমাদিগকে ধারণা করিয়া অধশ্তই রাখিতে হইবেই হইবে । 
ইঈহারই লাম মনের উপর শক্তি পরিচ।লনা । এই প্রক1র মনের উপর 
শক্তি-পরিচালনা করিয়া সতত মনকে স্থির রাখিতে পারিলেই, আমাদের 
সব্বপ্রকার সংখম আপনা হুহতেহ নিদ্ধ হ্হষ্পা, চিত্ত অন্তেয়যোগে অবিরত 
ভাবে “তমাজআ-র্শন-ম্যোগেক্ড” অনুগামী থাকিবে । 





ভিরভীম্স্ল্র 
একাদশ প্রকরণ । 


ব্রন্াচ্শ্ত্য-কোগে আক্ঞ-ঙ্গশ্ন্নি। 
ইন্্িয়বৃত্তি সংযমপুর্্বক গুরূপদিষ্ট ভাবে একমাত্র আস্ম-তত্ব-অন্ুশীলনের 
নামই ত্রহ্ষচর্য্য | শাস্ত্রে উক্ত আছে।-_ 
“কম্মণা মনসা বাচা সর্ববাকস্থীত্্‌ সর্ববদা | 
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রঙ্গচ্ধ্যং প্রচক্ষ্যতে ॥৮  যাজ্ভবন্থ্য | 
সর্বত্র ও সর্বদা সকল অরস্থাতেই কায়মনোবাক্যে মৈথুন ত্যাগকেই 
রহ্মচর্যয বলে। সুতরাং এতন্বারা দেখা! বাঁয় যে, মৈথুন একমাত্র ইন্দিয়- 
বিশেষের কার্ধ্য নহে। এজন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “ন মৌঁক্ষং শিশ্ননিগ্রহং” 
সমুদায় রিপু ও ইন্ড্রিয়গণেরই মৈথুন আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহ্বা, 
হস্ত, পদ, গাত্র, দত্ত, ওষ্ঠ এবং কাম ক্রোঁধাদি বিপুগণ যে যে বিষয়েতে 
অনিত্যন্থখের আসঙ্গ লিগ্মায় আনন্ত, তাহার পক্ষে তাহাই মৈথুন তুল্য। 
অনিত্য মায়া, মোহ, স্বেহ, ভালবাসা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, প্রভাবে 


২৫৪ $ 'আত্ম-দর্শন-যোগ 


শিস পপর লাল পাস স্সিপাস্স ১ পাস পাসিপি পাপা পা পাস্পািলা সপ লোপা পারি পপি তো সস পিএ, 


মন অন্ঠান্ত ইন্দরিয়-বিষয়ের সহিত সতত যুক্ত থাঁকিক্জা৷ কার্য্যশীল হুওয়াঁয়, 
মন সর্ধত্র মৈথুনাসক্ত | ইন্কাই মানবের মৈথুন।বস্থা। আত্মজ্ঞানবুক্ত সংবম 
অভাসে মনকে ইক্ত্রিরসঙ্গ রহিত করিয়া, একাগ্রভাবে সতত আত্মযু্ত 
রাখিতে পারিলেই মনসহ সমস্ত উন্দিয় ও রিপুগণের মৈথুন ত্যাগ হয়। 
এই জগ্তই মনের বহির্নুখটি বন্ধ করিয়া, অন্তন্দখে পরমাক্মতত্বে বা রহ্গে 
বিচরণশীল করার নামই ব্রহ্চর্ধা বা স্বধন্ম রক্ষা । এই উদ্দোশ্তেই নিষাম 
তাবে আধ্যান্সিক তত্বানুশীলনবে!গে সন্ধা-পুজ! প্রতৃতির অভ্যাসরূপ নিত্য 
কর্মের বাবস্থা হইয়ছে। মাঁনস-কন্মী ভিন্ন কেবলমাত্র স্থল বা বাহ্- 
কর্মারুঠানে কোটি কোটি জন্মেও মনঃসংযম সাধিত হয় না । মনঃদংযম ভিন্ন 
উন্ত্রিররং্ঘম কিছুতেই হইতে পরে না। পরস্ক ইন্দ্রিয-সং্যম ভিন্ন নিষ্কাম 
বাহাকর্ানুষ্ঠ।নের অধিকারী হওয়ার চেষ্ঠা, ছুরাশা মাত্র। এজন্য পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, মনে'রূপ ছুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিতে পারিলেই, দেহরূপ 
কুরুক্ষেত্র, সাঁধনসমরে জয়লাভ হয়। একমাত্র মন£সংধম করিবার জন্যই 
যত কর্ম। অর্থাৎ আসন, প্রাণায়াম, প্রতাহাঁর, ধারণা, ধ্যানাঁদি অভ্যাসের 
প্রয়োজন । অভ্যস-যে'গে মন স্থির করিতে পারিলেই, এতলচ্ঘার্ধি" 
ভ্ভাজে আজ্া-র্শন্ন”? লাভ হইয়া থাকে। তখন মন আত্মযুক্ত- 
ভবস্থায় আধ্যাত্মিক তাপে সন্তপ্ত হইয়া ভর্ভিত বীজতুল্য” পক্বস্থা 
প্রাপ্ত হইলে দে আর অপরাপ্ররতিযুক্ত অর্থ|ৎ বহিন্মুথগামী ইন্দরিয়-বৃত্তির 
আকর্ষণে মুগ্ধ হয় না। সুতরাং মন ছাঁড়িয়া ইন্দরিয়বৃত্তিও যথেচ্ছাচারীভাবে 
আর বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে পারে না। পরন্ত আধ্যাত্মিক তাপযুক্ত 
মনের সন্তঁপে ইন্দ্িবৃত্তি আপন! হইতেই সংযত হইতে বাধ্য হয়। ইহাই 
“্্ষচরযয প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ |” ইহার নামই প্ররুত সংযম বা ব্রহ্মচর্ধ্যশীল 
জিতেন্্িয় অবস্থ।। এজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বহিরঙ্গ সংযম, 
ব্র্মচর্য্যান্থণীলনের বিধায়ক নহে; তবে আংশিক সহাঁয়ক বটে। কিন্তু 


স্পস্ট পাম্প, পরত 





ব্ধচর্্য-যোগে আম্ম-দর্শন ৃ ২৫৫ 


-লো স্পস্সিশিসনরস্ৎ “পসরা সপশিসস্টি পাস পাসিপাসিসপাসসিত ৬ পাতি সপাসিিসিনিপিসিপাসি ছি তাসিপা সস, 





একমাত্র দৈহিক কঠোরতা দর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। আম্ম-জ্ঞান-বে'গে 
ম|নব ব্রহ্মগরধ্যধীল হইতে চেগ্া করিলে বাহিরের স'যম আপনা হইতেই 
আপিয়া থাকে। আর বাহিরের অনুষ্ঠান লইয়া থ!কিলে চিরজীবনেও 
ব্ষবিচরণণীল হয়া বায় না। স্বৃতরাং মাননকর্ই ব্রক্গচর্ধ্য অনুশীলনের 
সর্প্রথম.ও প্রধান কর্ম। মন ঠিক হইলেই সমস্ত ঠিক হটবে। জ্ঞানের 
দ্বরাহই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, আলো জাপিলেই অন্ধকার দুর হয়) বাহা- 
অনুষ্ঠানঘ।র! মন্ধকার নিবৃত্তি করিয়া, অন্তরে জঞ)নালোক 'জালিবার চেষ্টা 
দুরাশা মাত্র। এ নিমিত্ত মানপ-পুজা দ্বারা সর্ব গ্রে মর্নকে আন্ম-যোগবুক্জে 
সমাহিত করিবার টেষ্টারূপ সন্ধ্যা-পুজাদি নিত্যকর্ম্বের ব্যবস্থা হইয়াছে । 
মাঁনস-কর্দ্ের ত্বঃরা জিতেন্দ্িয় অবস্থা প্রপ না হওয়া পর্যান্ত, বাহাকন্মানুষ্ঠান- 
দ্বারা জীব কামনাতেই বদ্ধ হইয়! থাকে । এ সগ্বন্ধে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 


"যুক্ত; কর্ম্বফলং তান্তা শান্তিমাপ্পোতি নৈ্ঠিকীম্‌। 


অধুন্তঃ কামকারেণ ফলে সক্ষোনিবধাতে ॥৮ 
গীতা ৫ অঃ 

্রশ্মধুক্ত ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগ কত্দিয়া, কর্ম করিলে বঙ্গনিষ্টোপন্না 

শান্তি প্রাপ্ত হন। অধুক্ত বান্তি কামনা-প্রবৃত্তিহেতু কলে আসক্ত হইয়া 

নিয়ত করে বদ্ধ হয়। স্থতর।ং কায়মনোবাক্যে আত্মযুক্ত হইবার জন্ত 

নবঘ।রবিশি্ট দেহপুরে মানস-কর্শরূপ যোঁগান্থণীলন ঘ্বারা, মন ও ইন্জিরবৃত্তি 

ধম করিয়া, অন1সক্তভাঁবে চিতুশুদ্ধির জন্য কণ্ম করিবেন। নিষ্কামকর্ম 

ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি জন্মে না । যে কর্মারা চিন্তশুদ্ধি না হর, তাহাই 

অকর্ম, সুতরাং কি কর্ম এবং কি অকর্ম, স্বধর্ম-দৃষ্টিতে তাহার বিচার 

করিয়া, কন করিতে হইবে । এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার পন্তানুবাদ দেওয়া হইল,-- 


সস্তা পাস্তা পপ _ লে এর শি _- এ... সিল 
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৮৭ পাসপোর্ট সি স্মিত সপ 


“কিবা কম্ম কি অকন্ম পণ্ডিত সকল, 

না পারি করিতে স্থির বিহ্বল কেবল । 

যে কন্ম জানিলে হয় বিমুক্ত বন্ধন, 

সে কন্দ্ম তোমাকে পার্থ বলিব এখন ॥৮ ১৬ 
*কন্মই নিক্ষাম কন্ম বুঝা চাই তারে, 

বিকম্ম-আসক্তি ত্যাগ বুঝিবে সংসারে । 

অকর্্ম-সকাম যাহা করে জ্ঞানহীন, 

নিগুঢ় কর্মের গতি বুঝিতে কঠিন ॥৮ ১৭ 

"কশ্মেতে-অকন্ম যেই করে দরশন, 

অকন্মেতে কন্ম আর দেখে যেই জন। 

সেই বুদ্ধিমান ভবে জ্বান অধিকারী, 

সর্ববকম্ম করিয়াও নিলিপ্ত সংসারী ॥“ 

'ব্রন্দে থাকি কন্ম করে নিক্ষাম ধীমান্‌। 

কম্মাক গন তার কাছে সকলি সমান ॥% ১৮ 





৬ 


“যঙ্জরপাত্রে ঘতে যার ব্রহ্মবোধ হয়, 
ব্রহ্মাগ্রিতে ব্রলহোম দেখে ব্রহ্ষময় | 
ব্রহ্মলাভ হয় তার ব্রন্দে লক্ষ্য রাখি, 
সর্বদাই ব্রহ্মকন্ম সমাধিতে থাকি ॥% 
গীতা ৪ অঃ 


এই প্রকার জ্ঞানই ব্রহ্মচ্য্যলাভের উত্তম আঘদর্শ। ব্রহ্মচর্ধ্য সম্বন্ধে 
ভাগবতে উক্ত আছে-_ 


+ *পাপপপস্মির পি পরস্পর পাপী পাস্পস্পস্পাস্পসিসপাস্পাস্পিস্সপাস্সিপ্পসপরসপপসপস সর্প পসপা 


“এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোহগ্সিরিবোজ্লম্‌। 

মন্তক্তস্তীব্র তপসা দগ্ধকণ্মাশয়োহমলঃ ॥ 

অথানম্তরমাবেক্ষ্যন্‌ যথা জিজ্ঞাসিতাগম | 

গুরবে দক্ষিণাং দন্বা সায়াদ গুর্ববনুমোগদিতঃ ॥ 

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজো ত্তমঃ 

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মণ্পরশ্চরেও | 

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্ধ্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাং ॥” ১৭1১১ 

“এইরূপে ব্রাঙ্মণ ব্রহ্মচারী হ্ইয়া তীব্র তপস্তা দ্বারা বিষয়-বাদনাঁরূপ কর্ন 
সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ নির্মল ও জিতেক্ডরিয়ভাবে বরহ্মতেজে অগ্নির 
হ্যায় যখন জলিতে থাকিবেন, তখন ব্রহ্ষচর্য্যের পরে কোন আশ্রমে প্রবেশের 
ইচ্ছ! থাঁকিলে বেদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরে গুরুকে দক্ষিণ! প্রদানে 
গুরুর অনুজ্ঞান্ুসারে, হয় গৃহস্থ অথবা বনাঁচারী কিম্বা পরিব্রাজক 
হইবেন। ইচ্ছা করিলে এক আশ্রম হইতে অন্য. আশ্রমে গমন করিবেন, 
গর্ত “মদ্গত প্রাণ” অর্থাৎ পরমাত্মতত্বে মনঃ-প্রণ অর্পণ করিয়া! যে কোন 
'আশ্রমী হইবেন; কদাঁচ আশ্রমহীন হইয়। থাঁকিবেন না। যিনি গৃহস্থাশ্রম 
ইচ্ছা করেন, তিনি অনিন্দিত৷ আপনার স্ৃশী ভার্্যা গ্রহণ করিবেন। 
্রাঙ্মণকে সর্বদা! মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের এই শরীর ক্ষুদ্র 

কাঁমনাঁর জন্য উৎস্জ্য নহে, ইহা ইহকাঁলে কষ্টকর তপন্তার, এবং পরকালে 
অনীম হ্ুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রাশ অন্নাসভ্ভভ্ভাল্ে 
গ্ুহে খাক্কিস্ত্রাই মোক্ষ লাভের অধিকারী হইবেন; পরস্ধ ভাগবতে 
আরও উক্ত আছে যে, ব্রাহ্মণ সতত আমাঁতে (আত্মাতে ) উপরত হইয়| 
শিলা বা উগ্ধবৃত্তি 'ঘবার! জীবিকা নির্বাহ করিবেন, তত্রাচ, নীচ সেবা! 
করিবেন না। ব্রাঙ্ষণ দারিত্র্য বশতঃ অবসন্ন হইলে সন্ভাবে বণিগ বৃত্তি 
অবলম্বনপূর্বক বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য ঘারাই আপদ উত্তীর্ণ হইবেন। তাহাঁতেও 


২৫৮ আত্ম-দর্শন-যৌগ 


- স্পরসিলা পিতা পর্ি্স্মি্স িরঅ্সস্পমরপরপপপস রপপাসসরস 


আপদের শান্তি না হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনপূর্র্বক খড়গ ঘারাই উত্তীর্ণ 
হইবেন। তথাপি কখনও নীচ সেবা করিবেন না। ব্রক্গচর্যা সম্থন্ধে অন্থা নয 
তত্ব, বিস্তৃতভাবে "ব্রত বা বিন্দুধারধ-যোগে আত্ম-দর্শন” প্রকরণে বিবৃত 
করা হইবে। এস্বলে আর একটা বিষয় উল্লেখ আবশ্বক যে, ছাত্রজীবনই 
্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের প্রকৃষ্ট সময় । পুরাকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-বংশোদ্তিব- 
বালকগণ শৈশব হইতেই স্বগৃহে সংযম ব্রহ্মচর্যের আদর্শে স্বাভাবিক শিক্ষা 
লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। অতঃপর উপবীত সংস্কারের পরেই 
ত্বাদশবর্ধকাল গুরুগৃহে বাঁস করিয়া, গুরূপদিষ্টভাবে ব্রহ্ষচর্য্যান্ুশীলন দ্বারা 
আত্ম-জ্ঞান ও আত্মপ্রজ্ঞা প্রতিঠিত করিতেন। ইন্দ্রিবৃত্তি সংঘমপূর্বরক 
"আত্ম-দর্শন-যোগ” অনুশীলনই ব্রশ্গচরয্য প্রতিষ্ঠার মূল। আত্মজ্ঞানের অভাব 
প্রযুক্ত কি প্রাচা শিক্ষায় (টোল চতুষ্পাঠী ) কি পাশ্চাত্য শিক্ষাগার 
(স্কুল কলেজ ) কোথাও বর্তমানে সেরূপ শিক্ষার আদর্শ নাই। এ নিমিত্ত 
আর্ধাসন্তানগণের অধপেতনের কারণ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ঘিজসম্তনগণ 
উপনয়ন-নংস্ক(রে অন্ততঃ দশদিন, ব্রঙ্মচর্য্যাশ্রমী হইয়া স্বধন্ম পালন করিতেন । 
উক্ত দশদিনকাল শ্বধর্মোচিতভ!বে সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি আবৃত্তি বা 
অনুগীলন করিতেন, তন্বারাও অন্ততঃ সন্ধ্যার মন্ত্রটি কঠস্থ হইত; কিন্ত 
হায়! ইদানীং তিন দিন ) অবিকাঁংশ স্থলে একদিন বা “সগ্ দণ্ড” ভাসাইবার 
ব্যযস্থ। গ্রবন্তিত হইয়াছে । ধর্মকর্ম এরূপ যাহা'র যাহা ইচ্ছা তিনি সেইভাৰে 
কার্ধ্য করিয়া শাস্্ব্যবস্থা পদ-দলিত করিতেছেন । এই ভাবে আমাদের 
ধ্রকর্পরক্ষেত্র বর্তমানে দেহাত্মবোধিগণ কর্তৃক স্বেচ্ছাগারপুর্ণ একটা 
অশীসিত রাজ্যে পরিণত হইতেছে । ধাহারা এই সকল অন্ুকল্প ব্যবস্থা 
প্রান করিতেছেন, তাহারাও যে কোথা হইতে এরপ ব্যবস্থা শ্য্টি করিলেন 
তৎসন্বন্ধে কোন সহুত্বর দিতে পারেন না। পরস্ত এতদ্বীরা বর্ণাশ্রমধর্থের 
যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা সাধন হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করেন না। 





ব্রহ্গচর্ষয-যোৌগে আত্ম-দর্শন ২৫৯ 


কাজেই আর্ধাদেশ হইতে ধর্মবিশ্বাস ক্রমে লুণ্ড হইয়া আসিতেছে। টোল 
চতুপ্পাঠীতে যে শান্তরচ্ডা্র ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রাহীন। কারণ 
্বধদ্দোচিতভাে শাস্ত্র-তত্তানুশীলন বা! শীস্ত্রধাকা পালনের কোন ব্যবস্থা, 
আজকাল প্রারই পরিরৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষাগার স্কুল হগলেজে যে 
ছাত্রবোতিং আছে, তাহার মধ্যে পরধন্দীন্ূণীলনের যথেষ্ট বিধি-ব্যবস্থা 
আছে, কিন্তু শ্বধন্্ন শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই) অভিভাবকগণেরও 
দে বিষয়ে দৃষ্টি লাই। কাজেই বর্তমান শিক্ষা অধ্্যসন্তানগণের পক্ষে 
আত্ম-বিধবংসীকর হইয়াছে। এজন্য সমস্ত শিক্ষাগারেই শ্বধর্ ধাঁ “আত্ম- 
তত্ব-জ্ঞান” শিক্ষার বীজ বপনের চেষ্টা করা একাস্ত আবশ্তক। নচেৎ আত্ম- 
বক্ষার অন্ত উপায় নাই। যে শিক্ষায় আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-শক্তি উদদ্ধ হর, 
চিন্ত শ্বধর্মে অনুপ্রাণিত হয়, তাহার নামই ““জ্গীভীম্ শ্পিক্ষা”” 9 
এতত্ডিন্ন যে শিক্ষা তাহা কু-শিক্ষা মাত্র । 


পুরুষের পক্ষেই যে ব্রহ্মচরয্যান্ুশীলন কর্তবা, স্ত্রীজাতির থে ব্র্গচর্য্য- 
অনুশীলনের আবশ্যকতা নাই তাঁছা নহে; সংঘম-ত্রক্গচর্য্য সকলের পক্ষেই 
কর্তব্য । রমণীগণ বাল্যকাল হুইতে শ্রত নিরমাদির তত্বান্শীলনে আত্ম- 
বুদ্ধি সম্পন্না ন! হইলে, তাহারা মায়া, মোহ, বিলাদিত৷ ইত্যাদি কু-বৃত্তি- 
রাশির এক একটি, মাল-গুদাম আঁকারে পরিণতা হন। পরতর্তীফালে 
উহাকে সত্ৃত্তির তৌধাখান! বাঁ দেবমন্দিরে পরিণত কর! এক প্রকার 
ছু'লাধ্য হইয়া উঠে। এনিমিত্ত বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারের যধ্যেই 
অশাস্তি-দাবানল প্রজ্জলিত হুইয়া ধর্মনকর্ম্ের ধ্বংস সাধন করিতেছে । 


হিন্দুবিধবাগণ শীস্ত্রমতে নিত্য বরহ্ধঠারিলী।- বৈধব্যাবন্থা প্রাপ্ত হইলে, 
হয় তাহারা তখনই মৃতপতির অন্ুগমন করিবেন, নচেও ব্রঙ্থচ্ধ্য ব্রতাব- 
লন করিবেন, হিন্দুবিধবাগণের পঞ্গে' এই ছুইটি নিয়ম ব্যবস্থা। 


২৬০ ট আত্ম-ার্শন-যোগ 





'ম্বতে ভর্তরি যা! নারী ব্রহ্মচর্য্ে ব্যবস্থিতা। 


সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথ! তে ব্রহ্ষচারিণঃ ॥* 
পরাশর মংহিতা । 


স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহবচ্যযাবলন্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর 
রক্ষচারীর স্তায় হ্বর্গলাভ করেন। সুতরাং আরধ্যবিধবাঁগণ স্বামীর মরণান্তে 
হ্মচধ্যানষ্ঠান করিলেও, তাহারা ব্রহ্মচারীর গত প্রাপ্ডা হন। (১) 
বর্তমান যুগেও আঁধ্যবিধবাগণের মধ্যে সেই সনাতন নিয়ম চলিয়া 
আসিতেছে । ভোগ বিলাসাদিতে, তাহাদের জন্ত নিত্য সংযম ব্যবস্থা 
থাকা সত্বেও কামন! লালসার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে চিরজীবন 
কাম্যকর্ম্ে নিয়োগ করা শান্ত্রবিগহিত, সন্দেহ নাই। কাঁমনা-লালসার 
আনুগমনে ব্রহ্ষচধ্যব্রত নষ্ট হয়। অতএব আত্মজ্ঞানযুক্ত নিফাম কর্মই 
্রহ্মচধ্যের আদর্শ, তন্দারাই ইন্রিয়বৃত্তি সংযম হইয়া! “আত্মদর্শনলাভ” হয়। (২) 





(১) আধ্যবিধবাগণকে ব্রহ্গচধ্যাধীনে থাকিয়া ৮কাশীবাস ও ম্বধন্ম পালন 
উদ্দেশ্টে বয়মনসিংহ মুক্তাগাছার বিখ্যাত ভূমাধিকারিণী তত্বজ্ঞান পরায়ণ। যোগেশ্বরী 
জীযুক্তা রাণী প্রমোদাহুনারী দেবী চৌধুরাণী মহাশরা ৮কাশীধামে একটি ব্রদ্মচখ্যাশ্র 
গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। উহা! *“যোগেশ্বরী-ত্রক্গচর্ধযাশ্রম" নাষে অভিহিত। তিনি সমগ্র 
আর্ধযদেশে ইহার শাখাআশ্রম প্রতিষ্ঠার অভিলাধিণী। ভগবান্‌ বিশ্বনাথ তাহার এই , 
শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আর্ধ্যসন্তান প্রতোক নরনারীগণ তাহার এই মহদনু্টানের 
সহায়ক হইয়া বাতৃজাতির পবিজ্রতা রক্ষা করুন। (আশ্রমের প্রকাশিত 
নিয়মাবলী দেখ।) 

(২) ৮কাশীধানবাসী' বিখাত তাপসরভ্ব ীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী বি এ, ৰি এর 
মৃাপরয় প্রণীত *বরন্ধচর্ধ্য" পুত্তক দেখ। | | | 





০ 


ছিছটীন্ুজল্ 
ছ্বাদশ প্রকরণ । 


দুত্া-্বোগে আতম-র্শন্ন। 
আত্ম-তত্ব-জ্ঞানে দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার করিতে পাঁরিলে একমাত্র দয়া 
আঁচরণ যোগেই আত্মদর্শন লাভ হইতে পারে। ভগবান্‌ যাজ্ঞবন্ক্ 
গলিয়ছেন |-_- 
দয়! ভূতেষু সর্বেবষু সর্ববত্রানুগ্রহস্পৃহা । 
বিহিতেষু তদন্যেষু মনৌবাক্কায়কণ্্রণা! ॥ 
কার, মন, বাক্য এবং কন্ম্ঘার! সমস্ত প্রাণীর উপকার করিবাব যে ইচ্ছা 
তাহাকে দয়া বলে। ছুঃখীর ছুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই দয়া। এ স্থলে 
মনে রাখিতে হইবে যে, অনিত্য-ভোগ-ম্থখের অভাঁবই জীবের প্ররুত ছুঃখ 
নহে। জীবের অনিতা বস্ত প্রাপ্তির ইচ্ছাই যথার্থ ছুঃখ। সুতরাং যে 
থকার কর্ধন্বরা জীবের সেই ইচ্ছারহিত অবস্থা আগত হইয়া ভবিষ্যৎ 
শান্তিবিধান হইতে পারে, সেই প্রকার ছুঃখ বিমোঁচনের ইচ্ছাই দয়] । 


২৬২ ও আত্ম-দর্শন-যোগ 





দেহাম্ম-বুদ্ধিবশে অধিকাংশ মানবই দৈহিক-ভোগ-ম্থথজনিত ছুঃখ- 
দারি্র্য নিবৃত্তির ইচ্ছাকেই দয়! বুঝিষ্বা ভ্রমে পতিত হইতেছেন। তন্নিবন্ধন 
মানব-সমাজ হইতে সাত্বিক ভাব ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া, তর্বিনিময়ে, নির্দয়তা, 
নিষ্ুরতা, পরপীড়া বা হিংসাঁদি কলুষবৃত্তিই নানাভাবে মানব-হৃদয়কে যেন 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া! ফেলিতেছে। সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপত 
কর, দেখিবে ; পরম্পর পরম্পর মধ্যে বিশ্বাস নাই, সহানুভূতি নাই, পবিবতত! 
ভাব নাই, সর্বত্রই যেন একটা অশাস্তি বিরাজিত, ঘেষ, হিংসা, স্বার্থ মোহ 
পরিপূর্ণ । পরনুখ-প্রিয় তাজনিত্ত চিত্ত-প্রসন্নত! নাই, আছে পরশ্ীচাতরত ) 
পরছ্‌ঃখ-কাতিরতা-জনিত দয়া নাই ; আছে নির্দয়তা। পরোপকার প্রবৃত্তি 
জনিত-প্রেম নাই) আছে শ্বার্পরতাজনিত পরহিংসা । কুকম্মীজনিত 
লজ্জা নাই; আছে পরনিন্দা । সংকর্মসাধনে প্রতিযোগিতা নাই ; আছে 
দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও কাপুরুষতাজাতি উচ্ছ_জ্বলতা । দয়াবৃত্তির 
অনুশীলনের জভাবেই মানবের এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ সংঘটিত হইয়।ছে 
ও হুইতেছে। আত্মজ্ঞানের অভাবে স্বধর্ম ত্যাগ, স্বধর্মতা।গের ফলে সংঘম- 
হীনত! ) সংঘমহীনতাবশে তদানুষঙ্গিক দয়া ও অক্রোধাদি সদবৃত্তিগুলির 
বিনাশ সাধিত হইতেছে । মৌখিক বক্তৃতাঁয় বা কাগজে কলমে প্দয়াবান্‌ 
হও* “অহিংসা-নীতি অবলম্বন কর” ইত্যাদি ঘে|ষণা করিলেই যথেষ্ট 
হইবে না। ম্মরণাতীতকাল হইতে আর্ধ্যদেশে ইহা বেদবাঁকারূপে 
নানাভাবে বিঘোঁষিত আছে। হিংসাবৃত্তি অপস।রণ ও দয়াবৃত্তি অনুশীলনের পন্থা, 
আমাদের দেশে, আমাদের ধর্মে, আমাদের শাস্ত্রে যেবপ আছে, তাহ! বো? 
হয়, অন্য কোন দেশে, অন্য কোন ধন্মে কিম্বা অন্য কে।ন শাস্ত্রে সেরূপ নাই। 

আম|দের দৈনন্দিনভাবে অনুষ্ঠেয় বরের প্রারস্তেই এই শিক্ষা বিধান 
হইয়াছে যে, সর্বাগ্রে সমস্ত জীবের তৃষ্থিবাধন ঘ|রা অহিংস| ও দয়া আচরণে 
মনোবৃত্তি নির্শাল কর; নচেৎ কিছুতেই আম্মণ্ুদ্ধি হইবে না। এ নিষি্ত 


দয়া-যোগে আত্ম-দর্শন ২৬৩ 


টি মিস পপ পাপ 





আমাদের জাঁত্তি ও সগাজ গঠনকারী শান্ত্রকারগণ আ'মাদিগের নিত্য 
অনুষ্ঠের সন্ধা] বন্দন।দির পৃর্্েই তর্পণের বাবস্থা করিরা গিয়াছেন যে, _- 
গু আব্রক্মভূবনাল্লোকা দেবধিপিতৃমানবাঃ। 
তৃপ্যন্তব পিতরঃ রবে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 
অতীতকুলকোটানাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। 
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপান্ত ভূবনত্রয়ং ॥ 


এই ভাবে ব্রহ্ধ হইতে আরস্ত ক্ষরিয়া চতুদ্দশ ভুবন, সগুলোক, দেবত! 
খষি, পিতৃগণ, মানবগণ, পিতৃপদবাচ্যগণ মাতৃগগ মাতামহগণ, অতীত 
কোটী কোটী কুলের নম্বন্ধ বিশিষ্ট সপ্তদ্বীপ বাঁদিগণের নিত্যতৃপ্তিবিধান 
করিয়াছেন। পরন্ত তাহা একমাত্র মানব কুলের মধ্যেই সীমবদ্ধভ]বে কর্তব্য 
শেষ করেন নাই; তীহারা দেবতা, বক্ষ, নাগ, গন্ধবর্ধ, অগ্লর. এবং তদিতর 
সর্প, স্থপর্ণ, পক্ষিকুলাদি, জলচর, ভূচর, খেচর, রাক্ষদকুল এমন কি অজ্ঞানতা। 
নিবন্ধন পাপে ধর্মে যাহারা রত, তাহাদেরও “তৃপ্তি” সাধন দ্বারা অহিংসা ও 
দয়াবৃত্তি অন্গশীলনের উজ্জল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে , 

শু দেবা যক্ষান্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্গরসোঁহসুরাঃ ক্র,রাঃ সর্পাঃ ভুপণাশ্চ 
তরবো! জ্শ্ুগাঃ থগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তঘৈবাকাশগামিন:, 
নিরাহারাশ্চ যে জীবা; পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে, তেষামপ্য।য়নারৈতদ্দীয়তে 
সলিলং ময়া ॥ 

এতদ্যতীতও যদ্দি ভগবত স্থষ্ট কোন জীব বা পদার্থ কিছু অবশিষ্ট থাকে, 
তবে তাহাদের তৃপ্তির জন্যও বলিয়াছেন _ 


"ও, আব্রক্ষস্তন্ব পর্য/স্তং জগণ্ড তৃপ্যতুগ 


এই মন্ত্রে জগদ্বক্গাণ্ডের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন1 ) ব্রহ্ধ হইতে 
পরমযু পর্য্যস্ত সকলকে “তৃপ্ত” করা, মস্ত জীব ও পদাথের প্রতি অহিংস! 


২৬৪ | আত্ম-দর্শশ-যোঁগ 


অসম স্পিস্সপাসি সস 


ভাবে ও এঁ সকলের প্রতি প্দয়া” ভাবে মনোবৃত্তি গঠন করা আমাদের 
দৈনন্দিন কর্ম বা ধন্মমধ্যে পরিগণিত | 


কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের অভাবে দেহান্ববুদ্ধিতে আমাদের সমস্ত গুণগ্রাঁম 
আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আত্ম-দৃষ্টির অভাবে আমরা আমাদের নিজ্স্ব 
বস্ত দেখিতে পাইতেছি না। সর্ধদা কামনাপূর্ণ বাহাদৃষ্টিতে যুগ্ধ হইয়া, 
আমাদের গৃহসঞ্চিত অযুলা রত্বের মূলা নিদ্ধীরণ করিতে না পরিয়াই, আমরা 
কাজল; অন্বেতু আমাদের অপেক্ষা হিংসা বৃত্তি সম্পন্ন নির্দর জাতির নিকট 
“দয়” ভিক্ষা করিতে যাইয়া, আমরা লাঞ্চিত ও প্রপীড়িত হইতেছি। 
আমরা আম্ম-বিন্মতবশে আজ পাশ্চাত্য জাতির অন্থকরণে আর্্যসস্তাঁনকে 
“অহিংদনীতি,” “দরা-আচরণ” শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে উত্স্ৃক হয়া, 
সেই দাস্তিক জাতির নিকট আমাদের জাতীয় দীনতার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছি। তন্নিবন্ধন আজ পাশ্চাত্য জাতি, কথায় কথায় আমাদিগকে 
আঁদর্শহীন জাতি বলিয়া উহা ও অপর জাতির প্রতি আমরা বিদ্বেষ বা 
হিংসাপরায়ণ, অনুদার ইত্যাদি আখ্যা প্রদানে অবিশ্বাস সুচক দাস্তিকতা 
প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না । উহা! তাহ'দের দোঁধ নহে; অ1মাদেরই 
আত্ম-বিঘ্ুতির ফল। আমরা ঘর্দি আত্ম-জ্ঞান-আশ্রয় করিয়া, আমাদের 
ধর্মকন্মের উদ্দেশ্তান্থুরূপ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতাম, সেই ভাবে প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠার চেই৷ বা স্বধন্মীন্থণীলন করিতাম, তাহ! হইলে আমরা একমাত্র দয়! 
আচরণ যোঁগেই “আত্ম-দর্শন” লাভে সমর্থ ও জগৎ সমক্ষে সর্বোচ্চ আদর্শবান 
হইতে পারিতাম। অহিংদ-আচরণের সহিত দয়া-বৃত্তি-অন্থুণীলনের ওত 
প্রোতি সম্বন্ধ । একটি ভিন্ন অপরটি স্ুসিদ্ধ হয় না; এ নিমিত্ত গুরূপদিষ্ 
আত্ম-জ্ঞান-যোগে সর্বাগ্রে অহিংস-নীতির ভাবে মনোবৃত্তি গঠন 


করিতে হইবে । ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদেশ স্থতরাং সর্বব প্রধান কর্তব্য | 
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কর্ম যদি স্বধন্মযুক্ত হয় তবেই তাহা কর্ম ) যে কন্মে ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হয় 
তাহা নিশ্চয়ই অকর্্ম বলিয়া জানিবে। 
আমাদের মধ্যে দয়াবান লোক এখনও বহু আছেন, ধাহরি! গ্রকৃত 
তাবে দয়! বা পরোপকাঁরের জন্য বদ্ধপরিকর | কিন্তু ইদানীং তাহার সংখ্যা 
ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। এখন নি'স্বার্থ দরাবান্‌ কদাচিৎ দৃষ্টি গোঁচর হয়। 
নাঁম প্রকাশের জন্ত অথবা কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি 
দয়া 'প্রকাঁশ করিলে ধন্ম, পুণ্য বা স্বর্গ লাভ হইবে ঈদৃশ স্বার্থপরতন্ত্ব লোকের 
ধখাই অধিক । তিথি বার, নক্ষত্র দেখিয়া বেশী ফললাভের কামনায় দয়া 
গ্রকাশ, প্রাকৃতিক বিপ্লব, ছূর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ছুর্রপাকে বিপন্নের 
সাহাধ্যজন্ত রাজপুরুষগণের হস্তে মোটা অর্থ প্রদান করা, নিংস্বার্থ সান্বিক' 
দয়ার পরিচয় নহে। অধিকাংশক্ষেত্রে অবস্থাবান্‌ লোকের আর্থিক দান 
ক্রাস্ত দয়া, প্রকৃতপক্ষে প্রাণের দয়ারূপে উপলব্ধি হয় না) এজন্য উহা 
দয়া প্রদর্শন, কি স্তল বিশেষে দয়া আকর্ষণ, তাহা অন্থুমান করা কঠিন। 
প্রলোভন ও নিন্দার বশে যে কোন প্রকারের দয়া প্রকাশ করা হউক ন৷ 
কেন, তত্র! চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায়, সেই সকল বাক্তিগণ কখনই দয়ার 
প্রকৃত ফল স্বরূপ শাস্তি লাভের অধিকারী হন না। যাূশ দয়াগুণে অহঙ্কার 
বুদ্ধি না হইয়া চিন্ত নির্মল হয়, তাদশ 'দয়াই প্রকৃত “দয়া” । এবদিধ দয়বান্‌ 
লোকের সঙ্গল|ভও আন্মানন্দকর। জীবনে এই প্রকার দয়াবান্‌ যে সকল 
লোক দেখিয়াছি তন্মধ্যে আমি একটি পরিবারের নাম এ ক্ষেত্রে 
আদর্শ রূপে প্রকাঁশ করিতেছি, ঢাঁক1 জেলার বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত অশ্বিনী 
কুমার গুহ ঠাঁকুর্তা মহাশয় ও তাহার সুযোগ্যা পত্রী, এবং তাহার কন্তা 
শ্রীমতী শৈপবালা ও শ্রীমতী বিভাঁবতী, ইহারা সকলেই যেন দয়ার এক 
একটা আদর্শ মূর্তি। অশ্বিনী বাবুর ভ্রাতুগণ মধ্যেও কেহ কেহ আদর্শ 
দয়াবান্‌ ও দকলেই পৃত চরিত্র বটেন। কিন্তু অশ্বিনবাবু ও তাহার স্ত্রী এবং 
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কগ্ঠার স্বাতাবিক দয়! আমি যাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা অতীব উদার 
ও মহান্। অশ্বিনীবাবু নিজে একজন বিশিষ্ট উকিল হইয়াও 
মক্ষেশ্লের নিকট হইতে অর্য শোষণ করিতে পারেন না; পক্ষীন্তরে অনেক 
ক্ষেত্রে তীহ'কে দরিদ্র ও বিপন্ন মকেলের জন অর্ধবায় করিতে হয়। সাধারণ 
চাকর চাক্রাণীগণকে তিনি নিজ পরিবারস্থ লোকের হ্যায় দেখিয়া থাকেন। 
একবার তাহ|র বাসায় অল্পদিনের আগত একটী উড়িষ্যাদেশীয় চাকরের 
মারাত্মক বসন্ত হয়, সে অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে দেওয়ার জন্য সকলেই 
অন্থুরোধ করেন, কিন্ত তিনি ও উহার দয়বতী পত্রী এবং কন্া শ্রীমতী 
বিভা'বতী (কল্যাণী) যেরূপ ভাবে নিজের সন্ত।নের ন্তায় রোগীর সেবা শুক্রযাদি 
করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়।ও, যেন আমার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে । দিধা 
রাত্র কাছে অবস্থান করিয়া ্ জীবনাস্তকর সংক্রামক ফোগীর নিয়ত সেবা 
সশষ1, অল্পদিনের একটা সাধারণ চাকর কেন' সম্পর্কিত লেকের ভাগ্যে 
অনেকক্ষেত্রেই ঘটে না। এই প্রক।র নানাবিধ গুণে উক্ত পরিবারটা দয়ার 
আদর্শ স্থল। সাধারণের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে অস্থকরণীয়। দেহীত্ম-বুদ্ধি 
সম্পন্ন লেকের চরিত্রে এই প্রকারের গুণ থাকা অসস্তব । ৬কশীধামে 
যোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী প্রমোদ হন্দরী দেবীর চরিত্রে এত।দৃশ অনেকগুণ আমি 
উজ্জ্লভাবে দর্শন করিয়।ছি; স্থানান্তরে আদর্শভাবে তাহা যথ| সপ্তব প্রক।শের 
চেষ্টা করা হুঈবে। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি পরমা দয়াৰতী জননীর 
নাম প্রক।শ করিতেছি । ইনি মুক্তাগাছাঁর রাজ! শ্রীঘুক্ত জগংকিশোর আগার্ধা 
চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী ও স্বধর্মীপরায়ণ শ্রীযুক্ত ভবানীন!থ সান্ত।ল 
মহাশয়ের মহৃতীগুগশালিনী সহধন্গিগীরূপে “ক্র্গময়ী স্বরূপা” শ্বীয় ৬ব্রন্গময়ী 
গেবী। ইহার স্বধর্পরায়ণতা, দয়া দাক্ষিণ্া সরলতা! ও নিরহ্ঙ্কারিতা 
প্রভৃতি গুপরাশি ব্বমণী-্ল্গাজে বিশেষতঃ ধনী জমীদার-ুহিতাগণ মধ্যে 
ৰ্$ডই উচ্ছল ও উচ্চ আদর্শনীয়। মাতৃজনোচিত তাহার অপাধিষ ন্নেহ 
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ও দয়া, মদীয় এই নম্বর দেহের প্রত্যেক র্তবিন্দুতে প্রদীপ্ত এবং তাহার 
সেই পবিত্র মাতনামে আমার চিত্ত পরমানন্দে সতত উদ্ভাসিত । “ত্রহ্বচর্ধ্য- 
জীবনে” আমি অনেক উচ্চ আদর্শ তাহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি । 
তাহার সদ্‌গুণরাশি আদর্শ-জীবন-চরিতরূপে প্রকাশিত হওয়া কর্তব্য । 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে দুঃখীর ছুংঘ বিমোচনের ইচ্ছাই দয়!। 
এ ক্ষেত্রে ইহাঁও একটু দেখা আবশ্তক যে. প্রকৃত ছুঃখী কে? এবং ছঃখ 
পদার্যটি কি? সাধারণ দেহাত্ম-বুদ্ধি মানবগণ দৈহিক ভোগ সখ অপূরণের 
জন্যই চিরছুংখী ৷ মগ্তপাঁয়ী গঞ্জিকাসেবী তত্তদ্বস্তর অভাবে দুঃখী | ধর্মম- 
কর্মক্ষেত্রে অধিকাংশ লোক হছুম্প,রণীয় কামনা-লালমা-জনিত অপূর্ণ সাণের 
অতৃপ্ত তৃষ্ণায় সতত মহাছুঃখী । কেহ কেহ বা প্রকৃত অন্ন-বস্ত্রের অভাবে হুঃখ 
ভোগ করেন; শেষোক্ত ব্যক্তিগণের ছুঃখ, অর্থদানে কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃ্তি 
হয় ঘটে, কিন্তু সংযম অভাবে সেই নিবৃত্তিও স্থায়ী হয় না। ফেন না ছুঃখের 
কারণ নিবৃত্তি ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে ছুঃথ নিবৃত্তি' হয় না। এ জন্য গ্রতোক 
দয়াবান্‌ ব্যক্তিকে, হুংখীর ছুঃংখ ভোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে । 
জীবের ছুঃখের কারণ দেহাত্ববুদ্ধিজনিত “অঞ্খানতা” বা “অপংযম” ) আত্ম" 
জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র অর্থ প্রদান দ্বারা উহা! নিবৃত্তি হইতে রি না। 
যপ্দি প্রক্ৃতভাবে অহিংসা ও দয়া যুত্তি অবলম্বনে চরিত গঠন ও মনুষ্যত্বের 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে অভিলাষ থ|কে, তাহা হইলে নিজকে আত্মতত্ব-জ্ঞান 
লাভের চে! করিয়া, ভাবী বংশধরগণ ও পশ্চ|দন্থসরণকারিগণকেও আমাদের 
পূর্বতন পুরুষগণের আদর্শে, নিত্য কর্ধরূপ সন্ধ্যা তর্পণাদি নিষ্ধাম ভাবে অনুষ্ঠান 
ও তাহার উদ্দেশ্ত গ্রণিধান করিতে শিক্ষা প্রদান করা একাম্ত আবশ্ুক। 
নচেৎ শুদ্ধ মৌথিক বাক্যজালে কিছুই হুইবে না । এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
আধ্যমন্তানগণের পক্ষে এক্কট্ী কথা বিশেষভাবে স্মরণ দাথা আবশ্তক্ষ যে, 
অহিংসা বা দষ্বা প্রভৃতি যোগে চিত্ববৃত্তি নির্মল ও গবিভ্রভাব বৃদ্ধি 
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করাই, আমাদের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-তর্পণের উদ্দেপ্ত এবং আবশ্তপ্ষতা। 
চিরজীবন “তর্পণ” সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়্াও যদি উদ্দেপ্রান্থ্বায়ী “অহিংসা” 
ও “দয়া” প্রভৃতি গুণে মনোবৃত্তি বা "্বতাব” গঠন) স্থীয় স্বীয় আচরণে 
তাহা উপলব্ধিযোগ্য ও আদর্শনীয় না হয়) অনিত্যবিষয়-অহস্কারজনিত দেহাত্ম- 
বুদ্ধি বিদূরিত না হয়, দ্বেষ-হিংস।-স্থার্২মোহঞাত পরনিন্দা, পর শ্রীক।তরতা 
ক্রমশঃ পরিহার না হয়) তবে সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, এঁ “তর্পণ* 
সন্ধ্যাদি কেবলমাত্র বাহ্‌ অভিনর স্বরূপে, ইন্ড্রিরবিষয়-ন্রিত মনে শুধু জল 
ঢালা-ঢালি শু কোশ! কুশি ঠন্ঠনীতেই পর্ধযবশিত এবং তন্নিবন্ধন বৃথা আরুক্ষয় 
হইয়াছে । একমাত্র আম্মতব্জ্ঞান অভাবে তন্বারা কিছুমাত্র অন্তরস্থ জ্ঞান 
মার্জিত হয় নাই। অতএব দেখ! যাঁয় আত্ম-জ্ঞান-যোগে আত্ম-প্রজ্ঞা প্রতিষ্টা, 
আম্ম-জ্ঞান প্রদান বা প্রচার দ্বারা, সংঘম ও স্বধন্মযুক্ত কর্মে জ্ঞানের 
পরিপকতা সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া, জীবের দুঃখের কারণ নিবুত্তির জন্য 
মানসিকশক্তি গঠনের চেষ্টা ও ছুস্থকে যথাযোগ্যভাবে অন্নবস্ত্র প্রদান করাই 
মানবের দয়াবৃত্তি অনুশীলনের শ্রেষ্ট পন্থা । এতাদুশ “দয়া” আচরণ যোগেই 
“তযাক্স-চস্পম্দি” লাভ হইতে পাবে । 














জিভীন্সতল্র 1 
ব্রয়োদশ প্রকরণ । 


চ্ খ 
৩ গস উ পট 


আতর্জনব-ন্যোগে আত্ঞ-লর্শনন | 


আর্জব মনুষ্যত্ব রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাঁদান। এনিমিত্ত যোগশাস্ত্রে ইহাঁকে 
উচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে, ভগবান্‌ যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন ।__- 


"প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত বা একরপত্বমার্জবম্‌ ॥” 


প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমতাকে আর্জব বলে। : ইহার প্রকৃত অর্থ সরলতা । 
মানসিক কুটিলতা পরিহাঁর না হইলে বাহিরে সরলতা! প্রদর্শনের যে চেষ্টা 
তাহা কপটতার নামাস্তর মাত্র। অর্থাৎ ভিতর বাহির এক প্রকার 
না হইলে মানব কখনও সরল হইতে পারে না। “আত্ম-জ্ঞান-যোগে” 
চিত্ত-সংযমদ্বারা সত্বৃগুণের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন, নানাভাবে ত্রিগুণের 
আকর্ষণ বিপ্রাকর্ধণে মনের বক্রগতি দূর হয়না। মনের বক্রগতি দূর 
না হইলে স্থযুক্নাপথে মন একা গ্রভাবে সরলগতিতে আত্মযুক্ত হইতে পারে না । 
স্থতরাং মন ভিতরে স্থির ও সরল না হইলে বাহিরে সমতা বা প্রকৃত 
সরলভাব প্রকাশ পাঁয় না । যাঁহার মন ভিতরে, যে কোন বিষয় উপলক্ষ্যে, 
যত একাগ্র ও স্থির হইবে; বাহিরে তাহার কার্যে তত সরলতা প্রকাশ 





আহ্ম-দর্শন-যোগ 





০ ্ টিন 


পাইবে। সরলতা সাধকের প্রধান অবলম্বন ; এজন্য ভাল ভীল প্তানিগণ 
সরলতাগুণ অন্নুশীলন জন্য অনেক সময় বালক বালিকাদিগের সঙ্গে মিশিয়া 
খেল! করেন সধলতা আটরণ ও সরলভাধ শিক্ষা বিধানের জন্ত 
কেহ কেহ সামাজিক ভাবে অনুশ্নত শ্রেণীর লোক, অথবা লৌকিক চঞ্ষে 
চাকর চাঁকরাণী পর্ধযাকতুন্ত লোকের সঙ্গে মিশিয়া সরল প্রাণে নিষফপট 
আনন্দ অনুভব করিয়া তৃপ্ত হন। ইহা অহঙ্কাধ-বৃত্তি-পরায়ণ লোকের 
নিকট দোঁষণীয় হইতে পারে ধটে, কিন্ত সগুণগ্রাহী মহাঁজনগণ ইহা 
অমায়িকত।-গুণন্বরূপেই গ্রহণ করেন। এতাদুশ "সরল” ভাব অদুর অতীতে 
পল্লীর ঘরে থরে বিরাজিত ছিল; তখন বয়োজোষ্ঠ চাকর চাকরাশীকে, 
অনুন্নত প্রতিবাঁসীকে নাম ধরিয়া ডাকিবার বীতি ছিলনা । সেই সরলতা, 
সেই অমাস্বিকতা এখন 'আর পল্লী চিত্রেও প্রায় দৃষ্ট হয় না। ইদানীং পাশ্চাতা- 
ভাধ-নিমুদ্ধ দেহাআববাদিগণের পক্ষে, সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যেন কথা 
বলাও সন্ধান হানীকর। অথচ তাহীরা একটা নগণা শ্বেত-টন্ধ্বাবৃত জীব 
দেখিলে পাঁচবার কুর্ণিশ করিতেও আত্মসন্ত্রম নষ্ট হয়, ইহা মনে করেন না। 
নুতরাং ইহারা পরলতার আনন্দ ও সরলতাধ় মুলা কি করিয়া! বুঝিবেন । 
সরলতাই সাধকের স্বাভাবিক ধর্ম, কপটতা বা সংকীর্ণতাই পাঁপ) 
কারণ কপটতা বা সংকীর্ণতা৷ স্থলে সত্য তিষিতেই পারে না। পংশয় বুদ্ধি 
বা. দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন মীনবগণ এজব্ঠ স্বভাবতঃই কুটিলতা পরায়ণ। তাহারা 
সাধারণতঃ একটি সত্যবাক্য প্রয়োগ করিতেও চিন্তা করে যে, তথ্থারা 
তাহাদের বল্পিত স্বার্থেরও কোনরূপ হানী হইবে কি না? অথবা এ 
সত্যবাক্য প্রয়োগ জন্য তাদৃশ দেহাত্মবাদিসমাঁজে তাহার গুণকীর্ভন হইবে 
কি না? ধদি তাহা! না হয়, তাহা হইলে দে কখনও সরলভাবে সত্য বাক্টি 
বলিতেও যেন অসমর্থ। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমানে দেহাত্মবাদি-সম1জভয়ে 
নেক মত্যবাদী, পুতচরিত্র বাক্তিও কপটতা বা সক্কীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ 


আর্জব-যোগে আতু-দর্শন ২৭১ 





সপর্িকিা উডি 


পূর্বক অপরলতান্ূপ কুঠার আঘাতে আত্মধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া 
থাকেন। কল্পিত লোক-লজ্জ।র ভয়ে অনেকে সরলতা ও ন্বধন্ম নষ্ট 
করিতে বাধ্য হন, এরূপ দেখ! গিয়াছে । এজন্যই মহাঁজনবাক্য যে, 
"ঘৃণা, লজ্জা, ভয় তিন থাকিতে নয়” এ সকল পাশে ( অষ্ট পাশে ) যাহার 
বন্ধ তাহারাই প্রকৃত দেহাতআ্ববাদী বা সংসারান্ধ। যোগিগণ এ সকল দ্বণা 
লজ্জা, ভয়, শোক, মায়া, মোহ, কুল, শীল ইতাদিবূপ অষ্টপাশ হইতে 
নিজেকে ততই মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। এ নিমিত্ত তাহারা বা্ধক্য 
অবস্থায় বাঁলম্বভাবসম্পন্ন দরল ও সরলতা! প্রিয় হন। তীহার! জগতের যাবতীয় 
কন্মীই সরলভাবে দর্শন এবং নিজেরাও সরলতবে অনুষ্ঠান করেন। 

তর্ক-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও সরল হইতে পারে না। এজন্য শান্ত 
বলিয়াছেন-_“বাদে1নাবলম্বয:” ( ভক্তিস্থত্র ) অর্থাৎ কখনও তর্ক করিবে না। 
কু-তাঞিকগণ কি করিয়া অপরকে পরান্ত করিবেন, সতত এই চিন্তায় 
ব্যাকুল, এজন্ত সরলতা তাহাদের কাছে আসিতে পারে না। অধিকাংশ 
ছাত্র/বাস ও চতুষ্প।ঠীতে এই রোগের আক্রমণ বড়ই প্রবল দেখা যাঁয়। 

পুর্্মেই বলিয়াছি যে, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সুযুক্নাপথে পরিচালিত তাহারাই 
প্রকৃত সরল। কারণ স্বযুয্নার হ্যাঁ সরল মার্গে কখনও কুটিলবৃত্তি গমন 
করিতে পারে না। ঈড়া ও পিঙ্গলা স্বভাবতঃই কুটিলবর্তরে মেরুদণ্কে 
আশ্রর করিয়া আছে, সংসারের কুটিলচেতাঁ জীবও কুটিলবৃত্তি লইয়৷ সেই 
পথেরই অন্ুগমন করিয়া থাকে। সরল শ্রযুক্নাপথে তাহারা কখনও 
জীবনীশক্তিকে পরিচালন করিতে পারে না। এজন্যই তাহারা সংসারের 
বাবতীয় কর্মৃই কুটিল দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অনর্থক পরনিন্দা. পরশ্্রী 
কাতরতাব্বপ নীচবৃত্তি অবলম্বনে অধঃপতিত হয়। সরল ব্যক্তি শ্বভাবতঃ 
বিশুদ্ধ প্রেমিক এবং ভগবর্ভক্ত হয়। শ্রীমপ্গবদগীতাঁয় ইহা বিশেষভাবে 
উক্ত আছে যে,-- 


২৭২ আস্তি-দর্শন-যোগ 


করি 





রসি াসপসসপরপপা 


“অভয়ং সম্ব সংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। 

দানং দমশ্চ যভশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥৮ ১৬ আঃ 

ভরশূন্যতা, চিত্রপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপরে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, 

বন্ত, আত্মধ্যান, তপস্তা, "সরলতা" ইত্যাদি গুণ দৈবীসম্পদতিমুখেজাত 

ব্যক্তির হইয়া থাকে । স্থতরাং তাঁদৃশ দৈবীসম্পদ-গুণযুক্ত দরলতা বা 
আর্জব-যোগে £ত্লাক্-ুল্শন্নি” লাভ হইতে পারে। 





আত্ম-দর্শন*যোগ 
ভিত্রভীম্সত্ভল্র & 
টু চূর্ণ প্রকরণ ] 


স্কঙ্না-হ্যোগে আক্ম-ছর্শনন । 

আত্ম-তত্ব-জ্ঞান ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে ক্ষমাগুণ আয়ত্ত হয়না । ভগবাঁন্‌ 
 ক্কমলযোনি, মহর্ষি যাঁজ্ঞবন্থ্যকে. বলিয়াছেন যে, 
*প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্বেবেধু সমত্বং ঘচ্ছরীরিণাম্‌। 
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বপ্তির্গদিতা বেদবাদিভিঃ ॥৮. 

প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়ে যে সাম্যভাব, তাহাকেই ক্ষমা বলে ক্ষমা 
মনুষ্যচরিত্রে শ্রেষ্ট গুণ । ক্ষমাগুণকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, পপ. কর্- 
জীবনে হিংসাবৃত্িরই 'দাস. হইয়া. থাকে । ক্ষমাশীল হইলেই হিংসাবৃত্তি 
দুর হয়। মাঁনবচরিত্রে যিনি যত ক্ষমাশীল, তিনি তত উচ্চগ্ুণের অধিকারী 
হইয়া' থাকেন। ক্ষত্রিয়ধন্্ীবলম্বী রাজধি -বিশ্বামিরর- বরন্বত্ব লাভের, জন্য 
কঠোর তপন্তা ' করিয়া, ব্রাহ্মণের নানাগুথ...এমন .কি' আংশিক. স্ট্টিরও 
অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্ত হিংসাবৃত্তি বর্জন.ন! করা. পর্যাস্ত. স্বয়ং ব্রন্মাও 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়! -শ্বীকীর '.করিতে . পারেন নাই... অবশেষে তাহার 
অস্তরে যখন ক্ষমাগ্ডণের সঞ্চার হইয়াছিল, তখন যোগিশ্রেষ্ট..বশিষ্ঠ তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়।' স্বীকার - করায়,বিশ্বীমিত্র' ব্রন্মঘি/, হইল্বাছিলেন |. জুতয়াং 


১৮ 


২৭৪ ৃ '্াত-দর্শন-যোগ 








ক্ষমাই ব্রাহ্গণের সর্দবশ্রেষ্ঠ গুণ। কিক্তু ক্ষমা শ্রেষ্গুণ বলিয়া, চোর, ডাকাত 

বা সমাজের উচ্ছ-ঙ্খলকারীকে দণ্ডবিধান দ্বারা তাছার চন্িত্র বিশুদ্ধ বা 
স্বধন্মে অনপ্রাণিত করিবার চেষ্টায় বিরত হওয়াকে ক্ষমা বলে না। স্নেরূপ 
ক্ষমার ঘার! ধর্ম বা সমাজের শৃঙ্খলাও রক্ষা হয় না। পরন্ তথ্বারা সেই 
ক্ষমাকারী শিজেই ধশুচ্যুত হইয়া থাকেন । ভগবান্‌ তজ্জগ্তই বনিয়াছেন,-_ 


"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্‌। 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সস্ভবামি যুগে যুগে ॥” _ 
গীতা ৪র্থ অঃ। 


সাধুর পরিত্রাণ ও ছুষ্কৃতির বিনাশসাধন দ্বারা ধ্দসংস্থাপন করিধার 
জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়া ৎ1কি। জীবশ্রেঠ মানব ! মনে 
রাখিও যে, তুমি সই ভগবানের অংশ স্বরূপে সাধুর পরিত্রাণ ও হ্কতির 
বিনাশ জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছি । ক্ষমাশীল হইতে হুইধে বলিয়া মায়া, 
মোহ্‌ বা স্বার্থপরতার প্রলোভনে অথবা দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, 
নির্দিয়তা বা নিষ্ঠুরতার বশবর্তী হইয়া তোমার কোন কাধ্য যেন অংন্থ বা 
'অবিচার বুক্ত না হ্য়। জ্ঞানিশ্রেট ব্রাহ্মণ! আপনি ব্যন্থি ও সমষ্টিগত দুক্কৃতি 
অর্থাৎ কাম, কোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসর্ধ্য প্রভৃতি ষড়রিপু এবং মায়া, 
মোহরূপ অবিস্তার বিনাশ বা দণ্ডবিধানের জন্তই, ব্রহ্মদওধারী হইয়া ব্রাঙ্মণকূলে 
জয়গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার সেই “বন্মদণ্ড” আত্মপর নির্বিশেষে সতত 
চষ্কৃতির ধগুধিধানঞন্া যেন উত্তোলিত থাকে, অন্যথায় আপনি স্বধন্্ন হইতে 
গতিত হইয়া, সেই দণ্ডপাঁণির দওবিধানে দণ্ডিত হইবেন। : 
মা, উপেক্ষা নহে; জমা, শাস্তভাব। কর্মযোগে বর্ণিত শাস্তভাবের 
'সুপদ্বয় আয়ত্ত হইলে, আন্মন্ডামধুক্ত ক্ষমাগ্ুণ তখন আপনা হইতে আদিয়া 
উদয় হয়, তাদুশ ক্ষমা বোগেই আআক্স-ন্নি লাভ হইয়া থাকে । 


অত্ম-দর্মন-যোগ 
. ভিভীল্সত্ভ্র &. 
পঞ্চদশ প্রকরণ। 


পাশ উকি 
প্রত্তি-ন্বোগে আকসা -লশ্ম্নি। 


"অর্থহামৌ চ বন্ধ,নাং বিয়োগে চাঁপি সম্পদি। 
ভূয়ঃ প্রান্ত চ সর্বব্র চিত্তস্ স্থাপনং ধৃতিঃ ॥৮ 
যাক্ঞবন্ক্য । 
তির অর্থ ধৈর্যযশীলঙা | ধাঁধা শক্তিকেই ধূতি বলে। অর্থহানিও 
স্বজন, কুটুথ ও বন্ধুবান্ববগণের বিয়ৌগাঁদি জনিত শোচনীয় বিষয় সকল পুন: 
পূনঃ উপস্থিত হইলেও চিত্তের যে স্থিরতা, তাহা কেই ধৈরধ্য বা ধৃতি বলে। 
পরবৃত্তিমার্গগামী ইন্জিয়-বিধয়ের এবং ফাম-ক্রোধাদি রিপুগণের পুল; পুন: 
আক্রমণে চিত্তের স্থিরত। সম্পাদন উদ্দেস্তে, মানয-জীবনে এই ধৃতিশক্তি আয় 
করা! বিশেষ প্রয়োজন। এই ধৃতিশক্তিকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে 
সংযম দিদ্ধ বা শম-দমাদি গুণ স্থায়ী হয় না। আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন ধৃতিশক্ষির 
গাঢত্ব সম্পাদন হয় না বলিয়াই, সামান্ত কারণে মন বিচলিত হইয়া থাকে । 
এই ধৃতিশক্তিও গুধ ভেদে ত্রিবিধ। সান্বিক, রাজসিক ও ভাঁমদিক। 


যে “ধারণা” স্থকৌশলে,  একাগ্র যোগের বলে, 
; সাম্য করে, মনঃ-প্রাণ ইন্দ্িয়ের ক্রিয়া. 
সেই যে ধারণ! হয় স্থির চিত্তে ধনগ্রয়, 
ভাহাই জানিবে তুমি “সান্তিক” বলিয়া ॥৮ ৩৩ ॥ 
“না জানি মোক্ষের নাম, শুধু ধর্ম অর্থ, কাম, 
যে ধারণা বশে নর করিছে ধারণ-_ 


পুণ্য ধন সখ আশে, কন্ম ফল ভালবাসে, 
সে ধারণা “রাজসিক” পাণডুর নন্দন ॥” ৩৪ ॥ 
“যে ধারণ! হাদে ধরি, জ্ঞান হীন নর নারী, 
নিদ্রা, ভয়, সুখ, দুঃখ ছাড়ে না সংসারে । 
সর্বদাই অহস্কার, নাহি ঘুচে ছুঃখ তার, 
সে ধারণা “তামসিক” কহি যে তোমারে ॥৮ ৩৫ ॥ 
গ্রীতা ১৮ অঃ। 


“ অতএব সাত্তবিকভাবযুক্ত ধৃতি শক্তিকে আয়ত্ব করিতে পারিলেই অনিত্য 
মায়া_মোহ-জনিত শোক-ছুঃখে, ধৈর্ধ্য স্থির রাখিয়! ধর্ক্ষেত্রে, ধ্যান ও 
 ঈমাধির অধিকারী হয়। আত্ম-তব-জ্ঞান-যোগে দেহের স্থাঁন'বিশেষে চিত্ত 

স্থির করিতে পারিণে প্রাণবাু সহজে স্বুক্নাগামী হইয়া ধৃতিগুণ বৃদ্ধি করে 
"$₹ চর্থ স্তর দেখ ) এবং. এরতাদৃশ ধতি-যোগেই আাত্-ঙ্গম্ণ্নি লাভ হয়। 


শদশশ ৫ 


০০ 
যোড়শ প্রকরণ। 


দি -স্্ম্পিস্মিস 








নিতাহান্র-তোগে আক্-দর্শন । 


"অসৌগ্রাসামুনের্ডশ্াঃ যোড়শারণ্যবাসিনাম্‌। 
দবাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষটং ব্রহ্মচারিণাম্‌ ॥৮ 
যাঁজ্বন্ক্য | 
মুনিগণের অষ্টগ্রাস, অরণ্যবাদিগণের ফোড়শ গ্রাপ, গৃহস্থদের বত্রিশ 
গ্রাস ও ব্রহ্ষচারিগণের যথেষ্টরূপ গ্রাসের ব্যবস্থা আছে। এই বিহিত 
অশ্নগ্রাস ভোঞ্জনকেই মিতাহার বলে। এই মিতাহার সম্বন্ধে সকলের 
পক্ষেই নির্দিষ্টভাবে শাস্ত্রের অনুশাসন আছে, কিন্ত ব্রহ্মবিচরণশণীল মহাস্মাগণের 
সেরূপ নির্দিষ্ট কোন বিধান না থাকার কারণ এই যে, আত্মদর্শন-যোগ-লক্ষ্যে 
প্রকৃত্তভাবে ব্রহ্গচর্ধ্য আশ্রয় করিলে, আপনা হইতেই তাহাদের অন্তরে 
তত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে । সেই তব্জ্ঞনের প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকলও 
বন্ধাগ্িতে প্রজ্ছলিত হ্ইয়া উঠে। সে অবস্থায় নিজের আত্মাকেই 


২৭৮ | আত্ম-দর্শন"যোগ 


রর 


পরমেশ্বর বা “সচ্চিদানন্দ” স্বরূপে জান হয়। ভগবান্‌ শরীক গীতায় তাহা 
বলিয়াছেন।-_( অনুবাদ ) ররর 
আত্বাতেই আরাম ধীর, আত্মাতেই হ্খ আর, 
এ... আত্মাতেই দৃষ্টি ধার হয়। | 
ব্রক্ষে করি অবস্থান, নির্বাণ আনন্দ পান, 
সদা হন চিদানন্দময় ॥ ৫ অঃ। ২৪ 
তদবস্থায় আত্ম-জ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মচারিগণের আহার বিহারাদি কন্মে, 
ইঞ্জিয়-বিষয়ে আসক্তি থাকে না। তজ্জন্তাই অল্লাদি আহারকে তাহারা 
আহার বলিয়৷ মনে মা করিয়া “ব্রহ্ম বস্ত” বলিয়া মনে করিয়া থাঁকেন। ক্রক্ষযন্ঞ 
সম্বন্ধে ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন 
'ব্রন্মার্পণং ব্রহ্ম হবিত্রঙ্গাগ্ো ব্রহ্গণাহুতম্‌। 
ব্রন্মেব তেন গন্তব্যং ব্রচ্মকণ্্ন সমাধিনা ॥৮ 





| গীতা ৪র্থ অঃ। 
তা্ৃশ বরহ্নচর্য্যশীল, শ্বভাব-সংযমিগণের আহাধ্য গ্রহণ, ব্রঙ্গযজ্ঞ বলিয়াই 
তাঁহাদের মিতাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন নিদ্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই। কারণ 
তাহার! শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অতীত । কিন্তু ঈদৃশ আত্মজ্ঞান-যোগে 
্রক্মচরধ্যশীল সংযমী ন1 হওয়া পর্য্স্ত অভ্যাস অবস্থায় মিতাহারী ছওর 
প্রয়োজন। ভগবান্ও তাহাই বলিয়াছেন ।__ 
"যুক্তাহারবিহারস্ যুক্তচেষ্ট্যা কন্দুর্থ 
ুক্তস্বপ্রাৰবোধস্ত যোগে ভবতি ছুঃখহা! ॥” 
গীতা ৬ অঃ। 
যোগ অভ্যাস অবস্থায় ষিনি নিয়মিত আছার ও বিহার করেন, করানুষঠানে 
যিনি নিয়মিতরূপে চেষ্টা করেন, নিয়মিতরূপে নি্রিত ও ভাঁগরিত থাকেন, 


মিতাহার-যোগে আত্ম-দর্শশ  * হট 
তাহার ঘোগ, ছুঃখনিবারক হয়। জ্তরাং ব্্য- -যোঁগ অনুলীলন 
অবস্থাতেও মনকে আত্মযুক্ত রাখিয়া সংঘমভাবে কর্মকরার চেষ্টা অভ্যান 
করিতে হইবে। পরস্ত আহার নশ্বন্ধেও ত্রিবিধ গুপ ও শ্রদ্ধ।র প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া, বাহা সত্তবগুণবর্ধক সেইরূপ আহারই গ্রহণ করিতে হইবে। 
ভগব[ন্ও সেই ত্রিবিধগুণযুক্ত আহারের উপদেশ করিয্বাছেন। সাধারণের 
বোধগম্য জন্য সরল পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল। 
“আয়ু সত্বগুগ আর, আরোগ্য বল সঞ্চার, 
শ্লীতি সখ বুদ্ধি যাতে রস আছে যার। 
_ স্লেহযুক্ত তৃপ্তিময়, সার বার স্থায়ী হয়, 
সাহিকের বড় প্রিয় এ রূপ আহার ॥৮ ৮ ॥ 
“অতি কটু অস্্রময়, উষ্ণ তীক্ষু অতিশয়, 
লবণাক্ত রুম দাহ হ্ঃখযুত যাহা । 
মনস্তাপ ফল যার, রোগ প্রদ যে আহার, 
রাজসিকগণ পার্থ ভালবাসে তাহা ॥৮ ৯ ॥ 
“শীতল নিরস বাসি, দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট রাশি, 
দেবস্থানে নিবেদন দিতে যাহা নাই । 
'অখাগ্ঠ আহার যত, বাসি পঁচা নানা মত; 
তামসিকগণ রা ভালবাসে তাই ॥ ১০ ॥ 
| গীতা ১৭ অঃ 
বরঙ্মচ্ধ্য অভ্যাঁস অবস্থায় সাত্বিকভাবের আহার করিলে মন তত্ারা 
সাত্বিক ভাবেই গঠিত হয়। আহারের সারাংশ দ্বারা যে মন গঠিত হয়, 
তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে। আত্ম-তত্ব-জ্ঞান-যুক্তভাবে মিতাহারযোগ 
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অনুষ্ঠিত হইলে, ক্রমে আপনা হইতে বিষয় অপরিগ্রহ অবস্থা. উদয় হয়। 
এ্সন্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে-_ 
| দেহরক্ষাতিরিক্তানাং পঞ্চধা! দোষদর্শনা | 
অন্বীকারশ্চ ভোগ্যানাং অপরিগ্রহ উচ্যতে ॥ 
| সাংখ্য কারিকা | 


বিষয়ের পঞ্চগকার দৌষ (১) দর্শন করিয়া দেহ রক্ষার অতিরিক্ত 
ভোগ্যবস্তর আসিক্তিত্যাগ অপরিগ্রহ বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং ঈদৃশ বিষয় 
অপরিগ্রহ হ্বারা: ইন্দ্রিয-সঙগ-রহিত অবস্থা আগত হইয়া! চিত্ব-বৃত্তিকে 
আত্মাভিমুখে পরিচালিত করে। অতএব আহীা্য পদার্থ নিয়মিত 
বহ্ধার্পণাদি-যুক্তভাবে ব্রন্গবজ্ঞ স্বরূপে পরিগৃহীত হুইলে, সেইবূপ  মিতাহাঁর- 
যোগেই আাস্দেম্ন্মি লাভ হয়। 


(১) অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয় সঙ্গ ও হিংসা এই পঞ্চ প্রকারে ভোগ্যবস্ত ছুঃখ 
প্রদান করে বিধায়, ইহারাই বিষয় সম্বন্ধীয় পঞ্চ দোষ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হর। 








আত্ম-দর্মন-যোগ 
ভিভীন্সত্ঞল্র " ূ 
সগ্ডদশ প্রকরণ |. 


সপ ৩৭18 সপ 
স্পৌচ-আাচল্সণ-ম্বোগে-আক্মস-দর্শন। 
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহামাতান্তরস্তথা । 
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহাং মনঃশুদ্ধি স্তথান্তরম্‌ ॥ 
মনঃশুদ্ধিশ্চ বিজ্বেয়া ধর্দ্ণাধ্যাত্ম বিদ্ধায়া । 
অধ্যাতাবিদ্ভাধর্ম্মশ্চ পিত্রাচার্যেণ চানঘে ॥ 
রি বাজবন্ধ্য। 
শৌচ ছুই প্রকার বাহ্‌ ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলাদি থারা 
গাত্রার্দি শোধনকে বাহাশৌচ এবং চিত্রশুদ্ধিকে আত্যন্তর শৌচ বলে। 
ইহা স্বধন্মানুশীলন বা অধ্যাত্মবিগ্ভার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
এনতন্তিন্ন' পিতা বা আচাধ্য কর্তৃকও ইসা! বম্পন্ন হইতে পারে। 
হঠযোগের বিধানিমতে, স্থুলদেহকে নিরাময় করিবার জন্য ভিতরে ও বাহিরে 
বনুপ্রকাঁর ধৌতাদির বিধান আছে । অনেকে তাহা পাঠ করিয়া, অঙ্ঞতা- 
প্রযুক্ত শৌচ সম্বন্ধে সঙ্গিহান হইয়া থাকেন। এজন্য অনেকে নানাগ্রকার 
বাহ-শৌচাদি অনুষ্ঠান করিয়াও আত্যস্তরীণ শৌচার্থে, ধৌতি, বস্তি, নেতি 
প্রভৃতি নানারূপ কর্ম করিয়৷ চিরজীবন নশ্বরদেহটাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। 
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দেহত্যাগের পূর্বে আর তাহার! বিশুদ্ধ হইতে পারে নাঁ। আত্ম-জ্ঞাঁন যোগে 
“দেহদেবালয়ঃ-প্রোক্তে৷ জীবোদেবঃ সদ্গাশিবঃ* অর্থাৎ যে মন্দিরে সদাশিব 
প্রতিষ্ঠিত, সেই মন্দিরের বাস্থাভ্যত্তর কদাচ অশুচি বা অপবিত্র থাকিতে 
পারে না । এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পারিলেই শশ্ুচিরূপ কুসংস্কারের 
*ফসংকা! গিরাটি” আপনিই খুলিয়। “অপবিত্র পৰিতবো বা সর্ধাবস্থাং গতো- 
ইপি বা। যঃ প্মরেৎ পুঞ্তরীরাক্ষং স বাহ্াত্যন্তরঃ শুচি:” অর্থাৎ এই 
মেহমন্দিরের ভিতরে নিত্যপ্ুদ্ধ পরমায! স্বরূপ মহেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন; 
আচমনরপ প্রাজ্ঞ ঘারা মনে সেই জ্ঞান প্রদীপ্ত হইলেই বাহা-অভ্যস্তর 
পবিত্র বলিয়া অন্তত হুইবে। সেই জ্ঞান বিকাশের (চষ্টা না করিয়া 
কুসংস্ক!রে দেহকে যে ধত অশুদ্ধ মনে করিবে, সে ততই অস্তদ্ধ থাকিবে । 
তদবস্থায় স্বর্গের মন্দাকিনী, মর্তে্যে গ্জা, পাতালে ভোগবী কিস্বা সপ্ু-সমুদ্রের 
জলে প্রান করিলেও, চি্তপুদ্ধির অভাবে কোথাও দেহশুদ্ধি হয় না। এজন 
কেহ কেহ গঙ্গায় ন্নান করিতে গিয়াও গঙ্গাজলে গে।ময় গুলিয়! সান করে, 
ইহা প্রত্যক্ষ দেখ! গিয়াছে । সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, মন বিশুদ্ধ 
আ| হইলে দেহতুদ্ধি হয় না। বৈদিকী সন্ধার 'আঁপোমর্জন ঘ:]] জ্েহ- 
1দ্ধির ব্যবস্থা এবং সপ্তব্যাহতিযুক্ প্রাণায়াম ব! গ্রাণযজ্ঞ স্বারা চিত্তগুদ্ধির 
শবস্থা আছে ।, কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের অভাবে বৈদিকী সন্ধা একমাত্র 
লেদেহের ক্রিয়! বলিয়৷ পরিগণিত হওয়ায়, তবজ্ঞানরূপ আত্মশক্তির বিকাশ 
পাধন হইতেছে না। কাজেই চিততশুদ্ধিও হইতেছে না । পক্ষান্তরে নানারূপ 

স্কারই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই আজ ব্রাঙ্গণ-সমাজ বৈদিক-সন্ধ্যায় 
বিশ্বাসহীন হইয়া অগ্ডদ্ধচিত্তে তান্ত্রিক ফল্মানুষ্ঠান এবং তাস্ত্রিকগণও 
একমাত্র ইষ্টদেবত! ছাড়িয়া বুষুত্তির কাছে (দৌড়াদৌড়ি করায় ভেদবুদ্ধি' 


পরাণ হইতেছেন। আপোর্ার্জনে দেহগুদ্ধি; তত্বজ্ঞান-মার্জনে চিত্তশুদ্ধি 
হয়। ইহাই বাহ্‌ ও আত্যন্তরীণ শৌচের 'দরল. অভিব্যক্তি। কিনব 


শোৌচ-আশরগ-ঘোগে আত্ম-দর্শন ২৮৩ 
আত্মজ্ঞানের অভাবেই এই বুদ্ধিও শুদ্ধিহীন হইয়াছে। গুতলাং আত্মরান- 
যোগে “ব্রনক্মবিন্ুু” বা পরমাত্মাঝে আশ্রয় কর। ততন্বজনোদয়ে 'রাহাআত্বর" 
গুচি হইবে। যোগবাশিষ্ঠও তাহাই বধিয়াছেন।--( অনুবাদ ) 
গমেই সে দেবাদিদের সর্ববদেবময় | 
পরমাত্মাকেই ধর বরিয়! নিশ্চয় ॥ 
দেহমধ্যে খুজিলেই পাওয়া যায় তারে । 
জ্বলিতেছে মধ্যমণি যেন কণ্ঠহারে ॥ 
কঠোর তপস্যা-যোগে কাম ক্রোধ জয়। 
"চিত্বশুদ্ধি” তরে মাত্র আর কিছু নয় ॥৮ 
উৎ্৬ষ্ঠ সর্গ। 
চিন্তপুদ্ধি হইলেই সকল সংশয় দুর হয়। তদবস্থায় বরন্ধাণ্ডের যাবতীয় 
তীর্ঘ, সার্ধত্রিকোটা দেবতা. ইচ্ছামাত্র দেহের ভিতরেই প্রকাশিত হইয়া 
থাকে । ইহাই সংযমের দশবিধ অবস্থা । চিত্ত হইতে পূর্বসংস্কার নাশ 
করাই সংঘমের উদ্দেশ । গেই উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মযুক্ত 
অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মানস-বর্মের অনুষ্ঠান করিবেই, সহজেই পূর্ব" 
সংস্কার দুর হইয়! ইন্দরিয়-বৃত্তির বহিত্বঙ্গ সংযম অনুষ্ঠানের পন্থা আপনা 
হইতে সরল হইয়া থাকে 1 সুতরাং জ্ঞান ভিন্ন সংযম অনুষ্ঠানের চেষ্টা 
মুলধনহীন ব্যবসা বাণিজ্যের স্তায় বাহিরে চাকৃচিক্য বিধান মান্র। তত্বারা 
অক্ঞানতার পৃতিগন্ধ দূর হয় লা। এজন্য সাধক গাহিয়াছেন।__ 
"বাহিরে চাক্চিক্য ভারি ( ঘার ) আত্মবুদ্ধি নাইকো ঘটে। 
ছু'চো যদি আত্বর মাখে ভাতে কি তার গন্ধ ট্ুটে ?1 
প্রকৃত সংষমী ব্যক্তি এই দেত্রেই জীবন্ুক্ত হয়। দেহাস্তে তাহাকে 
পংঘমনীপুরী রা যমগুরীতে যাইতে হয় না, ইহা পূর্বেই উত্ত হুইয়াছে। মনে 
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রাখিতে হুইবে বে, জ্ঞানীর বা অসংঘমীর নিকট খিনি মৃত্যু বা, তিনিই 
জ্ঞানীর বা সংযমীর নিকট ধর্ণরাজ হ্বরূপে সতত আজ্ঞাবহ হইয়া! থাকেন। 
অতএব আত্মস্তান যোগযুক্ত সংযমই মানবের মৃত্য মহৌষধি। 
শৌচাচার প্রতিষ্ঠা হইলে কাঁমন! বাদনাশীল দেহাত্মবোধিগণের সহিত 
ংসর্গ রহিতভাব আপনা হুইতে উদয় হইয়া থাকে; তদবস্থায় আর 
কোনকপ কুপ্রবৃত্তি-সংসর্গ মনে উদয়ই হয় না। এমস্বন্ধে মহর্ষি পতগ্রলিও 
ডাহাই বলিয়াছেন। 
"শোচাহ স্বীজর্জুগুপ্লা পরৈরসংস গঁঃ ॥৮ 
ধখন বাহা ও আত্যতন্তর উভয় প্রকার শৌচ প্রতিষ্ঠা হয়, তথন নিজের 


শরীরের প্রতি এক প্রকার ঘ্বণার উদ্রেক হয়। পরের সহিতও সঙ্গ 
করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। 


সন্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্যেক্রিয়জয়া ্বদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ 
যোগস্থত্র | 
শৌচ হইতৈ সব্ব-গুদ্ধি, সৌমনস্ত অর্থাৎ মনের প্ররফুল্লভাব, একাগ্রতা ও 
ইন্দ্রিয় জয় হইয়া আত্ম-দর্শনের যোগ্যতা অর্থাৎ আক্ঙর্শন্ম আগ 
লাভ হয়। সুতরাং সর্ধতোভাবে প্পল্পঙনঙ্ষ পরিত্যাগের ইচ্ছা দূর 
হইলে, তখন আপনা হইতে ইন্্রিয়ঙ্গ রহিত অবস্থা উদয় হইয়া 
আসাক্নলশন্নি” লাভ হয়। | 








তুভীল্সত্ল্ল 
অষ্টাদশ প্রকরণ। 
তপত্যা-্বোগে-আত্ম-র্শনিন। 
: আষ্টাঙ্গযোগের দশবিধ নিয়ম মধ্যে তপস্তা, যোগের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 
তপন্তাঁবলে সিদ্ধ না হয় এমন কোন -কার্ধ্যই নাই। তগপন্তা দেবারাধন! 
নহে, তপন্তা স্বতি মিনতি নহে; তপস্তা অর্থে সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর 
নির্ভরতা । ইন্জিয়বৃত্তি সংঘম তপন্তার প্রধান সহায়। চিত্রবৃত্তি সংযম হইলে 
পশ্চাৎ চিত্ববৃত্তিকে শুদ্ধভাবে অস্তমু্থী রাখিয়৷ আত্মদর্শনের পথে পরিচালনই 
নিয়মের উদ্দেগ্র। নিয়মমন্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।-_ 
'তপঃসন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপুজনম্‌। 
সিদ্ধান্তশ্রবণধৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো৷ ব্রতং ॥৮ 
যাজ্ঞব্ধ্য। 
(১) তপন্তা, (২) সন্তোষ, (৩) আস্তিক্য, (৪) দান, (৫) ঈশ্বরপুজন, 
(৬) সিদ্ধান্ত শ্রবণ, (৭) হ্থী, (৮) নি (৯) জপ, (১২) ব্রত, এই দশাটিকে 
নিয়ম বলে। 
"বিধিনোক্তেন মার্গেণ চানসাাদিজি:। ূ 
শরীরং শোষণং ্রাহত্তপসাং তপ 1 উত্তম্।* 
... মাজবন্া। 


২৮৬ ও জাত-দশন-যোগ 
: বিধিরিহিত নিযমানসারে কৃষ্চান্ায়ণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর", 
শৌষসকর।কে তপন্তা বলে ধিনি আত্ম-জ্ঞ|ন-যোরগে অন্তঃ-প্রাণায়াষে . 
ভূত দ্িপূরাক' এই পাঞ্চচৌতিক সুলদেহের প্রবৃত্বি-পর্থগামী ইন্জিয়-বিষয়ের 
ক্রি়াশক্বিকে ব্রিবি। তাপের থ্বারা "শোষয় শোধয়” প্নিবেশয় নিবেশর” , 
“প্রজ্বলয় প্রজ্জলয়” ভাবে বঙ্গাগ্রি-সম্তাপে শোষণ বা দেহের স্তৃতি 
বিনাশরপ স্থুলদেহব্ৃতি দগ্ধ করিয়া, স্থগ্মদেই বা বীজরূপে “অহং ব্রন্মীশ্মি”. 
এই শুদ্ধসত্ব'বস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন তিনি প্রকৃত শউপস্বী। তপ সম্বন্ধে 
মহর্ষি পতগ্রলি ঘলেন-_ 
"কায়ে িসিদধিরশু্িকষযাধপস:* 
শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্ুদ্ধ-ধর্মক্ষয় হইয়া, থে ক্রিয়াবশে শুদ্ধ মনাতিনধর্্ 
গ্ররিঠত হয়, তাহার নাম তপ:ঃ। এই আধ্যাম্মিক তপন্ত!র বাহা-ক্রিরা-কৌশলের 
নাম কৃত দ্বাযণ। কায়মনোবাকো এবস্টীকার তপস্তানুষ্টনই শান্গবিধি। 
নচেৎ তন্ত্ানীরভাবে একমাত্র শঙ্মীর শোহণ উদ্দেস্তে অশাহার বা ফল কামনা 
করিয়া দেহদণ্ডরূপ কতকগুলি বিধিবিগহিত উপবাস দ্বার দেহক্ষয্ন করাকেই 
'ডপশ্তা বলে না। দেহে ব্রহ্মতেজের সম্তাপ ভিন্ন তপন্ত সিদ্ধ হয়না 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণও গীতায় তাহাই বলিয়াছেম,- 
"্অশা্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোঁজনাঃ। 
দস্তীহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতা3 ॥ 
রুশয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। 
মাধৈ'বান্তঃ শরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যানুরনিশ্টয়ান্‌॥% 
গীতা ১৭ ঃ 
দন্ত এবং অহ্কার বুক্তি অভিলাধ, আসক্তি ও আগ্রহ রিশিষ্ট অধিবেকি- 
জনগণ “বৃথা উপবাসাদি সারা” পরীর পঞ্চভৃতকে এবং আমাকে ওরশ 





তপনা-যোগে খা শনি ও ৫৮ 





৮ পাপ 


গাঙগান করিয়া অশাহবিডিত খোরতর ডে করে। ভাহামিগকে অভি 
জুরকর্্া বলিয়া জানিও। শুতরাং গুণত্রয় ও দ্ধাত্রয়কে বিভাগ পুর্বাক 
সাধ্িকভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রির ও ভূত সম্রির উপর হিংসাবর্জিত হইয়া, 
কার়মনোবাকো কর্ম করাই শাস্রবিধি। ভগবান্ও সেই বিধিই জ্ঞাপন 
করিবার জঙন্ত ত্রিবিধভাঁবে তপন্তা ধর্ণনা করিয়াঁছেন। সহজ বোধগম্য 
জন পন্ভাছিবাদ দে€য়। গেল। 


দেবদ্িজ গুরুজ্ঞানী সবে পুজনীয় জানি, 
তাদের অর্চনা আর শৌচ সরলতা । 

্রক্ষচ্য্য আচরণ, পরহংসা বিসর্জন, 

"শরীর তপস্য। এই জানিবে সর্ববথা ॥ ১৪ ॥ 

বাক্য অনুথেগ কর,  জগ্তা প্রিয় হিতকর, 
বেদাভ্যাস বাক্যময় তপস্তা এ সব। ১৫ 1 

প্রসন্নতা অব্রুরতা, ভাব শুদ্ধি নীরবতা 
ইন্দ্র নিগ্রহ এই মানসিক তপ ॥ ১৬॥ 

কণ্ম্মফলে চিন্তা নাই, যোগযুস্তু সর্ববদাই, 


এমন মানবগণ পরম শ্রন্ধায়। 
গ্রে তিন তপস্যা করে, কায়-মনেবাক্য পরে, 
সাত্বিক তপস্যা সেই কহিনু তোমায় ॥ ১৭ ॥ 


সাধু সম ব্যবহারে, শ্রদ্ধায় সেবিবে মোরে, 
সকলে কহিবে হেন সাধু আর নাই। 
পুজিবে চরণ ধরি, এই আশ! মনে করি, 


7১৭: দস্তভরে যে উপস্থা রাজসিক তাই | ১৮॥ 


২৮৮ *. ক্সাত্ম-দর্শন-যোঁগ 


স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষে ্ কেবল মুঢ়তা বশে, 
... অন্যের অনিষ্ট যার ভাব মানসিক। 
পরের নিধন ম্মরি, কিম্বা আত্ম-পীড়াকারী, 
_... অজ্জানীর তপস্যা সে তপঃ তামসিক ॥ ১৯ ॥ 
গীতা ১৭ অঃ 





আধ্যাজ্মিক তত্বের অনুশীলন ভিন্ন,'যে বাহা উপবাস, অনাহাঁর 
অল্লাহার তাহা তপস্তা মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু আমরা মন্ত্র বলিতে কতকগুলি 
সংস্কৃত গ্লোকের আবৃত্তি এবং কন্ম বলিতে *কতকগুলি বাহ্‌-আড়ম্বর 
বুঝিয়াই ধর্মকর্ম নষ্ট করিতেছি। মনকে আজ্ঞাপত্স বা তপঃ লোকে স্থিত 
করিবার উদ্দেসম্তে যে মানস কর্মের অনুশীলন তাহার নামই প্রকৃত তপস্তা। 
তাদৃশ তগন্তা যোগেই 4ত্সাক্লর্শনন” লাভ হইয়! থাকে। 











সুডত্জীম্ত্ভল্ £ 
উনবিংশ প্রকরণ। 


২৯৩. 

আস্তোম্ব-স্বোগেনসাজসঙ্গশন্নি 
যোগীর পক্ষে চিন্ত প্রসন্নতা পরম পাঁধন লব্ধ ধন) সতত চিত্ত 'প্রস় 
থাকিলে শোক দুঃখে কঙ্দাচ সাঁধককে অভিভূত করিতে পারে না। 

চিত্তপ্রসঙ্গতার অপর নাম সন্তোষ; শাস্ত্রে উক্ত আছে। 
“যদৃচ্ছা লততে নিত্যং মনঃ পুংসো ভৰেদিতি | 
যা ধীস্তামৃযয়ঃ প্রাঃ সন্তোষং সুখ লক্ষণম্‌ ॥” 
যাজ্ঞবন্ধ্য 

যমচ্ছালাতে মন অবিচলিত থাকিলে সেই স্থির বুদ্ধিকেই সন্তোষ কলে। 
সন্তোষ সুখের প্রধান লক্ষণ। এক্ষেত্রে যদৃচ্ছ। অর্থ স্বেচ্ছা । আমরা 
স্বেচ্ছা বলিতে অনেক সময় উচ্ছ লতা বুঝিয়া থাফি। কিন্তু প্ররুত 
পক্ষে স্বেচ্ছা ব! স্বেচ্ছাঁচারিত! বলিতে উচ্ছ খলত! বুঝাঁয় না। স্বেচ্ছা! 
শব্দের অর্থ স্ব ইচ্ছা । "্ব্শবে যদি স্থুল দেহ বুঝি, তবেই তাহার সহিত 
ইন্জিয়বৃত্তির ধর্ম যুক্তহইয়৷ ঘায়। কিন্তু *ম্ব” অর্থে আত্মা ভিন্ন ইন্জরিয়বৃদ্তিকে 
বুঝায় দা। সুতরাং আত্ম-বুদ্ধিযুক্ত অবস্থায় থাকিয়া যাহা লাভ হয়, 


১৯ 


২৯৩ আত্ম-দর্শন-যোগ 





প্রকৃতপক্ষে তন্বারাই তৃপ্তি বা নিত্য স্খান্ুভব হ্ইয়া থাকে। তাদৃশ 
সুখের নামই সন্তোষ । আর ইন্ডরিয়বৃতি-বুক্তাবস্থায়, ইচ্ছা বা আকাঙ্কা 
আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তগ্লিবন্ধন তাহাতে তৃত্তি বা সন্তোষ 
হয় না। স্থতরাং যে লাভে তৃপ্তি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার 
নামই সন্তোষ বা সুখ। শাস্ত্রে আছে “অনিচ্ছেব পরম্‌ সুখম্‌” ভগবান্‌ 
গীতায় বলিয়াছেন “অশাস্তস্ত কুতঃ সুখম্” যাহার শাস্তি নাই, তাহার 
স্থখ কোথায়? সন্তোষ ভিন্ন শান্তিলাভ হয় না এবং শাস্তি ভিন্নও সুখলাভ 
হয় না। সুতরাং সন্তোষই স্থখের মুলতত্ব। এই সখের জন্যই জীব 
সর্বদা লালারিত। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক. ত্রিবিধ 
ভাবের সমস্ত কর ই স্থখের জন্ত । বাহার যে কর্ধে স্ুখবোধ না হয়, সে, 
সে কর্ম কখনও করে না। এখন সেই, স্বখ জিনিষ টা কি? স্থথ অর্থই 
তৃপ্ডি বা সন্তোষ । ত্রিবিধপ্তণ ও শ্রদ্ধা বিভাগ অনুসারে, এক একজন, এক 
একভাবে স্থখ মনে করেন। তাহার হেতু এই যে, যাহারা ইন্জিয়- 
ধর্মাযুক্ত অনিত্য নুথকেই সুখ মনে করিয়! থাকে, তাহার নাম ভোগ 
স্থথখ। আর ধাঁহারা নিত্য সুখের অন্বেষণ করেন, তাহার! ত্যাগের 
অনুদরণে এমন একটি পরমানন্দ পরম তৃপ্তিকর স্থথ প্রাপ্ত হন যে, তাহা 
পাইলেই জগতের আর বাবতীয় সুখই, তাহারা ছুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিয়! 
খাকেন। সে সুখ অনির্বচনীয়। যোগিখধিগণ» সেই স্বখেই বৃক্ষমূলে 
বাস করিয়াও নিত্য সুখী ছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত অজ্ঞানিগণ “দে স্থথ 
কল্পনাও করিতে পারে না। ভগবান্‌ গীতাঁয় মোক্ষযোঁগে সেই 'কথাই, 
বলিয়াছেন) সহজ বোধগম্য জন্য তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল। 


"যে সুখে আনন্দ হয়, একান্তে ছুঃখের লয়, 


সক্সেষ-যোগে আত্ম-দরশন পু ২৯১ 


আগে যা. গরল সম. শেষে সে অমুতোপম, 


আত্মবুদ্ধি গুসন্নতা ষাহাতে উদয় । 
সাধনে অনন্ত দুঃখ, সিদ্ধিতে অনন্ত সুখ, 


শান্দ্রে বলে সেই স্তখ সান্তিক নিশ্চয় ॥৮ ৩৭ 
"আগে লাগে সুধা সম, শেষে লাগে বিষ, 
বাজসিক সুখ তাহা, : হায়রে লভিতে যাহা, 
লালায়িত নরনারী ভবে অহর্নিশ ॥৮ ৩৮ 
"প্রথমেও যেইরূপ, পরিণামেও সেইব্প, 
সততই হৃদয়ের মোহকর যাহা । 
নিদ্রা আর আলম্তেতে, মায়া মোহ প্রমাদেতে, 
যে স্থখ উদয় পার্থ ! তামসিক তাহা ॥”* ৩৯ গীতা ১৮ অঃ 
যাহা পরিণামে সুখকর তাহাই নিত্য ও শাস্তিপ্রদ। ষে সুখে জীব 
মায়ামোহে বদ্ধ হয় না, সে স্থখ সততই মুক্তিদায়ক । আর যাহা প্রবৃত্তি 
সম্ভৃত, ্রহিক তৃতপ্তিকর এবং পরিণামে ছ:খ ও শোঁকপ্রদ, তাহাই' অনিত্য 
সুখ। তারুশ স্খই মুক্তি পথের বিরোধী। সেই সুখের আমক্তিতেই 
মানব সংসারে বন্ধ হইয়া থাকে। | 
চিত্ত প্রসন্নতাই সন্তোষের মুলতত্ব £ ইহা! পূর্বেই বিবৃত হইন্লাছে। 
বিষয়-বৈরাগ্য ও আত্ম-সাক্ষাৎকার ইচ্ছা বলবভী হুইলেই প্রকৃতপক্ষে 
চিত্তপ্রসন্নত৷ ব৷ চিত্তে সন্তোষ উদয় হয়। ঈদৃশ নিরবচ্ছিন্ন “সন্তোষ” ভাবই, 
“তবাক্সঙ্গম্প্নি ব্যোগ” লক্ষ্যে, বিশুদ্ধ প্রেমের পথ প্রদর্শক। 
চিত্প্রসন্নতা বা সন্তোষ জনিত বিশুদ্ধ প্রেমবশে ক্ষণকালের জন্যও একবার 
আত্ম-উপলব্ধি হইলে, সেই অনির্বচনীয় সুখ ছাড়িয়া জগতের অগ্ঠ কোন 
অনিত্য পদার্থে চিত:আর অভিন্থত হইতে চাহে. না। দে, তখন সততই 


২৯২ ॥ আত্ম-দর্শন-যোগ 
আত্মা বা উপান্ত বস্ততেই মিয়া থাকিতে ভালবাসে । সেইভাবে সাধক 
গাহিয়াছেন__ 
রাগিণী খাম্বাজ-_তাল একতালা । 
তোমাতে যখন, মজে আমার মন, আর কিছু ভাল লাগে না। 
ভূবন-স্বপন-সম হয় জান, থাকে না অন্য ভাবনা ॥ 
দারা-সৃতা-সূত, বন্ধু, পরিবার, সব ভূলে যাই একি চমণ্ডকার, 
কে আমি? কে তুমি? থাকে নাক ভিন্ন জ্ঞান, 
ডুবে যায় মন প্রাণ, অভেদ্‌-ভাবে হই অজ্ঞান, 
তখন এঘটে কি ঘটে জানি না॥ 
তব রূপরাশি দেখিতে দেখিতে, উদাস অন্তর উন্মত্ত প্মেতে, 


নিমিষে, নিমিষে, নব নব দেখি রূপ, 
অমিয় রসের কুপ, আহ! ! একি অপরূপ, 
দেখে আখি কোনমতে ফেরে না ॥ 


“সন্তোষে” আনন্দ বাড়ে প্রতিক্ষণে, দশেক্দিয় থাকে শৃন্তে বন্ধনে, 
রিপুচয়, পরাজয় ( যেন ) সকলি আনন্দময়- 
অন্ুভ্ভব মাত্র রয়, আর সব পায় লয়, 

যেন জীবনে জীবন থাকে না ॥ যোগসঙ্গীত 

এই তাবই চিত্তপ্রসন্নতা বা সন্তোষের প্রকৃত অভিব্যক্তি । আত্মজ্ান-আশ্রন 

ব্যতীত নিত্য-নুখ কদাচ লাভ হইতে পারে না। দেহাত্ম-বুদ্ধি তিরোহিত না 

হইলে, চিত্তে প্রত শীস্তি বা স্থখোদয় হয় না। আত্ম-তব্ব-জ্ঞান নিষ্ঠায 

স্থিরবুদ্ধি হইলেই মননে যে অনির্বচনীর সন্তোষ উদয় হয়, তাদুশ সক্বোষ 
যোগাহুলীলনেই ণ্ত্যাত্ম শনি” লাত হইতে পারে। 





বুভীক্ভ্ভল্র ॥ 
বিংশ প্রকরণ। 





আভ্ডিক্য-ম্যোগে আত্মদর্শনন 


আত্ম-বিশ্বীসই আস্তিক্য, যাহাদের আত্ম-বিখাঁদ নাহি, সেই ব্যক্তিগণই 
যখার্থ নাস্তিক; কিছুতেই তাহাঙ্গের সংশয়াত্মভাব বিদুরিত হ্য় না। 
এ নিমিত্ত “আস্তিক্য”ই ধর্শু কর্ধের মুলস্বরূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে-- 


"র্াধর্থেযু বিশ্বাসে বন্তদাস্তিক্যমুচ্যতে ॥* 
যাক্তবনধয 
ধর্শে ও অধর্ম্দে যে বিশ্বাস তাহার নাম আস্তিক্য। আন্তিক+ঝ্য্য-_ 
আন্তিক্য, আন্তিক্য অর্থে বিশ্বাস, নাস্তিক্য অর্থে অবিশ্বীস। বিশ্বাস 
সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার জগতে ধর্কর্ধ 
কিছুই নাই, স্থৃতরাং তাহার নিজের অস্তিত্বও নাই বলিতে হইবে । নিজেকে 
বিশ্বাস করিতে পারিলে জগতের যাবতীয় পদার্থই সে অনায়াসে বিশ্বাস 
করিতে পারে। গ্তরাং প্রথমতঃ আত্ম-বিশ্বাস হইলে স্বধর্ধের উপর 


২৯৪ | আত্ম-দর্শন-যোগ 





বিশ্বাস হয়, স্বধর্মের উপর বিশ্বাস হইলে আত্মতত্ব অনুসন্ধানের জন্য প্রবৃত্তি 
হয়, তবজ্ঞানে প্রবৃত্তি হইলেই আত্মজ্ঞানী গুরুর প্রয়োজন হয়। গুরু. 
বিশ্বাস হইলে গুরুর বাক্যের উপর বিশ্বাস হয়। গুরুর বাক্যের উপর 
বিশ্বাস হইলে : গুরুমুখী-ভাবে আম্মতব্ শ্রবণের দ্বারা আত্মজ্ঞান সঞ্চার 
হয়। আত্মজ্ঞানের সঞ্চার হইলে তখন গুরুদত্ত দীক্ষান্ুসারে ও নিত্যকর্ম 
ব৷ অভ্যাসযোঁগে, জ্ঞান-বিজ্ঞান অবস্থা অর্থাৎ অক্ষর-ব্রহ্মরূপ-ধ্যানযোগে 
( রাজবোঁগে ) ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান অবস্থা লাভ হইতে থাকে। 
তাদৃশ বিজ্ঞান অবস্থা লাভ হইলে তখন আত্ম বা ভগবৎ বিভতির উপর 
বিশ্বাস স্থাপন বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ মনের ইচ্ছা শক্তি ঘনীভূত হয়। 
সেই ঘনীভূত ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে, তখন মনের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্কির 
একাগ্রতা সম্পাদন হওয়ায়, আত্মা বা ইষ্টদেবের “বিশ্বরূপ* প্রত্যক্ষভাবে 
দর্শন ছারা সমষ্টিগতভাবে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন অর্থাৎ 
অন্তর্জ্যোতিঃতে জ্ঞান চক্ষুর উন্মিলন হইতে থাকে। পরস্ত তখন প্রত্যক্ষ 
দর্শপযুক্ত বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া তাহা ভাক্তরূপে পরিণত হয়। এ নিমিত্ত 
অঞ্জুনেরও প্রত্যক্ষভাবে “বিশ্বরূপ” দর্শনের পর শ্রীরুষ্ণের প্রতি পূর্বতন 
বিশ্বীস, ভক্তিবপে পরিণত হইয়াছিল। 


“ত্বমাদিদেবঃ প্ুরুষঃ পুরাণঃ 
ত্বমস্থা বিশ্বহ্য পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেগ পরঞ্চ ধাম 
ত্বয়। ভতং বিশ্বমনস্তরূপ ॥৮ 
ৃ গীতা ১১ অঃ 


অতঃপর সেই প্রত্াক্ষ দর্শন লব! ভক্তি হিশোতার নায়, সন্থিৎ, হলাদিনী, 
ও সন্ধিনী এই ভাবজ্য়ে অর্থাৎ সম্থিং-জ্ঞানশক্তি, হুলাদিনী-ভক্কিশক্তি, 


আন্তিক্য-যোগে আত্ম-দর্শন ৯ ২৯৫ 








ও মন্ধিনী-কর্মশক্তি ( কর্মশক্তির ক্রিয়াবস্থার নাঁম প্রাণায়াম ) স্বরূপে 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম, নামে অভিহিত। ইহারা প্রথমে গুরুদত্ত শক্তিবলে 
ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞ বিভাগ অর্থাৎ দেহী ও দেহের পৃথকৃত্ব ভাবরূপ আত্মজ্ঞানের 
বিশুদ্ধাবস্থা বিধান করিতে সমর্থ হয়। তদবস্থায় মানবের স্থুলদেহ অতিক্রম 
করিয়া হুক্্দেহ সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হইতে থাকে । এতৎ সম্বন্ধে আমার 
বাক্য সপ্রমাথ জন্য যোগবাশিষ্ঠে যাহা উত্ত হইয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া গেল। 
“যখনেতে সুক্মমদেহে হয় ভাবোদয় 
সব সৃন্মন হয়, স্ুলজড়ত্ব পায় লয়। 
ক্রমে ক্রমে স্বপ্ন ভাঙ্গে সপ্নবস্তরমত 
সুন্মনজ্ঞানে লয় পায় জড়বন্ত বত ॥” 
উৎ প্র ৫৭ সঃ 

অত:পর উক্ত শক্তিত্রয়, আরও সুল্কতাবে গুণত্রয় বিভাগ পূর্ব্বক 
পুকুষোত্তম যোগের অভ্যাসে, আত্মাকে নিগুণ ব্রহ্গত্বরূপ জ্ঞানোৎপাঁদনে, 
আত্মা পরমাত্বায় অভেদত্ব বা একত্ব জ্ঞানেঁপলব্ধি করাইয়া, মানবের অবিদ্তা- 
জনিত সংসার-মায়ামোহ-বন্ধনছির করিয়া দেয়। ভগবান্ও পুরুষযোত্বম- 
যোগে তাহাই বলিয়াছেন। তাহার অনুবাদ__ 


“সংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্য-জ্ঞানে। 
আমায় “পুরুযোন্তম” বলিয়। যে জানে । 
সকলি সে জানে পার্থ! সার্থক জীবন। 
আমায় সর্বতোভাবে করে সে ভজন ॥৮ 
| 74 বার 


২৯৬ |  আত্মন্দ্শন-যোগ 


তদবস্থায় ভিতরে মহান্‌ জ্যোতিঃ শ্বরূপ বক্গতেজ বিকাশ হইতে থাকে 
ইহাই প্ররুত ব্রহ্মচ্যয বা ব্রহ্মবিটরণের অভিব্যক্তি। বিশ্বীস বা আস্তিক্যই 
ইহার প্রথম সোপান। | 

বিশ্বাসের অস্থসরণে এতাদৃশ আত্ম-জ্ঞান-যোগহুক্ত ব্র্গচর্য্যশীল অবস্থা 
প্রথমে লুঙ্রদেহে সাধিত হইয়া থাকে। তদবস্থায় লুক্মদেহ, পূর্বোক্ত 
ব্হ্মতেজ সন্তাপে যখন প্রদীপ্ত ও শক্তিযুক্ত হয়, সেই অবস্থার নামই তপন্তা! | 
স্থ্দেহের সেই তপন্তাবিলে জ্ঞান ও ভক্তি যখন একত্র যুক্ত হইয়া মহাজ্ঞান 
ব! বিশুদ্ধা প্রেমরূপে পরিণত হয় । তখন অস্তরস্থ ব্রহ্মজ্যোতিঃ বাহিরে তষ- 
জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হুইতে থাকে এবং ব্রহ্গতেজ-সম্তাঁপে সুক্মদেহ নিবদ্ধ, 
ইক্ত্িয়বিষয়ের শুক্ষজ্জান ও ইচ্ছাঁশক্কি, পরা প্রকৃতির আকর্ষণে অস্তমু'খী বা 
সংযমযুক্ত হওয়ায়, অপরা-প্ররুতিখণ্ডে অর্থাৎ স্থুলদেহ বা অন্লময় কোযষুক্ত 
বহিন্ুগামী ইন্জরিয়-বিষয়গুলির গত্তি বা ক্রিয়াশক্রিগুলিও তখন আপনা 
হইতে সংঘত হইতে থাকে৷ এজন্যই আঙি পূর্ব্রে বলিয়যছি যে, প্রথমে স্থুল- 
দেহের ইন্রিয়বৃত্তির বহিরঙ্গের সংঘমের কঠোরতা, তপস্তা! ঝা শ্রন্গচর্ষোর বিধায়ক 
নহে। কারণ স্ুক্রদেহ ব্রদ্গতেজে সম্ভাপিত হইলেই স্থুলদেহের ক্রিল্সশক্তি 
আপন! হইতেই সংঘতভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইঞ্জিনের গতিশক্তি 
বন্ধ করিলে, পশ্চাতের গাড়ীগুলির গতিশক্তি যেরূপ আপন! হইতেই বন্ধ 
হইয়া যায়) তত্রপ আত্ম-জ্ঞান-যোগে সুক্ষ ও স্থলদেহকে বিভাগ করিয়া 
গুরূপদিইভাবে সুক্্দেহকে আত্মযুক্ত রাখিবার ক্রিন্না-কৌশল ঠিক্‌ রাখিতে 
গারিলেই স্থুলদেছের বাহ-সংযমাহুষ্ঠান বা! শম-দমাদিগুণ আপনা হইতেই 
সনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সহায়কভাবে স্ুলদেহের আংশিক সাহাবা 
গ্রহপই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তদর্থে সন্ধা! পৃজারপ নিত্যকর্খ বা যোগানুষ্ঠান 
সমস্তই সুক্ষ্দেহের ক্ধব। তবে অধিকারীভেদে বখাযোগ্য ব্যবস্থা ও কিধান 
স্বস্ধে পূর্বেই বল হইয়াছে। 





আন্তিকা-যোগে আত্ম-গর্শন ২৯৭ 


পূর্ববোক্তপ্রকারে হুল্দেহ, আত্ম ধা ব্রঙ্গতেজ যোগযুক্ত হইলে, আত্ম 
তথ্ধ-জ্ঞান-প্রভাবে, ধর্দাধদ্্ম বিবেকণবুদ্ধির দৃঢ়তাবলে চিত্ত শ্বাভাবিক লংঘত 
শুদ্ধ এবং ন্যধন্ানুগামী হুইরা থাকে । তখন মুক্তি বা মোক্ষপথে যাইবার 
জন্যই ইচ্ছ! বলবতী হয্ব। মনের সেই ইচ্ছাশক্কিকে স্থায়ী রাখিয়া কর্মক্ষেত্র 
জীবনুক্তাবস্থ। প্রাপ্ত হইবার জন্ত এবং প্রবৃত্তিমার্গে ইন্জিয়বৃত্তি পুরর্ববার 
অপরাপ্রকতির মায়া-মোহ আকর্ষণে আত্মবিস্ৃতি ঘটাইয়া যাহাতে যোগভরষ্ট 
করিতে ন! পারে, তজ্জন্য, পূর্ব্ববণিত গুণত্রক্ন বিভাগ করিয়া, লবগুণাশ্রয়ে 
দৈবান্থুর-সম্পদ্‌ বিভাগ ও শ্র্ধাত্রয় বিভাগ যোগানুষ্ঠানরূপ যম-নিয়মাধীনে 
ইন্জিয়বর্গুকে নিবৃত্িমার্গে, অর্থাৎ নিয়ত বিধর অনাসক্তরূপ সঙ্গযাস-যোগ-অবস্থায় 
দৈবমুখী রাখিয়া, আসন, প্রাণায়াষ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যানাদিরূপ নিষ্কাম 
কর্মযোগে, ইচ্ছামত সমাধি বা “সোহহং*ম্বরূপ মুক্তি অবস্থা লাভের অধিঞার 
যাহাতে অক্ষুপ্ন থকে, তজ্জন্তই সুক্দেহের সহায়কভাবে স্থলদেহের বহিরঙ্গ 
সংযম নিয়মাদি অনুষ্ঠানের বাবস্থা হইয়াছে । আত্ম-বিশ্বাসযুক্ত আত্ম-জ্ঞান 
লাভের চেষ্টাই ইহার ষুলতত্ব। আমার এই উক্তি সমর্থন জন্য যোগবাশি্ঠ 
হইতে রানী চূড়ালার আত্ম-জ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের বৃত্তাত্ত সন্বন্ধীর 
কিরদংশ, সাধায়ণের বোধগম্য সরল বঙ্গানথবাদ নিযে প্রদত্ত হইল 





"কে আমি ? সংসার কার? কিবা এই দেহ? 
কিবা জড় ? রয়েছে কি জড়াতীত কেহ ? 
এত ভাবি হয় রাণী সাধনে অটল । 

অনাবৃত ব্রঙ্গজ্ঞান লভিতে কেবল ।” 
পগুরুমুখী অভ্যাসেতে করিয়! সাধন । 
টুড়াল! জানিল ত্রহ্মস্বব্ূপ কেমন ॥ 


২৯৮ | .. শাত-দর্শন-যোগ 


জানিলা বিশেষ এই “চিৎ” মাত্র সার। 
জন্ম-মৃত্যু-দাহহীন স্বরূপ আত্মার ॥ 
“সমাধিতে দেখে রাণী সবই এক প্রাণ । 
বিশুদ্ধ চেতন অজ অচ্যত নির্বাণ ॥ 


দেখে রাণী স্ুরান্তথুর নিখিল সংসার । 
সকলি প্রকাশ মাত্র চিন্ময় আত্মার ॥ 
"অন্তরের মোহ নাশি রাণী করে ধ্যান। 
লভিলা স্থন্দররূপে “আত্ম-তশ্ব জান” ॥ 


ধীরে ধীরে অভ্যাসেতে রাগ ভয় গিয়া । 
প্রশান্ত একান্তে স্থির চুড়ালার হিয়া ॥* 
“কিছু দিন পরে দেবী শান্ত করি প্রাণ। 
ধরিয়া অন্তর দৃষ্টি করে অবস্থান ॥ 
পূর্বেবের সংস্কার হ'তে মুক্তিলাভ করি। 
লভিলা বিশ্রাম সেই পরিশ্রীস্তা নারী ॥ 
"অন্তরের আত্মদৃষ্টি ধরিয়া! এখন । 
করিতে লাগিলা সব বাহা আচরণ ॥ 
সদ্গরুর উপদেশে দৃঢ় করি মন। 
নির্জনে করেন রাণী অপুর্ব সাধন ॥৮ 
“অভ্যাস করিয়া যোগ বিজ্ঞান রতনে। 
পূর্ণানন্দ স্বরূপের আবির্ভাব মনে ॥ 





আসন্তিকা-যোগে আত্ম-দর্শন ২৯৯ 


” ব্লাণীর যৌবন তায় ফিরিল আবার । 
রূপের ছটায় হ'ল মোহিত সংসার ॥ 
বন্ুদিন এইরূপে গুরুসেবা করি । 
লভিলেন “যোগবিদ্ধা” চুড়ালা স্ন্দরী ॥” 





নির্বাণ ৭৯1৮০ 

অতএব প্রথম বিশ্বাস ও সদ্গুরুসঙ্গ দ্বারা আত্ম-ভ্রান লাভের চেষ্টায় 
সুঙ্ষদ্দেহ্‌কে ব্রহ্মতৈজযুক্ত করিতে প|রিলেই মন স্বভাবতঃ “আত্ম-দর্শন-যোগ” 
পথে গৃতিশীল হয়। তদবস্থায় বহিরঙ্গ সংঘম তাহার সহায়ক ভাববুক্ত 
হয় মাত্র। যেমন দার্জিলিং পাহাড়ে রেলগাড়ী উচ্চে উঠিবার সমর 
ট্রেণের সন্ুথে ও পশ্চাতে ছইথানি ইঞ্ছিন জুড়িয়া দেওয়া হয়; তাহার 
উদ্দেশ্ত এইযে, যদি কোন সময় হঠাৎ মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে সহসা গাড়ীর 
সনদুথস্থ ইঞ্জিনের শক্তি এমনভাবে দুর্বল করিয়া ফেলে যে, তথার দ্ট্রেণের 
সম্ুখস্থ গতি বন্ধ হইয়া যায়, তখন পশ্চাতের ইঞ্জিন, গাড়ীগুলিকে উদ্ধ দিকে 
ঠেলিয়া রাখিয়া সন্ুখস্থ ইঞ্জিনের শক্তি বর্ধনের সাহায্য করিয়া, নিম্নগামী 
হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিবে । বহিরঙ্গ যম-নিয়মাদি অনুষ্টানগুলিও, 
যোগাম্থুণীলনরূপ লৌহব্ধ্ে ইস্জরিয়-বিষয়গুলির পশ্চাৎস্থ ইঞ্জিনন্বরূপ এরং 
হুক্দেহ তাহার সন্দুথস্থ ইঞ্জিন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ আরো (হিগণসহ 
ইন্দরিয়-বিষয়রূপ গাড়ীগুলি, প্রকৃতির পরাঁ-অংশরূপ গৌরীশঙ্কর পাহাড়ের 
উচ্চশৃঙ্গে হুঙ্সদেহরূপ ইঞ্জিনের সাহায্যে, ব্রহ্ষচ্ধ্য-শক্তিবলে উঠিরাব জন্ত, 
বিজ্ঞানরূপ প্ডাইভার” বা চালক, সাধনরূপ ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সাহাহ্যে 
সন্ুথস্থগতির চেষ্টা করার অবস্থায়, নিয়স্থ অপরা-প্রকৃতির মায়া-মোহরূপ 
মাধ্যাকর্ধণে, কোঁন সময় যাহাতে সন্দুখবর্তী শুক্ষর্দেহরূপ ইঞ্জিনের ইচ্ছা ও 
ক্রিয়াশক্তিকে বিলোপ বা! বিপ্রীকর্ষণভাবযুক্ক করিয়া, আরোহিগণসহ 


৩৯৯ | আত্ম-দশন-যোগ 


গাড়ীগুরিকে নিয্লগামী করিতে না পারে, তক্লিরাকরণাথ ইন্জিয়-বিষয়রূপ 
গাড়ীশুলির পশ্চাতে অর্থাৎ স্থুলদেছে যম, নিয়ম আসন ইত্যাদি বহিরজ 
মংযমরূপ ইঞজিন, সহায়ক স্বরূপে সতত যোজনা রাখাই প্রাচীন যোগিখ্খষিরূপ 
ইঞ্িনিয়ারগণের যন্ত্র বিজ্ঞানরূপ শান্ত্রবাক্যের উদ্দে্ত । সুতরাং সর্বপ্রথম 
অবিচলিত ,বিশ্বাস বা আস্তিক্যবুদ্ধি ছারা গুরুতকপায় আত্ম-জান লা 
করিয়!, চিত্তকে বরজ্মতেজ-সন্তপ্ড এবং প্রত্যক্ষ ভাবে আত্ম-দর্শন যোগে বিশুদ্ধ 
জ্ঞান ভক্তিযুক্ত কর্ম আশ্রয় করিতে না পারিলে, সার্কাসের সিংহ বানরাগি 
পণ্ড যেমন মানুষের নায় সংযম ও কর্ম্মশিক্ষায় মনুষ্যান্ুরূপ জ্ঞানলাতের 

আধিকারী হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞানযুক্ত সংযম বা কর্্মশিক্ষায়, অজ্ঞানী 
মানবেরও জ্ঞান ভক্তির উৎকর্ষ বিধান হইতে পারে না। বরং কু-সংস্কারে 
আচ্ছন্ন হইয়া শ্বাীন বিবেকবুদ্ধি নষ্ট এবং আরও অবিশ্বাস অন্ধকারে 
নিপতিত হয়। এইভাবে আমরা অপ্রপিধান অখবা অজ্ঞানতা বশত: 
ষগ্পোচিততাবে মাঁনবলমাজকে আত্ম-জ্ঞানযুক্ত সংযমাহুশীলনে তাহাদের 
পূর্বসংস্কার হইতে মুক্তি বিধানের ম্মপন্থা প্রদর্শন না করাইয়া, বহু 
ছু-সং্জার আঙ্ছন্প অনংস্কত মনে অভ্ঞানযুক্ত যম-নিয়মাদি ক্রিয়ান্ূপ বাহ 
কর্ণাপুঠানে নিয়োজিত করায়, তাঁহারা চিরজীবন কর্ম করিয়াও, কর্ণশক্ষি 
বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে না। পরন্ধ তাহাদের মনের 
দত ও বিশ্বাস ন্ট হওয়ায়, কর্মের উদ্দেপ্ত পণ্ড হইতেছে ।. এ 
নিমিত্ত ধর্ম-কর্ণ-ক্ষেত্রে মানবসমাজের এতাদৃশ অধঃপতনের কারণ 
ঘটিয়াছে। এবন্িধ কারণে গুরু পুরোহিত ও ইইদেবতার উপর আর 
পূর্বকালের ন্যায় বিশ্বাস নাই, ইহা অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে। এক্ষেপ্রে 
বিশ্বাস হীনতার আরও ছুই একটি দৃষ্টান্ত আমি সংক্ষেপে বিবৃত করিব। 

মনে কর, দশহরায় গল্সা্গাদ করিলে দশজন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়। 
গ্রহণ কালে গঙ্গাদদানে গ্রিকোটিকুল উদ্ধার হ্য়। এই সকল ধর্মাচরণ 





আন্তিকা-যোগে আত্ম-দশন * ৬১ 





জনিত বিশ্বাস, পূর্ব্ব সংস্কার নাশের একটি প্রধান সহায়ক । কিন্ত 
অজ্ঞানতাশ্রয়ে কন্দকরা হেতু মনের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকায় অনেকেই পুনঃ 
পুনঃ এ সকল ন্গানযোগ উপলক্ষে পূর্বের গ্যায় সংকল্প গ্রহ্ণ পুর্ধ্ষক দ্নান 
করিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্বাক্য ৰা গঙ্গার উপর বিশ্বাস থাকিলে 
একবার দশহরা গানেই ত” দশজন্মার্জিত পাপক্ষয় হইয়াছে, একবার গ্রহণে 
্নানেই ত” ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হইয়াছে। পুনর্ধবার ওঁ কাঁমনায় গান 
করিয়া কি শাঙ্ত্বাক্য বা গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রতি অবিশ্বাম করা হয় না? 
তত্বারা কি চিত্তের দৃঢ়তা বা একাগ্রতা নষ্ট করা হইতেছে না? পুরুযোত্তম 
বা জগন্নাথক্ষেত্রে “রথেচ বামনং দুষ্ট পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” শান্ত্বাক্যানুদারে 
পুরুষোত্তম্ন দর্শন করিয়া পুনর্জন্মভয় বিদূরিত হওয়ার বিশ্বাস দুড় হইলে, 
পুনর্বার জগন্নাথক্ষেত্রে বা সাধারণ রথ তলায় পুনর্জন্ম-ভর দূর করিৰারজন্ব 
যাওয়ার প্রয়োজন থাকে না। একবার গয়ায় পিওদ|নেরপর পুনর্ধ্ধার 
গায় বিষুূপদে পিগদানের প্রয়ৌজনীয়তা থাকিতে পারে না। এইরূপ 
মুক্তিলাভেচ্ছায় মহামু্িক্ষেত্র বারাণসীধামে বান করিয়া, ফল কামনায় 
কাম্যকর্থের অনুষ্ঠান এবং যে মহাত্মা ন্বককতিবশতঃ মহামুক্তিক্ষেত্রে দেহত্যাগ 
করিয়া বিশ্বনাথে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, শীস্তববাক্যান্ুসারে স্বয়ং বিশ্বনাথ 
ুমূর্ধ, অবস্থায় বাহার দক্ষিণকর্ণে তারকত্রদ্ম নাম দিয়া মুক্তির বিধান 
করিয়াছেন এবং তিনি অঙ্গীকার করিয়! জীবের মুক্তির জন্য পঞ্চক্রোশবেষ্টিত 
এই কাশীপুরী নির্দাণ করিয়াছেন; যে সুক্তিক্ষেত্রে মানব দেহত্যাঁগ করা 
মাত্র বিশ্বনাথজ্ঞানে শবকে, “নমঃ শিবায়” মন্ত্রে গ্গাজল বিশ্বপত্র দেওয়া হইয়া 
থাকে, তাহার সেই শবরূপী শিবময় দেহ মহাশ্মশানে লইয়া, পঞ্চক্রোশীর 

ভূতি গানের শাহ্বিধি অনুযায়ী, সাধারণ মৃতদেহ ম্বরূপে, “প্রেতস্ত” 
উল্লেখে সৎকার, দশপিগ্াঁদি দান ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি এবং সেই ভাবে প্রেতলোক 
পরিত্যাগ পুর্বব্ষ ম্বর্গলোক গমন কামনায় বৈতরণী, তিলকাঞ্চন, বৃষোৎসর্ধ 


৩৯২ আত্ম-্দশন-যোঁগ 


উস লাস 


ইত্যাদি কর্ম করিয়া, সাধারণ প্রেতের ভাবে একবতসর মাসিকৈকোদিটট্রা 
বৎসরান্তে প্রেতের সপিত্তীকরণ করিয়া পিতৃলোকে তাহার পিও প্রেরণ 
পূর্ববক তাহার প্রেতত্ব পরিহার করা, পরস্থ তাহাদের মুক্তি উদ্দেশ্তে গয়ার 
পিগুদান ইত্যাদি কি ঘোর শাস্ত্র অবিশ্বাসের বা সংশয়াত্বার কম্ধ নহে? 
যে স্থ|/নে__ 


বারাণস্ঠাং মৃতোযস্ত্র স মুক্তো নাত্রসংশয়ঃ | 
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ 
বারাণক্যাং ম্বতোষস্ত্র ভৈরবেণ স্বয়ং বিভুঃ। 
আবয়ন্‌ তারকং মন্ত্রং দদাতি মোক্ষ মুত্তমং ॥ 
যদ্যস্ গুরুণা দত্তং তন্তারকমিতি স্মৃতম্‌। 


_বারাণসীধামে যাহার দেহত্যাগ হইবে, তীহার মুক্তি বিষয়ে কোন 
সংশয় নাই । শাস্ত্রে ইত্যাকার নি£সংশয়ৈকবাক্য উল্লেখ থাকা সত্বেও 
অনাস্তিক্য বা অবিশ্বাস বশতঃ নংশয় চিত্তে, প্রেতাধিপতি "যমের অনধিকার 
ক্ষেত্রে ( পঞ্চকোধি-মধ্যবন্তী ) পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থানে, বরুণা--অসি 
মধাবর্তী ৬বিশ্বনাথে দেহ লয় পাইয়াও, পঞ্চক্রোণীর বহিভূতি, পার্থিব 
শঙ্গের দোহাই দিয়া, অপার্থিব বা অবিমুক্তক্ষেত্রে, গঙ্গাজলে, তাহার 
পাঁরলৌকিক প্রেতত্ব কর্মের অনুষ্ঠান করায় কি, মন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তির 'বলে 
তাহার মুক্তির পথ রোধ করিয়া পুনরাবৃত্তি সম্ভাবিত পিতিলোকমার্গে 
তাহকে গতিষুক্ত করিয়া দেওয়া হয় না? এই নকল অবিশ্বাস ব 
সংশয়যুক্ত কর্খানুষ্ঠানে কি সাধারণ লোকের মনে মুক্তিভাবের দ্বিধা বা সং 
উৎপন্ন করা হইতেছে না? কাশীবাসিগণের মনে “কলিকাল” এই রশ 
ভীতি ; কাণীধামে বাস করিয়া অন্তীর্ঘে পরিভ্রমণ ইত্যাদি কি আভিক্য 


আন্তিকা-যোগে আত-দর্শন ৪ ৩০৩ 


5 সী কস 





স্পস্ট রিমি পরপর * পি 


বৃদ্ধি বাঁ শাক্বিশ্বাসের পরিচয়? (১) এক্ষেত্রে কি “দংশয়াত্মা বিনশ্ততি” 
হয় না? এতৎ সম্বন্ধে আমরা “মুক্তি বিজ্ঞান” পুস্তকে প্রমাঁণাদিযোগে 
* বিস্তারিত বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। কেবল আস্তিক্যহীন কর্ধের উদাহরণ 
গ্রদঙ্গে ছুই একটি দৃ্টান্তের অবতারণা করিলাম মাত্র। সাধারণতঃ সমাজে 
প্রবাদ আছে, ষে, “বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বছদূর” আমরা বিশ্বাস ছাড়িয়া 
তর্কের পথে লোকের ইষ্ট সিদ্ধির; অন্তরায় ঘটাইতেছি। বিশ্বাবশে 
কষ্ণকে কিরূপ সহজে লাভ করা যাঁয়, তৎসম্বদ্ধে একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বিবৃত 
করা গেল। | 


(১) সংযম প্রকরণে এসম্বদ্ধে যাহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা গিয়াছে। 
অংস্তিক্য' বুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্য এস্থলে তাহ? দৃষ্টান্তচ্ছলে প্রদর্শিত হইল মাত্র। 
সত্য হইতে দ্বাপরযুগ পর্যান্ত প্রেতশ্রাঞ্ধ ছিল না। 

কলৌ প্রেতত্বমাপ্লোতিতাক্ষীশুদ্ধ ক্রিয়াপরঃ। 
কৃতাদৌ দ্বাপরান্তে চ ন প্রেতোনৈবগীড়নম্‌ ॥ 
| গারুড় ২০ অঃ 
সত্যযুগের আদি হইতে ছ্বাগর যুগের অস্ত পর্বান্ত কেহই প্রেত হইত না, এবং 
প্রেত জনিত পীড়াদিও তখন ছিল না; কলর মন্গুষোরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করিয়া 
প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় । ৬বিশ্বনাথবাক্য ৬কাশীধামে বধন কলির অধিকার নাই। 
তখন কন্ধগ্থারা কাশীন্ে কলিভাব আকষণ কর1, অজ্ঞতা বা বিশ্বাসহীনতা সন্দেহ 
নাই। পরন্ত সত্য ত্রেতা দ্বাপরবুগে প্রেতশ্রান্ধ পুজের অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়া খন 
গণ্য হয় নাই, তখন কলির অনাধকার স্থল কালমাহাত্য যুগমাহাজ্ব্যহীন 
বারাণসীক্ষেত্রে, ৮কাশী প্রাপ্ত ৰ্যক্তিগপণের পক্ষে নিশ্চয় মুক্তি বিশ্বাস করিয়া, 
স্বাহাদের পুত্র কন্যা ব! পরিবারগণকে প্র্রেন্শ্রান্ধরূপ অতুতপূর্বব কর্তব) দায় 
হইতে অব্যাহতি প্রদানে, *বিশ্বনাখবাক্যে আস্তিকা বৃদ্ধি দুঢ় করিবার চেষ্টা ক সঙ্গত 
নয়? 'সভ্য'প্রেতা ও.ঘ্বাপরে কি-পুনের কর্তব্য ছিল না? 'কানীখণ্ডেও গ্রেতপ্রান্ধ 
বা দশপিতের কৌন বিখি) তুষ্ট হর ন1। 
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বহুকাল পুর্বে হিমালয়ের কোন উপত্যকান্প ছইজন সাধু নারায়ণের, 
দর্শনাকাজ্ষায় বহুদিন যাব কঠোর সংষম সহকারে সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। 
উহাদের মধ্যে একজন বটযৃক্ষমূলে ও অপরজন ত্ঁতুলবৃক্ষমূলে উপবেশন 
করিয়া সাধনা করিতেন। দৈবাৎ একদিন দেবর্ধি নারদকে এ স্থানদিয়া 
গমন করিতে দেখিয়া, উভয়ে দেবর্ষিকে পপ্রপিপাঁত পূর্বক, তাহার তদানীস্তন 
গমাস্থান লঙ্বন্ধে প্রশ্ন করায়, দেবর্ষি ধলিলেদ আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণ দর্শনে 
যাইতেছি। ইহা শুনিয়া উভয়েই হৃষ্টচিত্তে করজোড়ে বলিলেন দেবর্ষে! 
আপনি দয়! করিয়া সেই তক্তবৎসল নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, 
আর কতকাল পরে আমরা তাহার ক্কপাঁলাভ ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া 
ধন্ত হইব। এ বিষয় তাহার উত্তর আমাদিগকে দয় করিয়া লানাইয়া 
গেলে আমরা কৃতার্থ হইব। দেবর্ধি “তথাস্তর বলিয়া! প্রস্থান করিলেন 
এবং বৈকুঠ্ঠে উপনীত হইয়া জনার্দনকে সাধু দ্বয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার, 
নারার়ণ বলিলেন যে, আমার সাক্ষাৎ লাতে উহাদের এখনও বভ্‌:বিলন্ব 
আছে। ..উভয় সাধককে বলিও তোমাদের মধ্যে যে সাধক, যে বৃক্ষমূলে 
রসিয়৷ লাধনা করিতে, সেই দাধর সেই বৃক্ষের পত্র সমসংখ্যক বৎসর 
সাধনানিরত থাকিলে, তাহার পর আমার দর্পন পাইৰে। নারদ শুনিয়া ত' 
অবাক হইলেন; কিন্ত কোনও প্রতিধাদ করিলেন না । বৈকুণ্ঠ হইতে 
প্রত্যাগমন সময় প্রতিক্রতিমত ছুই সাধককেই নারায়ণের উত্তরের কথা 
বলিলেন। বটতলা সাধু ইহ শুদিয়৷ নিতান্ত ক্ষু হইয়া বলিলেন 'যে, 
তাহা হইলে আয় সেই ভগবাম্‌কে দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিল না 
এতকাল ধাহার সাধনা করিয়া অস্থিচর্ম সার হইয়াছি, এখনও এই প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষের পত্র-পরিমিত-বর্ধ পরে ভিন্ন তাহার দর্শন পাইব না, এই লক্ষ লক্ষ 
বৎসর কাল কি করিয়া সাধনা করিব? মুতরাং আর তাহাকে পাইবার 
আশা নাই, অতএব তাহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব। এই ভাবে হতাশ 
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ও অবিশ্বাস তাহার চিত্তকে অধিকার করিল। নারদ এতাঁদুশ অবিশ্বাস ও 
হতাশ ভাব দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান পূর্বক, তেঁতুল মূলোপবিষ্ট সাধকের 
কাছে গিয়া বলিলেন যে, এই তেঁতুলগাছে যত পত্র আছে তত বর্ধ পরে 
তুমি ভগবানের দর্শন পাইবে। সাধক এই কথা শুনিয়াই আনন্দে গদগদ 
হইয়া নাঁরদকে বলিলেন যে, ঠাকুর ! ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট । আপনার 
মুখে এই নিশ্যয়বার্ডী শুনিয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি যে, একদিন 
অবপ্তই তীহার দর্শন পাইব। নারদ বলিলেন যে, তেঁতুলগাছের ঘন 
পত্রাবলি দেখিতেছ ত? সাক হাসিয়া বলিলেন, হা ঠাকুর ! তাহা দেখিতেছি 
বটে, কিন্ত অতঃপর আর উহা দেখিবার আমার কোনও আবগ্তক নাই। 
আমি বাহির ছাড়িয়া, ভিতরে একমাত্র সেই নাঁরায়ণের রূপই দেখিব। 
বাহিরের তেতুলপত্র দেখার আমার আর প্রয়োজন নাই। সেই ভক্তবৎসল 
নারাঁয়ণই তাহার সংখ্যা গণনা করিবেন। এই বলিয়া সাধক আনন্দে 
অধীর হইয়া উঠিল। নারায়ণের ভাবেতে তাহার মন প্রাণ গুলিয়া গেল । 
তাহার ভাগ্যে নিশ্চয়ই নারায়ণের দর্শন মিলিবে, এই দুঢ় নিশ্চয়াসতমিকা 
বিশ্বাস-বুদ্ধি তাহার মনের শক্তিকে একাগ্র করিয়া তুলিল। অদম্য ' বিশ্বাস 
বলে তাহার সমস্ত ইন্রিয়বৃত্তি ততক্ষণাঁৎ অন্তমুখে প্রত্যাহ্ৃত হইল। বাঁধক 
ধ্যানস্থ হ্ইদ্লা অজপায় নারায়ণমন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন । ইতি মধ্যে স্বরং 
ভগবাঁন্‌ সেখানে উপস্থিত হইলেন । ভগবান আ.পিয়৷ সাধককে বলিলেন, 
হে ভক্তপ্রধান! আমি তোমাকে দেখা দিতে আসিয়াছি। নারদ 
'ভগবানের এই চক্র দেখিয়া বলিলেন যে, হে চক্রিন্! আজ তুমি আমাকে 
পর্য্যন্ত মিথ্যাবাদী করিলে এবং নিজেও মিথ্যাবাধী হইলে । তুমি মুহূর্তকাল 
পূর্ব্বে বলিপ্নাছ যে, তেঁতুলগাছের যত পত্র তত বদর পরে, এই সাধক 
তোমার দর্শন পাইবে, আর কিনা একটি পত্রের পরিমিত কাল অতীত 
নাহছইতেই নিজে আপিরা উপস্থিত হইলে । .ভগবান্‌ ঈষং হাসিয়া 
ও 


শপ সি সদা, 
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বলিলেন, দেখ নারদ ! তোমায় ংখন বশিয়।ছিলাঁম তখন সেই ভাবই ছিল 
বটে, কিন্তু এই সাধক তোমার মুখে তেতুলপাতা'র সংখা শুনিয়।ও উহার 
প্রাণে “হ্‌ক্তাস্ণ” আনে নাই বা বিশ্বীসবুদ্ধি বিচলিত হয় নাই। 
পরস্ত উহার প্রাণে যাহাতে হতাশ বা অবিশ্বাস আদিতে না পারে তজ্জগ্ত 
বাহিরের বিষর ছাড়িয়া দৃঢ় নিশ্চয়ত্সিকা-বুদ্ধিবলে অন্তরস্থ জ্ঞানকে আত্মযুক্ত 
করিয়। ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে এবং আনন্দে গদগদ্র হ্হয়া ভিতরে আমাকে 
প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে । সুতরাং আনিও উহার অন্তর ছাড়িয়া, 
অন্তরালে থাকিতে পারিলাম না। নারদ! তুমি ত জান য়ে, আশি 
আত্মীরপে সকলের অস্তরে সতত বাস করিয়া থাঁকি। বাহারা সেই 
বিশ্বাসে আমাকে দূরের বস্ত মনে না করিয়া অন্তরেই আনার ধ্যান করে, 
আমি তাহাদের নিকট কদাঁচ অপ্রকাঁশ থাকিতে পারি না। এ বটতলা 
সাধকের সে বিশ্বাস নাই, তদ্ধেতু বটপত্রের সংখ্যা দৃষ্টি করির়াই দে হতাশ 
হইয়াছে, বটপত্রের সংখ্য;পেক্ষা তেতুলপত্রের নংখ্যা লক্ষ লক্ষ ৭ অধিক 
হইলেও এই সাধক হতাঁশ না হইয়া বিশ্বামবলে অন্তরে আমাকে ধরিয়াছে। 
উহার মনের দৃঢ় বিশ্বাসই উহার অন্তরের সর্দ প্রন! দুরত্বাকে পরিহার 
করাইয়া আমার সহিত উহারি অন্তরাজ্মার নৈকউ। সন্বন্ধ প্রতিং৬ করায় 
আমি এত তাড়াতাড়ি আসিতে বাধ্য হইছি । নাওণ উহা গা নয়া তক্জি 
গদ্দগদচিত্তে স।ধককে ধন্যব|দ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন । 

মানব ! একব|র বিখাস বা আন্তিক্যের গুণ প্রণিধান করিয়া শুলক্দ্রভাঁবে 
ইহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখ যে, স্থপভাবে তেঁতুলপাতার সংখ্যার 
উপর উহার লক্ষ্য না থাকায় হুক্মতাবের আকর্ষণে ভগবদ্‌-দ্শন উহার 
পক্ষে কত সহঙ্গ হইয়াছে । যেহেতু এই সাধক স্থৃলদৃষ্টি সম্বন্ধ পরিত্যাগ 
করায় উহার অন্তরের সুক্মভীব এ প্রকাণ্ড তিন্ডিড়ী বৃক্ষটকেও একটি 
হুম বীজাকারে পরিণত করিয়াছে, সুতরাং স্থূল তঁতুলপত্রের অস্তিত্ব 
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ভ্িরোহিত হঈরা গিপ্নাছে; কারণ আন্মজ্ঞানবোগে যে নিজকে হুস্প্রভাবে 
ধারণা করিতে পরে, বিথরগাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই তখন তাহার 
।জ্ঞাননেরে ঙ্াভাব ধারণ করিয়া থাকে । তদবস্থায় তেতুলতলার পাধক 
দু বিশ্বাসযুক্ত অন্তরুটি বলে স্তুলরন্বন্ধ রহিত করিয়াছে । তাহার চিত্তও 
তখন শ্ক্ম-আত্মার় পরিণতি প্রাপ্তে, তেতুল বৃক্ষেরও স্থলত্ব নষ্ট করিয়াছে । 
শৃক্মাভাবে, হঙ্ষরমার্গে, আক্্াদপি হুক্ম পরমাস্মা সৃশ নার!যণের সহিত সাধকের 
ুকসত্বন্ধ গ্রাতিউিত হঈবাম।ত্রই, তংক্ষণাঁৎ ভিতরে বৈকৃণ্েশ্বরকে প্রত্যক্ষান্থৃভূত 
করায় দিবাচক্ষে তাহার দর্শনলাভ ঘটিয়াছে। 
অবিশ্ব'স বা সংশয়ভাব থাকা পর্ধান্ত তাহার সান্লিধ্য লাভ কর! যাঁয় না। 
দ্রৌপদী,ষে পর্যান্ত একহাত দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়!ছেন ও একহাত দিয়া 
লজ্জা নিবারণের চেইা! করিয়াছেন, সে পর্য্যস্ত ভগবান্‌ তাহাকে দেখা দেন 
নাই। পুর্ণ ভাবে যখন তীহার প্রতি বিখাস ও আত্মসমর্পণ পুর্র্বক, উভয় 
হস্ত একত্র করিয়া অন্তরে লঙ্জানিবাঁরন কুষ্ণকে হ্ষুপ্মভাবে ধান করিয়াছেন, 
তখন আর কৃষ্ণ অন্তরালে থাকিতে পারেন নাই। ভ্রৌপদী যতক্ষণ কৃষ্ণ 
কাছে. নাই, দূরে আছেন ) এই মনে করিয়া “কৃষ্ণ তুমি কোথায়” বলিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে বহু তুলে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, সে ডাক দ্বারকা পর্য্যন্ত পৌছে 
নাই। কারণ ঘারকায় তাহাকে সীমাবদ্ধ বিশ্বাস করা হইয়াছিল। অতঃপর 
যখন-_ 
"সর্ববতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ববতোহক্ষি শিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥” 
গীতা ১৩ অঃ 
তিনি, সর্ধর্র হস্ত পদবিশিষ্ট, সর্বত্র চক্ষু মণ্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ধত্র 
শ্রবণেন্রিযেবি শিষ্ট হুইয়! পরমাত্মন্বরূপে সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন । 
এই দৃঢ় বিশ্বাসে তাহাকে ছল হইতে স্থলতর, শক্মাদপি হ্ুপ্মতর, মানবের 
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€ 


শা পস্পি্ি্পর সজিপ্র সম শর্করা, ০৯ পলি পাস সপ স্পস্পিশিনপিপাস্পিসির সি ০ পাস পা পপি পসরা পপি সল্প সত ০৯০ 


লৌকিক চক্ষের অন্ত জ্ঞানে, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, স্থক্সরভাবে স্বদেহ 
ভিতরে শ্ুক্ম পরঘাস্্রারপে তাহার ধ্যান করিয়াছেন, তখনই তিনি স্বপ্রকাশ 
হইয়া দ্রৌপদীর লঙ্জা নিবারণ করিদ্নাছিলেন। তাহার উপর দৃঢধিস্বাসে, 
চিন্ত নিবি করিতে না পারিলে তাহাকে পাওয়া যায়না । ভগবান্ও 
তাহাই বলিয়াছেন ।__ 
“আমাতে নিবিষ্ট চিন্ত নিতাযুক্ত ষীরা । 
শ্রদ্ধায় করেন ধ্যান যোগিশ্রেষ্ঠ তারা ॥*২ 
গীতা ১২ অঃ 

দু বিশ্বাস ভিন্ন চিন্ত নিবিষ্ট হইতে পরে ন|। চিত্ত নিবিষ্ট না হইলে 
তাহাতে যুক্ত হওয়া যায় না। তাহাতে যুক্ত না হইতে পাঁরিলে শ্রদ্ধার 
উদ্রেক হয় ন|। শ্রদ্ধার উদ্রেক না হইলে ধ্যানাধস্থা লাভ হয় না। 
আস্থিক্ বুদ্ধির সহিত যে ভালবাসা তাহার নাম শ্রদ্ধা । সুতরাং বাহার 
বিশ্বাস দূ নর তাহার আবার শ্রদ্ধ-ভক্তি কিরূপে হইতে পারে? যাহার 
মাথা নাই তাঁহার যেমন মাথাব্যথা অসম্ভব, উপাস্ত বা ইষ্টদেবতার উপর 
দৃঢ় বিশ্বীসহীন সংশরচেতা মানবের ভক্তি শ্রদ্ধাও সেই প্রকার অসন্তব। 
শূন্যে ইষ্টকাঁলয় বা দালান প্রস্তুতের চেষ্টা যেমন কথন সম্তব হইতে পারে না, 
দৃঢ় বিশ্বাসহীন সংসারী মানবের শুন্ত হৃদয়ে স্বর্গ নরকের লোভ ও ভঙ় 
দেখাইয়া! কামনা বাসনাযুক্ত বাহাকশ্মের অভিনয়ে, ভভ্তি শ্রদ্ধারূপ ইঈ্কাঁলয় 
প্রস্থতের চেষ্টাও সেইরূপ কখনও নফল হইতে পারে না। যেহেতু যাহার 
বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই, তাহার পাপ পুণ্য বা স্বর্গ নরকের উপরও দু বিশ্বাস, 
কখন আসন লাভ করিতে পারে না । তদ্বেতু গঙ্গীজলে নামিয়াও তাহারা 
পরনিন্দা ও মিথ্যাকথায় ভয় করে না। দশহরা গল্াগ্মান করিয়াও 
তাহাদের দশজনুণর্জিত পাপক্ষয় হইল, পে বিশ্বাসও তাহাদের মনে স্থান 
পাঁয় না। যাহার! শীস্ত্বাক্য ও ইষ্টদেবতার উপর দৃঢ় নিশ্চয়তা স্থাপন 
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করিতে পারে না, তাহারা বিশ্বনাথ ব! অন্য দেবত| বা ব্রাহ্ষণে কি করিয়া 
মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিতে দমর্য হইবে? তাহাদের বাহিরের ভক্তি, 
শ্রদ্ধা, আচার, নিষ্টা শুধু কেবল কাঁমনা-বাদনালব্ধ বস্তর সহিত জড়িত। 
তাহ|রা কখনও ভগবানকে লা করিতে বা তাহার প্রিয় হইতে 
পারে না এবং তাহাদের চিন্তও কখন স্থির থাকিতে বা সন্তোষ লাত 
করিতে পারে না। এসনবন্ধে ভগবান্‌ মঙ্ছুনকে ভক্তিযোগ, উপদেশচ্ছলে 
ঘলিয়াছেন,__ 
“সন্তুঘটঃ সততং যোগী, যতাতা। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ 


মধ্যপ্পিতমনোবুদ্ধি ধেঁ। মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 
গীতা ১২ অঃ 


যে যোগী সর্ধদা সন্ঃ, ধাহ!র আত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ণীল, যিনি মন বুদ্ধি 

আমাতে সদর্পণ করিয়াছেন, এতার্শ যে সংযতচিন্ত ব্যক্তি তিনিই প্রকৃত 
তক্ত, এবং তিনি আমার প্রিয়। স্তরাং দৃঢ় নিশ্চয় অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস 
সম্পন্ন না হইলে, তাহার চিন্ত কখনও স্থির লক্ষ্যে আত্মা বা ভগবদগত হ্বয় 
না এবং একাগ্র-ভক্কিতে মন বুদ্ধিও ভগবাঁনে অর্পণ করিতে পারে ন1। 
কারণ ইচ্ছার নাশ না হুইলে চিন্তসংঘম হয় না। চিত্তসংঘম না হইলে, 
চিতপ্রসন্নতা বা সন্তোষ লাভ হয় না। পরস্থ দৃঢ় নিশ্চয়তা বা একাস্ত 
বিশ্বান ভিন্ন পুরুষক|রের উদ্রেক হয় না। পুরুষকা'র ভিন্ন যোগ ব! সাধনা 
ইয়না। পুরুষকারই সাধনা । এ সম্বন্ধ তগবান্‌ বশিষ্ট শ্রীরামচন্ত্রকে 
যাহা বলিয়াছেন; তাহার অনুবাদ 

“কাধ্য-সাধনের যত পুরুষার্থ তাই। 

বিনা পুরুষযার্থে কোন কার্ধ্য হয় নাই ॥ 

জ্ঞান প্রাপ্তি জীবন্মুক্তি আনন্দের কণা । 

নাহি মিলে পুরুষের পুকুষার্থ বিনা ॥ 
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ইহা ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অনৃষ্ট ত নয়। 
নির্বেবীধেরা বলে সব দৈববশে হয় ॥ 
আকাশ হইতে দৈব পড়ে কি ভূতলে ? 
ূরধবজন্ম কর্মফল দৈব তারে ৰলে। 
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ পুরুষেই ফলে। 
কেবল পুরুষকার প্রযত্বের বলে ॥ 
পূর্ববজন্ম কণ্্নফল টানিছে এবার । 

এ জন্মের কর্মফল পাশাপাশি তার ॥ 
পূর্ববজন্ম কন্প্রফল দৈব বলে তায়। 

এ জন্মের কন্ধে তারে জয়করা যায় ॥ 
এহিক পুরুষকার সাধনের বলে। 
অসাধ্য কিছুই নাই অবনী মগ্ডলে ॥ 
অশান্ত্রীয় পথে কর্ম নিক্ষল নিশ্চয় । 
সাধু প্রদর্শিত পথে সিদ্ধি নিঃসংশয় ॥” 

'সকল শীস্ত্রেই, সকল ধর্দেহি দেখা যাঁয়, দৃঢ় বিশ্বীস ভিন্ন কোন ধর্শ-কন্শ 
নাই। হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খুষ্টধর্শম গ্রভৃতি যে ধর্মই বল না কেন, সকল 
ধর্মই বিশ্বাসের উপর প্রতিঠিত। তগবান্ও বলিয়াছেন “সংশয়া! বিনশ্তাতি” । 
বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, “আস্তিক্য” ব্রাহ্মণের “ম্বভাবজ”-ধশ্ম 
"জঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বতাঁরজম্”। সুতরাং আস্তিক্যবুদ্ধিহীন 
ব্রাহ্মণ, স্বধন্থ ভ্রষ্ট;) আস্তিক্যবুদ্ধিই “অহংবক্গাশ্মি”। | 


অতএব একমাত্র বিশ্বাস বা আস্তিক্য বলেই উপাস্ত ব! ইঞ্টদেবত৷ হ্বর্ূপ 
“তনাঝ্স-গ্শন্ি লাভ হইয়া থাকে। 








অুুজীম্পত্ভল্ক 
একবিংশ প্রকরণ। 
লাঁস্-্বোগেআাতআ-্শন্নি | 


দান মানবের পক্ষে শ্রেষ্টধন্্ম ; বদি তাহা শ্বধর্মমোচিত ও যথাবিধানে সম্পন্ন 
বক্ন। দান সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে-_ 
"ন্যায়।(র্জিতং ধনক্চাল্পমন্থাদ্বা যু প্রদীয়তে । 
অর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়৷ ঘুক্তং দানমেতছ্দাহৃতম্‌ ॥” 
বাজ্ঞবক্য 
নায়ানুসারে উপার্জিত ধন (স্বল্প বা অধিক যাহাই হউক) শ্রদ্ধার 
সহিত যাঁচককে দেওয়ার নামই দান। ূ 
প্রকৃত ভাঁবে দানের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রথমতঃ দানের প্রকৃত 
বিষয়টা কি, তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ন্যাক়ান্ুসারে উপার্জিত 
গঝের অর্থ কি? ধন বলিতে যদি আমরা টাঁকা কড়ি স্বর্ণ রৌপ্যাঁদি 
বুঝি, তাহা! হইলে সেই দানের বস্ত শ্বধর্শযুক্ত বা বৈধভাবে উপার্জিত 
কিনা? এস্থলে তাহাঁও বিচার কর! উচিত। রাজা, জমিদার, উকিল, 
মোক্তার, ব্যবসায়ী, মহাঁজন, ডাক্তার, করিবাজ, বা চাকুরিয়া প্রভৃতি 
বাহার! নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়! থাকেন, তীহা'রা দানের সময় 
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একবার ভাবিয়! দেখিবেন যে, তিনি জীবনে কতধন বৈধতাবে উপার্জন 
করিয়াছেন? অবৈধভাবে উপার্জিত্ত ধন, দানের অযোগ্য । দ্বাত। গ্রহীতা 
কেহই সেরূপ অর্থদানে ব! প্রতিগ্রহণে শাস্তির অধিকারী হয় না। পরস্ত 
যিনি দান করিতেছেন, তিনি যদি তাহা! শ্রদ্ধার সহিত দান না করিয়া 
কামন! বাসনার সহিত দান করেন এবং গ্রহীতা বদি সংযত চিত্তে দান 
গ্রহণ ন৷ করিয়া লোভ পরতন্ত্রভাবে দান গ্রহণ করেন, তবে সেরূপ দান 
কাহারও পক্ষে স্বধন্মোচিত নহে। এ জন্যই ভগবান্‌ গীতায় ত্রিবিধ ভাবের 
দানের কথা বলিয়াছেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। 
পাইতে প্রত্যুপকার, প্রত্যাশা নাহিক আর? , 
দাতব্য জানিয়৷ সার যে দান হইবে । 
দেশ কাল পাত্র দেখি, কর্তব্যেতে মন রাখি, 
_ সর্বেবাত্তম সেই দান “সান্বিক' জানিবে ॥ ২০ 
পাইবারে উপকার, ফলের উদ্দেশ্টে আর, 
ক্লেশেদান করা সেই দান 'রাজসিক”__ 
না করি স্ব্যবহার, করি বহু তিরস্কার, 
অপাত্রে অদেশকালে দান “তামসিক' ॥ ২২ 
গীতা ১৭ অঃ 
গুণ ও শ্রদ্ধাত্রস্গ বিভাগে দীনের পাত্র নির্বাচন পূর্বক দান করা কর্তবা। 
এইজন্য দেশ কাল পাত্রের ব্যবস্থা শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কোন দেশে 
দুক্িক্ষ হইয়! অন্নাভাবে বছলোক নষ্ট হইতেছে, অথবা প্রোকৃতিক ঘটনা 
বিপর্যয়ে, অর্থাৎ ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি অনৈসর্গিক ব্যাপারে, কোন 
দেশ জলমগ্র কিনব ঝঞ্জাবাত ও ভূমিকম্পে ছু্দশাগ্রস্ত ) এমতাবস্থায় যদি সেই 
দেশে আর্তদিগের জন্ঠ যথাকালে যথাযোগা যে অর্থনান করা হয়, তাহার 
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বিনিনয়ে কোঁন উপকারের প্রত্যাশা না থাকে ; তবে এরূপ দানকেই যথার্থ 
, সান্তিকদান: বলা যায়। তাদৃশ বিপন্নের সাহাধ্যকালে, জাতিতে বিচার 
করিয়া দান করিলে তাহা কখনও স্থধন্ম্যুক্ত বা সাত্বিক দান বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। এতদিন ব্রাহ্মণের উপনয়নাদি অর্থাৎ শ্বধন্মরক্ষায় 
নিয়োজিত করণার্থ যে দান তাহ সার্বিক ভাবাপন্ন। পীড়িত জীবকে 
ওষধ দান) জীবনদান তুল্য) ইহা প্রধান দান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
যাহারা সংযতাত্ম। ও স্ববন্মনিরত ভবে তীধবাস করিতেছে_-এরপ তীর্থবাসী 
অন্নবস্ত্রের অভাবে হুদ্দশাগ্রস্ত হইলে, তাহাদের ধর্দাচরণের সাহায্যার্থ দান, 
অপরন্ত ব্রহ্মধি্‌ ব্রাহ্মণ ও স্বধন্ পরায়ণ ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহ জন্ত 
শ্রদ্ধার সত থে নিত্যদ|ন,-তাহা বার, তিথি, নক্ষত্র, পুর্ণিম। ব! অমাবস্তা 
ইত্যাদি বা গ্রহণকাণীন কিন্া পর্ধ্ব।দি উপলক্ষে অথবা তীর্ঘস্থলে ফলকামনায় 
দান করা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও 'দাত্বিক দান” বলিয় গণ্য। তীর্থে 
বসিয়া ফল কামনায় দান করা বা! তিথি নক্ষত্র পর্ধাদি বিবেচনা করিয়! 
দান কর! কখনই দাত্বিক দান নহে। কারণ ভগবতুক্তিতে সাত্বিক'দ|নে 
কোনরূপ গ্রত্যুপকার বা ফলের প্রত্যাশা নাই। বিশেষতঃ নিত্য 
নব্বগুণাবলন্বী স্বধম্ম্পরার়ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে তীর্থ বা তিথি, বার নক্ষত্রা্ি 
বিচার করিয়া ফল কামনায় দান করা ভগদ্বাক্যে বা শাস্ত্রে একবারে নিষিদ্ধ। 
কারণ তাদৃশ কাম্য কর্মানুষ্টানে ব্বাহ্মণকে নত্ব ও স্বধর্মত্যাগী হইতে হুয়। 
কেহ কেহ ইহার মধ্যে পাটোয়ারী বুদ্ধি” বাহির করিরা প্রমাণ করিতে 
টাহেন যে, 'শ্রবিষণু-গ্রীতিকামনয়া” বপিয়! পর্বাদি উপলক্ষে দান করিলে) 
তাহাতে ফল কামন! হয় না) কিন্তু ভগবান্‌ সেই পাটোয়ারী বুদ্ধিজীবী জীবদের 
কথা শাস্তি গীতায় খণ্ডন করির! দিয়াছেন, “ঈশ্বরের শ্রীতি-মানমে কর্ম, 
শিষ্কাম কর্ম নহে, তঞ্জন্ত ঈশ্বক্-গ্রীতি-কামনাধুক্ত হঙ্কল্লাদি পরিত্যাগপুর্বক 
র্থা-তক্চিযুক্তচিন্তে একমাত্র স্-্বর্্সচসীস্ম*নজন্ম্য কন্মাহুষ্ঠানকরিষে। 
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ব্ববর্ণীশ্রমধন্ম্নেণ বেদোক্তেন চ কর্ণ ॥ 
নিফামেন সদাচার ঈশ্বরং পরিতোষয়েছ ॥৮ ৩ অঃ 
এ বিষয় ভগবান্‌ বন্ধা, বেদের প্রমাণন্বরূপ মহাযোগী যাজ্ঞবস্থ্যকে যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহা'ও এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। 
“বর্ণাশ্রমোক্তং সর্বত্র বিধ্যক্তং কামবর্জি্িতম্‌। 
বিধিবৎ কুর্ববতস্তস্থা মুক্তি গাগি ! করে স্থিতা ॥৮ ২৪ 
“সংসারভীরুতিস্তম্মাপ্বিধাক্তং কামবর্জিতম্‌। 
বিধিবৎ কর্ম কর্তব্যং জ্ভানেন সহ সর্ববশঃ ॥৮ ২৬ 
যাজ্ঞবন্ধ্য। 
“হে গাগি! যে বাক্তি কামনা বর্জিত হইয়া, বিধিবিহিত বর্ণাশ্রম 
কর্ম সকলের বিধিপৃর্বাক অন্থষ্ঠান করেন. মুক্তি তাহার করতলস্থিত, সনোহ 
নাই। পরস্থ যাহারা পুনর্জন্মাদি সংসার সাঁগরে ভয়ঙ্কর ছুঃখ-তর 
সন্দর্শনে একান্ত ভীত হয়, তাহাদের কামনা-বর্জধিত কর্তব্য কর্মের, জ্ঞান 
পূর্বক অনুষ্ঠান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।» 
ষাঁনবকে একমাত্র স্বধর্ম পালনার্থ কর্মে প্রবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উন্দেগ্ত। 
সেই মহহ্ন্েগ্তকে কাল্পনিক ধর্মমডম্বরে পরিণত করিয়াই মানব শ্বধর্্মত্যাগী 
হইতেছে । “পাঁটোয়।রীবৃদ্ধিজীবীদিগের দেবতা গ্লীতিকামনায় দান 'ব! 
কর্ম নি্কামন্বন্নপ” এই অদ্ভূত ব্যাখ্যা! শাস্ত্র বাঁ ভগবত্বাক্য দ্বার খণ্ডন করা 
হইয়াছে । এখন তর্বচ্ছলে তাহাদের কথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া 
যায়, তত্রাচ তাহাতে যে যুক্তির সহিত ফাধ্য কারণে সামগ্রস্ত নাই, নিযে 
তাহাই প্রতিপাঁদনের চেষ্টা করা হইতেছে। 
কোন কারণ ভিন্ন কার্ধয উৎপন্ন হয় না, ইহা শ্বতঃলিদ্ধ। তীর্থ স্থানে 
্লবং বার, তিথি, পর্র্ব দেখিয়া, দানের কারণ কি? তাহাতে ফলাধিক্য, 
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পাস সপ, সমস তর পসটিপরপসিপর িস লী -০ পা? আসি 





না 


£তরাং স্বধর্ম পালনান্থ্যায়ী নিত্য দান নহে । অতএব তিথি বা পর্বেোপলক্ষে 
₹লাধিক্য-রূপ কারণে দানরূপ কাধ্যের অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতেছে। তদ্বেতু 
এ প্রকারের দান কখনই সাত্বিক দান হইতে পারে না। এই প্রকার 
ফল কামনা বা ফলাঁধিক্য জন্য নিত্য অনুষ্ঠের একমাত্র ইই্দেবতা! পুজা 
ভিন্ন, অগ্ত দেবতার প্রীতি উদ্দেস্তে যে পুজা বা দান তাহাঁও সাত্বিক দান 
নহে। পরস্ধ তাহা সংযম-বহিভূতি। দৃঢবিশ্বীদা বলে একমাজ স্ব 
রক্ষার জন্য যে শ্রদ্ধাযুক্ত কমু তাহাই সাত্বিক কর্ম । শাস্তান্থ্যাী স্বধর্ধান্ঠান 
করিলেই সর্বদেবতার সন্তোষ ও সর্বপ্রকার ইষ্ট সাধিত হয়। অতএব 
দানের পূর্বেই স্বধর্শের 'প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দান করা কর্তব্য। স্বধশ্ন বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে শাস্ত্র উপদেশান্থ্যায়ী প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম-মতেই কর্তব্য 
কর্ম বিভাগ করিতে হইবে । তৎপর সেই স্বধন্মযুক্ত কর্ণ্ম যাহাতে সাত্বিকী 
রদ্ধাযুক্ত হয়, তাহাই বিচার করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
গবদগীতা, চারিবর্ণের স্বধন্ ও “দহজ" কর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন। 
'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্দাণাঞ্চ পরন্তপ । 
কন্্মাণি গ্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈত্ণৈঃ॥৮ গীতা ১৮ অঃ 
হে পরস্তপ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এবং শুদ্র সকল পূর্ব্বসংস্কারজাতগুণ 
হবার! বিশেষরূপে বিভক্ত । সুতরাং পূর্ববজন্ম সংস্কার বা প্রাক্তন ফলে যে 
উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যে অধস্তন বর্ণের কর্ম অতিক্রম করিয়া 
মাসিয়াছে, ভগবদ্বাক্যে ইহা প্রমাণিত হইতেছে । এতদরস্থায় তাহাদিগকে 
স্বম্থ বর্ণোচিত ভাবে কর্মে নিয়োগ করা শান্ত্রবিধান। এ জন্য ভগবান বর্ণ 
'ভাগান্থুযায়ী কর্ম বিভাগ করিয়াছেন। 
"শমোদস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ । 


জকানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ত্রন্মকর্ম্মা স্বভাবজম্‌ ॥৮ 
গীত। ১৮ অঃ 





৩১৬ ৰা আত্ম-দর্শন-যোঁগ 


পিনপাটা মিসস লোটাস 


শম, দম, তপন্তা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক এই 
লকল ব্রাঙ্গণের স্বভাবজ ধর্ম । ইহাই অষ্টাঙ্গ যোৌগের ঘম বা সংযমরূপে 
পুর্ব্বে বিবৃত কর! গিয়াছে । এই সংযমরূপ স্বধন্মানুষ্ঠান ঘর! ব্রাহ্গণবর্ণের 
পূর্বসংস্কীরের বিনাশ সাধিত হয় এবং ত্দারা মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। 
এতন্বারা ইহাঁও দেখা যায় যে, অর্থদান ব্রাঙ্গণের ধর্ম নহে। ্রা্মাণের, 
অর্জিত ধন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ব্রাঙ্গণ দেশ কাল পাত্রান্ুবায়ী সেই জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানরূপ ধন শ্রদ্ধার মহিত (তজ্জন্ত কোনরূপ অর্থাদি গ্রহণ 
মা করিয়! পাত্র বা অধিকারী বিবেচনায়) দাদ করিলেই ব্রাঙ্গণের স্বধর্মন 
রক্ষা হয়। ব্রাহ্মণ অর্থদান করিতে গেলেই শম দমাদিগুণ নষ্ট হইয়া যায় 
বিধায়, অর্থদান ব্রাঙ্গণের পক্ষে ধর্মহানিকর ; (১) কারণ তাহা রজোণণ 
সম্পন্ন ধর্ম । এ নস্বন্ধে মহাতপা পরাশর বলিয়াছেন ১-- 
প্বর্ণেত্যোহি পরিভ্রষ্টো৷ ন বৈ সম্মানমহতি | 
স তু ষঃ সওক্রিয়াং প্রাপ্য রাজসং কণ্ম সেবতে ॥ 
পরাশর গীতা ২ অং 
যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঘর্ণ লাভ করিয়া রাজস বন্মীন্ুষ্টান করে, তাহাকে 
ধর্ণ হইতে পরিভ্রট ও সন্মান লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্বধর্শের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাহ্মণের কন্মানুষ্ঠান করিতে হুইবে। 
অর্থদান ক্ষত্রিয়ের ধণ্ম অর্থাৎ রাজসিক ধর্ম। ভগবদগীতায়ও তাহাই 
উক্ত হইয়াছে 17 











(১) অর্থন।ন ব্রাহ্মণের স্বধন্্ব নহে; তবে ধাহারা রাজসিকগুণধর্সযুক্ত অর্থাৎ 
রাজা! জমার, তাহাদের পক্ষে অর্থদান অবশ্ঠ কর্তৃব্য। কিন্ত ধন সম্পত্তি বিহীন 
ব্রাহ্মণ ব! ব্রাহ্মণবিধবাগণের পক্ষে কায়ক্লেশ কিংবা অপকর্থ করিয়াও যে, ফলকামনায় 
অর্থদান” করিতেই হইবে, শঙ্খ ব৷ গীত1ও তাহা বলৈদ লাই বরং ধরূপ দাদ প্বধর্ 
লষ&ঁকর বা অধর্মই বশিয়াছেন। 


রা রত পিল ৯ 


দাঁন"্যোগে আত্মস্দর্শন , ৩১৭ 


“শোধ্যং তপোধৃতিদণক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কন্ম স্বভাবজম্‌ ॥৮ 
গীতা ১৮ অঃ 
শৌর্ধ্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন্, দান ও ঈশ্বরভাব 

এইগুলি ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক ধর্ম । সত্ব ও রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয়বর্ণ 
উৎপন্ন । তাহাদের কর্ম সত্ব-রজ গুণ মিশ্রিত। অন্ান্তি স্বভাবজ 
কন্মের সহিত “অর্ধদনি” ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্ত এবং 
একমাত্র তমোগুণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন বিধায়, তাহাদের কর ও সেই সেই 
তাবে গীতাঁয় উক্ত হইয়াছে ।__ 


' “কিষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্ঠকম্্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচধ্যাত্মকং কন্ম শুদ্রস্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥৮ 


গীতা ১৮ অঃ 


কৃষি, গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য, বৈশ্রের স্বভাঁবজকম্ম। সুতরাং 
শস্ত ও গবাদি পশু, বৈশ্রোর বৈধভাবে উপার্জিত ধন এবং ক্রয় বিক্রয়াদি 
বাণিজ্য ও বৈশ্টের ত্বভাবজধর্ম বলিয়া গণ্য । শুক্র বা আধ্যাত্মিক ভাব- 
টিতে দেখা যায় যে, ধর্মক্ষেত্রেও কাম্যকম্মীদি বাঁণিজ্য-নীতির স্বরূপ | 
ভগবদগীত্াতেও তাহাই বলিয়াছেন যে, “ধর্মকর্ম বণিগ বৃত্তি সমাধির যোগ্য 
নয়।” সুতরাং ফলাকাঁজ্ফাযুক্ত দান বৈশ্টের পক্ষেই করণীয়। শু্রের জন্য 
পরিচর্যা বা! বাহ পুজাঁরই বিধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কায়িক 
সদ্ধযবহারই তাহাদের শ্রেষ্ঠ দাঁন। 

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, খৈপ্ত, শূত্র ইহারা দকলেই যখন পূর্ববজন্ম 
সংস্কার লইয়া দেহধারণ করিয়াছেন, তখন দান ধর্মেও তাহাদিগকে স্বত্ব 
বর্ণাশ্রমজনিত স্বধর্মামুরূপ দানের বিষয় নির্দিষ্ট করিগ্া| দেওয়া কর্তব্য) 


৩১৮ আত্ম-দর্শন-যোগ 


৯ পা স্পাসিলাস্পিাসিপসিপাপাসিন ১ প্পাস্িতি পাস সিপাসিস্পিসিপািপিস্মিলাসি শামিল পাস্তা সিল পেস স পোস্ত সত পোপ সিপস্মপতিসপসপসাপশিপর পরিপাটি ০ 


্বধন্ম্ের বহিভূ্তি কর্মে কাহাকেও নিয়োগ করিলে, তাহার মুক্কি বা! উদ্ধগতির 
পন্থা রুদ্ধ করা হয়। স্বধন্্ানুযায়ী কর্ম ভিন্ন কাহ।রও শ্রেয়োশাভ হয় না। 
এ সম্বন্ধে ভগবদগীতার উক্তির পদ্যানুবাদ দেওয়া গেল। 





স্বকন্মেতে নিষ্টাবান্‌, মনুদ্যই সিদ্ধি পান, 
কি প্রকারে কহি শুন, পার্থ মহাভাগ ॥৪৫ 
সর্বব চেষ্টা যাহা হতে, এই বিশ্ব বাপ্ত ফাতে, 
স্বকর্ম্দে সাধিলে তীরে সিদ্ধি লাভ হয় ॥৬ 
পুর্ণ পর-ধন্মন হ'তে, অঙ্গহীন স্বধন্ম্মেতে, 
শ্রেয়োলাভ--ব্বকর্ম্েতে নাহি পাপ-ভয় ॥ ৪৭ 
স্বভাবজ বর্ম যেই, সহজ স্বধন্ম সেই, 
দোষযুত পাণুস্থত যদি তাহা হয়। 
ত্যাজ্য নহে তথাপি তা, ধূমাবৃত বন্ধি যথা, 
সর্ববকণ্ম দোঁধাবুত সংসারে নিশ্চয় ॥৮ ৪৮ 


গীতা ১৮ অঃ 


শাস্ত্র বা ভগথাক্যানুর্সারে বৈধভাবে অন্ঠিত ধন ও দানের বিষ 
মাঁলোচনা করিলে দেখা. যায় যে, ব্রাঙ্গণের পক্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ ধন 
দান, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অর্থ দাঁন, বৈগ্রের পক্ষে অন্ন ও গবাদি পণ্ড দান 
স্ব স্ব ধর্দানুষায়ীভাবে নির্ধারিত আছে। অতএব ধন দান বলিতে কেবল 
টাকা মোঁহরাঁদি দ্রান বুঝিতে হইবে না। সকল প্রকার দানের মধ্যে 
জ্ঞানদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অর্থদানের ঘারা অনিত্য ছংখ দুর হয়, আর 
জ্ঞানদাঁন ত্বার! নিত্য ও অনিত্য সর্বপ্রকার হুঃখ দূর হুয়। সুতরাং দুঃখের 
মূলোৌৎপাটিত হয়। 


দান-যোগে আত্মশশন | ৩১৯ 


স্পা নিপা িস্পিস্পা িপাস্পিিস্পসী সস পালি পান পোস্ট, পা সপ পা পাস্ম্লিস্টিপা্পা সপ্ন পিল লালা সি পাত পপর লাস সিলসিলা পতি পর সপ তা 


এক্ষণে ব্রাঙ্ষণের পক্ষেও সে জ্ঞানদানের প্রকার দেখিতে হইবে। 
শাস্ত্রে জ্ঞানদানও ত্রিবিধ একার । ব্রাঙ্গণগণ সেই প্রকারের অধিকারী 
নির্বাচন করিগা শ্রদ্ধার সহিত আত্ম জ্ঞান যথমযোগ্যভাবে দান করিলেই 
যথাথভ!রে ধ।ঙা ও গ্রহীতার শ্রেয়োলাভ এবং স্বখস্মপ|ণন হয়। ভগবদগীতায় 
বেই ভ্রিবিধ জানের ভাব উত্ত হইয়াছে, তাহ; প্চাসুবাদ দেওয়া গেল। 


“ভিন্ন ভিন্ন ভূতে সবে * অভিন্ন অব্যয় ভাবে 
অভেদ দেখায় যাতে সে জ্ঞান সাশ্বক ॥ ২০ 
সর্বদভূতে ভিন্ন দৃষ্টি পৃথক পৃথক স্থষ্ঠ 


ঘে জ্ঞানে দেখায় সে জ্ঞান রাজসিক ॥ ২১ 
শাস্ত্রে যুক্তি বোধ নাই এক কার্ষ্যে মুগ্ধ তাই 
এ দেহই আত্মা আর মুগ্তিই ঈশ্বর । 

হেন বোধ উৎপাদক হেতু শূন্য অনর্থক 
যে জ্ভান, তামস তাহা অকিঞ্চিৎকর ॥৮ ২২ তু 
শান্্রমুঞ্জি পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই দেহাত্মবোধে এবং ঘুর্তিমাত্রই 
ঈধরজ্ঞানে কম্ম করান বড়ই অজ্ঞানতা ও ভ্রষ্টাচারের পরিচয় । ব্রাঙ্গণ- 
বর্ণ মধ্যে অধিকাংশই এই ভাবে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া, স্বধন্মজ্ঞানে, 
 অধপ্থানুষ্ঠটান ও স্বকর্ণজ্ঞ/নে অকর্মানুষ্ঠান করিতেছেন । ইহার একমাত্র 
কারণ আত্মজ্ঞানের অভাব ও পু'খিগত বিস্তা। তাদৃশ ভ্ঞানহীন অবিভ্তান- 
সরণে ধর্ম ও সমাজের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে । এমতাবস্থায় সর্বপ্রথমে 
্রাহ্মণবর্ণের সর্বপ্রধাঁন কর্তব্য যে, আত্ম-জ্ঞান-যোগে, শাস্্র-জ্ঞান অর্জন 
: করিয়া, সেই জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ পরমধন, তত্ুক্ঞানি দান বা প্রচার হারা মানবের 
ছঃখ দরিদ্রতা নিবৃত্বির চেষ্টা করা। অবিস্তারূপ অন্ধকার নাশ করিতে 


টিহা? ৰ আত্ম-দর্শন-যোগ 
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আত্মন্ঞানই টৈছ্যাতিক আলো । মানবের নবদারবিশিষ্ট দেহপুরে সেই 
আত্ম-জ্ঞানরূপ বৈছাতিক প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া, প্রত্যেকে আত্ম-দর্শন 
অভ্যা করুন্। ঘরে ঘরে অন্ধকার নাশজন্য আত্মদর্শন জ্ঞানলোক দান 
করুন্। ভগবান্‌ বশিষ্ঠও বলিয়াছেন যে, আত্ম-দর্শন ভিন মুক্তি নাই । 
স্বতরাং জ্ঞানদানই শ্রেষ্ট দান। অন্ধকে চক্ষুদানাপে ফাও জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ । 

সত্যবহাঁর সগাঁজের শ্রেষ্ট দান। ইক্জরিয়-বুত্তির সংযম ভিন্ন সঘ্যবহার 
কখনই হইতে পারে না। তৃষ্তাতুরকে জলদান, রোগিকে ওষধ দান, 
আর্তকে অভয় দীন, শরণাগতকে আশ্রয় দান, অতিথিকে অন্গদান, 
ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাঁদ!ন, গুরুকে “সর্ঘবস্্ীন” ৬বিশ্বনাথকে আত্মদান, সাআাজ্য 
দান তুল্য । পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে কায়মনোবাক্যে রথাসর্ধন্্ 
যেব্যক্তি দান করিতে না পারে, সে পামর কখনও তাহাদের পিওদানের 
অধিকারী হয় না। মৃত্যুর পর তাহারা দান সাগর করিলেও তাহা 
গোস্পদের তুল্য হয় না। অতএব স্বধন্ম পলিনোদিশ্তে যে দান, তাহাই 
সাত্বিক দান এবং তত্বারাই শ্বাত্-্গর্শনন লাভ হর। 











উন্ব্প পুজর্শমোগে আক্-দর্শনি 
“যঃ প্রসন্নস্বভাবেন বিষুঃং বা রুদ্রমেৰ চ। 
যথাশক্ত্যার্ভনং ভক্ত্যা এতদীখ্বরপূজনম্‌ ॥ 
রাগাগ্ঘপেতং হৃদয়ং স্বাগছুষ্টানৃতাদিভিঃ । 
হিংসাদিরহিতঃ কায় এতদীশ্বরপুজন্ম্‌ ॥৮ 


যাজ্বন্ধ্য 
প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভক্তি লহকারে বিষুঃ বা মহাদেবের আরাধনার নাম 
ঈশ্বর পূজন | আর বখন অনুস্বের-বিধয়ান্থরাগ রহিত হয়, মিথ্যা কখনাদির 
ঘারা বাক্য দুমিত না হয় এবং দেহ, ছিংয়াদি কাধ্য হুইতে বিরত হয়? 
তাহাকেও ঈশ্বর পুজন বলাযায়। . ৯৮. 
মহাযোগী বাজঘন্থ্য ঈশ্বর পুজা সম্বন্ধে বাহা ও মানস, দ্বিবিধ ভাবেই 
উপদেশ দিয়াছেন। চিত্প্রসরতা ও ভক্তি সহকারে বিষু। বা মহ্গেরের 


পিসি উপ" আপা সরি 


নং ১... আত্ম-দর্শন-যোগ 





রি 





পূজা এবং চিত্তের ইন্দ্র বিষয়|গ্ুরাগ রহিত অর্থাৎ যে অবস্থায় ছেষ [হিংসা 
মিথ্যাকথনাদি দুরীতৃত হয়, সেই অবস্থার নামও ঈশ্বর পূজন। এক্ষণে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চিততপ্রসন্নতা ও ভক্তি ভিন্ন কোন মতেই ঈশ্বর- 
পুজা হইতে পারে না। চিত্তপ্রসন্নতা ও তক্কি দুইটাই মানসক্ষেত্রের বিষয় । 
ইন্জিয় বিষয় রহিত না হইলে চিত্রপ্রসন্নত1 লাঁভ হয় না। ভগবাদশীতক্তো 
বিংশ প্রকার জানের মধ্যে চিন্তপ্রসন্নতা একটি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বাসনা ত্যাগ না 
হইলে যেমন চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হয় না, তেমনই আত্মজ্ঞান না হইলেও বাসনা 
দুর হয় না। আম্মতত্বজ্ঞান যোগে বাঁসূনা দূর হইলেই সুঙ্ম চি্ময় দেহ 
প্রকাশিত হয় এবং তখনই প্ররুতপক্ষে চিন্তপ্রন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি হইতে 
থাকে অর্থাৎ চিত্ত তখন মায়িক জগৎ ছাড়িয়া চিদাকাশে মুক্ত“দেবতার 
স্বরূপে বিচরণ করিতে থাকে । সেই ভাবই ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন-_ 


“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্েশেহঙ্জুন তিষ্ঠতি | 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রার্টাণি মায়য়া ॥ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । : 

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্দ্যসি শাশ্বতম্‌॥” 

গীতা ১৮ অঃ 

হে অঞ্জুন | ইশ্বর, মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরুঢ হইয়া সকলকে 
লতৎ কর্থে প্রবন্তিত করিয়! লর্বতৃত্ের হদরে অবস্থিতি করিতেছেন। 
সুতরাং এতদ্বারা প্রমাণিত হুইল যে, ঈশবর সর্বজীবের হৃদয়ে বাঁস 
করিতেছেন । তাহার শরণ পাওয়াই ঈশ্বর পৃঁজ| এবং তন্বারাই শাস্তিলাভ 
ও নিতাস্থান প্রাণ হওয়া যায়।- চিত শান্তি থাঁকিলেই চিতের প্রসতা হয়। 
আত্ম-জ্ঞান-যোগে বাসনারগঁ সার আবরণ হইতে আত্মাকে মুক্ত করার 
চেষ্টাই পুর্জা। অত্ব আদান করিতে হইলে সর্ব প্রত 





ঈশ্বর পুজন-যোগে আত্মশ্দর্শন * ৩২৩ 


পা " করপরপিসদ পপর সিপপশসরীপপপপপ শপ ৫ পিসি সিলসিলা পো - পেস ভিজিট িরির টিভির ডি টিন 


বাসনা নিবৃত্তির “জন্য, লোকানুবর্তন, মহল, শসতানুবর্তন। ত্যাগ 
করিয়া আত্মজ্র/ন উৎপত্তির জন্চেষ্টা করিতে হইবে। 


'লোকবাসনয়া জন্তোঃ শীস্থবাসনয়াপি চ। 
. দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্ৈৰ জায়তে ॥৮ 
বিবেক চুড়ীমণি 
কিও লোক বার্সনা, কি দ্নেহগত বামনা, কি শান্তর বাসনা, কিছুতেই 
জ্ঞ/নোৎপত্তির কারণ নাই। এ ক্ষেত্রে শান্তরবাসনা ত্যাগের কারণ এই" 
যে, একব|র' "শানতগর্তে” পতিত হইলে, তাহা হইতে. আর মুক্তির সম্তাবনা 
নাই। , প্ন্তাথা শাস্গর্ভেযু (ইতি ক্রততি?) ) ুতরাং বজোগুণজাত যে 
দুর্জয় বানা, চিত্তে পরমাত্্-তব্বরাপ ঈশ্বরকে আবৃত করিয়৷ রাখিয়াছে। 
গুরূপদিষ্ট তৰজ্ঞানাশ্রয়ে প্রথমতঃ বুদ্ধিযোগে সেই চিন্তকে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ 
করিলেই তাহা হইতে চিত্র-বিপুদ্ধতারপ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অতএব 
দেখাযায় রজোগুণজাত ছুষ্পুরণীয় অত্যুগ্র ব1সনা ধা কামনাই ঈশ্বর জনের 
বিষম শক্রু।” এ সগবন্ধে বেদান্ত দর্শনও তাহাই বলিয়াছেন, 


 “অনাত্মবাসনাজালৈঃ ্থিরীভূতাত্মবাসনা । 
নিসা নি হে তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং ক্ষুটম্‌।” 
5 বিবেক চুড়ীমণি, 
অনায বাসনাপুঞ্জ, গুম নাকে আর্ড করিয়া বাখিয়াছে'! 
আত্মজ্ঞানবলে সেই নাস লা হানায় উচ্ছে, হইলে আপনা সন 
পরমাস্মবাসনা রিলে কাশি : 


















৩২৭ আন্ম-দর্শন-ফৌগ 
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কি কাজে অত্যাস করে না। তাহার জ্ঞান, পটে চিত্রিত ুর্য বশ্মিক 
হায় তেজঃশক্কিহীন। তত্বারা কি কখনও জন্ধকার নাশ হইতে পারে ? 
চিত্রিত কামান বন্দুকের যুদ্ধ, খেলার বস্ত মাত্র? উহা! যুদ্ধই নহে। অম্ুশীলন 
অভাবে পুস্তকের “অণকা-বাকা” ব্রদ্মও সেইরূপ ব্রঙ্ষই নহে। অজ্ঞানীর, 
তর্করূপ বাগ.বিতগ্ার প্রদন্‌ মাত্র। ঈশ্বর কোথায়, কি ভাবে আছেন) 
কি ভাবে ভীহার পুল কাঁ্িতে হয়, সে জ্ঞান তাহার! কি করিয়া ধুঝবে? 
বিংশ শশাঁবীর জড় বিজ্ঞানে কত "নুতন তব ও পুরাতত্বের সহজ . পন্থা 
,আ্বাবিফার হইয়াছে ও হইতেছে 3 কিন্ত আমাদের অধ্াত্স বিজ্ঞানের কোন 
নূতন তত্ব অথবা পুরাতত্বের/ফোন, ধহজ পন্থা কি. আবিষ্কার হইতে পারে 
না? ইহা আসস্ভব হইলে “ক্রজল্তি” একটা কথাই কৃষ্টি হইত না। 
তবে জড় বৈজ্ঞ/নিকগণ তাহাদের পুরাতন লিখিত বিষয়টাকে জ্ঞানের 
ট্রমসীমা মনে না করিয়া? জ্ানানুশীলনের একটি সৃত্র দনে করিয়া তাহার 
জ্জীলরণ ক্রেমে, বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন । 
আমরা আর্ধ/জাতি, জ্ঞানীর বংশধরগণ কি না, আত্মশত্বিবর্ঘন উদ্দেশে 
পুরাভত্ব স্বন্ধে কোন উন্ন্ধ তাব কি সহ পন্থা আবিষ্কারের জন্ত বুদ্ধিবৃদ্ধি 
বা ইচ্ছা শক্তির পরিচালন করা দূরে থাক, শাস্ত্বাক্য পধ্যস্তও আমরা 
কার্ধা কারণে পৌছিতে চেষ্টা না. করিয়া, কুতর্কের আশ্রয়ে, সময় সময় 
শান্্র বাকোর নানা প্রকার অভুত বাখ্যাদ্ধারা অপরের পুরুষকার বা 
প্রতিভা নষ্ট এবং স্বীয় অক্ঞানত্ত! মমর্থনের চেষ্টা করিতে কিছু মাত্র কু্ঠি 
হই না। আমরা এই নানক বে আমদের শা প্রণেতা প্রাহীন 







্যানযোগে, ছে মারি বে ₹বজান-অবস্থার 
বা সা রা হারা ধা দা পাছে, বর্তমান 


ঈখয় পৃজন-যোগে আত্ম-দর্শন ৬২৪ 
ভুতিহে গুথিগত বিগ্তার, সেই হৃম্মতবের ভাবোদ্ধার করিরা “ফিতা 
গ্রতিপাদনে প্রয়ানী। তাহারা একট। মোটা কথা ভাবিকা দেখেন না 
যে, অন্কশীলনহ্থীন পুখিগভ জ্ঞানের বিঠারশক্তি স্থুল ছাড়িয়া, সেই সুত্র 
আধ্যান্সিক জর সীদা! পর্যন্ত পৌছিততিই পারে না। আমাদের জাগা 
কর্তব্য যে, শান্তের যুক্তি তর্ক অতি ক্ষুদ্র সীমামধ্যে বিচরণ করে। পু 
ও আধ্যাত্মিক তব নমুহ্রে গ্রকুত .সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, যুক্তির সীমার 
বহির্দেশে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে । প্রাচীন যোঁগি-খধির! 
যে, জ্ঞানের চরমসীমাঁয় যাইয়। পৌছিয়াছিলেন, একথা তীহারাও ধলেন 
নাই বা ধলিতে পাষেন না। কারণ জান অননস্ত। আমরা তাহা লা 
বুঝিয়া . অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যাইয়া কেবলমাত্র কুতর্কের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খাকি। আঁঘাদের মধ্যে এই প্রকার বাক্যের 
টেচামেচিতে একজন আর একজনকে ' পরাস্ত করিয়া নিজে জ্ঞানী সাজিতে 
চান। এ জন্ত সাধক গাহিয়াছেন__ 

"তোর টেঁচামেচির হবে ( তবে ) অন্ত । 
(তুমি ) বুঝেও বুঝুন! মন ভ্রান্ত ॥ 
তর্কাতর্কি ছাড়, মিছে পুঁথিপড়, গুরুমুখে পাবি তার তান্ত ॥৮ 
"জলোতে নি খ্বলী ঘষে নাহি দিলে, 
হবে কি নিশ্মল দোকানে থাকিলে । 
গুরুমুখে জান, পাবে চক্ষুদান, বুঝবে কারে বলে "বেদ-বেদান্ত” ॥” 
“গুরূলে লুচিপ্ুরী ভাতে কিবা! করে, । 
না টিটি: খান ঝর গেটে: তরে রর 














ঃ আত্ম-দর্শন-যোগ, 


পোস্দিপিস্সিপাস্পিরিসিপসিতা সি সপ সপ স্পিড পোপ পোপ পে সনি পপির পি 


পূর্বেই বলিয়াছি যে, ছুংখ, মনের চঞ্চলতা, শরীরের কম্পন বা 
.অঙ্গচালনা, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্থীস, এই সবগুলি মনের একাগ্রতা অভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হুয়। যখন একাগ্রতা লাভ খরা যায়, তখনই চিত্ত শান্ত 
,থাকে। সে অবস্থায় যে বিষয়ে চিত্ত নিয়োজিত কর, সেই দিকেই একাগ্রতা 
প্রাপ্ত হইবে। যখন চিত্ত সংযত অথবা ঠিকপথে সাধনা না হয়, তখনই 
এ সকল বিদ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। অজপায় মন্ত্র জপ -ও ঈশ্বরে 
আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই মন দৃঢ় ও: শক্তিশালী হয়। তজ্জন্যই 
একাগ্রতা সম্পাদনার্থ ঈশ্বরপূঙ্জন যা ইষ্টদেবতার প্রতি লক্ষ্য স্থির করা 
যোগের অন্যতম নিয়ম স্বরূপে ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 

পূর্ব্বে ভগবন্বাক্য দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে, ঈশ্বর ঘকলের 
হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । সুতষাং ইহাও স্বীফাধ্য যে, তিনি সর্বাপেক্ষা 
নিকটে। এখন সেই ঈশ্বরের রূপ কি? শিব বলিয়াছেন যে--"্অনাহতে- 
স্বরোহ্হং সর্ধদেব নিষেবিত:৮ অর্থাৎ অনাহত হৃৎপক্সে আমি সর্বদেক 
কর্তৃক পুঁজিত হইয়া! ঈশ্বররূপে অবস্থান ফর্সিতেছি। বাহার! বিষুভক্ত 
তাহারা যদি বিষুণভাবেই ঈশ্বর পুজা করিতে চান তবে তাহাদের জন্যও 
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে,__ 

'প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষুঃ পিতামহঃ | 
গ্রাণেন ধাধ্যতে লোকঃ সর্ববং প্রাণময়ং জগণ্জ ॥” ূ 

্ষা-বিষু-শিব, প্রাপাত্মাভাবে জীষের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। 
সেই প্রাঁণাত্মা স্বরূপ ্রজ্জা, বিষু শিধ, এই সপ্তুলোক ধারণ করিয়াছেন। 
এই জগদ্তরজ্জাওড সবই প্রাণময়। সতগ্বাং শ্রাপই' বরন্ধ। খরন্ধ গীতায় 
ডগবান্‌ বলিয়াছেন পধীবতৃতাং, হাফাহো-হয়েছং ধা্ধাযত: জগৎ” অর্থাৎ 
ভট্ট প্রক্কাতর ভিতরে যিনি পরাঁবা প্র, তিনিই বিগজগৎ ধারণ 





ঈশ্বর পুজন-য়োগে আত্ম-দর্শন ্ ৩২৭ 


পাম্প পা পচ 





০ 


 করিয়াছেন। স্থতরাং প্রাণই বিশ্বপ্রকৃতি বা! ব্রহ্গশক্তি। .অতএব দেখা 
বায়. উহাদের একজনকে ধরিতে পারিলেই ব্রপ্থা, বিজু, শিব ও মহা- 
প্রকৃতি বা আন্তাশক্তিকে ধরা যায়'। এ দেবতাত্রয় একত্রে পরমাত্মা বা ঈখর 
ভাবে তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এতদবস্থায় সিদ্ধান্ত হইতেছে 
যে, মবই মুলে একজন। সাধনের প্রথম অবস্থায় লক্ষ্য স্থির করার জনয 
“সাধকানাং 'হিতার্থায়. ব্রহ্মণো রূপকল্পন!” অর্থাৎ সাধকের হিতের ভে £ 
পীর, ইচটদেব স্বরূপে ঈশ্বরের একটিরপ সাকার ভাবে কল্পনা করিম 
থাকেন। যুলে সেই ঈশ্বর মধ্যে পুরুষ. প্রকৃতি, দুইই আছেন। সাধনার 
প্রথম দে।পাঁনে তাহাকে ধারণ! করিয়া লইবার জন্য তীহাঁর একটি রূপ 
স্থির করা প্রয়োজন । মনে কর তিনিই শিব। | 


“সত্যঙ্হানাতকোহুনান্তে। বিভুরাত্মা। মহেশ্বরঃ । 
তন্যৈবাধশো জীবলোকে হৃদয়ে প্রাণিনাং স্থিতঃ ॥৮ 1: 
শিবগীতা ২ অঃ 


 সহেশ্বর সভ্য, জ্ঞান-ন্বরূপ, অপরিচ্ছিনন, ব্যাপক, আত্মন্বরূপ, ও ইনিই 
গ্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর পূজন সম্বন্ধে 
কতিপর় শিল্কের সহিত প্রশ্নোত্তর ভাবে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাই . 
এম্থলে উদ্ধত করা গেল। | 


 শিল্বু-_ গুরুদেব! শিবের রগ কি? দয়! করিয়। তাহাই উপদেশ, 
করুন। | | | 
 গুরু-_-“শিব” মধ্যে, শক্তি ও শিব ছুই আছেন। পর বলিতে করা 
ব্ঞজন বর্ণ, শক্তি বণিতে অকারাদি শব বর্ণ। শিব যদি শক্তিযু্ত হ্‌ন 
অর্থাৎ ব্যঞজন ব্ণ ঘি গ্থরবর্ণে যুক্ত হর। তাহা হইলেই তিনি সাকার, নচেৎ 
তিনি নিরাকার অর্থাৎ অব্যক্ত। ইঞ্চার বুক্ত-না হইলে শব, কিন্বা শবে 


৩২৮ ॥ . জাক়বরশন*ধোগ 


শক্তিরূপা ইকারযুক্ত করিলে ঈশ্বর বাটিক “শির” হইয়া থাকেল:। অথবা 
শিব শবে ৭হং”, শত্তি শবে “সঃ -পিবশক্কি যুক্ত হইলে অপাৎ পহংমঃ! 
এই বর্ণ একত্র মিলিত হইলে, তত্তোক্ত প্রধার্ম মন্ত্র উদ্ধীর হস্ঈ। জীব 
আগম নিগমে সর্ব এই মন্ত্র জপ করিতেছে । ইহার নাম'অজপ' অন্ত্র। এই 
শিবই হরি-হর-বক্গাত্মক-_অকা!র; উকার, মকার, বাচক প্রগবদ্ষরূপ ব্রহ্ম । 
ইনিই বেদোক্ত ভর্গে/জ্যোতিঃ বা ব্রহ্ম গায়ন্রীরপা। ব্রহ্ধানী, বৈষ্কবী, 
রুদ্রাণী নামে স্থুল সাধনার লক্ষ্য স্থল। উহারাই ক্রিয়াশক্কি, জ্ঞানশক্তি 
ও ইচ্ছাশক্তি, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিত, বিষয় স্যষ্টি। জানশক্ি 
বিঞ্ছতৈ অধিষ্ঠিত বিষয়_ গাঁলন। ইচ্ছাঁশক্তি মহেম্বরে অধিষিত থাকিয়া 
সংহার বা সংহরণ করিতেছেন । এই তিন শক্তির সময় ভিন্ন কাহারও 
সাধন! সিদ্ধ হয় না। কারণ ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া এই শক্তিক্রয়যে!গে স্থষটি। 
স্থিতি, 'লয়রূপে বৃহির্জগতের কাধ্য চলিতেছে । তোমার দেহবপ ক্ষত 
জগতেও ইহা! ছারা সমস্ত কায নির্বাহ হইতেছে । 

শিশ্য-_প্রভো ! ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝিয়াছি যে, ইহারা তিনজনই এক 
এবং তিনজনই ব্রক্ষস্বরূপ। কিন্তু আমাকে শিবপুজা উপদেশ করিতে 
ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি এই তিন কথা আনিবার আবশ্তক কি? 

গুরু--বস! বঙ্গা-বিধু-শিব ইহার! ভিনজন দি এক ব্রহ্গশক্তি 
বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে ইহাদের ভেদ -ব! পৃথক্‌ জ্ঞান করিলে তোমার 
মনে ব্রন্ধণক্তি পূর্ণ হইল.ন! বরং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াপক্তিও 'পৃথক্‌ হইয়া 
গেল। এর ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়্াশক্তির একত্র সন্ষিলন ভিন্ন তুমি বন্ধা, 
বিষ, 88840 না, বা কাহারও নাঃ অধিকারী 
হইতে পারিবে না। 
: শিষ্ব--গুরুদেব! আমি এক দেবতার রা না তিনজন 
দিয়া আমার'কি প্রয়োজন ? | ১০৭ টা প 








ঈশ্বর পূজন-যোগে বাত-দর্শন ৬২ 


সরস, পোপ এনসিসি পাস পাপা তা এটি 


 শরু-বৎস! আছি বহজ ভাব বুঝাহিতিসথি। তুমি ধালর্কে তিনজল' 
বলিতে, মূলে তীহারা একজন । : নলের. জমার এই স্থল দেহটা একজন 
আছ। ইহাঁকে তিনভাগ কর উদ্বভাগ, মধাভাগ ও অধোন্ধাগ । 
উদ্ধভাগ ইচ্ছাশক্তি, মুধ্যভাগ জ্ঞানশক্ষি, অধোড়াগ ক্রিয়াশক্তি। 

শিশ্য-_আত্ে হা. তিমখণ্ড মনৈ করিলাম। | 

গুরু বৎস! একি বলিতেন্থ, মনে কৰিলে গুধু কি ইইবে? তাহা 
হইলে ত' মুলে তুমি একজনই থাকিতেছ। তোমার কথা ত+ তাহা নহে, 
তুমি বলিয়া তিনজনে দরকার ফি? একজন থাকিলেই ত' হইল। 
তোমার দেহের থে খণ্ড ইচ্ছা হয় রাখিয়া অন্ত ছই খণ্কে পৃথক্‌ করিয়। 
ফেল। | 

শিশ্য-_( বাধা দিয়া) গুরুদেব! আমার দেহকে তিনখও করিলে 
আমি কি কৰিয়া বাচিব? | 

গুরু- ব্রহ্ম ধাঁচেন কি ধরিয়া? তোমরা ধখন ব্রন্গকে খও খণ্ড কর 
তখন গে কথা ভাবিয়৷ দেখ কি? . .ত 

শিষ্য--অপরাধ-ক্ষমা করুন| বরন্গমযে দেবতা, আমি ত লে দেবতা 
নই যে, দে তিনখও করিক্পা বাচিব। 

গুরু-হা! হাঁ! ব্রহ্ম দেবতা আর তুমি মানুষ! এই কুসংস্কার দূর 
করিবার জন্যই ত তোমাকে পূর্বে ঈশ্বর সন্থদ্ধে বুঝাইয়াছি যে, ঈশ্বয় 
তোমার দেহভিত্রে প্রাণাত্মা বা তর্ধস্বরূপে অবস্থিত আঁছেন। বিধি, বিুঃ, 
মহেশ্বর, তাহার-_সত্বঃ, রজ:, তমঃ এই তিনটিগুণ বা অবস্থা । তিনি ইহার 
অতীত পদার্থ। ব্রঙ্ধানী, বৈষবী, রুদ্রাঞ্টী'ইহারাও ব্রক্ষশক্তির তিনটি 
অবস্থা, অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্ষি) মুলেসেই মহাপ্রকৃতি । পুরুষ 


ধখন'প্রক্কতির' আকর্ষণ যুক্ত হস, তখনই ভিনি ক্রিগুণের- ভাবে সাকার? 


৩৩০ . *আত্মন্দর্শন-যোঁগ 


তাহাই সৃষ্টি অবস্থা। আর প্রকৃতি যখন পুরুষের অন্ুগামিনী হইয়! তাহাকে 
আশ্রয় করেন, সেই অবস্থাই মুক্তি অবস্থা 
- শিষ্ব-আজ্ঞে হা, তাহা পূর্কেি বলিয়াছেন, কিন্তু এখন আমার দেহটা 
তিনথও করিলে বাচিব কি প্রকারে, তাহাই বলুন; আমার অত্যন্ত 
ভয় হইতেছে। 
শুরু -বংস! ভয় করিলে তোমার ঈশ্বর পুজা কি করিয়া হইবে? 

দ্ণা লঙ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়” । এই তিনটি বিনাশের জন্যই পূর্বে 
আত্ম-জ্ঞানযুক্ত সংযমের কথা বলিয়াছি। : জীব যত দিন অষ্টপাশ হইতে মুক্ত 
হইতে না পারিবে, ততদিন গ্রকুতভাবে তাহার কর্দে অধিকার হয় না। 
তবে যে নিত্যি-নৈমিত্তিক কর্ম করিতেছে দেখ, সে কেবল পাশফুক্ত হইবার 
'চেষ্টা বা অভ্যাস যোগ মাত্র। 

শিষ্য--প্রভো 1 অষ্টপাশ কি? 

গুরু--তাঁহা পরে বলিব। এখন তোমার ভয়-দুরের কথা বলিতেছি। 
তোমার দেহটা তিনথণ্ড করিতেই ত ভয়? 

শিষ্য-আজ্জে ই! | 

ওুরু--আচ্ছ! দেহ তোমার; তুমিত দেহ নও? ভুমি দেহের 
জতীত বস্ত। 

শিশ্য-_আজ্ঞে হাঁ! প্রথমে আত্মপ্্ঞানযোগে ইহা! বুঝাইয়াছেন এবং 
ক্সামি দেহত্যাগ করিলে, আমার দেহ পড়িয়৷ থাকিবে। . সুতরাং ইহা 
ফট আকার মাঝ। 
:. খ্র--আচ্ছা ।:. দেহের তত্ব পরে, ঘলিতেছি। এখন তোমার দেহে 
তিন ভাথকে তুমি-”অকার, উকার, মকার বাচক প্রপবন্ধে রন্ধ বলিয়! মনে 
কর। তুমি নিও নিরাকার) তুমিই তোমার গেছ তিতরস্থ পূর্ব 
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রর ্াস্পি পিিসিশ 





হংসপ্রূপে প্রাণাস্বা বা ঈশ্বর। তোমার দেহের তিনটি খই ল, রজঃ 
| দম: এই তিন ব্রিগুণবিশিষ্ট ধা, বিকু মহেশ্বর। ভর্ধাণী, বৈষবী, রদ্রামি, 
তাহার ত্রিশক্তি ; ইহারাই তোঁার-ইচ্ছা। জ্ঞান ও-ক্রিয়াশক্কি। ইহাদের 
যোগেই তোমার দেহের আধ্যাঝ্মিক, আধিটৈবিক আধিভৌতিক, সমস্ত 
কার্ধ্যই নির্বাহ হইতেছে। তুমি এই দেহে অপর! প্রকৃতিগত হুইয়া, 
তাহার তমোৎংশে মুলাধারে বা পৃথতত্বে 'প্রতিবিদ্বিত হওয়ায় তাহার-- 


প্ৰণা লজ্জা ভয়ং শোকং জুগ্ুগ্লা চেতিপঞ্চমী। 
কুলং শীলং তথা জাতিরফৌ পাশীঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥৮ 


দ্বণা, লঙ্জ, ভয়, শোক, জুগুগ্গা! ( নিন্দা ) এই পাঁচ, এবং কুল, শীল ও 
জাতি একত্রে এই আটটি যাহা অষ্টপাঁশ নামে থ্যাত. তুমি সেই অষ্ট পাশে 
বদ্ধ হওয়া নিবন্ধন মম আখ্য। প্রাপ্ত হুইয়াছ এবং সংসার মায়া-মোছে 
অভিভূত ও আত্মবিস্থৃত হইয়াছ। | | 

শিষ্ব- আজে ঠিক্‌ কথাই বলিয়াছেন। মায়!-মোহে বদ্ধ হইয়াই, জীব 
অজ্তানতাবশে কেবল বাহিরের বন্ধদাবা জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিকে ভুলিয়া 
গিয়াছে।. 

ছি বৎস ! ঠিক বুঝিয়াছ। মায়ামোহে ক ) মায়ামোহ দূর বেই 

*। শিবতেই ইচ্ছাশক্তি । এই জন্তই ঈশ্বরবচকরূপে শিবকে আশ্রয় বা 
চল শরণ লইতে পারিলেই জীব মুক্ত। আজীতোয তখন স্বয্ং সদ্গক্ষরূপে 
দবীবের লোকচক্ষে গ্রকাখিত হয়! ভ্রানগর্ভ উপদেশে শিষ্যের অজ্ঞানান্ষকার 
নাশ করিয়া, ভঞানযুক্ত ' ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে, 'দন্ধাণিরূগা-ক্রিয়াপক্তিকে 
“হংবপ্বাহনে, ' বৈষ্বীরূপা ' জানশক্তিযোগে, অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ক ক্রিয়ারশে 
প্রকৃতির মত্বাংশে মাহেখরীরূলিনি ইচ্ছাপক্ষির লহিত লয় বা নংহনণ করেন, ॥ 


নেই ইচ্ছাশভিই প্রকৃতি ঝা ছারা । এই মাযার ছাট শা পা ও আগা 
ধা বিনা ও অনিভভা। টা 
... পচিচ্ছক্তিঃ প্রূপং গ্েয়া মায়া জড়া বিকারিশী।. 
কার্য গুরসাধিনী মায়! নির্বিবিকার! চিতিঃ পরা ॥% 
| শাস্তিগীতা ৪ অঃ 

পরানের চিৎ ও জড়, ভিন্ন তি হট শক্তি আছে । “চিৎ” শক্তি তাহার 
স্বরূপ গু জড়শক্তি-বিকারী মায়া। এ মায় হইতেই সমস্ত জগতের কার্ধ্য 
সাধিত হঃ বলিয়া তছ?কে কাধ্য প্রপাধিনী বলা বার) আর চিৎ শক্তি 
নির্বিকার । অগ্থির দাহিকা ও গ্রকাশিকা শক্তির ন্তাঁয় এই চিৎ.ও জড় 
অবিভাজ্য হইলেও তরমন্তা।দি মহাবার্কোের তিতারযুক প্রতাক্ষ জ্ঞানে মিথ্যা 
ঘন্বর ভ্রম দূর হইলেই সত্য উদ্ভাসিত হইয়া, স্বীয় তেজে অজ্ঞ।নাক্ককর- 
কূপ জড় বা মায়া-কুগ্ষাটিকা অপসারিত ৰকরে। নাদ পধ্যস্ত মানার 
জিগুণযুক্ত বিকার অবস্থা। তছুপরি তাহার চিতি বা শ্বরূপ অবস্থা) 
ইহা গুণাতীতভাবে ব্রহ্ধসহিত যুক্ত। জীব, “আত্ম-দর্শন-যোগ” 
আশ্রয্বে স্বীয় “স্বরূপ” ঘ! নিবিবকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই একমাত্র 
চিচ্ছন্তি আশ্রয় পূর্বক চিদানন্দ|বস্থা লাত্ত করিয়া, “সচ্চিদানন্?” ভাবে 
্ন্ষবিন্দুতে* স্থিত হয়) সে অবস্থা অধ্যক্ক | তদবস্থায় জীব “শিবত্ধ* 
প্রাপ্ত হঈয়।, পর! প্রক্কতিযোগে শুণাতীতাবন্থায় “সোধ্হং” ভাবে ব্রদ্দেতে বুঝ 
হুয়া থ।কেন। নুতযাং পৃর্ষ যে তোমায় দেহবে তিন খণ্ডে পৃথক: করিতে 
ধলিয়াছি, তাহা! .বমন স্বর নয় 7 সেইরূপ অফার, উফার, মকার ব:টক 
প্রণথ স্বরূপ, ব্রচ্গা বিধুঃ, শিবাত্বক' পরমাখ্া বা বঙ্গের যে সকল' অবস্থা 
তাহা পৃথক পৃথগ তাবে খণ্ড খণ্ড করা অসম্ভব । তোমারি গহটি '।ধমম 
তুমি নও, তোম!র সাকার-অবস্থাত এ “জফার" “উকার” “মকারি”-খুক 
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শরির সস 





প্রণব, ব| বা “বষু-শিবায়ক, সাকার্স মৃষ্তি সেই প্রকার পরমাত্মার 
রূপ নে উহাও ত্ঁহার সাকার-অবস্থা । তোমার দেহে তিন খঙ 
একত্রে সংযোজিত মা থাকিলে যেমন তোমার “সাকার” অবস্থা বা দেহের 
স্বরূপত্বতাঁব নষ্ট হয়, তদ্রপ বিধি-ঘিধুঃ-মহ্শ্বরকে বিভক্ষ করিয়া, পৃথক্‌ 
জ্ঞান করিলে পরমাত্বার সাঁকানভা নষ্ট হয়। তোমার দেহের তিন 
খণ্ড যেমন এক হইতেই তিন ও তিনের সমষ্টিযোগে এক) অকার, উকার 
মকার বাচক বিধি-বিষ-মহেশ্থয়ও তেমনি এক ব্রহ্ম হইন্ডেই তিন এবং উক্ত 
তিনের যোগেই “এক. অদ্বিতীয় ব্রহ্ধ” অর্থাৎ অকার, উকার, মকার- 
বাঁচক প্রণব) এতন্সধ্যেব্দ্ধা-বিষু-শিবা সক পুধ্ষ' এবং ধাণী, বৈষ্ণবী, 
রুদ্রানীরূপা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তিই প্রকৃতি” । : 

এই প্রক্কৃতি-পুরুষ অভেদাত্মক যে “বিন্দু” তিনিই জন্ধ। উচ্ছাজ্ঞান 
.ও ক্রিয়াশক্জির পর্্পর সন্বন্ধ ভিন্ন, স্থ্ি, স্থিতি, 'লয়াত্মক কোন কর্ম 
সাধিত হইতে পারে না। বিধি, বিকুট, মহেশ্বর যেমন ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া- 
শক্তির যোগে বৃহচ্তরক্ষাণ্ডের স্ি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, তোমার ক্ষুদ্র 
ব্ধাৎস্থ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারও ইচ্ছা-জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির ঘোগে তোমার 
স্লদেহ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধান করিতেছে। উহারাই স্থুলভাবে তিন অংশে 
্ধা, বিষুখ, মহেশ্বর। উহাদের তিনের লংয়োগস্থলই তোমার দেহের 
বকবগ্রস্থ, বিধুগ্রন্থি, রপ্রগ্রস্থি এবং অকাঁর, উকার, মকার রাঁটর প্রণবন্বরূপে 
তোমার ব্্গায়ন্্রী। নাভি হি মুক্ধারপ ত্রিসন্ধি এবং সন্ধ্যার তরিগুপাস্মক 
হল উপাস্ত-মূর্িরপা বর্ণ, বৈদবী, রুদ্রামী ? উহাক্াই তোমার দেহের 
পুরুম ও প্রক্কতি। উহারাই তোমার ত্রহ্ধা, বিজু, শিবাত্মক ঈশ্বর বা 
জ্ীপাখা। -সদগুরুর উপদেশে ইচ্ছা-জঞান-ক্রিয়াশক্কির সাঁধনারপ করি 
কৌশলে প্রন্কতি-পুরুষের যোগ বা! জীবাস্মা পরমাত্মার অতো সান 
প্রস্কতপক্ষে ঈশ্বর পূজন বা! “আত্ম-দর্শন-যোগপ | 


১ আর জর্জ স্পা _. পোপ, পণ গা 


১৪. ও -জাঙ্ন্দরপন-যোগ 


চর সপ ৯০০ পরি রস 








» জীষ, মধিদ্ারপিনী- মারা কুহকিনীর মোহে, বদ্ধ হা অনিতা 
লংসারক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়! থাকে । সদ্‌গুরু কপার তংজ্ঞানরূপ. আত্ম; 
জোতি:-যোগঘুক্র. হইলেই. অজ্ঞানরূপ মারান্বকীর বিনাশ হয়। সে অবস্থায় 
জীব নিজেকেই শিবশ্বরূপ জ্ঞান করিয়া ক্রমে প্রক্কৃতি পুরুষের অভেদ. শ্বরূ্প 
“পরা” অবন্থা অর্থাৎ “অহং ব্রহ্গাম্মি” বা ্কদতাবে “দেহ” অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৃ 


"সংসার অনিতা অন্ত,. : ভ্রমে তাহে নতি 
জীবগণ মায়ার অধীন । 
নিজে শুদ্ধ শিবরূপ, নাহি জানে নিজরূপ, 
ভাবে নিজে জীবরূপ দীন ॥ ৬ . 
আত্ম-তন্ব অনুসারে, ,. শিবরূপ আপনারে, 
.. জানিলে জীবত্ব হয় নাশ। 
নাহি থাকে মায়! লেশ,  আত্মভাবে শুদ্ধবেশ, 
| - পুণব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশ ॥৮ 


 এতার্দশ জ্ঞানশিক্ষার জন্তই ঈশ্বরপুজার বিধান। | 

শিশ্ু-_গুরুদেব ! ঈশ্বরপূজা সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানগম্য উপদেশ লাভ 
করিয়া, আমার অজ্জানান্ধকার যেন নিবৃত্তি পাইতেছে। আমি এখন 
পুজার উদেস্ত ও অনুষ্ঠান অনেকট! ধুবিতে পারিয়াছি। এতাদৃশ জ্ঞান 
অধিকাংশ জীবের ভাগ্েই -ছুল্লভ হওয়ায়, তাঁহারা দেহকেই আত্মা ভ্রমে 
কেব্রেপ দেহের ভোগ সুখ বিধানিজন্ত বাহাড়ন্থর লইয়াই অমূল্য জীবন নট 
কম্ম। আমি আপনার উপদেশমত কার্য করিয়া কোনু-কোন. বিষয়ে 
অন্থভূতিও লাভ করিয়াছি হুয়া | র 
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৯ পিিিক্ 


স্রু-বংস!' আমি তোমার কথ গুনিয়া আনদিত, হইলাম। ক্র্ে' 
অভ্যাসে অনেক বিভূত্তি ধর্শন করিতে পারিবে |: কিপ্তু এতত্বীরা' “বাহ. 
পূজার” আবশ্তক নাই, তাহা মনে করিও না। তবে যে ভাবে ইদানীং 
বাহপূজার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে বাহৃপূজা না বলিয়া পুতুলখেলা বলিলেও 
চলে, কারর্ণ বাহ-পুঙ্গ! বড় কঠিন। মাঁনসপুঙ্জ।র অভ্যাসে ইন্দরিয়বৃতি.সংষম 
এবং মনের ইচ্ছাশক্তিকে খনীভূত করিতে না পারিলে বাহপৃজার অধিকার 
জন্মে না, তাহা আমি পূর্নেই বগিয়াছি। সুতর।ং জ্ঞান বা শক্তি অভাবে 
বাহপুজা পুতুখেলায় পরিণত হইতেছে। বাহ্‌ পুজার প্রয়োজনীয়তা 
সর্বভূতে মহেশ্বর দর্শন । সে বড়ই শ্রেষ্ট জ্ঞান। 

শিষ্য --গুরুদেব ! আমাকে দয়! করিয়া, সেই ভাবে টি? রি 
উপদেশ প্রদানে কতার্য করুন্‌। 

ওরু-বংস! তুমি আয় জান-যোগে দেহী ও দহতব না বুঝিলে বাহ- | 
পুজার তব বুঝিতে পারিবে না। 


শিশ্য _অ।পনার আত্ম- দর্শন-যোগের উপদেশে নেই ভাবের নান 
করিয়া আমি অনেক ততই ক্রমে বুঝিতে পাঁরিতেছি এবং আপনার কৃপা 
্রদত্তশক্তিতে, আমি আত্মা বা ইঞ্টদেব সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষান্থতব করিতেছি, 
তাহা সচরাচর সাধারণ জীবের ভাগ্যে ঘটে না। আপনার ক্কপায় আমি 
ধ্য হইয়াছি; এখন আপনি কৃপা ৰরিয়া, আমাকে “সরবরভৃতে মহেস্বর- 
দর্শন-রূপ" বাহপুজার জ্ঞান প্রদান করুন। আপনি বলিয়াছেন যে, 
"সর্বভুতে মহেস্বর দর্শন ন! হইলে, জীব চৈতন্ত সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। 
অপরস্ধ জড়-সমাথি অপেক্ষা! চৈতন্ত-দমাধি আবস্থ! শ্রেষ্ঠ ।” 


“স্রু-ই বৎস! চৈতন্য সমাধিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান) কিন্ত হুক্ষমের গ্ি 
স্বলকে না বুঝা পরয্যস্ত সে অবস্থা লাঁভ হর না। গরস্ত সুক্মতব লাভ করিতে 








১৩ কাত-দাশনিল্যাধী 


দ্অি্িস্টিা 


হইলেও দেহের জনেক তত্ব না জানিঝে সুল্মতত্ব বা আত্মুজান পরিপক হয 
না বিধার, ভগবান শ্রীরুঞ্ণও অঞ্জুনকে “বিশ্ববূপ দর্শন” ও ভঞ্জিযোগের পরে 
ক্ষেত ক্ষেব্রক্ঞ বিভাগযোগেক্স উপদেশ করিয়াছেন। ্তম্থারা দেবী ও দেহ 
বা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। মনে রূর ভুমি যে ক্ষেত্রের 
অধিপতি, সেই ক্ষেত্রের কোন লঙ্ষাদ বা তত্ব না জালিলে, অনায়ানে 
তাহা অগরে দখল করিয়া ভোগ তৃদ্ুরূপ করিতে পারে। জীবের এই , 
ক্ষেত্রতত্বে জ্ঞান না থাকা বশতঃই তাহার! রিপু. ও ইন্দিক্গণের দাসত্ব 
ক্ষরিতেছে। | | 

শিম্য--গুরুদেব! ঠিক কথাই বলিয়াছেন, সাধারণ মানব যেমন 
অজ্ঞানী, তাহাদের জ্ঞানদাতাও ঘদ্দি তাদুশ অজ্ঞানী হয়, তাহ! হইলে এই 
নক্ষল গুরুতর তত্ব রন্বন্ধে কিরূপে জ্ঞান লাভ হুইবে? কাজেই তাহার 
চিরজীবনেও বিপু ও ইন্জ্িয়গণের দাসত্ব বন্ধন হইতে দেছুকে মুক্ত করিতে 
পারেনা । আপনি বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্রতত্ব যোগের প্রধান অন্ধ এবং 
আত্মাই দ্নেহক্ষোত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। এখন দেহের অন্যান্ত অবস্থা ও তত্ব দা 
করিয়া উপদেশ করুন। 

গুরু-_ বৎস! বাল্য, যৌবন, জরা, জন্ম, মৃতু, ইহা যেমম দেহের 
অবস্থা, সুযুপ্তি স্বপ্ন, জাগ্রতও তদ্রপ অবস্থা । এতত্ধধ্যে জ্ঞানই জাগ্রত 
অবস্থা ) অক্ঞানই নিষ্লাবস্থা। অপরস্ধ দেহ বা সংসারকে নিত্য নোধ করা 


শ্বপ্াবস্থা | ৃ 
শিশ্ত--অজ্ঞান বে নিপরাবসথ তাহা বেশ বুনিয়াছি, এখন দেহস্থ র্‌ 
কৌধ কি কি জামিতে ইচ্ছা হইতেছে। 

গুরু--আময, প্রাণময়, মনোময়, বিজানময়, এবং আননময়। তথাধ্যে 
(5) অরময় কোর স্থলশনীক্স। (২) প্রাণময় কৌোধ--পঞ্চবাযু 
৬ পর বেরি গ্গিলিত হইঙ্া গ্রীণনয় কোম নামে অভিহিত হয় 
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(5.) মনোময়কো1ষ__পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় ও মন মিলিত হুইয়। মনোময় কোঁষ 
নামে অভিহিত হয়। (৪) বিজ্ঞানময়কোধ- পঞ্চ জ্ঞানেন্্রিয় ও ঘুদ্ধি 
মিলিত  হুইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে আখ্যাত হয়। (৫) আনন্দময় 
€কোব-_প্রিয় সন্তোষ ও আনন্দ বৃত্তিমান্‌ এবং “অজ্ঞান” প্রধান অন্তঃকরণকে 
আনন্দময়রোষ বলে। 

শিষ্য--ভগবন্‌! দেহের ভিতরের" তত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে অস্তঃপুনধ! 
ব! ইষ্ট সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে না । সুতরাং এ বিষয়ে দয়া করিয়! একটু 
বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া বলুন । 


গুরু--তোমার এই শুভেচ্ছা আমি বড়ই দন্থষ্ট হইছি । এ সম্বন্ধে 
আমাদের শাস্ত্র দাহা বলিয়াছেন, তোমাকেও সংক্ষেপে আমি তাহাই 
বলিতেছি। তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর। আমি পৃথক পৃথক্‌ ভাবে এক 
একটা বিষয় বলিব। | 


_. অল্পময়কোষ এই স্ুলশরীর, ইহা বলিয়াছি; স্থুলশরীর সে অনতা্ 
বিস্তারিত তত্ব প্রসঙ্গক্রমে বল! যাইবে। পূর্বোক্ত প্রাণময় কোষই জীবন 
নামে উক্ত হয়। এর প্রাথময়কোষের অভ্যন্তরে সংকল্প বিবল্লাত্মক মন, 
ইন্জরিয়ের সহিত মিলিত হইয়৷ মনোময় কোষ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই 
মনোঁময় কোষ সুক্্মদেহের দ্বিতীয় আবরণ হইলেও» প্রাণময় কোষের সহিত 
মনোময় কোঁধ বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। তদ্ধেতু প্রীণময় ও মনোময় কোষের 
অবস্থা একসঙ্গেই বুঝাইতে চেষ্ট| করিব ।। মনোময় কোষ হইতেই “আমি, 
আমার” “তুমি, তোমার” ইত্যাকারভাব-দঞ্জাত হইয়া নাম রূপাদিভের- 
কল্পিত অবস্থায় ইচ্ছা, কল্পনা, ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা, খৃতি, স্থৃতি, লোভ, 
মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাঁৎসর্ধ্, মমতা, অভিনিবেশ, মিথ্যাজ্ঞান, বিটার, 
এবিতর্ক, অনুমান, সিদধাস্ত, তবজান ইত্যাদি ভাষগুলি প্রায় -একাৰ 
২২ ৮ পুরি নি 





কম্পিত করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইত্যাকার ভাবে মনোময়, কোধের 
 স্পনন ও কম্পনে শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্জাত হইয়া, বাহিরে প্রকাশিত হয়। 
প্রাণথময় কোষের ক্রিয়াশক্তি সর্ধশরীর ব্যাপিয় নাতিমুলে অবস্থিত? 
ফনোময় কোষের স্থান মন্তক-অভ্যস্তরস্থ ললাটে। মনোময়কোষে আকুঞ্চন 
প্রসারণ ও সংরক্ষণ শক্তিত্রয় অবস্থিত । মন তাহার আকুঞ্চনশক্তিবলে 
সংকোচ, প্রসারণ-শক্তিবলে বিস্তার ও সংরক্ষণ শক্তিবলে বিষয়াদি গ্রহণ এবং 
পোষণ করিয়া, তাহাকে ভাবের অন্্যায়ী আকারে পরিণত, করে, তাহান্ 
নামই ধৃতি। 

নিশ্চয়াস্তিকা বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষের কার্য ছা নির্বাচন, যুক্তি বিচার, 
বিবেক, বৈরাগ্য ও বিবেচন। প্রভৃতি, এই বিজ্ঞানময়কোষ হইতেই স্বাধীন 
জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির কেন্তস্বরূপে, মন্তবস্থ ব্রঙ্গরদ্ধে থাকিয়া পরা ও অপর! 
গ্রকৃতিমার্গ অবলম্বনে হাদয়ক্ষেতে প্রকাশিত হয়। মন বহিজগিৎ হইতে 
যেসকল বিষয় গ্রহণ করে, মনের প্রাগুক্ত শক্কিত্রর, তাহ। চিন্তা, কল্পনা. ধারগা 
ও উপলবি দ্বারা উহা! পরিবর্ধন ও প্রসারিত করিতে প্রবর্ত হুইয়া বিজ্ঞান- 
ময়-কো লব্ধ নির্ব্বাচন, বিচ।/র ও যুক্তি সহযোগে, জ্ঞান ও ইচ্ছা্শক্ি সম্পাদন 
করিয়া! থাকে । প্রকৃতির শক্তি বিভিন্নত1 অনুমারে বিজ্ঞানময়কোষের 
ইচ্ছা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেকের তারতম্য পরিদৃষ্ট হ্য়। 
.. ঈদ্বশ বৈরাগঃ ও বিবেক বা তত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানময়কো ঘের ইচ্ছা 
ও ভ্ঞানশত্তি। মন ও ইস্রিয়লন্ধ বহিঃস্থ বিষয়ের আকর্ষণে, সতত তন্ভাবে 
ভার অধীন এবং তথ্মুখাপেক্সী হইয়া, নিয়ত চঞ্চল থাকে বিধায়, সম্যক্‌ 
ধারণার অশক্ততা! প্রযুক্ত এ ইচ্ছা ও গ্রানশ্তি, শ্বীকন শ্বভাবানুঘায়ী উহা- 
| ঢিগকে অপরা বা৷ অবিদ্াক্ষেত্রে বিগরীতভাবে রূপান্তরিত করিয়া বায় এবং এ 
ৰ গা বত -ইচ্ছাশক্তিতে প্রাপময়কোধ কম্পিত করিয়া, সেইভাবে প্রকাশিত 

হয, তন্বেতু মন ও' প্রাণ ফেহই বিজ্ঞানময়ফোষে স্থিতি লা. করিতে 
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পারে না কারণ মন বহির্গতের রপরাদির প্রলোন্তনে সতত অপর! 
ট/588855 অনুধাবন করিয়া খাঁকে। প্রীপশক্তি 
পঅহংতন্বেয” রজোহংশে উৎপন্ন বিধায় অহংতক্কে্র সত্বাংশ উৎপাদিত 
অনের অগ্রে ধাইয়। কার্ধ্য করিতে দমর্থ হয় না। এ জন্যই বাঁযুর অগ্রে 
অনের গতি সঞ্চারিত হয়। (বাতাগ্রে চলতে অন) এ নিমিত্ত আমি 
সর্বাগ্রে মনকে স্থির করার কথাই পূর্বাপর বলয়! আদিতেছি। একা গ্রতা- 
সুক্ত যে কোন উচ্চতর স্থিরলক্ষ্যে এ মনকে স্থিত করিতে . পাঁরিলে, সমস্ত 
কর্ম আপনা হইতেই সুনিয়স্ত্রিত হইয়া আসিবে । একমাত্র মনের চঞ্চলতাহি 
সমত্ত কর্ম বিচ্ছিষ্ন করিয়া ন্নেয়। ন্ুতরাং অমকে স্থিক করাই “আত্মদর্শন- 
যোগের” মুলতব। সব্গুরূপদিষ্ট আত্মগ্ঞান-প্রভাবে একবার মনকে 
“আক্মন্দশনি-যোগপ্যুক্ত করিতে পারিলেই, শ্রাণময়কোফ সহ মনোময়কোষ 
হ্িরহয়। মনস্পন্দন রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে দে আর প্রাপময়কোষে 
কষ্পন উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং প্রাণ তখন নির্বাত-দীপ- 
.খঁবিকার গ্তায় আপন! হইতেই স্িরভাব খার্রণ করে। অতএব বিশেধভাবে 
আবরণ রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞানময়কৌধস্থ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন । 
অপরস্ধ হনোময়কোধের ইন্জ্রিযবিষয় উৎপন্ন জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ 
পরাধীন | সুতরাং বিপরীত ধর্শা সম্পন্ন অর্থাৎ একের আকর্ষণ পাঞ্চ- 
ভৌতিক নশ্বর স্দেহস্থ অপরাস্তর়ে বা সংসারে, অপরের আকর্ষণ নিত্য 
অবিনস্থর, পরান্তর “বিন্দুতে” । একের ভাধ-বিলয়, কালের, প্রভাবে 2 
অপরের ভাব-বিলয়, পর্নমাত্মার একত্ব ভাষে। একের স্বভাব, জ্ঞান: ধু 
রাগী হইতে তবজীন-উৎপততিবিধান ) অপরের শ্বভাব ( জীবের ) অজ্ঞান, 
৬১১ অবৈগাগ্য শ্রস্তৃতি “সংস|র- বিকার-উৎপত্তি বিধান । মনোময়- ও 
কোবের ইচ্ছাশক্রির ক্রিয়াক্ষে্র ললাটে অদ্ধীকারাচ্ছ্ন ) বিজ্ঞানময়কোর 
ইচ্ছাশতির ক্রিযাঙ্গের ধংস বৈচথাতিক আলোকদন্ধিত ; পলকে ঝকৃমরিত, 
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সমস্ত দেহের অজ্জান-অন্ধকার বিনাপক। সুতরাং মনোষয়কোষের 

ইচ্ছাশক্তি বৈরাগ্য আকারে অর্থাৎ উত্জিয়-বিষয়জনিত চঞ্চলত| রহিভ..ভাবে 
স্থির করিতে পারিলে, প্রাণও যে তাহার অনুগামী হয়, ইহ! স্বতঃসিচ্ছ। 
পূর্বেই তাহা বল! গিয়াছে? ইহার নামই “আত্ম-জ্ঞান-যোৌগ”। পরস্ত, মল, 
প্রাণ এতঘৃতয়কে উভয় শক্তি লাহায্যে অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামাদিরূপ 
কর্মযোগে মন ও প্রাণের স্পন্দন ও কম্পনাদি নিরোধ করিতে পারিলে। 
ভয়ের স্থিরতাই রাঁজযোগ বলিয়া কথিত হয়। 


_ উক্ত রাজযোগ বলে মন ও প্রাণ উভয়েই ষমসঙ্গী ভাবে বিজ্ঞানমস- 
কোষে সন্ষিলিত হুয়া, বিজ্ঞানময়কোষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ভাব 
প্রাপ্ত হয়। তন্বারাই জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত তত্বজ্ঞানময় পরমাত্মা “বা ঈশ্বর 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই পরমাত্বা বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের নামই 
“আত্মদর্শন-যোগ”। প্রাগুক্ত লাধন-বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানধলেই একপ্রকার 
আত্মদর্শন-যোগাবস্থা৷ লাভ হইয়া থাঁফে1 বিজ্ঞানময় কোষে প্রত)ক্ষামুভূতি 
হইলেই চিত্ত আনন্দময় কোষে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। -তাহা উপলব্ধি 
যোগ্য। অতএব “আত্মদর্শনযোগ” মন প্রাপেরই খেলা! মাত্র। 


এই মনঃ প্রাণতত্ব ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল। মৃতরাং 
প্রসঙ্গক্রমে যথাযথ স্থানে ইহাদের আরও পরিচয় প্রদত্ত হইবে। কেবল 
মাত্র শ্রবণ বা পুস্তক পাঠ করিয়৷ মনম্তত্ব, প্রাণত্তত্ব বিষয় সম্যক্রূপে 
গঁণিধান' হইতে 'পারে না বিধায়, সদ্গুরূপদেশ মত নিদিধ্াসন ছারা 
পীত্ক্ষোপলব্িকৃন্ত জ্ঞান স্থিত রাখিতে পারিলেই - “আত্মদর্শন-যোগের 
জা এ্রতিঠিত' 'হয়।. ' এই সকল লুঙ্গ বিজ্ঞানতত্ব ভাষার প্রকাশ 
রে বান কঠিন।' ইহাঁও কার্য কারগাবরঘনে গুরুমুখী”ভাবে 
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অন্্মস্্রকোশ বা সুলদেহেল বিবরণ |. 

.. ঈমগ্ত প্রাণিগণের গ্লদেহের পরিমাণ তাঁহাদের স্ব গ্ব অঙ্গুলির বড় বি 
আঙ্গুলি পরিমিত। প্রাগবাযুর পরিমাণ তদপেক্ষা হ্বাদশ অন্ুলি অধিক। 
মায়োপহিত টৈতন্তস্বরূপ পরমাস্থী হইতে আকাশাদি পঞ্চভৃূত উৎপন হয়। 
সেই পঞ্চভূত হইতে ব্রক্মাণ্ড ও স্থুলদেহের উৎপত্তি । 

_ পিতামাতার তুক্ত অল্প হইতে এই পঞ্চকোঁষবিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি 
হইতে থাকে ) তগ্মধ্যে ক্নাযু) অস্থি, মজ্জী, এই সকল পিতা হইতে । আর 
ত্বক, মাংস, রঞ্জ এ সকল:মাতী হইতে জন্মে। স্থৃলদেহে এবক্রাকার বড় বিধ 
ডাধ বিন্ধমীন আছে।-. | 

"ভাবাঃ স্থ্যঃ ষড় বিধাস্তম্থা মাতৃজাঃ পিতৃজান্তথা । 
রসজা৷ আত্মজাঃ সম্বসংভূতাঃ স্বাতুজান্তথা ॥ 
স্দব; শোণিতং মেদে। মজ্জীাগ্লীহাযকৃদ্‌ গুদম্‌। 
হন্নাভীত্যেবমাগ্াঃ স্থার্ভীবা মাতৃভৰ! মতাঃ ॥ 
শ্শ্রযরোমকেশক্নায়ুশিরাধমনয়ো নখাঃ। 
দশনাঃ শুক্রমিত্যাদি স্থিরাঃ পিতৃসমুস্তবাঃ ॥ | 
_ শরীরোপচিতিবর্র্ বৃদ্ধিস্তপ্তিবর্ধলং স্থিতি; | [ 
অলোলুপত্বমুৎ্সাহ ইত্যাদীন্‌ রসজান্‌ বিছুঃ ॥ 

.- ইচ্ছা দ্বেষং স্খং ছুখং ধন্মীধন্মোৌচ ভাবনা। 
নু প্রত জ্ঞানমায়শ্টে্িয়াপীত্যেবাত্মজাঃ ॥* ূ 
| _ শিবদীত্তা ঈম অঃ। 

. এইপমীয সে মাতৃ, পিতৃ, রাজ, আব, সবসৃত এবং স্বান্মজ' 
পবা ্াছে। জন খোদ, মে মজা, শ্ীহা, বত, গুহুদেগ, 
হয, নাতি এই. মৃছ. পদার্থরাশি মাতৃজ। শশ্র, রোম, কেশ) ছা শিরা 








ব্সী লখ, বৃত্ত, শুক্র ইহারা পিতৃজ। পরীরোপচিভি ধা উৎপত্ি-.. 
কালে: শরীরের স্থলতা ; গৌর, শ্ামাদি বর্ণ, বৃদ্ধি__অর্থাৎ ক্রুষে শরীরের 
উপচয়, তৃপ্ডি, বল স্থিতি__অর্থাৎ অবয্বের দৃঢ়তা অক্ারপণ্য উৎসাহ ইহারা. 
রসজ অর্থাৎ সপ্তধাতুর- অন্যতম ধাতুজ। ইচ্ছা, ঘ্েষ, মুখ, ছুঃখ, ধর্মী. 
অধর্ণা, ভাবনা, প্র, জ্ঞান, আয়ু ও ইন্দ্রিয় ইহারা আত্মজ অর্থাৎ গ্রারন্ধ- 
কর্মজ। পূর্ববোভ্ভ অধিদ্তাগত মনই এই প্রারন্ধ জংগ্রহীতা। . কারণ 
পুর্বে বিবৃত করা .₹ইয়াছে যে, প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন জঠরাগি দ্বারা, তিন. 
ভাগে পরিধত হয়। তন্মধ্যে স্থূল ভাগ মল, মধধা ভাগ মাংস। শেয়, সারভাগ 
“মন”*ূপে পরিণত হয়। 


দেহো মাত্রাত্কস্তন্মাদাদত্তে তদ্গুণামিমান্‌। - 
শব্দঃ শ্রোত্রং মুখরতা বৈচিত্র্য সুন্গমতা ধৃতিঃ ॥ 

বলঞ্চ গগনাদ্ায়োঃ শ্পর্শশ্চম্পর্শনেক্ট্িয়ম। 
উৎক্ষেপণমবক্ষেপাকুঞ্চনে গমনন্তথা ॥ 07 


গ. প্রসারণমিতীমানি পঞ্চকর্্মানি রুক্ষতা । 0 
প্রাণাপাণৌ তথ! ফ্যানসমানোদান সংজ্ঞকান্‌॥ 2. 
নাগঃ কুর্শ্চ কৃকরো! দেবদৃত্তো ধনগ্য়ঃ ! 
ঘশৈতা ায়ুবি্ৃতি্তথ গৃহাতি লাঘবমু॥ | 

শিখসীতা ৯ম অঃ । 

এই দেহ মাঝাত্বক মা এই দেহ ইহার উপদাদ পঞ্চভুত তাদান্মোই 
উতৎপন্ন। জুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক তৃতের-গুগ গ্রহণ করিয়া থাকে । এই 
সথলদেহস্থ ক্োলরেজিয় ১ আকাশ হইতে, শব্দ বাদ্য, হনমুকুশলতা, লু, র্যা 

. শুবল এই সগুগ গ্রহণ করে| কগিজিয়ও গা হইতে, সর উষণণ। 


৪ এ 
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অবক্ষেপণ, আকুল, গমন, প্রসারণ ও কর্কশতা এবং প্রাণ, অপান,. সমান, 
উদান, ব্যান, নাগ, কুর্ম, কৃকর, দেবদত্ব, ধনপ্রয় এই দশপ্রকার বাযুবিরূতি 
ও লঘ্বুতা এই একোনবিংশতি .গুধ গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে 
গ্রাণবাু সর্বশ্রেষ্ঠ, এই প্রাণবাু নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের কারণ! বাহুর 
'বস্থিতি স্থান ও ক্রিয়াদি পশ্চাৎ যথাস্থানে বর্িত হইবে। 
*অগ্নেম্ত রোচকং রূপং দীন্তং পাকং প্রকাশতাম্‌। 
অমর্ষতীক্ষসুক্গমাণামোজস্তেজস্ত শুরতাম্‌ ॥ 
মেধাঁবিতীং তথাদত্তে জলাভ্ভ রসনং রসম্‌। 
শৈত্যং স্সেহং দ্রবং স্বেদং গাত্রাণাং মৃদুতামপি ॥ 
'ভূমের্্ণণেক্জিয়ং গন্ধং ৈর্য্যং ধৈ্যযঞ্চ গৌরবম্‌। 
ত্বকৃস্থঙমাংসমেদোহস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ ॥ 
| শিবগীতা ৯ অঃ 
তেজ দ্বারা চক্ষুরিন্জরিয শ্তামিকাদিরূপ, শুরুবপ, তূক্তদ্রব্যের পরিপাকার্দি 
শক্তি প্রকাশিতা, সুপ্তি ক্রোধ, তীক্ষতা কৃশতা, ওজঃ, সন্তাঁপ, পরাক্রমূ 
এই সমন্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জল হইতে ধাঁরণাশক্কি, রসনেন্দিয়, 
ফড়বিধরস, শৈত্য, দেহ, দ্রেব, ঘ্ধ্, এবং শরীরের যৃছৃতা! গ্রহণ করে। 
পৃর্থী হইতে গ্রাণেন্টিয়, গন্ধ, স্থিরতা, ধৈর্য্য, গুরুত্ব, ত্বকৃ, রক্ত, মাংস, মেদ। 
্থি, মজ্জা এবং শুক্র ধাতু উৎপন্ন হয়। 
“অপাং স্থবিষ্ঠো মুত্রং ান্ধ্যমোরুবিয়ং ও ভবে 
কিট ভাগঃ প্রাণঃ,হাতগ্মাৎ প্রাণো ভলাতুকঃ 1” 
| _. শিবগীতা ৯ অঃ। 
জলের স্থলতাগ মুত্র মধ্যম ভাগ রুধির এবং শেষভাগ প্রাণরূপে পরধিত, 
হয় তদ্ধেতু প্রাপকে জলময় বলে। তেজ অর্থাৎ তেল স্বতীদি 
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সথলাগ মনি, মধামতাগ মজ্জা, শেধভাগ গিরি রূপে পরিপত হ হ্‌র। 
উজ্জন্য বাগিক্ত্িয়কে তেজোময় বল! হুইয়। থাকে । 

"বাতপিত্ত কফাশ্চাত্র ধাতঝ পরিকীত্তিতাঃ | . 

দশাঞ্জলি জলং জ্ঞেয়ং রসম্যাঞ্জলয়ো নব | 

রক্তস্যাফ্টৌ পুরীষস্ত সপ্ত হি শ্লেত্মণশ্ ষটু। 

পিতৃস্য পঞ্চত্বারো মুত্রন্তাঞ্তলয়ন্ত্রয়ঃ, ॥ 

বসায়! মেদসে। দবৌতু মজ্জাত্বগ্ীলিসন্মিতঃ। 

অদ্ধাঞ্জলি তথাশুক্রং তদেব বলমুচ্যতে ॥৮ 

শিবগীত। ৯ম অঃ 
এই শরীরস্থ বারু, পিত্ত, কফ এই তিনটি ধাতু নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। এই শরীরে জল দশ অঞ্জলি পরিমিত, রস নয় অঞ্জলি, রক্ত অষ্ট। 
পুরীষ অর্থাৎ মল সপ্ত, শ্লেক্সা ষষ্ঠ, পিত্ত নবম, মুত্র তিন, বসা ছুই ও মেদ ছুই 
মজ্জা এক অঞ্চলি ও শুরু জর্দ অঞ্লি পরিমিত আছে। এই রা 
বলপ্রদ, এজগ্ত ইহাকে বলম্বরূপ বলা হইয়া থাকে | 
অপরস্ত এই শরীরে ৩৬* খানি অস্থি আছে। উহা! পাঁচ প্রকারে- 
বিভক্ত | যথা জলজ, কপাল, রুচক, তরণ এবং নলক | এই শরীরে 
ছ্বিশত দশ সংখ্যক অস্থিসন্ধি আছে। এই সন্ধিস্স্থানগুলি রৌরব, প্রসর 
স্বদাসেচন, উলুখল, : সমুদগত, মণল, শঙ্ঘাবর্ত, বামনকুণ্ডল এই অষ্ট নামে 
বিভক্ত । এতত্তির এই শরীরে সার্ধ অিকোটি রোম এবং ত্রিলক্ষ শক ও 
টঠ £ শানু ও অপ্লিকপ লগত । | 

 ঈখরপূজারপ' যোগাত্যাস হার! আপন দেহ মধ্য্থ বায় ও শা স রা 
-আখবা নযুনত! সাধন করাই জঞানিগণের, শ্রেষ্ঠ বর্দ।। 





ঈখর-পুজন যোগে আব্ম-মপনি রি ৩৫৫. 





হ্বাস্জু জন্ম সব্লা। 

১ ঈশ্বরপূজনরূপ যোগাত্যাস বলে আত্মস্থিত যোগবহি। খারা বাধুকে অয় 
করা যাঁর । নদ্‌গুরূপদেশে এই যোঁগকৌশল, যে সাধক, যত পরিমাঁণ আয়ত্ত 
করিতে পারিয়াছেন, তিনি প্রকৃতিকে ( অর্থাৎ অষ্ট প্রকৃতিযুক্ত বড়রিপু ও 
ইন্দ্রিয়বিষয়কে ) তত পরিমাণ জয় করিবার অর্ধিকারী হইফ়াছেন। রোগ 
ব্যাধি, হর্ষ, ছুঃখ, ভয়, শোক, মায়া, মোহ সহজে তাহাকে অভিভূত করিতে 
পারে না। এই শক্তিবলে সাধক ইচ্ছামৃত্যু অথবা জীবনুক্ত অবস্থা লা 
করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান পুস্তকপাঠে হয় না। এই শক্তি ক্রমে তোমার 
ভিন্তরে সঞ্চারিত করিবার টেষ্টা করিবে । 

প্রাণিগণেক্স বহিহস্থান । 

প্রাণিগণের দেহমধ্যে উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাঁশালী অগ্রিগ্থান 
আছে। এই স্থান মনুষ্যদিগের ভ্রিকোণ, পশুদের চতুষ্কোণ, পঙ্গীদের 
মণ্ডলাঁকাঁর। মানবদিগের গুহদেশের দুই অঙ্গুলি উদ্ধ'ভাগে এবং মেট স্থানের 
ছই অঙ্গুলি নিয়ে যে স্থান উহাই দেহের মধ্যস্থান। চতুষ্পদ জন্তগণের 
হৃদয়ের মধ্যস্থানই তাহাদের দেহমধা। পক্ষীদের উপরের মধ্যস্থানই 
দেহমধ্য। এই দেহমধ্যই সমন্ত জীবগণের অগ্নিস্থান। এইস্থানে সুপ্মাকারে » 
অগ্নিশিখ! বর্তমান আছে । | 
| . প্রাশশিগণেন্র কুন্দস্হান্ন। | 
. মনুষ্যগণের কন্দস্থান দেহমধা হইতে নয় অঞ্কুলি উদ্বে অবস্থিত। 
উহা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং চারি অঙ্গুপি বেধ বিশিষ্ট । ডিছ্ের স্তায় 
ইহার আকৃতি; শোণিতাদি ঘারা পরিপূর্ণ । চতুষ্পদ প্রাণী ও পক্ষী 
গ্রভৃতিদ্ের উদরের মধাস্থানই কন বলিয়া! উক্ত হয়। এই কন্দমধ্যে নাস্তি 
অবস্থিত, নাভিতে একটি চক্র-উদ্ভৃত হইয়াছে । এই চক্র দ্বাদশটি “অর (পক্ষ) 
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বিশিষ্ট। তথ্বারা এই জীবদেহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? জীব পাপ. পুণ্য 
স্বারা প্রেরিত হইয়া এই চক্রেই ভন্ত-পঞ্জর-মধ্যস্থিত লুতকের (মাকড়শ ) 
তায় পরিব্রমণ. করিতেছে, জীবের- এই. মুল চক্রের অধোভাগে প্রাণপবন্‌ 
নির়তই সঞ্চারণ এবং সমস্ত জীবের জীবাম্মাই & প্রাণবায়ুর উপর আরোহণ 
করিয্া থাকে ।. এই চক্রের উপরিভাগে নাভির উদ্ব্প ও অধঃ তিরধ্যক্‌ 
ভাবে কুগুলী স্থান। এই কুগলী অষ্ট প্ররুতিম্বরূপা । এই কুগুলী, 
বাধুর শ্বচ্ছতাসঞ্চার এবং প্রত্যহ ভূক্তান্নাদি নিরোধ পূর্বক সর্বদা ফন্দস্থানের 
চতুষ্পার্থে পরিবে্টন করিয়া অবস্থিতি . করিতেছে এবং ব্রহ্গরঙ্কের 
মুখঘার পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিজ মুখঘ|রা উহ! আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখিয়াছে। ন্বীয়প্রভায় মহোৌজ্জলা এই কুগুলী যোগকালে অগ্গি সমন্থিত 
অপানবায়ু কর্তৃক জাগরিত হইয়া হৃদাকাশে দীপ্তি পাইতে থাকে। 
তখন প্রাণ-পবন চিরসগ! অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া স্ুযুযা নাড়ীতে গমন 
করিয়া থাকে। কদ্দের মধ্যভাগে যে নাড়ী অবস্থিত আছে তাহার না 
য়া। এই কনদচক্রের চতুর্দিকে সমস্ত নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে । 
ছেহ সম্খ্যন্ছ' প্রথ্ান্ন প্রন্থান্ন ন্দাড়ী। 
। »  “সার্ধধলঙ্গত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্‌ ॥ 

শিব সংহিতা ২য় পটল । . 

মমুত্যাদেহ মধ্যে তিনলক্ষ পঞ্চাশসহশ্র নাড়ী বিস্তদান আছে। যোগিগণ 
দ্িপ্ুতি সহজ সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। এই নাড়ী সমূহের মধ্যে 
চতুর্িশটি প্রধান। “তাহাদের নাম হথা--ইড়া, পিশ্কলা, সবযুঘা, সরগ্বতী, 
বারুণী, পুযা, হস্তিজিহবা, বশস্থিনী, বিশ্বোদরী, কুহু, শঙ্খিনী, পর্থিনী, 

জতমুরা. ও গান্ধারী। ইহাদের মধ্যে আঁধার তিনটি প্রধান। খা 
ইড়া। পি্লা। ুযদজা*এই তিনটির মধ্যে আবার একটি জধান/তাঁহার 
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নন অর; ই নাড়ীই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং এই না়ী 
সুক্তিমার্গ 'বলিয়া জানিবে। : কন্দের মধ্যস্থানে এই যুমা অবস্থিত 
পৃষ্টমধ্যস্থ মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া উহা মুর্দাস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। 
মুক্তিমার্গে এই নাড়ী ব্রহ্মরন্ত্' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । এই সুুস্া নাড়ী' 
অব্যক্ত ও“ অত্যন্ত হুক্া। এই. নাড়ীস্ব ব্রহ্মবিবর ছারা কুগুলিনী 
যুলাধার হইতে সহআীরে গমন পূর্ব্বক পরমত্রন্ষে মিলিতা হুন। এই নিমিত্ধ 
ইহ! 'ব্রক্মবিবর” বলিয়া বিখ্যাত। স্ুযুয্না মধ্য পঞ্চবর্ণে সমুজ্জল! সুঙ্্ম হইতে 
সুঙ্গতরা চিত্রানাড়ী বিদ্যমানা আছে। প্রকৃতপক্ষে. ন্যুম্নার মধ্যভাগকেই 
চিত্রানাড়ী বলা যাঁয়। চিন্রানাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মপথই দিব্যপথ বলিয়া 
কথিত । যৌগীরা! ইহা ধ্যান করিবামাত্র পাপ সমূহ হইতে পরিত্রাণ পান। 
এ সম্বন্ধে তন্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা তান্ত্রিক সাথকগণের বোধগম্য 
জন্ক নিন লিখিত হইল:  & 

_ খুহাদেশের অঙ্গুলিদবয় উদ্দে মেটুস্থানের ছুই অঙ্গুলি নিয়ে চারিজঙ্গুলি 
বিস্তৃত মুলাধার পল্ম আছে। এই মুল্লাধার পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অতি 
সুশোভিত একটি ত্রিকোঁণ মওয় বিরাজিত ব্রহিয়াছে। এই ত্রিকোণ 
মণ্ডলকে যোগিমগ্ডুল বলে। এই ঘোগিমগ্ল মধ্যে বিদ্থযল্লতার ন্যয় আকার 
সম্পন্না সার্ধ ত্রিবলয়াকারা! কুটিলা পরমদেবতা কুলকুগ্ডলিনী নিরস্তর বিবিধ 
সহি রারণে সমুদ্ততা । ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরশম্বতী নামেও ০ 
হল। ইহাই তন্ত্রোক্ত কুলকুণডলিনীর সংস্তান। 


সফু্। ও ইড়া পিক্গাঙ্সান্্ অনবচ্ছা। 


€দরুদতের ছইপার্ে ইড়া ও পিঙ্ক নাড়ী অবস্থিতা, ইায় মধ্যে বামতাগে 
ইড়া ও জক্ষিণভাগে থিজলা! বিভ্রমানা। ইড়া ও পিক্ললানাড়ী মেরদণ্ডকে 
আলিদন পূর্বক বাম ও দক্ষিণ _নাসাপুউদিয়া আন্কাচক্রে বিবেমীস্রে 
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মিলিত হুইয়াছে। শ্ুবুষ্রীনাড়ী মেরুদণ্ডের মধা দিয়া আধায়পলে গমব 
করিয়াছে। এবং আজ্ঞাঠক্র হইতে এ গুযুষ্নীরাড়ী হিধাতুত হইয়া মন্ত্রের 
সন্দুখ ও গশ্চাৎ এই উভ পার্থদিয়! বর্ন পর্য্যস্ত বিদ্ৃপ্ত রহিধাছে। 
মেরুদণ্ডের দক্ষিণপা স্ব প্রবাহিত হইয়া ইড়ামাড়ী আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণদিক 
হইতে, আজ্ঞাচক্র ও শযুয়াকে বেইটন ক্রিয়া! উত্তর বাহিনী হইয়া ধাম নাসা- 
পুটে প্রবেশ করিয়াছে এবং পিক্গলা) নাড়ীও উপ্তরপে আজ্ঞাচঞ্রের বামদিক 
দিয়! সুযুয্া ও আজ্ঞাচক্রকে বেষ্টন পূর্বক দক্ষিণ নার্সাপুটে প্রবেশ করিয়াছে। 

ইড়! এবং পিজলাতে চন্দ্র ও হুর্য্য নিরন্তর বিচরণ করিয়। থাকে । তন্মধো 
ইড়াতে চন্দ্রম! ও পিঙ্গলাতে ভাস্কর অবস্থিতি করেন। চক্র তমোগুপময় 
এবং হুর্য্য রজোগুণাত্সক । ববির মার্গ বিষময়। এবং চন্দ্রের মার্গ অমৃতিম় 
জানিবে। তাহারা উভয়ে রাত্রি ও দিবারূপে কালের বিধান বর্তী | 
দুুয়[নাড়ী এঁ কালের ভোক্তণী1 ইহা অঞ্জিগৃঢতত্ব জানিও, সরস্বতী ও 
কুহুনাস্ী নাড়ী ছুইটিও ইহ্থার উত্তর পার্শবন্তিণী। গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বানামী 
নাড়ীদ্বযও ইহার পারে স্থিত । এই ছুইটি নাড়ীর মধ্যস্থলে বিশ্বোদিরীনামী 
নাঁড়ী অবস্থিতি করিতেছে । ধশখ্িনী ও কুছ নাঁড়ীর মধ্যস্থলে বারুণীনানী 
নাড়ী। পুধা ও সরস্বতীর মধ্যস্থলে বশস্থিনী। গান্ধারী ও লরম্বতীর 
মধ্যস্থলে পয়স্থিনী নাড়ী। অলমুযা নাড়ী কর্দমধ্য হইতে অধোমুখে গমন 
করিয়াছেএ নুযুন্ার পুর্বস্থিত কুছনাী নাড়ী মেট। পর্য্যন্ত ব্যাণ্ত হইয়া 
ক্লহিয়াছে। বারুণীনাম্ী নাড়ী দেহের উর্ঘও অধঃ সর্বস্থানে গমন, 
করিয়াছে । * বশস্বিনী নাড়ী পদের অস্ৃাগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। 
8৮ দক্িণদিকে 8784 উদ্ধ দিকে গমন করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ 








রী % বাহার বারণীপ্যান করেন ভাহার। ইহা তন অনায়াসে কায়ফদ, ফিতে 
'গািবেন( এও ৪. নি 
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না বি রহিয়াছে) আগ্স দঙ্গিণদিকে প্যানাড়ী পিঙ্গলার পূর্বদেশে 
অবস্থিত হইয়। মেতপ্রাস্ত পর্ধ্যস্ত বিভৃত রহিয়াছে। যশন্বিনী দক্ষিণ কর্স 
পর্যন্ত বিভৃত। এইরূপ সরন্বতী উর্ধে গমন করিয়! জিহ্বাগ্র র্্যস্ 
বিস্তৃত। শঙ্ঘিনী উদ্ধ্দিকে গমন পূর্বক বাঁমকর্ণের প্রাস্তভাগ পর্যযস্ত 
বিস্বতত। গান্ধারী ইড়া নাড়ীর পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া বামনেত্রীস্ত পর্য্যস্ত 
এবং ইড়া মধ্যভাগে থাকিয়৷ বাম নাসার অগ্র পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত। হস্তিজিহবা 
বাম পাদাসতঠ পর্যাস্ত এবং বিশ্বোদরী উদর মধ্যভাগ পর্যন্ত গমন কদিয়াছে। 
অলঘুষা গুহাদেশের মূল হইতে অধঃদিকে গমন করিয়াছে, এই নাড়ী 
হইতে আরও অগ্যান্ত বছতর শিরা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। .সমস্ত নাভীর 
তত্ব এই ক্ষুদ্র পুম্তকে সন্নিবেশিত ফর! অসম্ভব। অগ্তাপিও হিন্দুর ঘরে 
ঘরে চণ্তীপাঠ হইয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্ত প্রণিধান করিলে এতৎ সম্বন্ধে 
আরও অনেক তত্ব অবগত হুইতে পারিবে। 


শিশ্ব-_গুরুষেব 1. শ্বর পৃজা তে ৭ এত নাড়ীত্ব. টুনি 
কি আবশ্তক? 


. শুরু-ধৎস! আমি পূর্কেই বর ভাল করিয়া না 
বুঝিলে ক্েত্রজ্কে কি রিয়! সন্ধান করিবে? পুজা বলিতে সেই 
কষেতরভ্ডেরই অহুসন্ধান। ত্জন্তই দেহশুদ্ধি, নাড়ীতুদ্ি, প্রাণায়াম, স্তাস 
ইত্যাদি ক্রিয়া শাস্ত্রে বিধান আছে। তাহা যথানিয়মে 'লম্পাদিত হইলে 
দেহমধ্যেই ঈশ্বরের অন্ুতৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ মকল জার টান 
ভির্ পুজার কোন ফল বা ই মিদ্ধ হয না। 


. শিশ্য--গুরুদেব! আপনি বলিয়াছেন যে মানস পুজা রন 
অবস্থায় তাহার চিস্তা করিবে। আল্ল বাহ পুজা আপনি এখন পর্যাত্ব 
ভাল করিয়া বুধান নাই। তবে দেখিতে পাই যে, ফুল ূর্া চন্দন বিষত্ 





 ইনধে এবং ফর্দমত - যোড়শোপচাত্ের পৃজাদ্রবোর আয়োজন করিতে 
পারিলেই ঈখর় পুজা হইযে। উক্তি করিয়া দিলেই পূজা হইল । 

. গুরু-বতগ !. তক্ষিকথা বড়ই উচ্চাঙ্গের কথা। চিত্তবৃত্তির সংঘম 
না হইলে অর্থাৎ *শাস্তভাধ* উপস্থিত না হইলৈ ভক্তির উদর হয় না। 
গ্রজক্ষ দর্শনের পর ভক্তি। এ জন্য গীতায় *বিশ্ববপ" দর্শনের পরে ভগবান্‌, 
অর্জুনকে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেম। অঞ্ুনেরও বিশ্বরূপ দর্শনের পরেই 
ভক্কির উদ্রেক হুইয়াছিল। অস্তঃকরথ কামনাহীম. বা বিষয় বৈরাগ্যই 
০০ এ নন্থন্ধে ভাগবতে উক্ত আছে-- 


প্বান্থ্দেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ | 
জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্‌॥৮ 
ভাগবত ১২1৭ 
_ ভগবানে ভক্তি অর্পিত হইলে অচিরেই বৈরাগ্য সার হয়, এবং 
সংপরেই অপরোক্ষ ব্রন্গজ্ঞান অর্থাৎ সার্কজনীন্‌ প্রেম লাভ হ্ঈয়া থাকে। 
গ্রিন যাহা. তাহা তক্তির অভিনয় মার অর্থাৎ বিষয়াসক্তির নীমাপ্তর 
মাত্র। সুতরাং উহাতে ঈশ্বর বা দেবা পৃজা হয় না। ধদি এ ভাবেই 
পুজা হইত তবে ভগবানের এরপ পাটোয়ারী বা বণিগ ভক্ত অনেক আছে 
পর, তাহারা এক এক জনে জগণ্রদ্ধাণ্ডের যাবতীয় ফুল বিষপত্র, বাজারের 
চাউল কলা; মিঠাই কাপড় গহনা ইত্যাদি যত, গুজোপবর আছে, পরাতে 
)৯উঠিয়াই পীত্ীগোধিা নমঃ” বা “মহেহরার নম£” বিয়া সব নিধন 
করিয়া রাখিবে। অত হাঙ্গামের 'আবশ্তক কি? টি পম টি 
৮7745 
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বান্টি 


হতে চয়ন করিয়া আনিনে হয়, কিনব. অন্তান্ত উপকরণ বাজারের জনি, 
অর্থদিয়া তাহা. খরিদ করিতে হইবে। ঠাকুর দেবতার পূজা) এত আর 
"মাঠের গরুর ঘার বুষোৎসর্গ করিলে চপিবে না যে, লোক যেখাইরা। 
গরু আবার ছাড়িয়। দিলাম। 

: গুরু-কেন হইবে না কংস! তোমরা বলিয়াছ ভক্তি করিয়। দিলেই 
পূজা হইবে। আর--সব জিনিধ যদি অর্থ দিয়া আনিলেই পুজা হয়, তৰে 
বেশ তাহাই কর। প্রথমে অর্থদিয়া দেবত! আন, তবে ত পুজা হুইবে। 
ইত্যবদরে তৃতীয় একটি ( তার্কিক) শিষ্য উত্তর করিল। 

ওয় শিথ্য--কেন মহাশয়! যাহারা প্রতিমা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে 
মূল্য স্বরূপ অর্থ দিয়াই ত ঠাকুর লইয়া আসা হয়। 

গুরু-বেশ কথা বংস! আচ্ছা--তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার 
ইষ্ট দেবতা কি বাজারে বিক্রয় হয়? 


. আয শিল্ত-দেবতা বাজারে বিক্রয় কি করিয়া হুইবে? দেবতার সু 
বাজারে বিক্রয় হয়। 

গুরু-_বতদ! এতক্ষণে ঠিক পথ ধরিয়াছ, এ মূত্তি খরিদ ফা 
আনিলেই, ত দেবতা আন! হয় না। তাহা হুইলে বুঝিতে হইবে ষে, 
মুত্তি আর দেবত| পৃথক জিনিষ ।. তোমার দেহ. আর তুমি যেমন পৃথক, 
সদ্ধপ এ মুর্তি আর দেবতা পৃথক । এ দেবতার মূর্তি যেরূপ অর্থদিয়! 
খরিদ করিয়া আনা হয়, দেবতাকেও- সেইরূপ পরমার্থ মূলা দিরা খরিদ, 
করিয়া! আনিতে হয়। তোমার সেই পরমার্থ সঞ্চিত থাকিলে ত তার 
ঘারা দেবতা আনা হইবে । 

সেরারা রা সেজগত গান: 
ধক্ষিপাই দিস থাকি। - . . 
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গুরু-__তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে রে, পুরোভিত ঠাকুর মূল্য লইয়া 
দেবত। বিক্রয় করেন, না হুয় ভাড়াদিয়া অর্থোপার্জন করেন। কিন্তু বস! 
তাহা নহে। পুজার দক্ষিণা দেবতার মুল্য নহে বা ভাড়াও নহে. তাহা 
হ্বতন্ত্র জিনিয। তাহা সময়াস্তরে বুঝাইব | আমি পূর্ব বলিয়াছি যে, 
পরমার্থ যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিয়াছে, দেবতা তাহার আহ্বানে 
কখনও আসেন না। ইষ্ট পুজা নিজেই করিতে হয়। নিজে! অসমর্থ 
হইলে গপুল্লোহিতক্কে প্রতিনিখি ভ্ভান্বে ররণ করা হইয়া 
থাকে বটে, কিন্তু পুজা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাহার নিকট নিজের 
পরমার্থরূপ, ভক্তি শ্রদ্ধা ও জ্ঞান সমর্পণ পূর্বক দৃঢ়ভাবে সংকল্প বা শপথ 
গ্রহণ করিয়৷ পুরোহিত বরগ করা হ্ইয়া থাকে। কিন্তু তাদুশ প্ররমার্থ 
গঞ্চয় না থাকিলে শুধু বেনারদীজোড় ও ুবর্ণ নিশ্মিত বরপাস্গুরী প্রদান 
রিলে “আত্মশক্তি সমর্পণ মূলক" প্রতিনিধি, প্রকৃতভাবে বরণ করা হ্য় 
না; কারিণ ইন্িযবৃত্তি সংযম ভিন্ন ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞানরূপ পরমার্থ বিকাশ ব! 
চিত্তের মলিনতা দূর হয় না। এই মলিনতাই পাপ সুতরাং পাঁপযোগে 
' যেমন যাত্রা নিষিদ্ধ, তদ্রপ পাপযোগে ধর্শ-কর্মও নিষিদ্ধ। এ বিষয় 
_ পুনঃ পুনঃ আর কি বলিব। 
৩য় শিষ্য--গুরুদেব দয়! করুন। আপনার কথা শুনিয়া আমার চৈত্ঠ 
হইতেছে। আহা! জীব কি কুসংস্কারেই আচ্ছন্ন। তাহারা মনে করে 
ফে দোবতায় প্রতিমূর্তি বাড়ীতে আনিয়া, - নৈবেসত, বন্তালক্কার ফুল: তা 
_ বিবপতর প্রভুতি' উপকরণ দিলেই পুজা হইল। এখন দেবতা আনার কৌশল 
“কি, আপনি মংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া বলুন। আমি কথা দায়, অই 
| র্‌ কি ক্ষমা করিবেন। | 
০ শুরু-বৎস | পুরোহিতের দারিত্ব অতি গুরুতর, _ বানর 
রর দক বা প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ: পূর্বক, ঘজমানের: অর্পিত নির্ল' মন, 


ঞ্র 
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বৃদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার বোগযুক্ত অন্তঃকরণরূপ কল্পিত যন্ত্র বা ঘটস্থাপন করিয়া 
স্বীয় দুসংঘত দেহরূপ যন্ত্রে, যে স্থানে প্রাগাত্মা অবস্থিত আছে; তাহার 
অনুসন্ধানার্থ প্রথমে তাহাকে নানা প্রকার আধ্যাত্মিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে 
হয়; অতঃপর ন্যাস প্রাণায়ামাদি যোগে স্বীয় প্রাণাত্মার চিদ্ংশ ( একটি 
প্রদীপ্ত বর্তিকা হইতে অপর আর একটি বর্তিক' প্রজ্জলিত করার স্তায় ) 
এ যন্ত্র বা ঘটে আবাহন পূর্বক স্থাপিত মুস্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি সম্পন্ন 
করিবায় জন্য স্বীয় দেহ যন্ত্রটী হইতে প্রথমে আধ্যাম্িক ক্রিয়া কৌশলে 
ন্ত্রীরূপ প্রাণাত্মা! বা মহেশ্বরকে আকর্ষণ (প্রগাঢ় ইচ্ছাশক্তি বলে) করিতে 
পারিলে তাহাকে যে কোনও যন্ত্রের কাছে রাখ তাহা প্রাণ বা চৈতন্থাযুক্ত 
ইবে। ঝারণ সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে সমস্ত যন্ত্রেরেও তিনিই যন্্ী। 
যখন যে বন্ত্রে তাহার আব্র্ভাব হইবে তখনই খেই যন্ত্র আপেক্ষিক শক্তি 
অনুসারে স্পন্দিত বা চৈতন্তশীল হইবে। তিনি যে যন্ত্রধ্যে আবিভূতি 
না হইবেন নে যন্ত্রই ম্পনানরহিত বা অচৈতন্য থাঁকিবে। জগদ্ব্রহ্গাণ্ডের 
যাবতীয় যন্ত্রের সহিতই তাহার সংযোগ আছে। বীণাধন্ত্রের, ন্যায় 
উদা'রা, মুদারা, তারা! এই তিনখণ্ডে (সত্ব, রজঃ, তমঃ) সপ্ত শ্বরায়, তাহার 
যন্ত্রের সহিত সমানঘাটে স্থার বাঁধিয়া লইতে পারিলেই সাধকের সিদ্ধিলাঁভ 
হইয়া থাঁকে। পুরোহিত ঠাকুরের নিজের যন্ত্রটি যদি সেই ভাবে সুর 
বাধা থাকে, তবে তারহীন টেলিগ্রাকের ন্যায়, নিজের যন্ত্রে আধ্য1স্তবিক 
ক্রিয়া কৌশলে, যেই শব্ধ বা কম্পন উপস্থিত করিতে সমর্থ হ'ন, তখনই 
সেই কম্পন প্রধান যন্ত্রের যন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়। পূর্বতন যোগি-খধীরা 
এই ভাবে প্রধান যন্ত্রের সহিত স্বীয় স্বীয় যন্ত্রের স্বর সমান ঘাটে বাঁধিয়া 
লইয়!, সংসারে বিচরণ করিতেন। সেই ভাবে পুরোহিত ঠাকুর যদি 
যন্ত্রবিজ্ঞানশীল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানী হন, তবে তাহার নিজের যন্ত্রে শব্দ 
বা কম্পন উপস্থিত করা মাত্র ইষ্টদেবতার যন্ত্রে প্রতিকম্পন উপস্থিত 
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হইবে এবং সেই শব্দ বা কম্পনশক্তির আকর্ষণ প্রবাহে, সেই দেবতাকেও 
স্বীর যন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন। অপরস্ত পূর্ববরবর্ণিত 
ধজমানের অন্ত:করণের সদৃশ পুজার যন্ত্রটর সহিত, পুরোহিত ঠাকুরের 
ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বেই যোগযুক্ত করিবেন, অমনি তাহাঁও স্পন্দিত বা 
ভ্রিয়াশীল হইবে । যন্ত্রের কার্ধাকরীশক্তি, বন্ধুপরিষ্কার ও পরিচালনের উপর 
নির্ভর করে। যন্ত্র যত পরিষ্কৃত থাকে ততই তাহার স্পন্দন স্থুল, সুক্ষ, মুহু, 
গাঢ় নান! ভাবে ইচ্ছামত অন্থভূত হয়। সুতরাং যন্ত্রকে নির্মল রাখিবার বা 
পরিচালনের ক্রিয়াকৌশল শিঙ্গ৷ করিবার জঙ্তই নিত্যকম্মযোগে সেই যন্ত্রবিদ্থা 
শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেগ্ত । অতএব দেহ্যন্ধের কর্ম সঞ্চালন পন্থা অর্থাৎ 
নাড়ী ও বাযুতত্ব অবগত না থাকিলে দৈনন্দিন ভাবে কামক্রোধাদি রিপু 
ধেবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির মলা বিদূরিত করা ও ইষ্টদেবতা'র বন্রের সহিত সপ্তস্বর 
সমান ঘাটে, একসুরে সুর বীধা বায় না । এজন্যই আমি ইড়া-পিঙ্গলাদি 
প্রধান প্রধান চতুদ্দশটি নাড়ী ও বাযুর গতিবিধির বিষয়, ঈশ্বর পূজনোপলক্ষে 
সংজ্ষেপে তোমাদিগকে বুঝাইয়াছি। সংযম, নিয়ন, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রতা|হারাদিসাধনে, এ বিবয়ের জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার | 

২য় ও ৩য় শিষ্_( উভয়ে প্রণাম পূর্বক ) গুরুদেব! আপনার 
উপদেশে ঈশ্বর পূজার মন্দ বুঝিতে পারিলাম। আমাদের ভ্রান্তি দূর 
হইল। মনে কঞ্গিতাম পুরোহিত ঠাকুরের মন্ত্রের শব্ধ সমষ্টিতে, দেবতা 
বুঝি স্বর্গ হইতে নামিয়া. আদেন। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে দেহের মধ্যেই 
যেযন্ত্র আছে, তাহার যন্তী, দেবতা বা ঈশ্বর। তাহার তত্ব ন! জানিলে, 
দেবতার নিকটে মনের ভাব পৌছান যায় ন!। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ, সেই * 
ষনত্র আবৃতি করিয়া! আছে। তাহাদিগকে জয় করিতে না পারিলে, মন 
মে যন্ত্র অধিকার করিয়া। দেবতার নিকটে “ভাব” পৌছাইতে পরে না। 
নেই ভাবের নামই ভক্তি, শ্রদ্ধ/! ও-জ্তান এবং তাহাই “পরমার্থ”। দেই 


ভিলা সিলিং 


ঈশব-পুভুন-যোগে আত্ম-দর্শন ৃ্‌ ৩৪৫ 


পিট ০ 


পরমার্থ সঞ্চর ভিন্ন দেব তাঁপাক্ষাৎকার লাভ হয় না। আমরা ধাহাঁদের 
পুজাকরি সেই দেবতারা-স্বর্গে থাকেন শুনিয়াছি। দেহের ভিতরও যে স্বর্গ 
আছে, তাহা কোথায়? নংক্ষেপে তাহ! উপদেশ করুন । 

গুরু -বংস! এতক্ষণে অনেকটা বুঝিয়াছ । এখন দেহের ন্বর্গ সম্বন্ধে 
কিছু বলিতেছি। বৃহদ্জগৎ যেরূপ চতুর্দশলোক বিশি্, এই দেহরূপ 
ক্ষুদ্র জগতেও সেইরূপ চতুর্দশটি লোক অর্থাৎ মপ্ত্বর্গ ও সপ্তপাতাল বর্তমান 
আছে; তন্মধ্যে পদতল হইতে.--অতল, পাতল বিতল, স্থতল, রস[তল, 
মহাতল, তলাতল এই নপ্তপাতাপ। তছুপরি--ভূলেণক, ভুঁবলোঁক, 
প্বলেশক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক ও সতালেোক এই খগ্ডশ্বর্গ । 
জীব ভূলেক নামক মুলাঁধারে অবস্থিত » তাহাই পৃথথীণোক | এই নিজদেহ 
ভিতরস্থ পৃথ্বীলোক হইতে স্ুযুন্নাপথে মনকে যে যতদুর উদ্ধগামী করিতে 
পারিবে, সে ততই স্বর্স্থ উদ্ধ লোকের অধিকারী হইবে। বিদ্ভালয়ের ছা 
যেমন যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেই বিগ্ব!লয় হইতে “এলাউ+ ( টেষ্ট) 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না! পারিলে, বিশ্ববিদ্তালয়ে উত্তীর্ণ হইবার আগা 
করিতে পারে না) সেইরূপ জীব অন্তঃর্জগতন্থ স্বর্গ লাভের অধিকারী ন? 
হইলে দেহাস্তে তাহারা বহির্জগতস্থ স্বর্গ লাভেরও অধিকারী হইতে পারে 
না। পূর্বতন মুনিখধিগণ, যোগবলে অস্তরস্থ স্বর্গলোক উত্তীর্ণ হইবার 
অধিকারী: হওয়ায়, বহিস্থ স্বর্গহ্থ লাভের জন্য তাহারা প্রয়াসী হইজেন 
না। পরস্ত বহিস্থ স্বগগবাদী দেবতাবৃনদ সততই তাহাদের নিকট "অবনত 
খাকিতেন। ইহার নামই “মন্ত্রাধীনশ্চ দেবতা ) তে মন্ত্রী: ব্াঙ্মণঞ্জেয়ান্তশ্মা 
ব্রাহ্মণদেবতা” | ন্ুতরাং আমাদের সেই পুর্ববপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে, এই 
দেহেই আমরা যাহাতে সর্বোচ্চলোকের অধিবাসী হইতে পারি) তদনুসারে 
যোগানষ্টানের 'প্রথম সোপান স্বরূপ “ঈশ্বর-পুজন” শাস্ত্রে. বিহিত 
হ্ইয়াছে। অতএব ঈশ্বর-পুজনযোগে মানস-ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা বিধানের 





এই” প্রি ্্ি - ৬৮" অপ সপস্টপজর আর পর সী জিও সপ সিপস্্পিতি সস পা ১০ পারি পল » লোপা অিস্উজা 





৩৫৬ অধন্মপনি-যোগ 


পতি সি সি রী লি পাস স্তিিসসতিিও সি তিস্তা সপ 


গ্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকিও। তাহা! হইলেই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ স্বরূপ 
সাজসদর্শন-তোগ” লাভ হইবে। ইহাই "ঈশ্বর-পুজন' -যোগে 
আত্ম-দর্শন লাভের মূল অভিব্যন্তি। 


২ লা পা পিটিত পিপিপি তোস্টিি পো পপর পালি তা 
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ত্রয়োবিংশ প্রকরণ। 


সিন্ধান্ত প্রলপ-ম্যোগে-আলম- “দমন | 


শসদ্ধান্তশ্রবণং প্রোন্তং বোান্তশ্রবং বুধৈঃ। 
দ্বিজব ক্ষত্রিরম্যোক্তং সিদ্ধান্ত শ্রবণং বুধৈঃ ॥ ॥ 
বিশাঞ্চ কেচিদিচ্ছস্তি শীলবৃন্তিবতাং সতাম্‌। 
শুদ্রানাঞ্চ ভ্রিয়শ্চৈব স্বধশ্মস্ত তপস্থিনাম্‌॥ 
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং পুরাণশ্রুবণং বুধৈঃ ॥* 


জ্ঞানিগণ-বেদাস্ত শ্রবণকেই সিদ্ধান্তশ্রবগ বলেন। বিপ্রগণের সায় 
কত্রিয়গণেরও সিদ্ধান্তশ্রবণের বিধান আছে: । কেহ কেহ স্বস্থ বৃত্তিস্থিভ 
সাধুচরিত্র ধৈশ্বগণেরও মিক্ধান্তশ্রবণ বিহিত বলেন। শৃদ্র, শ্রীলোক ও 
তপস্থিগণেরও শ্ব স্ব ধন্মের আচরণ ও পুরাণ শ্রবণই, উহাদের সাত 
' বলিয়। বিধান আছে। 

 এর্ীপে দিদ্ধান্তশ্রবণ বুঝিতে হইলে সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ ভাল করি 
গ্রণিধান করা আব'ক। সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থ মীমাংসা । দিদ্ধ হইয়াছে 
অস্ত যাহার অর্থাৎ যাঁহার পরে আর প্রশ্ন উৎ|পন হইতে পারে না 


৩৫৮ ৃ আত্ম-্দর্শন-যোগ 





প্র সশস্ত্র স্পস্ট ০৯ সপ পরি সস পাস্তা ৪ পা" 


সেই শেষ নীমাংসিত বিষয়কে সিদ্ধান্ত বলে। এখানে সিদ্ধ অর্থ মুক্ত । 
সুতরাং যে শাস্ত্রের অস্তে আর শাস্ত্র নাঈ, সেই মুক্তি বিষয়ক শাস্ত্রের 
নামই সিদ্ধান্ত । ভগবান্‌ পন্পষোনি ব্রহ্মা, মহর্ষি বাজ্ঞবক্যকে যে উপদেশ 
করিয়াছেন তাহাতে বেদাস্ত শ্রবণকেই সিদ্ধান্ত শ্রবগ বলিয়াছেন। তাহাও 
আবার অধিকার নির্বাচন করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিসংবাদিতরূপে 
বেদান্তের কথাই বলিয়াছেন। বেদাস্তই মুক্তি বিষয়ক অন্ত শান্্র। এখন 
দেখিতে হুইবে যে, বেদান্তকে মুক্তি 'শাস্্ বলে কেন? ইহা আলোচনা 
করিলে দেখা যাঁয় যে, “আম্মতত্ব” বা আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। 
অতএব আত্মতত্ব বা আম্মজ্ঞানি শ্রবণ করার নামই গিদ্ধান্ত শ্রবণ । এতদ্বারা 
ইহাও দেখা যায়॥যে, পুরাণাদি এতিহাসিক ধর্ম সম্বাদ শ্রবণ ধর! ব্রাহ্মণের ' 
পক্ষে এবং স্বধর্মনিরত ক্ষতিয় ও সাধুচরিত্র বৈঠের পক্ষে শাস্ত্বব্যবস্থা নহে । 
পরন্ধ পুরাণ শ্রবণ অধস্তন বর্ণের জন্যই বিধি বিহিত্ত রূপে নির্দিষ্ট হইয়!ছে। 
্থতরাং অধস্তন বর্ণের জন্ত যাহা বিধি সঙ্গত, উচ্চবর্ণের জন্য নিশ্চয়ই 
তাহা বিধি বিগর্হিত বা অশান্্র বলিয়া বুঝিতে হইবে । সেই ভাবে 
শীস্্রমন্্ হদয়গম করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিলেই, প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রবাক্য 
রক্ষা হয় এবং তাহাকেই স্বধর্মনিরত ও শাস্ত্র বিশ্বাসী বলা যাঁয়। কর্তবা 
অবধ।রণ শাস্ত্র পাঠের উদ্দেপ্ত। শান্তর পাঠ কবিয়া কর্তব্য ত্রষ্ট হইলে, 
তাহার শাস্ত্র পাঠে কোন ফল হয় নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। এজন 
্বধর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যে শাস্ত্র অধায়নে চিত্ত স্বধর্থে অস্প্রাণিত 
হয়, বাল্যকাল হইতে সেইরূপ শিক্ষা বীজ রোপণ করিবার জন্যই দশবিধ 
নিয়ম মধো, অধিকারীভেদে সিদ্ধান্ত শ্রবণের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

পূর্বেক্ত প্রকারের বেদাস্ত শ্রবণের অধিকারিগণ প্রথম হইতে কৌন্তের 
“তব্মন্তাদি* মহাবাক্যের ব্যাখ্যারূপ নিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেই মুক্তির উপায়- 
স্বরূপ আত্মজ্ঞান শ্রবণ করা হ্য়। 





সিদ্ধান্তশ্রবণ-যোগে আত্ম-দর্শন ; ৩৫৯ 


স্মিপসি পারসসস্ স্ম সি পপর লি সপ পাসাসিপান পাস পাসিপাসিসিপাসি্পাল পা্পাপাসসিতাস্পাসিশাসিমপসসসপরত পি পিপিপি পা স্পস্ট ০৯ 


সর্বববেদান্তবাক্যানামপি তাশপর্ষ্য নিশ্চয়ম্‌। 
শ্রবণং নামতঙ্ প্রাঃ সর্বেব তে ব্রঙ্গবাদিনঃ ॥ 
শিবগীতা ১৩ অঃ 





বরহ্ষবদিগণ সমস্ত বেদীস্ত ব'কোর তাঁৎপর্যয নিশ্চয় করার ন,মই। 
“শ্রবণ” বলিয়া কীর্তন করেন। অতঃপর তাহা মনন ও নিদিধা|সনবলে, 
কর্মক্ষেত্রে জীবনুক্ক অবস্থায়, অনাঁসক্ত ভ!বে সংস!রের কর্তব্য পালন করিয়া, 
জীব কৈবলা লাভ করিতে সমর্থ হন | এজন্য প্রথম হইতেই “তত্বমস্তাদি” 
মহ!ব!কোর বাখাযুত্র “বদাস্ত বা মীমাংসা শাক্রূপ সিদ্ধান্তশ্রবগ করিতে, 
অধিকারী ,নির্ব।চন একান্ত যুক্কিষ্ক ; বঙ্গাও উহাই উপদেশ করিয়াছেন । 
কারণ শাস্ত্র অনন্ত, পরমারু অল্প; এমতাবস্থায় যেটুকু সারভাঁগ তাহাই আগ্রে 
গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত। হংসকে জল মিশ্রিত দুগ্ধ দিলে, সে যেমন 
জলভাঁগ পরিত্যাগ করিয়া ছুগ্ধটুকু পাঁন ঝুঁরে, সেইরূপ শান্তের যেটুকু 
স|রভাগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা আত্মজ্ঞাঁন বা! যুক্তি লাভ হয়, সেই টুকুই অশ্রে 
গ্রহণীয়। অন্য তিন কর্ণের পক্ষে সাধারণতঃ অন্য শাস্ত্র পাঠের' ব্যবস্থা । 
কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণের পক্ষে প্রধানত: মুক্তি বিষয়ক মীমাংসাশীন্ত্রপাঠে 
“্আত্মজ্ঞান” লাভের ব্যবস্থা থাকা সঙকেও তীহাঁর। সেই শাস্ত্রবাকা উপেক্ষা 
করিয়া অনেকেই পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র লইয়া জীবন কাটাইতেছেন। আমার 
এই উক্তির প্রতিকুলে সম্ভবতঃ কেহ বলিতে পাঁরেন যে, পুর্কো নৈমিষারণ্যে 
যখন পুরাণ প্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন কি কোন ব্রাহ্মণ তাহা শ্রবণ করেন নাই ? 
তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহা ইতিহাস ভাবেই গুনা হইয়াছে 
মহাষ্টারতে ইহ! পরিষ্কার ভাবে উক্ত আছে যে, “একদা নৈমিষাঁরপ্যে 
মহর্ধিগণ সকলে সমবেত হইয়া, কথা প্রসঙ্গে অধা]সীন আছেন ) ইত্যবসরে 
লোমহর্ঘণ পুত্র পৌরাণিক লৌতি তথায় সমুপস্থিত হইলেন | নৈমিষারণ্যবাসী 


৩৩৬ আত্ম-দর্শন-যোগ 


০৯ পাস 


খ(বগণ তাহাকে অভ্যাগত দেখিক়1 “অত্যাশ্চর্য্য কথা” শ্রবণ করিবার নিমিত্ত 
কথা ওসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সত ননন! এখন কোথা হইতে 
আদিতেছ ? এবং এতকাল কোন্‌ কোন্‌ স্থান পর্যটন করিলে, তাহ! 
আম্ুপূর্ব্ণিক বল। সৌতি বলিলেন, হে মহার্ষগণ ! আমি মহাত্মা জনেজয়ের 
সর্পযজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম ) তথায় বৈশম্পায়ন মুখে কৃষ্ঃছৈপারনপ্রোক্ত 
মহাভাঁরতীয় কথা শ্রবণ করিলাম । অনন্তর বনুতীর্থ দর্শন, অনেক আশ্রষ 
এবং যথায় কুরুপাগুবপক্ষীয় তৃপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল সেই 
সমস্তপঞ্চকতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া আপনা দিগের দর্শনার্থ এই পবিত্র আশ্রমে 
আসিয়াছি। হে তেজস্বী খধিগণ! অনুমতি করুন, ধর্ম সম্বন্ধীয় 
পৌরাণিকী কথা কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা খষিদিগের ইতিহায় , ইহার 
মধ্যে কি বর্ণনা করিব ?” | 

“খধিগণ কহিলেন, তগবান বেদব্যাস যে “ইতিহাস” কহিয়!ছেন ) সরগণ, 
ধরঙ্গধিগণ যাহা শুনিয়া অশেষু প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন। সরঝজ্ঞে 
জন্মেজয়ের নিকট যাহা! কীর্তন করিয়াছেন, আমরা সেই “£হত্তি হাসন” 
শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।”৮ স্থৃতর।ং এ মকণ পুরাণ কথা যে খধিগণ, 
ইতিহাস বা আখ্যায়িকা ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহা যে স্বধন্মযুক্ত “সিদ্ধান্ত” 
শ্রবণের ভাবে শ্রবণ করেন নাই? ইহা সুম্পষ্ট প্রমাণিত । পরস্ত খধষিগণ আরও, 
পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন “য, “যাহাতে আগ্র-তন্ব-বিষয়ক সমাক্‌ “মীম|ংসা” 
আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই পাঁপভয় নিবারণ হয়।” সুতরাং এতত্বার! 
স্থপ্রম]ণিত হইল যে, পুর|ণ কথাপ্রসঙ্গ, গল্প ভাবেই শ্রবণ করিয়!ছেন | অতএব 
পুক্রাণকথা হইলে যে, ব্রা্ষণকে কর্ণে অন্গুলি দিতে হইবে, তাহা নহে) কিন্ত 
শাস্্োচিতভাবে সিদ্ধান্তশ্রবণ দ্ব|রা চিত্তবু'ত্ স্বধর্্নামুষায়ী, সংযম-নিয়মীধীনে 
গঠন কাররা “আত্মদর্শন-যোগে” মন পরিপক্ক হইলে, তদবস্থায় আর ভেদ 
বুদ্ধির সপ্তাবনা থাকে না। তখন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পুরাণ ভিন্ন কোরান 
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পরপর” সর্প সির সমপ্রতি ০ ০০০ সি 





১৯৫৭ সপিসসিজা 


গুনিলেও তথ্থার! চিত্তে মলিনত| বা সংশয় উপস্থিতের আশঙ্কা থাকে না, 
অন্যথায় ধর্বিপ্ন উপস্থিত হ্য়। পরন্ত পৌরাণিক মুগ কলির আদর্শ নহে) 
বৈদিকবুগই আমাদের আদর্শ । কারণ, আমরা আত্মদর্শন-যোগে সত্যের পথেই 
বাইব। তদবস্থায় যোগশাস্ত্রমতে আমাদিগকে ধন্মগত, কম্মাগত, জ্ঞানগত 
বিদ্ব অতিক্রম করিতেই হইবে। কুসংস্কার দূর না হইলে সমাজ অথব! 
সাধককে সংযম-নিয়মার্দি-বুক্ত আত্মদর্শন-যোগের অনুগামী ধরা অসম্ভব । 
বিশেষতঃ শান্ত্রোক্ত সংঘম-নিয়মাদি-বহিভূতি, শিক্ষা ও কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই 
ধর্ম উচ্ছ লতা! বৃদ্ধি হওয়ায়, মানবসমাজ যথেচ্ছাটারী হইতেছে। সুতরাং 
ব্রহ্মার বাক্যানুসারে, যে পুরাণশাস্ত্ী, অস্ত্যজ বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট হ্ইয়াছে। 
বর্তৃমানযুগে ব্রাঙ্মণগণ সেই পুরাণ পাঠ, পুরাণ কথা শ্রবণ ও পুরাান্থযায়ী 
ধর্দ-কর্মানু্টান পর্য্যস্ত করিয়া আসিতেছেন। এতদপেক্ষা আরও বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে, ইদদীনীস্তন সেই মীমাংসাশান্ত্রের পরিবর্তে ভট্টি, রঘু, কুমীরসম্ভব, 
গীতগোবিন৷ ও পদাবলী সমূহ কল্পন! প্রশ্থত কাব্যগুলিই একমাত্র পাঠ করিয়া 
অনেকে সর্বশাস্ত্রবেত্তা রূপে সমাজে ধর্মশান্ত্রের ব্যবস্থা দিতে কিছুমাত্রও 
কুন্তিত হইতেছেন না। কাজেই সেইরূপ আদর্শ ও শিক্ষাবলে, সমাজের 
মানবগণ যে, দেহাত্মবোধী হইয়া কামনা-বাসনায় জড়িত এবং কেবলমাত্র, 
ভোগন্থথে রত হইবে, তাহাতে আর আশ্র্য্যের বিষয় কি আছে? এই 
ভাবের শান্ত্র-আবর্তে' পড়িয়াই ধর্দ-তরণী সমাজসাগরে ডুধু ডুবু হইতেছে। 
বর্তমানে ধর্মশানস্ত্রের মধ্যে নানা প্রকার কাল্পনিক জঞ্জাল প্রবেশ করায়, 
“আত্মতত্ব”্রূপ মূল স্থৃতির ক্রমেই উচ্ছেদ সাধন হইতেছে । তদ্ধেতু আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান একরূপ আর্ধ্যদেশ হইতে পলায়ন করিয়া সাগর পারে আশ্রয় লইয়াছে ?. 
আর আমরা ( সেই আধ্যাজ্মিক শক্তিসম্পন্ন যোৌগিখষীর বংশধরগণ কি না ), 
সেই সপ সমুদ্রপারস্থিত ভিন্ন ধর্মীবলম্বী, অনার্য জাতির মুখে আধ্যান্মিক 
ধঙ্ছতত্বের ব্যাখ্যা গুনিয়। কৃতার্খ মনে করিতেছি । আমরা সেই আর্ধ্য 





৩৬২ ...-. আতজ-দশন-যোগ 
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বংশধরগণ কিন, বড় বড় কাঁলেজে অনারধ্যজাতীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
নিকট, সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনশান্্র শিক্ষা করিতে কিছুমাত্র আত্মসক্ষান 
কুন বা লঙ্জান্বতর করিতেছি না। ইহার একমাত্র কারণ. আমাদের 
আত্মদর্শনোৌপযোগী জ্ঞানমেত্রের অভাব ঘটিয়াছে। সেই আত্মজ্ঞানের 
অভাঁৰ বশতঃই আজ আমরা অন্ধেরন্তাঁয় বিপথগামী হইয়া অনার্ধাজাতির 
পদশব লক্ষ্যে, অগ্রবর্তী হওয়ার ছুরাশা করিতেছি। তাই আমরা স্কুল 
কলেজের অধর্ম মূলক শিক্ষার দৌষান্ুদর্শন করিলেও প্ররূত স্থশিক্ষার 
অন্থবর্তন করিতে পাঁরিতেছি না। বড়ই ছুঃখের বিষয় যে, আমাদের পরম 
পবিত্র টোল চতুষ্পাগীতেও বর্তমানে সেই আ'দর্শ প্রবেশ করিয়াছে । তাই 
ধর্মশান্্র উপেক্ষা কুরিয়া, আমরা নাটক নভেলরূপ সাহিতা ব! কাবোর 
উন্নাত বিধাঁনে বিপথগামীভীবে আমাদের অক্ষর ব্রদ্ষরূপ পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী ভাষা 
মাতৃকার স্সল্র-্যণঞ্ল তন্ন” ক্ষয় বিধানে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছি এবং তদ্বারা আধ্যাত্মিক সত্বানুশীলনের যুলে কুঠারাঘাত করিতে 
কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেছি না। আমাদের নিত্যকর্মরূপ ফোগামুশীলনবুক্ত 
ই্দেবতা! বা! মহেশ্বরের দৈনন্িন পুজা উপলক্ষে, যে পঞ্চাশদ্মাতিকী বর্ণযো গে, 
অভ্যন্তরস্থ নাঁড়ী ও বাযুশুদ্ধি এবং অন্তর্কহিম্ভৃকা ন্য'স ও ততশোধন1দি 
করা শান্স্রবিধান) যে পঞ্চাশদ্র্ণের উৎপত্তি, উচ্চারণ, বিনিয়োগ,. আমাদের 
দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিবদ্ধ) যে পঞ্চাশদঘর্ণের একটি পরিতাগ করিলে, 
উপান্ত দেবতা পরিতাগ ও আর্ধাজাতির বৈশিষ্টার্ূপ যৌগ নুণীলন 
বা আধ্যাম্ত্িক-শক্কি অর্থাৎ মন্ত্র ও পুরশ্চরণ শক্তি তিরোহিত হয়া মুক্তির 
পথ রোধ হয়, সেই পঞ্চাশঘর্ণের যোড়শটি শ্বর বর্ণের মধো, শিক্ষ-ক্ষেত্রের 
বাকরণ নামক কর্ষণ যন্ত্র হইতে, কেহ কেহ ছুইটি, তিনটি, চ।রিটি পর্যান্ত 
স্বরবর্ণ বিতাড়িত করিয়! চতুর্দীশটি, ত্রক্নোদিশটি, ত্বাদশটিতে পরিণহ করায়, 
ক্জামাদের “বিশুদ্ধ” স্থলে, কঠচ্ছেদে করিয়াছেন। পুনরায় বর্তমানে আবার 


সিদ্ধস্তশ্রবগ-যোগে আত্মন্দর্শন ৩৬৩ 


পাসপাস্মি শিপ পাসিপাসমিাসমি এসসি পাস্পিসিাসপাস্পা তত পা? পাপা 


সেই ম্পর্দাবশে তিনটি শ--( শ, ষ, স,) ছুঈটিব(বব)ছুইটি জ (জযষ) 
প্রতোককে এক একটিতে পরিণত করিবার জন্য সমবেত ভাবে অগ্রসর 
হওয়ার চে্টা চলিতেছে । এতত্বারা কি আমাদের আধাত্মিক কা 
ধর্মকর্ম কিন্বা জ্ঞান-বিাশ্বস নঈকব! হয় নাই বা হইবে নাঠ দেশের 
স্বধন্মরক্ষক অধ্যাপক ও গুরু-পুরোহিত বা প্রতোক হিন্দু ধর্ম্ীবলম্িগণ 
এ বিষয়টি একবার চিস্তা করিয়া দেখিবেন, কি? সহিত শব্দ +ব্টা-_- 
সাহিতা ; হিতের সহিত বর্তমান যে) সহিত শব্দের আভিধানিক অর্থ সংযুক্ত, 
উহার দার্শনিক অর্থ ধর্ম-সংযুক্ত, আত্ম-সংযুক্ত বা জ্ঞান-সংযুক্ক, সুতরাং সেই 
মৌলিকতা তাঁগ করিয়া সাহিতোর উন্নতি অসম্ভব । ইহা সাহিতাসেবিগণ 
শ্রবণ বাঁখিলে সাহিত্য দ্বারা হ্বধর্মের উন্নতি হইবে। স্বরবর্ণ সম্বন্ধে 
জগদ্গুর মহ'দেব বলিয়ছেন-- 


“ধৃঅবর্ণং স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদ শোভিতম্‌।” 
শিব সংহিতা! । 


অর্থৎ ক পদেশে বিশুদ্বচক্রে বোঁড়শদল পল্সেতে, অআইইউউ 
ধারা৯ই এপ ও ও অং অঃ, এই ফোডশটি শ্বরবর্ণ বিরাঁজিত্ব ) ইহা 
ধৃতবর্ণ। - এইরূপ আর? বহৃস্থলে ইহার প্রমাণ থাকা সত্তেও ধাহারা দ্বাদশ, 
ত্রয়োদশ চতু্দশটি শ্বরবর্ণ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন ঘা শিক্ষা প্রাঞ্ত 
হইতেছেন, তাহায়া কি আত্ম-তত্বের প্রতি একবারও লক্ষ্য করিয়া থাকেন ? 
এট অজ্ঞতা বা অনাঁচারমূলক শিক্ষাই যে, বর্তগাঁনে স্বধর্মা বা আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান ।বনাশের হেতু, তৎপ্রতি মনীষিবৃন্দের কি দৃষ্টিপাত করা সঙ্গত নহে? 
আত্মতত্ব ও নিতাকর্ম্দে অবিচলিত ধাখিবার জন্য শান্্রসন্মত ভাবে ব্যাকরণের 
সংস্কার সাধন করিয়া, কুশিক্ষার বীজ দূর কর! কর্তব্য নয় কি? ভগবান্‌ 
গ্রীরুষ গীতায় বলিয়াছেন যে। “অধ্যাত্মবিদ্তাবিস্তানাং* অর্থাৎ বিদ্ভার মধ্যে 


পা পিকস্মি লি শিস পাস্তা পসরা, 





৩৬৪. |] আত্মশ্দশন-যোগ 


সি তা, পা তি 





সস ৯ 


আমি অধ্যাম্মরূপ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সুতরাং যে শিক্ষার সেই অধাত্ম বিদ্যার 
স্কার নষ্ট হয়, তাহাই অবিদ্তা । অতএব তাদৃশী অবিদ্ভা শিক্ষায় যাহারা 
শিক্ষিত বা কুসংস্কারাপন্ন তীহারা ধর্মক্ষে তরে বর্ণ বা মাতৃকান্টাস, ভবশোধন 
মন্তরদীক্ষা ও পুরশ্চরণ করিবার জ্ঞান বাঁ শক্তি কোথায় পাইবেন? 
তাহারা প্রাণ ও অপর উনপঞ্চাশটি বাধুতত্ব হদরঙগম-যোগে, সমস্ত 
বাযুকে একমাত্র প্রাণবারুতে পরিণত করিয়াঃ আধ্যাত্মিক কন্ম বা 
যোগাহুশীলন কিন্বা ই্ট শু শিবপুজা, বিশুদ্ধতাবে মম্পাদনের অধিকারী 
কিরূপে হইবেন? অতএব স্বধন্মানুযায়ী আত্মতত্ব বা সিদ্ধাস্তশ্রবণ নাঁ 
করিয়া একমাত্র পুরাঁণ-আশ্রয় করাতেই আত্মন্থৃতি নষ্ট হইয়া! আসিতেছে । 
এ্রমতাবস্থায় কি না, আজ যোগিধষীর বংশধরগধ কালের দোহাই দিয়া, 
কলির ব্রাক্মণরূপে পরিচয় প্রঙগানপুরর্ঘক আত্মশক্তির অসারতা শ্রতিপ|দনে ও 
কিছুমাত্র কুন্তিত হইতেছেন না। সিদ্ধান্ত-তত্বরূপ আত্মতত্ব ছাড়িয়া) 
শ্বৃতি, পুরাণের দৃষ্টান্ত শ্বরূপ, কুতর্কে নিজেদের ্রষ্টাচারের পরিচয় দিতেও 
কিছুমাত্র লঙ্জা ধোঁধ করিতেছেন না? অনেকে সন্মানলাভের ইচ্ছায় 
অথবা জন্মগত অধিকার অগ্রসারে নিজেকে ব্রার্ঘণ বলিয়া পরিচয় দিলেও, 
ক্রমে ব্রাঙ্গপোচিত আত্ম-বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছেন।, সুতক্নাং তাহারা 
এতাদুশ আত্মঘাতী না হইয়া ও সমাজের ধ্বংস-সাধন মা করিয়া 
অধিকার অনুসারে আত্ম-তত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য শান্ত্রবিহিত “তত্বমসি” 
মহাঁব|কোর' অর্থ-উপলন্ধ “অহং ব্রঙ্গাশ্রি”) আমিই সেই ব্রহ্ম বা ভার্গো- 
জ্যোতিশ্ময় শিবন্বরূপ প্সচ্চিদানদ”) ইত্যাকাদ অপরোক্ষ জ্ঞানিলাঁতের 
জন্য শ্রবণে মনোঘোগী হইলেই তাদশ সিদ্ধান্তত্রবণ স্বর! আত্মদর্শনের 
যোগ্য হঈবেন এবং তত্ব/রাই নিজেদের হুর্দশা প্রণিধান করিতে নিশ্চয়ই 
লদর্থ হুইবেন। অতএব এবন্বিধ একমাঁর সিদ্ধান্ত, .শ্রবণযোগেও 
“তনাক্কম-লম্পন্নি* লাভ হইতে পারে। 


_ আুডভীন্সভ্ন্র £ 
চতুর্রিংশতি প্রকরণ । 
গতিত্রতভা-্বোগে আত্মপদর্শনি । | 
মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা "আত্ম-দর্শন-যোগের” একটি প্রধান 
সাধনা । পবিভ্রতাই পুণ্য, অপবিভ্রতাই পাঁপ। পবিজ্রতাই মনের শুদ্ধি, 
অপবিত্রতাই মনের অশুদ্ধি। পবিভ্রতাই জ্ঞান বা ধর্ম, অপবিত্রতাই অজ্ঞান 
বা অধন্ম। মাঁনবসমাজে ধর্ম, কর্ম, আচার, অনুষ্ঠান প্রত্যেক রিষয়েতেই 
পবিত্র-ও অপবিত্র ছইটি ভাব আছে। ম্বধর্ম রক্ষার উদ্দেশে বেঘবিহিত 
বে.সকল ধর্-কন্মানুষ্ঠান, তাহাই. পবিত্র এবং বেদ-বিগর্িত ভাবে লোক- 
সমাজে যে সকল কর্ম, কুৎসিত বা অবৈধ বলিয়! নিন্দিত, তাহাই অপবিজ্ঞ.। 
তজ্জন্তই যোগাঙ্গের দশবিধ নিয়ম মধ্যে ভগবান্‌ বরহ্ধা, যোগিশ্রেক্ট যা বন্ধ্যরে 
বে. উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে।_ 
“ : -*্বেদলৌকিকমার্গেষু কুতসিতং কর্ম্মযদ্তবেত। 
-তল্মিন্‌ ভবতি য! লজ ্রীস্ত সৈবেতি কীন্তিতা ॥৮ 


৩৬৩ আম্ম-দর্শন-যোগ 


সি পাস শাসন 








'শস্দি, 





সি, তা পিপিপি সিপিবি ক 


বেদে ও লেকে, যে কর্ম কুংসিত ধলিয়া নিন্দিত হইয়াছে, সেই সকলের 
আভরণে যে লক্জা হয়, তাহাকে “হী” কহে। সুতরাং “হী” লজ্জার 
ন|মাস্তর মাত্র । উক্ত উপদেশ প্রপিধান করিলে দেখা যায়, মানসিক বে 
রত্তি অবলগ্ধনে বেদ ও লোকনিন্দিত কুৎসিত কন্্ম পরিহার হয়, সেই 
বুত্তির নামই লঙ্! | সুতরাং পবিত্রতা রক্ষায় লক্জবা যে একটি প্রধান 
সহায়ক, তাহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে! পরস্ত লজ্জার অভাবেই যে, প্রাগুক্ত 
অপবিত্র বা নিন্দিত কর্ধানুষ্ঠান হইতেছে, সে বিষয়ও দৃষ্ট[ন্তের অভাব নাই। 
বে পাৰণু পুল্র, সাধ্যশক্কি থাক! সত্ত্বেও পিতামাতার প্রতিপালন ও সেবা 
শুশ্রুষা না করিয়া, পক্ষান্তরে নানা প্রক।র ছুর্ব্যবহাঁর করিয়া থাকে) 
ষে পত্রী, স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাণীলা না হইয়া. তাহ!র পরিপন্থীভাবে 
শ্বমীর গ্রাতি অশরদ্ধা, ছুর্ব্যবহীর করিয়া থ!কে, তাহার মুলে প্র অধর ও 
লক্জাহীনতা। এ যে কোনও কোনও দোকানদার উচিত মূলা লইয়া ও 
ক্রেতাকে ঠকাইতেছে, এ যে কোনও কোনও উকিল মোক্তারব।বু, বিপন্ন 
মক্কেলকে নানা ভাবে 'প্রবঞ্চিত করিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের চেষ্টা 
করিতেছে ) খী ষে কোনও কোনও ডাক্কার বাবু রোগীর নিকট হইতে ভিজিট 
গ্রহণ করিয়া, আরও ২।৩টা ভিজিট আদায়ের কৌশল চিন্তা করিতেছে; 
ওঁ ভাবে বে সকল কর্ম্চ|রী মালিকের নিকট হইতে বৈধভাবে বেতন বা 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া অসছুপায়ে কিছু উপরি লাভ; অথবা একদিনের 
কার্ধে তিনদিন অতিবাহিত করিয়া অত্তিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করিবার 
চেষ্টা কধিতেছে ; এ যে কোনও কোনও শিক্ষক, ছাত্রকে পড়াইতে য। ইয়া ছাত্রের 
শিক্ষার প্রতি মনোষে।গী না| হইয়া. ঘড়ির কাটার উপর দৃষ্টি সঙ্গিবেশ করিয়া 
আছে, এ যে ধর্থ কর্মক্ষেত্রে কোনও কোনও শিষা যজমান গুরু- পুরোহিতের 
জ্ঞানোপদেশ ল্জ্ঘন, করিয়া উচ্ছ_ঙ্খল বা. স্বেচ্ছাচারিতায়, অনিত্য ভোগ 
সুখের মোহে, ধর্মকর্পে অবিশ্বাস পূর্বক ইহুপরকালের নিত্যন্ুখ ধ্বংস 


পবিত্রর্তাযোঁগে আত্মদর্শনা ৩৬৭ 


২ ছা ৩৬ পিসি _ লি পেস্ট এ পি শি ০ ছি পো তোস্ি শনি পি পপ সিল সি পো পাস তন, এটি সস পা পালি পি শা আপস পাপা পরি 


সাধনের পন্থা জন করিতেছে এবং তথা কথিত্ত যে নকল গুরু" 
পুরোঠিত উপরোক্ত ভাবে জ্ঞান বা শক্তি অজ্জন লা করিয়া কেবলমাঞ্জ 
অর্থলোভে ধন্মের ব্যবসা স্বরূপে শিষ্য ঘজমানের ইহপরক/লের স্থখশাস্তি 
বা স্বধন্ রক্ষোপষোগী জ্ঞানযুক্ত বন্ধে প্রবৃত্তি না দিয়া, কর্তব্যে উপেক্ষা 
ব| অর্থলাভের স্থধোগ অন্বেষণ করিতেছে? এ যে ব্রাহ্ণ বেদবিহিত ভাবে 
্বধ্ম উপেক্ষা করিয়া বন্মান বা অতিপৃজ্য লাভের চেষ্টায় কাল্পনিক ধর্থের 
অণড়ম্বর করিভেছেন। রী যে কোনও কোনও ধনী বাঁ রাজা ভচিদার, ভোগ 
বিল!সে মুগ্ধ হয়৷ দুর্বলের এতি অনাচার বা প্রজাঁপালনের পরিবর্তে অথ- 
লালসায় গুজ,পীড়ক, বা স্বধন্ুপরায়ণ আশ্রিত অনুগত রক্ষায় পরখ 
হইয়া সর্ধদা মহঙ্কারে ধর|কে শরাজ্ঞান করিতে কুষ্ঠিত হইতেছেন 
না; ইহার মূলে সেই লোভরূপ অধর বা লজ্জাহীনতারূপ মানসিক 
অপবিত্রতা বিদ্তমান। মহভি।রতে উক্ত হইরাছে যে, 
“লোভঃ প্রজ্জানমাহস্তি প্রজ্ঞাহন্তি হতাহিয়ং। 
হীহৃতা বাধতেধন্ং ধন্রোহন্তি হতঃশ্রিয়ং ॥৮ 
| উদ্বোঁগ পর্ব 

লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা ন্ট হইলে হী (জজ্জা) নষ্ট হয, 
"ভী” নষঈট হইলে ধর্ম থাকে না, এবং ধর্ম নষ্ট হইলে শ্রী অর্থাৎ যাহা কিছু 
শুভ সনস্তই নষ্ট হয়। স্বতরাঁং যাহার চিত্তে স্বধন্মজ্ঞান ও লঙ্জারূপ 
পবিত্রতা বিগ্তমান আছে, সে কখনই লোড. দপ্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, 
ঘ্বেষ, হিংসা] পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা. নিষ্টরতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, 
্বার্থপরত| ইত্যার্দি বেদবিরুদ্ধ ও লোকদমাজের নিন্দিত কন্ম করিতে 
পারে না। কারণ এ সকল অপবিভ্র কন্মই বেদবিগর্হিত মনুষ্যত্ব ভাবের 
বহিভূ্তি আন্গরিক ভাবের কন্ম। ভগবান্‌ শ্রকষণ এজন্য গীতায় পবিষ্্ 
ও অপবিত্র ছুটী ভাঁবকে যথাক্রমে দৈব ও. আন্তরিক ভাবে বিভাগ 


১৩৬৮ | আত্ম-দর্শন-যোঁগ 


 করিয়াছেদ। আত্মজ্ঞান-যোগে চিত্তকে দৈবমুখী করিতে লন! পারিলে, 
আন্ুরিক বৃত্তিরপ শান্ত্রনিন্দিত কর্দের পরিহার কিছুতেই সম্ভবপর. নহে 
'আন্ম-দর্শনেচ্ছ,কগণ আত্মজ্ঞান-যোগে পরমাত্ম-স্বরূপা, সচ্চিদাননাদায়িনী, 
পরম ব্রহ্গময়ী, আছ্াাশক্তি ভগবতীর শরণাপন্ন হইতে পারিলে, অপবিজ্ঞ 
ব। নিন্দিত কর্মের ভাব সহজেই বিদুরিত হয়! কারণ; তিনিই লজ্জা 
বা হী স্বরূপা, কমলযোগি ব্রহ্মাও তাহাকে সেই ব্রঙ্গশক্জি ভাবে শ্িৰ 
করিয়াছেন । 

"তং শ্রীস্তমীশ্বরী ত্বং “হী” স্তং বুদ্ধিরেরবাধলক্ষণ! 

লজ্জা পুষ্টিস্তথা ভুরি স্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥৮ 


৮ ১ এ ৮ রি 
"্যা দেবী সর্ববভূতেষু লঙ্ভারূপেণ সংস্থিতা ; ননস্তস্তৈ ৷» 
দেবীমাহাত্ময 


“তুমি সর্কব্যাপিণী ব্রন্ষশক্তি, তুমিই সম্পদ্দাঁয়িনী লক্ষ্মী বা শ্রী, তুমিই 
“হী” অর্থাৎ বেদনিন্দিত কুকণ্্ব বিনাশিনী বা হ্বীং বীজ্বরূপা ভুবনেশ্বরী, 
তুমিই বুদ্ধিরপা, চিগরয়াত্বিকা ; তুমিই লজ্জারপা, তুমিই পুষ্টিরূপে 
পোষণকারিণী; তুমিই তুষ্টিরূপে রস্তোফদাযিনী; তুমিই শান্তিরূপা ইন্জির 
সংযম বিরায়িনী এবং তুমিই ক্ষান্ত্ি অর্থাৎ ক্ষমাগুণ প্রদাযলিনী মাতৃরূপাঁও 
তুমি। আরও, বলিয়াছেন “যিনি লজ্জারূপে সমস্ত [বহব্যাপিয়। আ্াছেন, 
তাহাকে নমস্বার”-_ - 

ভাতএব আস্মজ্ঞান যোগে পরমাত্ম-স্বরূপা সেই “ভী” বা লজ্জ।রপা সর্ব" 
ব্যাপিনী জ্যোতি ্হ্ষশন্কি, যোগেখরী ভগবতীর শরণাপন্ন হ্ইয়া 
তাহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে, সংসারে কি তাহার পক্ষে আর 'অশীস্তীক্ 
(কোন নিন্দিত কর্ম করিবার সম্ভাবনা থাকে ? কিন্বা তাহার চিত্ত কখনণ্ড 
আ্পবিত্রত| বা পাপ স্পর্শ করিতে, পারে? অন্তএব পুণ্য বা পবিব্রতাকে 


পৰিত্রতা-যোগে আত্ম-দর্শন ৩৬৯ 





২ পার্স পর লি সপ 


আশ্রয় করিতে হুইলে, ঘিনি সর্বভূতে লজ্জীরপে অবস্থান করিতেছেন; 
সেই বিশ্বব্যাপিনী পরমাত্মস্বরূপা চিচ্ছক্তি বা ভর্গোজ্যোতিকেই আত্ম- 
জ্যোতীরূপে ধারণা করিয়া, তাহার চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে হইবে। তাহা 
হইলে অচির[ৎ আত্মদর্শন-যোগে সাধকের সকল অন্ধকার নাঁশ হইয়া, 
চিত্ত, নির্শ্ল ও বিশুদ্ধ হইবে । এ সম্বন্ধে ভগব!ন্‌ গীতায় বাঁহা রলিয়াছেন 
তাহার অনুবাদ | ্‌ 
“সদাযুক্ত তক্তে আমি দেই দিব্যজ্ঞান, 
ছুল্লভ আমায় যাতে অনায়াসে পান । ১০ 
অযাচিত অনুষ্রহ করিবার তরে, 
গুপ্ত থাকি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরে । 
তাহে করি আত্মজ্ঞান__জ্যোতির সঞ্চার, 
তন্জান-জ্যোতিঃ দিয়। নাশি অভ্ভান-আধার ৮১১ ১৭ম অং 
ভগবৎপদে ম্ত্িনির্ভর করিতে না পারিলে, পবিত্রতা ব1 “ভী" রক্ষা 
হইবার অন্ত উপায় নাই। অতএব অন্ুক্ষণ তীহাকে স্মরণ রাখিয়া 
শান্্রবিধি অনুসারে স্ধন্পালন করিয়া যাঁওয়াই মানবের কর্তব্য। কুকণ্ম, 
কুচিন্তা, কুসংসর্গ, কুবাকা, কুৎসা ও কু-আচরণ গোঁপনে করিলেই লজ্জা! বা 
পবিত্রতা রক্ষা হয় না। সর্বপ্রকার কুঅভিপ্রায় অস্তঃকরণে স্থানি না দেওরাই 
পবিত্রতা রক্ষা । ভগবান্কে শ্মরণ রাখিতে পারিলেই, তিনিই মানবের 
অন্তঃকরণের পবিভ্রত। রক্ষা ক্রিয়া থাকেন। এতং সম্বন্ধে আর একটি 
বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। ব্রহ্মার উপদেশ ভাবে যোগি-াজ্ঞবস্ক্ে 
উক্ত হইয়াছে যে, “বেদে ও লোকে যে সমস্ত কর্ম্ম কুৎসিত বা! নিন্দিত বিয়া 
কথিত, তাহার আচরণে লঙ্জা বোধ করিবে ।” এ ক্ষেত্রে লোক বলিতে 
বর্তমান কালের শ্বধর্মত্যাগী, ইন্জিয়ভোগাসক্ত, ভ্রষ্টাচার সম্পরন, ' দেহাআবোৌধী- 
৮. 


৩৭০ |  আত্ম-দশন-যোগ, 


পানি 2 তত পাম্পি পাটিপাসিতিসিলাসিপী পিসি পসমসপস্পিসপাশি জোস সপ স্টপ দি --পোস্তিপাসিপা চলা পারত এসি তত পিপল ৯ 


মানবগণের আচরণকে লোক সমাজ বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন ৷ সংসারস্থ 
এতদাকারবিশিষ্ট লোকের সঙ্গ বা সমাজ পরিতাগ না করিলে কখনও 
আত্মার উন্নতি "সাধন বা স্বধন্ম রক্ষা হইবে না। এ সম্বন্ধে ভাগবত 
বলিয়াছেন, | 
“তেষশান্তেষু মুঢ়েষু খণ্ডিতাত্বস্বসাধুধু | 
সঙ্গং ন কুষ্যাচ্ছোচ্যেযু যোধিশ ক্রীড়ামৃগেষু চ ॥% ৩।৩১1৩৪ 
অসংঘকেন্দরিয়, মূঢ়, দেহাত্মবোধী, অসাধু, যোষিংক্রীড়াম্বগ ; এতাদৃশ 
লোকের সঙ্গ সব্বর্দা পরিতাঁগ করিবে । ম্তরাং কেহ কেহ ইত্যাকার 
মানবসঙ্গকে লোঁকসমাঁজ বলিয়৷ ব্যাখ্যা করিয়া, ইহাদের আচরণকে 
লোঁকাচার দৃষ্টান্তে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন এবং কৌন কোন 
শাস্বসম্মত কার্ষ্যেও লোকনিন্দার ভয় প্রদর্শন করিয়া থাঁকেন। কেহ 
কেহ বা নিজেই ভীত হইয়া সংকর্মের নাশক হন্‌ ও বিবেকের বিরুদ্ধে 
স্বধন্মের পরিবর্তে অধর্ম্ের বোঝা অবনত শিরে বন করিয়া, স্বীয় অজ্ঞানত। 
হেতু ইহপরকাল নষ্ট করিতে কুঠ্িত হন্‌না। ভীরুতা অর্থাৎ সংসাহদের 
অভাবে, মিথ্যা-লোক-নিন্নার ভয়ে ১ ধর্মকর্ম ও আত্মার যে কতদূর অবনতি 
সাধন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নিয়ে ছুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। 
১1 ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষ্কাম আধ্যাত্মিক কন, বৈদিকী সন্ধ্যা বা 
ভর্গোজে!তির উপাসনাই তাহার স্ববন্্ম। কিন্তু কোনও কোনও স্বধশ্মপরাযণ 
বাক্তি যদি অনন্ধম্মরণ হুইয়া, একাস্তমনে সেই বেদোক্ত ধর্মপ।লন করিবার 
চেষ্টা করেন; তবে দেহাত্মবোধী অজ্ঞানিগণ তাহাকে নাস্তিক বা “ত্রাহ্্য” 
বলিয়া নিন্দা, উপহাস, এমন কি সমাজচ্যুত করিবার অন্যও নানা প্রকার 
য় প্রদর্শনপুর্ববক, ভীহাকে স্বধন্মত্যাগে বাধ্য করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে 
খিনি বর্তমাম লোঁকাঁচার বা. সমাজের নিন্দার ভয়ে কর্তব্যতরষ্ট হন, তিনিও 
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বাস্পিসিপাসিপসিল পাপা িপা্পস্পি পাস সপিশিসপিসিপাশিলপপ পি স্স্স্ি সিন সিসি তো. তি পা শস্মি পি পাস 


নিশ্চয়ই শান বা আস্তিক্য বুদ্ধিহীন। পরন্ত গীতার ভাষায় তিনি 
স্বধর্মত্যাগী, দংসাহসহীন, ছুর্বলচেতা, কাপুরুষ সন্দেহ নাই। ম্ুুতরাং 
এ অবস্থার তাহাকে প্রাচীন যোগিখষিগণের আদর্শ-অনুযাঁয়ী লোকাচারই 
সমাজ বঝালয়া দৃড়ত। রক্ষণ করিয়া, চলিতে এবং স্বধন্ানুষ্ঠানে, 
বর্তদাঁনে, সংদারবিকারী লোকাচার বা তাদৃশ লোকসংসর্শ ত্যাগ করিয়া, 
আত্ম বা শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিতেই হুইবে। যিনি তান্বিক দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছেন, তীহাঁকেও ব্রাঙ্মণোচিত বেদৌক্ত ধর্ম, রক্ষ। করিয়া, উভয়ের 
সামগ্তন্তক্রমে মনের একাগ্রতা লক্ষ্যে চলিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে 
বৈদিকধর্্ম উপেক্ষা করিয়া, লৌকিক ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয় 
নহে; ইহ স্বয়ং ব্রহ্ধাও বলিয়াছেন । 


'ব্রাল্গণঃ শ্র্তিসম্পন্নঃ স্বধন্মনিরতঃ সদ| | 
সবৈদিকং জপেন্ন্ত্রং লৌকিকং ন কদাঁচন ॥* খাজ্জবন্ধ্য। 


অতএব লোকনিন্দা ঘা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য করিলে, কদাচি লক্ষ্য 
স্থির হইবে না। ক্রাক্মণ তীহাদের স্বস্ব গোত্রোক্ত মুনিখধিগণের 
আদর্শকেই লৌকাঁচাঁর বলিয়া মনে. করিবেন। এই প্রকার চত্ুরাশ্রমীদের 
মধ্যে যিনি যে আশ্রমাবলম্বী, তীহাঁর পক্ষে সেই আশ্রমের উচ্চাদর্শ ই 
লোঁকাচার স্বরূপে অনুকরণীয় । ইহাই ব্রঙ্গার উপদেশ। তাহা হইলেই 
প্রকৃতভাবে “হী” বা লজ্জা রক্ষা এবং তন্বারা চিন্তপবি্রতীবশে, 
“আস্মদর্শন-যোগ” লাভ হইবে । 

২ ধাঁহারা প্রকৃতভাবে কাঁশীবাস করিবার আসেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে মুক্ধি-বিধায়ক জ্ঞানের মর্দন অবগত থাঁকিলেও 
বর্তমান ভোগন্থখপরায়ণ দেহান্মবোধী লৌকদমাজের ভগ, ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কামনাধুক্ত বন্দ করিয়া, ত্রমে মুক্তির ভাব নষ্ট. করিয়া 
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থাকেন। কাশীতে যিনি নিজে, বিশ্বনাথ (শিব) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেম 
কিন্বা যাহার পিতা, মাতী, শ্বশুর, শাগুড়ী প্রভৃতি পূর্ববপুরুষগণ বিশ্বনাথ 
(শিব) প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়৷ গরিয়াছেন, তাহারা নিজের বা নিজের 
বংশের প্রতিষ্ঠিত ( শিব ) “বিশ্বনাথ দর্শন” করিয়া, বিশ্বনাথ দর্শন হইল) 
কিম্বা তাহার পুজা দেওয়ায় “বিশ্বনাখের” পুজা হইল, সে দৃঢজ্ঞান প্রাণ্ড 
হওয়ার চেষ্টা না করিয়া, অপর ব্যক্তির “প্রতিষ্ঠিত শিবকে” একমাত্র 
বিশ্বনাথ জ্ঞানে তাহার দর্শন, ম্পর্শনজন্ত চিরজীবন ছুটাছুটি, অপরের সঙ্গে 
ধাক্কাধাক্কি করিয়া, এ নিজের প্রতিষ্ঠিত শিবকে নিজেই তাচ্ছিল্য এবং 
দর্শনের পত্রিবর্ভে কেবল ছেষ,. হিংসা, ক্রোধাদি রিপু যুদ্ধিজনিত অধর্মম, সঞ্চয় 
করিয়া থাকেন; সে সমর মনে করেন না যে, কাশীর পঞ্চত্রেশীমধ্যস্ত 
সমস্ত শিবই ৮বিশ্বনাথ। যিনি নিজের প্রাতষ্ঠিত বা পুজিত শিবকে 
৬বিশ্বনাঁথ বলিয়া মনে করিতে না পারেন, তিনি ব্রিতৃবন পর্য্যটন 
করিলেও বিশ্বনাথের দর্শন পাইবেন না। যিনি কাশীবাস করিয়াও দেশের 
সংস্কারে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে “কাশী” কাশীই নয়. সাধারণ দেশতুল্য 3 
কারণ তিনি সংস্কারে আবদ্ধ আছেন। সংস্কার হইতে মুক্ত না হইলে তিনি 
কিরিপে মুক্তির আশা করিবেন? যিনি জ্ঞানবলে সংস্কার হইতে কতঙকটা 
মুক্ত হইয়াছেন, তিনিও লৌকনিন্দীর ভয়ে অথবা অজ্ঞানমূলক অভ্যাসবশতঃ 
বাহিরে বিশ্বনাথের অনুসন্ধানে না ঘুরিয়া পারেন'না। তাহাও আবার 
পরিচিত লোকচক্ষে সেই ভাবে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া চাই, নচেৎ নিন্দার 
ভয়ে সে দিন ঘুম হুইবে মা। এইরূপ লোকনিন্দার ভয় করিতে করিতে 
নার কুসংস্কারে গাচ্ছরন হইয়৷ ভেদজ্ঞানশীল হইয়া পড়েন। এ ক্ষেত্রে 
অবিচ্ছেদে মনে রাঁথিতে হুইবে যে, জীবের সংস্কারকে বহুত্ব হইতে একছে 
আনিবার জন্তই বিখনাঁথ কাণীপুরী নির্মাণ করিয়া, সেখানে স্বয়ং অবস্থান 
করিতেছেন । সমস্ত দেবগণ এই পঞ্চক্রোশময়নযস্থ স্থানে একথাত্র বিশ্বনাঁথেরই 
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আর্ডনা. করিয়া থাকেন। শীল্লানুসারে এখানে সমস্ত. শিবই বিশ্বনাথ । 
সুতরাং ঈদৃশ লোকনিন্দার ভয়ে কত লোঞ্চে বে মোক্ষকল ত্যাগ করিতেছেন, 
ইহা তাহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? ছুটি মাত্র দৃষ্টান্ত 
প্রদান করিলাম, বর্তমান লোকসমাজে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
স্থতরাং, এতাদ্বশ আচরণ বা সতসাহসের অভাবই পবিত্রতা বা লজ্জা- 
অপহারক। 


শশ্রমন্ম মা বুঝিয়া বর্তমান কালের দেহাত্মবোধী মানব-নামধারিগণের 
অযথ! নিন্দার ভয় করিয়! জীব যে, এরূপ কত ক্ষেত্রে স্ুকর্তের পরিবর্তে কুকর্ম 
ধর্মের পরিবর্তে অধন্ম করিতেছেন, তাহীর ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ঈদৃশ' 
লোকসমাত্জর দঙ্গত্য।গ করিতে ভগবছুক্তি পূর্বেই প্রদর্শন করা হইয়ছে। 
এ সম্বন্ধে কাত্যায়ন সংহিতা বলিয়াছেন ।__ | 


বরং হুতবহস্বালা পিপ্রীরান্তব্যবস্থিতিঃ 
নচাত্মচিন্তাবিমুখজনসংবাসো বিধেয়ম্‌ ॥” 


অগ্রিদাহুমধ্যে লৌহময় পিপ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি আত্ম- 
চিন্তাবিমুখ অর্থাৎ দেহাআ্বোধিগণের সংসর্গে বাস করা কর্তব্য নহে।, 
সুতরাং লোকনিন্দা কি? জগতে কিরূপ প্রকৃতির মানব লোকপদ্ববাচ্য? 
তাহা চিন্তা করিয়! কর্তব্য নির্দীরণ কবিতে হুইবে। | 

ধাহারা সতত পরনিন্দাপরায়ণ, পরশ্ীকাঁতর, লোভী, স্বার্থপর ও 
ম্য্ত্বহীন, সেই কল অজ্তানিগণ কখনও ঢলোকপদবাচা নহে। . তাহাদের 
সমাজ কথনই মনুষ্যসমাজ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যাহারা. 
সংসারবিকারপ্রস্ত, তাহারাই মনুষত্হীন। মনে রাখিও স্বয়ং ভগবান্ও, 
তাহাদের নিন্দার দায় হইতে অব্যাহতি পান্‌ নাই। তাহারা সামন্ত 
সামান্ত কারণে অহরহ: তথবান্কেও নিন্দা করিয়া.থাকে। এজন্ত সাধারগ্তঃ 


৬৭৪ ও ' আত্ম-্দর্শন-যোগ 


কথায় বলে যে, “নিন্দুকের হাতি ভগবান্ও এড|ইতে পারেন নাই ।* সুতথাঁং, 
মানব হইয়! কি প্রকাঁরে তাহাদের নিন্দার দাঁয় হইতে অবা।হতি পাইবে ? 
ঈদৃশ লোঁকনিন্দাস্থলে বুঝিতে হইবে যে, তুমি তাহাদের দলে মিশিতে. 
পাঁর নাই, অর্থাৎ তুমি মনুম্তত্বধিহীন হইতে পাঁর নাই) অথবা উহ্নাদের 
অলক্ষ্যে তোমার কোন সদ্গুণ আছে, ইহা! দেখিয়া মন্দ বেদনায় তোমাকে 
নিন্দা বা গালি দিতেছে। নিন্দুকদিগের প্রকৃতি নীচ ; উদ্ছে উঠিবার, 
শক্তি তাহাদের নাই বলিয়া, তাহারা তভোগাকে গালি দিতেছে । সুতরাং 
বুঝিতে হইবে যে উহাই তোমার প্রশংসা ; যেহেতু তুমি উহাদের সঙ্গে সংসার- 
কুপে নীচগাঁমী হও নাই। আর যখন প্র শ্রেণীর সংসারবিকারগ্রস্ত মানবগণ 
তোর প্রশংসা করিবে, তখনই বুঝিতে হুইবে যে, নিজেই তুমি কোন স্থলে বা 
কোন কার্ধ্যে উহাদের ঘ'রা প্রতারিত হইয়াছ। কিন্বা কোন ক্ষেত্রে তুমি 
্বধন্মত্র্ট হ্ইরা পড়িয়াছ, নচেৎ উহার তোমার প্রশংসা করিবে কেন? 
এ প্রক্কাতির লোক যে, কেবল নিন্দা করিয্াই তোমাকে পথত্রষ্ট বা স্বধর্শচ্যুত 
করিতে চেষ্টা করিবে তাহাই নহে; উহা! আক্রমণের জন্য ১ কখনও নিন্দা, 
কখনও অযথা স্ততি; কখনও আত্মীয় ; কখনও পর ; কখনও মিত্র ; কখনও 
শক্রু সাজিয় তোমাকে আয়ভ্ত করিতে চেষ্টা করিবে। উহার! মহীরা'বপের 
দলের হ্যায় ঘোর মায়াবী । উহ্বাই রাবণ স্বরূপ কামের আনুগত্য স্বীকার 
করাইবার জন্য, তোমার ভিতর হুইতে “আত্মায়াম” ও তোমার সংযমরূপী 
“লক্ষণ”কে অগহরণ করিবার উদ্দেশ্তে নানাভাবে নানামুষ্তিতে নিয়ত তোমার 
ন্ধ অনুসন্ধান করিতে থাকিবে । উহার! শত্রন্ধপে ধরিতে না প1ধিলে, মিত্ররূপ 
ধরিয়া, ফোটা তিলক কাটিয়া, তসর, গরদ, নামাঁবলী ধারণ করিয়! অস্তগত 
বিভীষণ রূপে পরিচয় প্রদানপূর্ববক, তোমার “আত্মারাম” হরণ করিতে চেষ্টা 
করিতে কদাচ কুিত হইবে নাঁ। সেক্প ক্ষেত্রে অতীব সাবধান । - ছুনদার- 
ধনের "বাঘ" অপেক্ষা তুলপীবনের “বাঘ” আরও ভয়ঙ্কর) ইহাদের আক্রমণ, 
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বুঝিবার উপ|য় নাই। এ জন্যই ভগব|ন্‌ শ্রী, ভগবদূভক্তগণকে নিন্দা ও 
স্তুতি, উভয়ই সমান ভাবে দ্বণার সহিত উপেক্ষা করিতে বলিয়ছেন। 
তুমি তোমার দেহস্থ ইন্দ্রিয়বিষয় ও ষড়রিপুগণের আঁক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য, সর্ব (গ্রে সত্যমী হইতে চেইা কর। তাহা হইলেই বাহিরের নিন্দা 
বা প্রশংপাঁর আক্রমণে, তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। তোমার 
দেহস্থ ভূতকে জয় কর, তাহা হইলে বাহিরের ভূত তোম|র কিছুই করিতে 
পারিবে নাঁ। আত্মজ্ঞান আশ্রয় কর) তুমি কুলোকের কথায় কর্ণপাঁত 
করিয়া ভগব।ন্কে হারাইবে ? না, ভগবানকে রাখিয়া, কুলৌকের সংশ্রব 
তাগ করিবে? প্রকৃতপক্ষে ভক্ত বা আত্মবিশ্বাসী হইলে, সে জগদ্ব-ঙ্গাওকে 
ত্যাগ করে; তবুও ভগবানকে ত্যাগ করে না। পাঁণ্ডবেরা সর্বত্যাগী 
হইয়াও  ধর্মরক্ষা করিয়াছিলেন) তাই ভগবান্‌ তাঁহাদের অধীন থাকিয়া 
সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং যদি ভগবানকে চাঁও, 
ধর্ম চাও ; মনুষ্যত্ব চাও ; যদি জ্ঞান বা শীস্তি চাও) যদি “আত্মদর্শনযোগে” 
জীবন্ুক্তাবস্থা লাঁভ করিতে চাও; তাহা হইলে আত্মতত্ব-জ্ঞান বলে 
একমাত্র স্ত্তান্ষে আশ্রয় করিয়। চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা 
কর। দৃঢ়বিশ্বাসহুক্ত সাধনবলে একবার ভগবান্কে লাভ করিতে পারিলে 
অর্থাৎ তোমার “আত্মদর্শন” লাভ হইলে, তখন তুমি দেখিবে যে, 
লাঁধনাবস্থায় যাহারা তোমাকে নিন্দা বা তে|মাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে) 
ঘাঁহারা তোমার সহিত নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে; তাহারা তোমার 
পদে অবনত। তোমার আত্মজ্যোতিঃ-সন্মুথে আর তাহারা তিষ্ঠিতে 
পারিতেছে না। তথন প্রকাশ্তে বাঁ মনে মনে অবশ্তই তাহারা তোমার পদে 
লু্ঠিত হইবে,-_ইহা! ্রবসত্য । তাই তুমি “সত্যের” উপর আত্মনির্ভর করিয়া 
প্রত্িতিত হও। সত্যই তোমাকে সর্বোচ্চ ভাবে রক্ষা করিবে। “আত্মদর্শন- 
হোঁগ” তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সেই পরমাত্ম বা পরমেষ্টদেবের 
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রি লাস পাও পা 


লক্ষ্যে মনকে একাগ্র করিতে যত্রবান হও। “সত্যই” তোমার সহায়, 
“সত্যই* তোমার বল। সত্যের পবিভ্র জ্যোঁতিতে নিশ্চয়ই “আত্মদর্শন” 
লাভ করিয়া ধন্য হইবে । একমাত্র ““হ্নত)” অবলম্বনেই তোমার “হী” বা 
পবিত্রতা রক্ষা হইবে। পবিব্রতা রক্ষার নামই লজ্জা রক্ষা; যাহারা 
মানসিক পবিভ্রত৷ ত্যাগ করিয়৷ বাহিরে লঙ্জা রক্ষার চেষ্টা করে, তাহার! 
ভণ্ড, অদাধু বা কপটাচারী জানিও ) ভগবান্‌ বা ইষ্টদ্দেব কখনও তাহাদের 
নিকটবর্তী হন না। তাহাদের কৃত, শী সন্ধ্যা, পুজা, জপ, তপ 
বত বাহৃ-অনুষ্ঠান, উহার কোনটিই ভগবংপ্রাপ্তির জন্য নহে? উহ! 
অবৈধ-স্বার্থ-সিদ্ধির ছুরাকাজ্মা-জনিতভগ্তামি মাত্র। অপবিত্র অস্তঃকরণ, 
ভগবানের স্থান নহে; তাহা কু-লোকের, কু-সঙ্গের' কু-কর্ম্ের, কু-চিন্তার 
বিপণি-ক্ষেত্র-স্বরূপ। সুতরাং সর্বপ্রযত্বে “হী” বা লজ্জা রক্ষার জন্য 
পবিত্রভাবকে আশ্রয় কর। আত্মজ্ঞানযুক্ত ইন্দরিয়-সংঘম ভিন্ন মানসিক 
পবিভ্রত৷ রক্ষার অন্য উপায় নাই। সাবধান! যাহারা বাহিরের নিন্ম! 
প্রশংসায় অভিভূত, তাঁহারা কখনই পবিত্রত! রক্ষা করিতে পারে না। এজন 
যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে যে-_ 
মানাপমানৌ যাবেতে৷ প্রাপ্তা,দ্বেগকরৌ নৃণাম্‌। 
তাবেব বিপরিতার্থে৷ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ ॥ 
দতাজেয়। 
মনুষ্য মাত্রেরই মান ও অপমান এই ছুৃইটি প্রাপ্তি, উদ্বেগের কারণ। 
কিন্ত এই ছুইটি যোগীর নিকট বিপরীতার্থ অর্থাৎ অপমানে মান, মানে 
অপমান বোধ হইলেই দিদ্বিপ্রদ হয়। অতএব পবিত্রতা রক্ষার নামই 
আত্মরক্ষা? ইহা দ্বারাই ত্বাত্তসেম্পন্নি লাভ হয়। এতাদৃশ আত্ম-রক্ষার 
কথাই শান্্বানীরূপে “আত্মানং সততং রক্ষেত”। ্‌ 
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মতি না শক্তি-সবোগে-আ্মদন্দি 


দুঢবিশ্বাসে অনন্যশরণ হইয়া! অবিচ্ছেদে অতীব অনুরাগ ঝা ব্যাকুলতার 
সহিত, ভগবানকে সর্বদা ন্থৃতিপথে রাখার যে এীকান্তিকতা, তাহার নাম 
ভক্তি । প্রত্যঙ্গর্শন ভিন্ন বিশুদ্ধা ভক্তি সম্ভবে না। বিষয়-বৈরাগ্য ভক্তির 
প্রধান লক্ষণ । এ সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত আছে। 
“বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ । 
জনয়াত্যাশুবৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈভুকং ॥৮ ১1২।৭ 
ভগবানে ভক্তি হইলে, অচিরেই বৈরাগ্য-সধশর হয় এবং তংপরেই 
অপরোক্ষ ব্র্জ্তান অর্থাৎ সার্ববজনীন্‌ প্রেম লাভ হইয়া থাকে । ইহা পুর্ব্বেও 
বলা হইয়াছে । সুতরাং ভোগস্থখ পুরণার্থ মুখে ভিগবান্, ভগবান্ঠ 
হরি, হুরি' বলিলেই তাহা ভক্তির পরিচয় নহে; পরন্ত তাহা বিধয়াসক্কিরই 
প্রতিবিশ্ব মাত্র বিধুপুরাণে, প্রহ্লাদ ভগবান্কে বলিতেছেন-- 
“যা! প্রীতিরবিবেকাণাং বিষয়েষনপায়িনী । 
তামনুম্মর্তঃ সা মে হ্ৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥৮ 
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পি পিসি সরস টি মারি স্পরি্িনর্ে শাসি শা পশািপািপসিরাসি পাস ১ পোলা পালিত পপি লি পরি পাপ, শরস্মিসটি পরি তি পর, পরসী িস শৌি 


হে ভগবন্‌! অবিধেকী ব্যক্তিদের বিষয়ের প্রতি যেরূপ প্রীতি, 
তোম]কে অবিচ্ছেদে স্থৃতিপথে রাখিয়া যেন তোমার প্রতি আমার সেইরূপ 
শ্লীতি থাকে । সুতরাং কাঁমনাশীল সাংসারিক লোকের বিষয় প্রতি যে 
অনুরাগ বা টান্‌ তাহাই বিষয়াঁসক্তি। তাহাদের সাধন ভজনের উদ্দেশ্ত, 
ভগবানের পাহাধ্যে বিষয়-লাঁভ করা । আর ভক্তি হইতেছে বিষয়কে 
স্বৃতিপথ হইতে দূরে রাখিয়া, বৈরাগ্য-লাঁভ কর1। সর্বদা মন ভগবভাঁবে 
বিভোর থাকিলে, তাহাতে অনিত্য বিষয়-বাঁসনা কখনও স্থান পার না। 
রা জন্যই অবিচ্ছেদে ও অনন্তভাবে ভগবান্কে সৃতিপথে রাখা গ্রয়োজন 

বং তাহাঁর নামই সাধনা । 

উপনিষদে প্রার়শঃ ভক্তি শবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না. 
সম্ভবতঃ উপনিষত্, ভক্তি বিষয়টিকে উপ]সনা ভাঁবে অভিহিত করিয়া 
থাকিবেন। উপাসনা শব্দের অর্থ-্মীপে বসা”, অর্থাৎ “ভগবান্‌ বা 
পরমাত্বার সমীপে বসা। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ তর্ক করিতে পারেন ঘে, 
পরমা বা তগবান্‌ ত সর্বত্র সকল সময় সকলের সমীপেই আছেন। তবে 
আর তাহার সমীপে বসাঁর একটা বিশেষত্ব কি? এই স্থলেই আত্মজ্ঞাঁনের 
প্রয়োজন । এই অমূল্য বস্তাটর অতাঁবেই মানব পশুতুল্য হইতেছে। 
ভগ্রবান্‌ বা পরমাত্মা সর্ধদা আমাদের সমীপে আছেন ইহা সত্য কিন্ত 
এ কথাটি সন্ধা আমাদের স্মরণ থাকে কি? ভগবান্‌ বা পরমা থে 
আমাদের সমীপেই আছেন, আমরাও যে তাহাতেই বাস করিতেছি এবং 
তিনিও যে আমাদের ভিতরেই বাঁ করিতেছেন; এই কথ! সর্ধদা 
অনন্যচিত্ত হুইয়া অবিচ্ছেদে ও ন্ুরাগের সহিত ধ্যান করা বা তত 
স্বৃতিপথে রাঁথার নামই উপাঁদনা। এই অর্থে ভক্তি ও উপাঁনা একই 
পদদার্থ। এই প্রকারে উপাঁসন! বা ভক্তির অপর এক নাঁম মতি। যোগ 
লধনায় ইহ! একটি যোগাঞ্ বলিয়া যোগশান্পে উল্লেখ আছে।, বিশ্বযোনি 


মতি বা ভক্তি যোগে আত্ম-দর্শন | ৩৭৯ 


কি সপাসপাস্পান্পিস্পিসপিস্পাস্পপীসিপাসপাছি পালি সিল পা, ০. পাছত তত দাত পিপি 


হধা, মহর্ষি যাজবন্ধাকে যোগের উপদেশ প্রদান উপলক্ষে, এই “মতির” 
কথাই বলিয়াছেন। ইহা, দশবিধ নিয়মের অন্তর্গত। ব্রহ্গা বলিয়াছেন বে. 


"বিহিতে তষু চ সর্বেবেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবে |” বাজার 


সমস্ত বিহিত কর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাহাকে মতি বলে। সুতরাং 
এতন্বারা ইহাই অবধারিত হয় যে, যোগ বা যুক্তির উদ্দেস্তে বে কর্ধানুষ্ঠান 
তাহার নামই বিহিত করব এবং তত্গ্রতি যে শ্রদ্ধা তাহার নাম মতি। 
সাধারণতঃ শ্রদ্ধ শব্দের অর্থও ভক্তি বলিয়া উক্ত হয় বটে; কিন্ত শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি যখন দুইটি শব্দ, তখন ভাবার্থেরও একটু বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই আছে। 
এজন্য কেহ কেহ শ্রদ্ধাকে আস্তিক্য বুদ্ধি বলেন। আস্তিক্য অর্থ, দৃঢ- 
বিশ্বাস। দৃঢবিশ্বামই ভক্তির প্রথম দোপাঁন। অতএব বেদান্তে, যে 
প্রকার ভক্তি শবের ব্যবহার না হইয়া, উপাঁদনা শব্দের ব্যবহাঁর হইয়! 
থাকে, সম্ভবতঃ যোগশান্ত্েও শ্রদ্ধা শব্দ তাদৃশ প্রকার ভক্তির পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে । কারণ যোঁগশাস্ত্র শ্রদ্ধা বা দুঢুনিশ্চরাত্মিকা বুদ্ধি 
ভিন্ন ভক্তির পৃথক কোন পর্য্যায়, ব্যবহার দেখা যায় না। এই প্রকার 
মতিকেও ভক্তি বাচক' শব্দের . অন্তর্গত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ মতি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কুমতি ও মতি । 
প্রবৃত্তিমাগে অনিত্য বিষয়ে ষে মতি, তাহার নাম কুমতি । আর নিবৃত্তিমার্গে 
নিত্য বিষয়ে যে মতি, তাহার নামই “জুমতি' শান্ত এই সুমতিকেই “মতি, 
শবে উল্লেখ করিয়াছেন। বিষয় বৈরাগ্যই সুমতিঃ এবং বিষয়াসক্ত বা 
অবৈরাগ্যই কুমতি। স্থতরাং স্থমতির নামই ভক্তি । কোন সাধক ভগবানের 
| নিকট আন! করিয়াছিখেন যে-- 


'শশানান্তে রতিশ্রান্তে গানভঙ্গে চ যা মতিঃ। 
:-, জা! মতি দীয়তে নাথ! মম জন্মনি জন্মনি ॥% 


৬৮৪ পু .. আত-দশদ-ধোগ 








শবদাহনৈর পরে মনে যে নশ্বরতা উপস্থিত হয়. ও রতির পর ধেন্ধপ 
অলিগ্না ভাব উপজয় এবং গানভঙ্গের পর যেরূপ. উদাস ভাব উদয়-হয়, 
তাহা ক্ষণস্থায়ী না হইয়া চিরজীবন বা জন্মে জন্মে যেন সেই বৈয়াগ্য ভাব 
আমার চিত্তে স্থায়ী থাকে । সুতরাং ভগবানের উপর সেই দৃটনিশ্য়াজ্মিকা 
বুদ্ধি বা মতির পরীবস্থাই বৈরাগ্য। এবিধ বৈরাগ্যই ভক্তির ঈঙ্গণ। 
শ্রকৃতভাবে ভক্তি ভিশন কখনও খৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। এ ক্ষনে প্রশ্ন 
হইতৈ পারে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের যে বৈরাগ্য উপস্থিত হ্ইয়াঁছিল, 
তাহী ত ভক্তির সহযোগে হয় নাই? সে প্রশ্নের উত্তরে ইহ্বাই প্রণিধাম 
'করা আবশ্তুক যে, অঙ্জুনের সেই বৈরাগ্য অনিত্য মায়ামোহ ও শোকের 
কাঁরণ জনিত। উজ্জন্তই ভগবান্‌ শ্রীকুষ্জ, অজ্জুনকে “কীপুরুধ%, অনার্য, 
*বধনত্যাগী” বলিয়া ভতপনা পূর্বক আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদানে, তাহার 
বিষাদ ভাব দূর করিয়া, গ্বধর্মরূপ যুদ্ধকন্মে রত করিয়াছিলেন । তবে মায়া- 
মোহ-যুক্ত শোঁক-ছুঃখের সন্তাপে যে ক্ষণিক বৈরাগ্য বা সংসার নশ্বরতা ভাব 
না হয়, তাহা নহে; কিন্তু তদবস্থায় চিত্তকে যদি অন্ত কোন প্রকার মায়ামে|হ- 
ব্যদনাসর্ত হইবার সুযোগ না দিয়া, একমাত্র অবিনশ্বর জ্ঞানে, ভগবৎপদে 
দু়ভাবে আত্মসমর্পণ করা যায়, তবে তাহা হইতে সহজেই ভক্তি বিকাশ 
পাইয়। থাকে এবং বৈরাগ্যভাধ স্থায়ী হয়। যাহার বৈরাগ্য, ভগবদ্যুক্ত 
হয় নাই, তাহা! জল বুখ,দ্বৎ) অর্থাৎ তাহা বৈরাগ্যই নহে। তাহা এ 
বিষ চিত্তকে পুর্ববাপেক্ষা আরও অধঃপতনের পথে আকর্ষণ করিবার 
পর্ববসষ্ঠান মাত্র । বৈরাগ্য সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_ 

“দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্ত বশীকারসংঞ্ঞ। বৈরাগ্যং ৮ 

ধোগ সুত্র। 

দৃষ্ট ঘা! শ্রুত সর্বপ্রকার ধিষয়ের আঁকা ধিনি ভ্যাগ করিয়াছেন, 

তাহার নিকট যে. একটি "অপুর্ব ভাব” আইনে, যাছাতে তিনি দমস্ত'বিষস 


মতি বা ভক্তি-যোগে আত্মন্দর্শন ২৩৮২ 


বাসমাফে দমন কবিতে পারেন, সেই অনাসক্ত ভাবই ( বশীকার সংজ্ঞা নামে । 
বৈরাগ্য বলির! অভিহিত হয়। 
_. বিষয়বৈরাগ্য ভিন্ন ক্রোধরিপু কখনও দমন হইতে পারে না, চিত্তকে 
বিষয়ের অধীন বা আসক্ত না হইতে দেওয়াই বৈরাগ্য । যিনি যে পরিমাণ 
বিযয়াসক্তি নিজের অধীন করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে সেই পরিমাণ 
বৈরাগ্যশীল বুঝিতে হইবে । নচেৎ মাথা স্তাঁড়া করিলে বা জটা রাখিয়া! ভন্ষ 
মাথিলে বা ফৌঁটা তিলক লোটা চিমটা ধারণ করিলেই বিষয় বৈরাগ্য 
হয় না। ভগবানে অবিচলিত ভক্তিই বৈরাগ্যের মূল। উল্লিখিত যোগশাস্ত্রের 
“অপুর্ব” ভাবটির অর্থ “ব্রহ্ম” বা “আত্মস্বরূপ” ভগবান্‌ জ্ঞান হুইলে অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান হইলে, শ্রদ্ধা বা দৃঢ় আন্তিক্যবুদ্ধি কিম্বা উপাসনা বা ভক্তির 
স্বরূপ উপলব্ধি হয়। দুঢ়-আন্তিক্য বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা ভিন্ন ভক্তি হম না। 
তাই যোগশাস্ত্রে বা গীতায় শ্রদ্ধাকে ভক্তির পর্য্যায়ভূত্ত করিয়াছেন 
কারণ আমার বিশ্বাস শ্রুতি বা যোগশান্ত্রে ভজনা বা ভক্তির পৃথক পধ্যায়্ 
স্বীকার করেন না বিধাঁয়, ভক্তির পরিবর্তে শ্রদ্ধা বা উপাসনা শব্ধ প্রয়োগ 
দেখা যায়। স্তরাং শ্রদ্ধা বা উপাসনা উভয় শব্দই মূলে তক্তি পদবাচ্য । 
অতএব ভক্তি বিষয়ে, শ্রদ্ধা ও উপাসনা আলোচনায় দেখা যায় যে, 
শ্রদ্ধা, উপাসন! ও তক্তির মূলে কোনও প্রতেদ নাই। সর্বদা অনন্তমনে 
ভগবান্‌্কে ম্মরণ করারূপ ষে ধ্যান, তাহার নাঁম উপাঁসনা। উপাসনা 
বন্ধে ভক্তকুলচড়ামণি রামানজ স্বামীও তাহাই বলিয়াছেন।__ 


নিন ধ্যানমুপাঁসনশব্দবাচ্যম্‌। 
ভদেরহি ভক্তিঃ1৮ 


অবিচ্ছেদ্ধে স্বৃতিরপ ষে ধ্যান, তাহার নামই সমীপে বাস বা উপাসনা 
এবং তাকাই -ভক্তি। পরন্ধ নআন্তিক্য বৃদ্ধি রা দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত একাত্তমনে 


1১৮২ . আত্মশ্দর্শন যৌগ . 


৮ পতি পাছিন শা এটি তি ৯ পপিসিতালীসি ০ তাস্টিত ছি পাস সটি পোস্ট লী সি শি শি ০ পপি পা পিসির সি সপ তি সি পাম্প স্মিত পাস ও সিসি পা ৯ পা পসপিিসসএপি অি 


দর্ববদা ভগবান্কে স্মরণ করার নামই ভক্তি গীতায় ভক্তিযৌগের 
উপন্েেশচ্ছলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অজ্জুনের প্রশ্নে বলিয়াছেন ।-- 


“মধ্যাবেশ্যমনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধর়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২৬; 
আত্মাতে মন একান্ত করিয়া সর্বদা আত্মাতে যুক্ত থাকিয়া এবং পরম 
শন্ধ।নিত হুইয়া যাহারা আমার (আম্মার) উপাসনা করেন, তীহারাই 
আনার মতে মুক্ততম যোগী। 
"সন্ুষঃ সততং যোগী যতাত্ম! দু়নিশ্চয়ঃ | 
মযাপিতমনোবুদ্ধি ধেো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৮১২অ: 
যাহার আস্ম দৃট়নিশ্চয়শীল (অদ্ধাযুক্ত ) এবং মদ্বিষয় স্থিরলক্ষ 
ও আমাতে (আতম্মীতে ) মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া সংযতচিন্ত ও লতত 
সন্ধইভাবে অবস্থিত, এতাদুশ যোঁগীই আমার ভক্ত এবং তিনিই আমার 
প্রিয্ন। সুতরাং আত্মার দৃটনিশ্চয়তাই  পরমশ্রদ্ধা ; এ শ্রদ্ধার পরাবস্থার 
নাঁনঈ ভক্তি । এখন ভক্তি জিনিষটি কি, তাহাই আলোচনা করা 
যাইতেছে । 0 টি. 
. ভক্তি কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে নারদভক্তিহত্রে লিখিত্ত আছে 
“দ।কট্মৈপরমপ্রেমরূপা'” অর্থাৎ ভগবানের প্রতি পরম প্রেমের নাম ভক্তি । 
"সা পরানুরক্তিরীশবয়ে” | | 


| . ইতি শাঙিল্য সুত্রম্‌। 
ভগরবানে পরা গরতির নাম ভক্তি, 
"ন্ব-স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥৮ 
0. বিবেক চুড়ামণি |. 


মতি বা ভক্কি-যোগে আত্মশ্র্শনা ৩৮ 


আপস লিসানি পরিজপা নত পা্পিস্পাদ পোপ পা পাস্পাস্পিসিপাস্পাস্পিস্পিনপিসিপাস্পাস্পি পাস্পাস্পাসটিস্পিস্পিস্পসিল স্াস্পিিত্িস্পসিপাস্পিসপা সিলসিলা পাটির পািলাসিলা এপ ৩ তপালাস্পানি পাশিপা পাপ 


স্বকীয় স্বরূপ, অর্থাৎ আত্মরূপের অনুসন্ধানই বথার্থ শক্তি বলিয়া 


পরিগণিত, এতদর্থেই চণ্ডীতে “রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, 
' দ্বিষোজছি” ভাঁব সর্বপ্রথমেই অর্গনা স্তবে উক্ত হইয়াছে । * সুতরাং আত্ম- 
তত্ব বা আত্মদর্শন যোগাম্ুশীলনই প্রকৃত ভক্তি । | 
“অনন্যমমতা বিষ্কৌ মমতাপ্রেমসঙ্গতা । 
ভক্তিরিত্যুচাতে ভীক্ম গ হলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥৮ | 
নারদ পঞ্চরাত্র | 


অন্য কোন বিষয়ে মমতা না রাখিয়া একমাত্র বিঞুতে (আত্মা ) 
থে প্রেমযুক্ত মমতা, তাহাকে ভীন্ম, 'প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি 
বলিয়াছেন। উচ্চভাবের ভক্তি তিন প্রকার। রাগাত্মিক' (অন্থুবাগাত্মিকা) 
ভক্তি, অহৈতুকীভক্তি ও মুখ্যাভক্তি। 


“ইষ্ট স্বারাসিকোরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেগু। 
তন্ময়ী যা ভবেদ্‌ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিত। ॥% 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 
ইষ্ট বাঁ অভিলষিত বস্ততে যে সরর পূর্ণাবিষ্টতা অর্থাৎ আপন আপন 
হৃদরেঞ রূদভরা গাড় আবেগ তাহার নাম র'গ। নেই রাগময়ী যে তক্তি 
তাহাকে রাগাক্সিকা ভক্তি বলে। যেমন, “আমার টিন্ত সদা তোমাকেই 


চায়” এই প্রকারের যে ভাব তাহাই রাগাম্মিকাভক্তি অইৈতুকীভক্তির লক্ষণ__- 





*. রূপং দেহি--(রূপাতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং) আত্মরূপ বা পরমাত্ম বস্তু দেহি, 


জয়ং দেহি--( জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি ) জয়ো ( ততো জরমুদীরয়েৎ ইতি 
শ্বৃতি) ঘশে| দেহি--সহঃনৌবশঃ ইতি শ্রুতি-গ্রসিদ্ধং ততুজ্ঞান-সম্পাদনজগ্তং যশঃ) 


তদ দেহি] ভ্রুবোর্্বধ্যে যশস্বিনী | ছিযোজহি--( কামক্রোধাদীন্‌ শতরন্‌ নাশয় ) 


চি 


৩৮৪ | আত্ম-দর্শন-যোঁগ 


"লা বাসি ল৯-০ 


“ন পরমেষ্টাং ন মহেন্দ্রধিষ্ট্যং ন সার্ববভৌমং নরমাধিলভ্যং 
ন যোগ সিদ্ধিরপুনর্ভবং বা মধ্যর্পিতাত্যেচ্ছতিমদবিনাহন্যৎ ॥” 
ভাগবত | ৯১।১৪।৯৪ 
ভাগবতে উক্ত আছে যে, আমাঁতে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন 
তিনি ব্রন্মপদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্বভৌমপদ, কি পাতালের আপ্লিপতা, 
এমন রি যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ পধ্যন্ত চাল না। আমি (ভগবান) ভিন 
তাহার কোন পদে অভিলাষ নাই। ইহাই অহৈতুকী তক্তি। আত্মজ্ঞান 
ভিন্ন এ অহৈতুকী ভক্তি কোন প্রকারেই লাভ হয় না। 
প্রকৃত ভক্ত, মুক্তির জন্য লালায়িত হুন না । মুক্তি তাহার পদে, আশ্রয়ের 
, দ্ধন্য লালায়িত হয়। ইহাই “আআদর্শনপ্যুক্ত ভক্তি বা উপামন! ভার। 
স্থতরাং অহৈতুকী ভক্তির অর্থ যাহার হেতু নাই অর্থাৎ কোন দেনা 
পাওনা নাই। ভগবানকে যে পাওয়া উহা আমার পাইবার ইচ্ছা নয়, 
উহা! আমার স্বাভাবিক রম্ম;) আন্ম-তত্ব-জ্ঞানম লাভ কবিলে দেখিতে পাইবে 
যে, “তুমি” আর “আমি” ইহার ভিতরে কোন ভে্দ নাই । যেমন আগ্মি ও 
গ্রিকণা | তোমাকে দর্শন করিলে আমার পৃথক্‌ সত্বাই হারাইয়! যায় অর্থাৎ- 
' শক্সামি শুধু ভারি তাই, তুমি ভিন্ন আমি নাই, 
আমার আমিত্ব যাহে তুমি তার মূল।  .. 
আামি তব অনুকগ! | দ্বিধা ভাব ভুল॥” 
ইহার নামই অহৈতুকী ভক্তি। মুখ্যাক্তিও প্রায় এইরূপ। ইত্যাকার 
ভক্তি “আত্ম-দর্শন-যোগ” ভিন্ন উদয় হয় না। এই ভক্তি লাঁভ করিতে 
পারিলে, তাহার আর মান, অগমান, নিন্দা, সৃতি কিছুতেই তাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে না। গীতায় ভগবান্‌, অর্জুনকে এই আব্ম-জ্ানযুক্ 
অহৈতুকী তক্তির বথাই বলিয়াছেন। ইহাই - প্রকুতত 'গক্ছে. . গুক্ষের 


মতি ৰা ভক্তি-যোগে আত্-দর্শন ৩৮৫ 


পি পাস শত শসি পালা তা. 





লক্ষণ । তায ভক্তিযোগে তাহা সম্পষ্ট ব্যক্ত আছে।: পুর্বববণিত উচ্- 
স্তরের ভক্ষি ভিন্ন, বৈধাঁভক্তি, হৈতুকীভক্তি ও গৌণাভক্তির প্রকার বলা 
যাইতেছে। ইহা পূর্বোক্ত ভক্তি হইতে নিয়স্তরা। বৈধাভক্তি__নাধারণ 
মানবের যে ভক্তি, তাহার নাম বৈধাভক্তি। ইহা. সাধারণতঃ বিশ্বাসের 
নামান্তর মাত্র। 


ইহতুকীভক্তি__কামনা-বসনাযুক্ত চিত্তে, কোন বিষয় বিশেষের ভন্থয 
যে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তাহার নাম হৈতুকীভক্রি। ইহা দ্বারা 
চিত্ত নির্খুল বা মনের শাস্তি কখনও উৎপাদন হয় না । তবে অধিকারী 
ভেদে নিমুস্তরের জন্ত ইহার প্রয়োজন। ইহাই প্রায় গৌশাভক্তির লক্ষণ । 


ভক্তভেদে ভক্তিভাঁব পাঁচ প্রকার । যথা--শান্ত, দান্ত, সথ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর । ইহা পুবের্ব বলিয়াছি। শান্তভাবের ছুইটি গুণ, ঈশ্বরে নিষ্টা ও 
সংসার বাসনা ত্যাগ । চিন্তসংযম ভিন্ন শাস্তভাবের ভক্তি আরম্ত হয় না। 
' শান্তভাব ভক্তির প্রথম সোপান । তবে ইহার পূর্বে যে ভক্তির প্রতিবিশ্ব দেখ, 
তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে । তাহার নামই আস্তিক্য বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা। স্পার্- 
ভ্ভাতেেল্প ভক্তিল্ব্রস হ্দচস্ম্রে ন্থগাল্প না হইলেন চস, 
অখ্য, লাহুসল্য ও ক্মঞ্রুল ভ্ভান্বেল্প ভক্তি কখনও 
নাতিত্তেই গ্পাল্লে । | কারখ- আকাশতত্বের গুণ “শব্দ” 
তাহা যেমন সমন্ত পঞ্চভূতেই আছে) সেই প্রকার পূর্বোক্ত “শাস্ত” ভাবের 
গুণ ছুইটিও, অন্যচারিটি ভক্তিরসেই আছে। শান্তভাবের ভক্তির ' & ছুইটি 
গুণ অর্জন না করিয়া, ধাহারা বাধাকৃষ্ণের মধুরভাবের ভক্তিরস আস্বাদন 
করিতে চাঁন, শ্বান্ত্নির্ধীরিতরূপে তাহারা প্রত ভক্ত 'নহেন। প্রত 
ভক্তের লক্ষণ, ভগবান্‌ গীতাঁয় বলিয়াছেন । (ভক্কিযোগ দেখ) ভক্ত সম্বন্ধে 
ভাগবতেও এইরূপ উক্ত আছে য়ে,-- 5 5 

৫ 


৩৮৬ আত্ম-দর্শন-যোঁগ 
“ন কামকশ্মবীজানাং যস্ত চেতসি সম্ভবঃ | 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥* ১১২৫০ 

ধাহার চিত্তে বাঁসনাধুক্ত কর্মবীজ জন্মাইতে পারে না) একমাত্র 
বাস্থদেব ( পরমাত্মা ) প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধিনি থাকেন) সেই 
পরমা স্মতবজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত । সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার না হইলে 
তাদৃশ ভক্তি কখনও জন্মে না। এন্তত্বার ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অনুরগের 
সহিত একা গ্রভাবে প্রতিনিয়ত মনকে পরমাত্মা বা ভগবানে বিভোর করিয়া 
রাখার নামই ভক্তি বা উপাসনা । ইহার নামই যোগ বা আত্মতত্বান্থুণীলন | 
এতাদুশ ভক্তি দ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া আত্মদর্শন লাভ হয়। 

এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার পদ্ভানুবাদ দেওয়া গেল ।-- 

"স্থির চিত্তে নিত্য যিনি স্মরেন আমায়। 
তাহার স্থুলভ আমি কহিম্ু তোমায় ॥৮” ৮।১৪ 
স্থিরচিত্তে ভগবান্‌ বা পরমাত্মাকে নিত্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদে স্মরণ করার 
নামই ভক্তি বা উপাসনা । ইহার নামই আত্ম-জ্ঞান-যোগ । এতদ্বারা 
সহজেই “আত্মদর্শন” লাভ হয় । এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন।-_-. 
"যে একান্ত ভক্তি ভরে, আমাকেই সেবা করে, 
সর্বব গুণ অতিক্রমি সেই চলি যায়, 
| ত্যজি কণ্ম সর্ববধণ্ম ব্রহ্ষভাব পায় ॥৮ ১৪২৬ 7 
 অব্যভিচারিণী একান্ত ভক্তিতে স্তাহাকে স্মরণ বাখিতে পারিলে, 
সাধক আত্মদর্শন লাঁভে ব্রহ্মভাব প্রাণ্ড হয়। এবম্বন্ধে গীতার যাহা উক্ত 
হইয়াছে তাহার পদ্ভান্গবাদ ।-- 


“আমাতেই মনবুদ্ধি দেহ ধনপ্রীয় । 
আমাতে থাকিবে উর্ধে নাহিক সংশয় ।৮ ১২৮ 


মতি বা তক্তি-যোগে আত্ম-দর্শন ৩৮৭ 


৮ ০ পশিস্পিিশ পট পেস্ট পতি ৬ পাপী সপ সপ তা ৯ম ্সপসপসপসি 


ভগবান্‌ বা পরমাত্মীতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিতে পারিলে অর্থাৎ 
অনন্তম্মরণ তাবে তাহাকে চিন্তা করিতে পারিলে, আত্মদর্শন-যোগে উদ্ধ দেশে 
তাহাতেই যুক্ত হইয়া, জীবনুক্তাবস্থা লাভ করিবে । এইরূপ অবস্থা প্রক্কৃত 
ভক্তই প্রাপ্ত হন। সেইরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইলে, একনিষ্ঠ হওয়া 
দরকার; নচেৎ আত্মদর্শন লাভ হয় না। মুক্ত প্রান্তরে বছ ছুপ্ধবতী গাভী 
একত্র বিচরণ করা অবস্থায়, গো-বৎস যেমন ছগ্ধপাঁনের জন্য স্বীয় মাতাকেই 
খুজিয়৷ ছুপ্ধ পাঁন করে, অন্য কোন পয়স্থিনীর নিকট বাঁয় না, প্রকৃত ভক্তও 
সেইরূপ স্বীয় আম্মা ব1 ইষ্টদেবের প্রতি একাগ্রতা সম্পন্ন ও ব্যাকুলচিন্ত 
হইলেই তাহার দর্শন প্রাপ্ত হন। এসম্বন্ধে ভাগবতেও একটি সুন্দর 
দৃষ্টান্ত আছে:। 





“অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ 

স্তন্যং যথা বসতরাঃ ক্ষুধার্তীঃ। 

প্রিয়ং প্রিয়েৰ ব্যুষিতং বিষণ 
মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্‌॥৮ ৪।১১।২৬ 


অজাতপক্ষ ক্ষুধার্ত পক্ষিশাবক যেমন মাঁতাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত 
ব্যাকুল হয়, ক্ষুধার্ত গোবৎসগণ. যেমন মাতৃস্তন্তের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল 


হয়; দীর্ঘকাল বিদেশগত স্বামীকে দেখিবার জন্য যেমন সতী স্ত্রী 
অত্যন্ত ব্যাকুল! হয়) হে অবরবিন্বাক্ষ ভগবন! তোমাকে দেখিবার 
জন্ত আমার মনও তদ্রপ সতত ব্যাকুল হউক। এতাদুশ ভাবে আত্ম- 
তত্বানুন্ধান জগ্ত মন ব্যাকুল হইলে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি 
রিপুগণ কখনই তাহার চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত করিতে পারে না। তাহার 
দেহ্ঘাত্রা নির্বাহের জন্তও কেনি চিন্তা করার আবগ্তক করে না। ভগবান্ই 
তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন । এজন্য ভগবান্‌ গ্রাতিশ্রত আছেন । 


“লোপ পরস্পর লি 


৩৮৮ আত্ম- হি 


শশা, পা পরী, ৯ পাটি পিসি ০২০ 


“একান্ত: অন্তরে রে চিন্তা করে যে জামার | 
আমিই বহন করি “যোগক্ষেম” তার ॥% 
গীতা »২২ 


দচ বিশ্বাসের রী তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিবে, তিনি স্বয়ং 
তাহাদিগের বখন বাহা প্রয়োজন তাহা মিলাইয়া দিয়া থাকেন । অনন্ঠ- 
চিন্তে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে; যোগীর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে 
না। সেরূপ বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরতা নাই বলিয়াই ত ভগবৎ সাধনার 
কথা মনে হইলেই খাওয়া পরার চিন্তা আগে আসে। সুতরাং ভক্তি 
বিশ্বাস সেই তাবেই হয়» শুধু বাঁসনা-কামনাঁর জন্য ভগবানকে ডাঁকা মাত্র । 

বিশুদ্ধা ভক্তির পরা অবস্থাই প্রেম । ক্রমে সেই প্রেম বখন বাষ্ট্িভাৰ 
₹র করিয়া, সমষ্টি জগতে ছড়াইয়া পড়ে, তখনই মানব বিশ্ব-প্রেমিক হয়। 
ভ্বস্থায় সর্কভূতে আক্মচপ্ণন্নি লাভ হয়।: ইহাই দতি বা ভক্তিযোগে 
বীজ্দর্শনের মুলততত্ব। 





আনন 


রি ? 
ষডবিংশ প্রকরণ। 
জগ্প-মআোগে আত্ম-দনলি | 





জপ ষোগাঙ্গের একটি নিয়ম । একাস্ত মনে জপসাধন করিতে পারিলে 
এক জপযোগেই “আত্ম-দর্শন” লাভ হয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন 
যে, প্যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহশ্মি” অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে জপই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। 
সেই জপ করিবার পন্থা বিস্থৃত হওয়ার, ব্রাঙ্মণগণ গায়ত্রী জপ করিয়াও 
কুসংস্কারবশে অযাজ্ঞিক ; এ সম্বন্ধে মস বলিয়াছেন__ 
“জপ্যেনৈবতু সংসিধ্যদ ব্রাহ্মণোনাত্র সং 
কু্ষ্যাদন্যন্নবাকুরধ্যান্মোত্রো! ব্রাঙ্ষণ উচ্যতে ॥” ২৮৭ 
ব্রাহ্মণ যাগাদি করুন বা না! করুন; একমাত্র "জপ” হি সিদ্ধ হইতে 
পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এই জপ পদার্থ টি কি, তৎ সমন্ধে ব্রহ্মা, মহর্ষি যাজ্ঞবন্ক্যকে বলিয়াছেন ষে, 


১৯৭ আত্ম-দর্শন-যোগ 


“গুরুণাচোপদিফ্টোইপি বেদবাহ্াবিবর্জিতঃ | 
বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো৷ জপঃ স্মৃতঃ ॥৮ 
যাজ্ঞবন্ধ্য ২১২ 
যাহা বেদের বহিভূ্তি নয়, এরূপ গুরপদিষ্ট মন্ত্র, বিধি অনুসারে অভ্যাস 

করাকে জপ কহে। মনে কর বেদবিহিতভাবে গুরু বা আচার্য কর্তৃক 
উপদিষ্ট সর্বপ্রথম মন্ত্র ব্রাহ্মণের গায়ভ্রী। বিধিপুর্ববক গুরূপদিষ্ট তান্ত্রিক 
মন্ত্র বেদবহিভূর্তি নহে। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রধানতঃ ব্রহ্মগায়ভ্রীই 
ুখ্যমন্ত্র বুঝিতে হইবে) পরস্ত প্রত্যেক দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী আছে, 
আমি সেই বিভিন্নের মধ্যে না বাইয়া, গ্রথমতঃ ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম গায়ভ্রীর 
কথাই বলিব। উহার মধ্যেই নিখিল দেবতাতত্ব আছে। তত্বনির্ণয়ের 
অভাবে যে ভেদজ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই অজ্ঞানতার কার্য । অতএব 
জপ করিবার পূর্বে মন্ত্র বা গায়ভ্রীর অর্থ ও. শক্তি সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান 
লাভ করিয়া জপ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে__ 


ীনবার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ | 
শতলক্ষ প্রজপ্তোহপি তস্থা মন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥৮ 
| মহানির্বাণ ৩।৩১ 
যে সাধক মন্ত্রের অর্থ বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত লঙ্গবাঁর 
জপ করিলেও তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে 
প্রথমেই চেষ্টা করা কর্তব্য । আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈদিকমন্ত্ের 
স্বশ্রধান গায়ত্রী; ইহা সর্ধশাস্ত্রেই শ্বীকাধ্য। সেই গ্রারত্রীর অর্থ | 
অপরিজ্ঞাত থাকিয়া! কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সমষ্টি মাত্র জপ করায়, আমাদের 
র্্-কণ্মা ুষ্ঠানের যে কি ছুর্দশা! হইয়াছে, আজ সেই মস্ত ব্রাঙ্মণজাতি কিনধূপ 
শক্তি্ীন হইয়াছেন; পরম্ধ তৎসঙ্গে অন্যান্য বর্ণের কিরূপ অরনতি. ঘটিয়াছে; 


জপ-যোগে আত্ম-দর্শন £ ৩৯১ 


০ পোলিও এসি এসি সস সি পিএস ্র্্্উপস্িস পোপ এ টির পর সপ তল. -..০৩ 


সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এমতাবস্থায় সেই ব্রহ্মগায়ভ্রী জপেরচ, 
সংস্কার বিধান সর্বাগ্রে কর্তব্য। তাহ! ভিন্ন, ধঙ্ম-কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম 
এবং যোগশাস্ত্বও আজ নিজ্জীব। 


গায়ক্রী--ও ভূভূ; স্বঃ, ততসবিভূর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্ ধীমহি; 
 ধিয়োঃ যো! নঃ প্রচোদয়াৎ গু ॥ 


গায়জ্রী উচ্চারণ তৃভূঃ ম্বঃ তত সবিতুর্বরেণ্যং ( বরণীয়ং ) 
ভর্গোদেবস্ত ধীমহি, ধিয়োঃ যো (য়ঃ) নঃ প্রচোদয়াৎ। 
অন্বয়ঃ_-গু ভূঃ ( ভূর্বযাহৃতিঃ ক্ষিতিতত্বং যূলাধারপদ্মম্‌) ভুবঃ ( ভূবো 
ব্যাহতিঃ"অপ তত্বং স্বাধিষ্ানপন্নম্‌) স্বঃ ( স্বব্যহৃতিঃ তেজঃ মরদ্ধোম মনম্তত্বং 
মণিপুর-অনাহত-িশুদধাজ্ঞাখ্যং লোকচতুষ্টযম্‌ ) তৎসবিতুঃ (তশ্ত সপুলোকা- 
প্রদবিতুঃ) দেবন্ত (দীপ্তি বা ত্রীড়াযুক্ত সর্বভৃত প্রসবকর্তা, সব্ব্র পাঁণি' 
পাদ, অক্ষি, শিরোমুখ ও শ্রুত্যেন্্িয় বিশিষ্ট ; যিনি সববক্ত ব্যাঁপিয়া! অবস্থান 
করিতেছেন, সেই বিরাটমুক্তি) বরেণ্যং ( বরণীয়ং জনম্তাভয়না শার্থ উপাসনীয় 
ভর্গঃ) (সন্বিং নামা দিব্য জ্যোতির্শয় চেতনাত্বা একার্ষার প্রণববাচক, 
বর্ত্ববূপ পরমাত্মভূত প্রাঁণিনাং হৃৎপদ্মে যো! বসতি, সোহপি ভর্গঃ। ' তথাহি 
প্রাণিনং হৃদয়ে কৃর্ধ্যমগ্ডলমন্তি, সূর্য্যমগ্ডুল মধ্যে, দোমমণ্ডলং; তন্মধ্যে 
তেজ: তেজোমধ্যে সত্যং, সত্যমধ্যে পরমাতআা, তত্র সোমমণ্ডলমধ্যেষ 2 
তেজোমগুলঃ সন এব অমৃতনামা চেতনাত্মা; তদেবং ম্বরূপঃ অম্বতনাম। 
চেতনাত্মাপি তন্ত অঙ্ুষ্ঠমাত্রং পুরুতাস্তরাত্ম! ভর্গ:সৈব মুর্তিরিতি প্রতিপাদিতম্‌ ) 
ধীমহি ( বয়ং চিন্তয়ামঃ) যঃ (যো ভর্গঃ ) নঃ ( অন্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ ধর্শার্থ 
কামমোক্ষেবু) গ্রচোদয়াৎ ( প্রেরয়েৎ সন্বিৎনাঁমা চেতনাত্মন্বরূপেণ প্রেরয়েৎ ) 
লই ষপ্তলোক প্রসব কর্তা দেবতাদিগেরও পুজনীয় পরত্রঙ্গবাচক 
প্রগবাকারে ...( সৃষ্টি, স্থিতি, প্রণয়কারিণী শক্তির অভিন্ন ও আধার স্বরূপে, 


৩৯২: আত্ম-দর্শল-যোগ -- 





প্রতি জীবদেহে অবস্থিত এবং র্যামগ্ডন মধ্যবর্তী তেজের প্রাণভৃত | দিব্যু-. 

জ্যোতিঃ আমরা ধ্যান করি। যে জ্যোতি: ( সদ্থিংরূপে ) আমাদিগের বুদ্ধিকে 
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন । ইহাই গায়ন্রীর অর্থ 

পূর্বে শাস্ত্র বাক্যদ্ারা প্রমাণ কর! গিয়াছে যে, মন্ত্র বা গায়ত্রী জপ 
করিতে হইলে তাহার অর্থ ও শক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। স্থতরাং 
পূর্বোক্ত সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত বেদচতুগ্টয়ত, নিম্নে সন্নিবেশ করা গেল। এ 
সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে যে__ 

“প্রজাপতি লোকান্‌ অভ্যতপশ তেষাং তপ্যমানানাং রসান্‌ 

প্রাবৃহৎ্ড অগ্নিং পৃথিব্যাঃ বায়ুমন্তরীক্ষা আদিত্যং দিবঃ ॥ 

“স এতাস্তিআৌদেবতা অভ্যতপৎ তাসাং তপ্যমানানাং রপান্‌, 

প্রারৃহত্ অগ্নেখচ%, বায়োর্ধজ.ংষি সামান্যাদিত্যাৎ ॥” 

“স এতাং ত্রয়ীবিষ্ভামভ্যতপৎ তশ্ান্তপ্যমানায়৷ রসান্‌ 

প্রাবৃহত ভুরিতি খগ ভ্যঃ, ভূবরিতি য্ুর্ভযঃ স্বরিতি সামেভ্যঃ ॥% 


প্রজাপতি লোকপিতাঁমহ ব্রন্ধা, সমস্ত লোকের মঙ্গলোদিপ্ঠে 
তপস্তাঁনিরত হুইয়। মহর্ষি অগ্নিদেবের উপর পৃথিবী, মহধি বায়ুদেবের 
উপর.অন্তরীক্ষ এবং.মহর্ষি আদিত্যদেবের উপর দিব্যধাম বা ব্যাহতি চতুষ্টয 
স্বগলোকের ভার অর্পণ করিলেন। তাহাতে উক্ত দেবত্রয় কর্তৃক অর্থাৎ 
হরি অগিদেৰ কর্তৃক খগ.বেরদ, মহর্ষি বায়ুদেব কর্তৃক বনুর্কেদ এবং মহষি 
আঁদিতাদেব কর্ভৃক সামবেদ ; এই ত্রয়ীবিগ্ভা প্রকাশিত হয়। এনা 
খগবেদের ব্যাহতি বা আহরণ স্থান ভূঃ) বজুবেব দের ব্যাহাতি বা আহরণ 
স্থান তুবঃ; 'সাঁমবেদের ব্যা্ৃতি বা আহরণ স্থান স্বঃ | রা ্ 

অতএব যে.যে স্থান হইতে বেদের মন্ত্র সকল সম্যগবূপে প্রা হওয়া 
গিয়াছে, সেই সেই স্থানই সেই সেই বেদমন্ত্র মূহের ব্যাহতি) বা রিশেষরতরে 


জপ-যোগে আত্ম-দর্শন ৮. ৩৯৩, 


রি পিপি লি নটি সি 








পা ৯ পরস্পর পর আপা পপ সপ স্পিপীস্পা পাপ পরস্পর লরি, 





০০ ০ পাপা সরস 


আহরণ স্থান অর্থাৎ ভুলের্শক হইতে খগ বেদের মন্ত্র সমুহ, ভুবোলোঁক হইতে 
যজুবেব“দের মন্ত্র সমূহ এবং স্বঃ (স্ব, মহঃ, জনঃ) তপঃ, সত্য ) লোক হুইতে 
নামবেদের মন্ত্র সকল দমাহত হইয়াছে, এজন্য উত্ত তিন বেদের ব্যাহতির 
নাম “ভূভূবিঃ শ্বঃ*। | / | | 
ব্ষ্টি ও সমষ্টির সহিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহদ্ব্রহ্াণ্ডের সহিত এই তত্ব 
ভাল করিয়া না বুবিলে প্রকৃত পক্ষে গায়ন্রী জপের অর্থ ও শক্তি হৃদয় 
হইবে না। বিন্দুর সহিত বিন্দুর যে সম্বন্ধ, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টিরও সেইরূপ 
বন্ধ । ব্যা্টিরূপ জীবদেহক্ষেত্রের সত্যলোক বা ব্যাহতি, যেরূপ সব্বগিপরি 
সন্তিধ বা সহশ্রদল কমলে অবস্থিত, সমষ্টিবূপ স্থল জগতের সত্যলোৰক 
বা ব্যাহতিও* সেইরূপ সব্বেঠপরি সহশ্রদণে অর্থাৎ উদ্ধভাগে অবস্থিত। 
এই দিব্য চিন্ময়ক্ষেত্র ও অনস্তশক্তির আধারস্থল, উক্ত সত্যলোঁক হইতে, 
ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞানাত্মক একটি প্রাণময়শক্তি প্রবাহিত হ্ইয়া, হুক ও স্থুল 
জগত স্থষ্টি করিতেছেন। সেই প্রাণময়শক্তিই “সবিতৃমগ্ডল মধ্যবর্তী 
নরসিজাসন” চিন্ময়জ্যোতিধিবিশিষ্ট নারায়ণ বা পরমাআ। ইহার জ্ঞান, 
শক্তি পুরুষাত্মক ; আর ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্কিই প্রকৃতি বাচক। প্রকৃতি 
পুরুব সন্ষিলনে ইনি ব্রহ্ম বা ভর্গোজ্যোতিঃ | - এ পরমাত্মার দিব্য জ্যোতিশায় 
প্রাণশক্তি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি হইতেছে । এ শক্তিই ইচ্ছ! ও ক্রিয়াবাচিক |: 
ইচ্ছা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভাব স্বব্বপ। ক্রিয়াশক্তি উৎপত্তি, স্থিতি, লয়াত্মক | 
এ আদিপুরুষ পরম পরাৎপর পরমা তম! বা পরব্রঙ্গ স্বরূপ । তিনিই অদীহ্,' 
অক্রেপ্ত, অশোচ্য । ইনিই চিতিরূপে নিত্য ও সব্বব্যাপী। ইনিই ব্রঙ্গা, 
বিষণ, শিবাঁতব করূপে “প্রণবরূগী ব্রহ্ম” । ব্রঙ্গান্ী, বৈষ্ঞবী, রুদ্রাণী উহার প্রোক্ 
ধিশক্তি। ইনি সপ্রকাশ হইলেও জড়মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধি, মন: প্রভৃতি দ্বারা 
অবিদ্তা মায়াক্গ আবৃত; তদ্বেতু ইনি “প্রবুণ্তঞ্চ জনার্দন” বলিয়া চণ্ডীতে উক্ত 
হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা কর্তৃক মহামাদ্ষার. সবে, মন্ধামায়ার চিদংশ প্দুরিত,. 


৩৯৪ আত্ম-দর্শন- যোগ 


১ তাস লি পাটি ছি পিস্তল পতি পি পি পি ছি টি, পা পাস বাতিললীত পসিশাসিপসাশিসপাস্পাসপাসসিনাসিলাসি সপ সামিল এসসি পি পাস পা পিপি র ছি-লা সপ... 


হও়ার ইনি অবিদ্ভা বা মায়া আবরণ মুক্ত হুইয়াছিলেন। এ জন্যই নি 
কখনও সপ্রকাঁশ, কখনও অপ্রকাশ। জীব প্রাক্তনবশে পাঞ্চভৌততিক জড় 
উপাদানে স্থুলদেহপাঁশে আঁবন্ধ হওয়ায়, ইন্ড্িয়গত্ত উপাঁধি বিশিষ্ট মন- 
আখ্যা, বিষযেন্িয়ের মাত্রাম্পর্শে অনিত্য নথ, ছুঃখ, মায়ামোহে আচ্ছন্ন 
অপরস্ত আত্ম-তত্ব-জ্ঞানযুক্ত অতীতেন্দ্রিয় উপাধিগত মন, সততই মুক্ত; 
এনিমিত্ত জীব, ভূতশুদ্ধি বা তত্ব শেধনাবস্থায় সপ্তব্যাহ্হতি বা সপ্তপদ্ে 
বিষরেন্দ্রিয়ের দিব্য চিন্নয়ত্ স্বরূপ, আত্ম-জ্ঞান-যোগে “আ ত্মদর্শন” অর্থাৎ সেই 
পরমাত্মার প্রত্যক্ষানুভূতি প্রাপ্ত হইলেই, সংসা'রমা য়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 
বৃহজ্জগতে বা সমষ্টিক্ষেত্রে সুর্যের উদ্ধপ্রদেশ হইতে স্ব মহঃ, জন: 
ও তপোলোক বা ব্যান্ৃতি চতুষ্টয় পরম্পরা প্রাপ্তভাবে, উদ্বভাগে বিরাঁজিত । 
এই ব্যাহত চতুষট্স বা চতুলেক, নিষ্নবর্তী ভূভূবিলোক ৰা ব্যাহৃতিদব 
অপেক্ষা উজ্জ্বল ও দিব্য জ্যোতি; ইহার নামই দিব্যধাম। স্থুলদেহধারী 
মানবগণ যেরূপ একদেশ হইতে দেশীস্তরে ইচ্ছামত যাতীয়াত করে, তন্রপ 
& দিব্যদেহধারী মুক্ত জীবাত্মা স্বঃ মহ+ জন তগঃ প্রভৃতি লোক চতুষ্টয়ের 
যে কোন লোকে অবস্থান পূর্বক ইচ্ছামত অন্যলোকে যাতায়াত করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকেন । তবে ইহাদের মধ্যেও জ্ঞান এবং শক্তির তারতম্যানুসারে 
সন্মানের বৃদ্ধি ও ন্যুনতা আছে। উহাদের মধ্যে ধিনি যেরূপ ভর্গো বা 
চিদাত্মার উজ্জল জ্যোতিবিশিষ্ট, তিনি তত পরিমাণ উচ্চ সন্স/নের 
অধিকারী । ( ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞান-যোগে আত্মদর্শন প্রকরণ দেখ ) 


অন্বিতসমগ্ুল ও গাস্তক্ভ্রী । 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, স্ব: মহঃ) জনঃ, তপঃ এই ব্যাহ্হতি বা 
লোকতুষ্টর লইয়াই দিব্যধাম বা পন্বঃ” লোক । উক্ত স্বলে?ক বা ব্যাহত 
চতু্ট়ই সবিতৃমণ্ল. প্রবাহিত তর্মোজ্যোতিঃ . ঘারা,. সতত উদ্ভাসিত। 


জপ-যোগে আ'ত্ম-দর্শন ৪ ৩৯৫ 


শা লিলি পপর পরস্পর” পার জরি পর সপ আস সপ সপ সপ্ত পাপ পাতি লী সা পি পা শিস - 





৬ শি সর্ট স্টিল সিল 


(ত্ধাণী, বৈষ্ণবী, কুভ্রাণী, ) ্রিবর্ণ বিশিষ্ট এই তর্থোজ্যোতি: ট 
“ন্বেঙহমাত গাহ্জ্রীজ্দোপে” গায়ত্রী নামে উপাস্ত। এই 
পরমোজ্জল ভর্গোজ্যোতীরাশি উদ্ধ'তনলোক হইতে প্রবাহিত হইয়া সপ্র 
িশ্রবর্ণে "ভৃভূবঃ"স্তর অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আলোকিত করিতেছে: । 
মিশ্রিতবর্ণ বিশিষ্ট এই জীবদেহ ও জড়জগৎ যেরূপ নিত্যপরিবর্ভনশীল 
অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অধীন, ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট দিবা ভর্গোজো তি: 
উত্তাসিত লোকচতুষ্টয় এবং তত্রত্য মুক্তাত্মগণ সেরূপ নকেন। মহা গ্রলয়ে 
সুর্য্যমগুল পর্যন্তই বিলয় প্রাগু হয়, কিন্তু সবিতৃমণ্ডলস্থ দিব্য ভর্গোজ্যোতি: 
মহাগ্রলয়েও বিলয় প্রাপ্ত না হওয়ায় তত্তল্লোকস্থ মুক্তাত্মগণ মরজগতের 
হায় মহাপ্রলয়েও ধ্বংস প্রাপ্ত হন না। এ ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট ভর্গোজ্যোতির 
নিয়স্তরের নাম সবিতৃমণ্ডল ;) এই সবিতৃমগ্ডল, "স্থর্য্যের উদ্ধভাগে নিত্য 
প্রকাশিত । | 
উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করায় সিদ্ধান্ত হয় যে. &ঁ ভর্গোজ্যোতিই 
বেদমাতা স্বরূপ “তৎসবিতু” ( প্রসবিতুঃ যো ভর্গঃ ) ভর্গোজ্যোতিঃ ৷ স্বতরাং 


গায়ভ্রী ধ্যানের মুল বিষয়টিই সেই “ভর্গোজ্যোতিঃ” ৷ সেই “ভর্গোন্্যোতি£ই” 


পরমাত্মা ' গ্রণব' স্বরূপ । | 
ব্যঙ্টি ও সমষ্টির সব্বচিলোক বা! বিন্দুরূপী “সত্য” ব্যাহতি হইতে স্যষ্টি 
অভিমুখীন প্রাণাত্মার এ শক্তি প্রবাহের নাম “প্রণব” । শ্রুতিও বলিয়াছেন 
এই বিন্দুই প্রণবের উদ্ধেনাদোপরি অবস্থিত, অনন্ত শক্তির আধার ন্বরূপ। 
এই বিন্দু হইতে একটি শক্তি বিনিঃস্থত হইয়া সুষ্জ ও স্থুল উপাদানে এই 
বিশবতন্ধা্ড প্রকাশ করিতেছেন। '্রবাহাত্মক এই শক্তির নাম প্রাণান্মা 
রা.প্রণব । উক্ত প্রণবের বিষয় বেদান্ত দর্শনে উক্ত আছে-_- 
ও *অকার দক্ষিণঃ পক্ষ উকার স্ত,ত্তরঃ স্মৃতঃ। 
মকারস্তস্ পুচ্ছং রা অর্ধমাতা। শিরংস্তথা ॥ . 


০ 


৬৯৮ ॥ | আত্ম-দশন-যৌগ 


১ পালি লোপ 





দি ৮ পা পারিস পাপ পসপস্মপাসস্স্ িপসসপ এস, 


.. পাঁদৌরজন্তমস্তস্য শারীরং জত্যমুচ্যতে । 
ধর্্মশ্চদক্ষিণং চক্ষুরধশ্চোত্তরজং স্মৃতম্‌ ॥ 
ভুঁলেঁকঃ পাদয়স্তস্থ ভুবোলোকস্ত্র জানুনোঃ | 

(স্বলোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহজগিত ॥ 
জনলোকন্তর হৃদয়ে কঠদেশে তপস্ততঃ। 


ক্রবোললাট মধ্যেতু সত্যলোক ব্যবস্থিতঃ ॥* ... 
_নাঁদবিন্দু উপনিষং | 


লা 
০ 


অকার উকার মকার যুক্ত হংসাখ্য প্রণব বা গুকারের, অকাঁর দক্ষিণপক্ষ, 
উকার বাঁমপক্ষ, মকাঁর পুচ্ছ এবং নাঁদবিন্দুই অর্ধমাত্রা শিরঃ স্বরূপ । 
রঃ ও তমোগুণ এ হংসরূপী প্রণবের পাদতয়, সত্তবগুণ দেহ, ধর্ম দক্ষিণচক্ষু, 
অধশ্থব বামচক্ু স্বরূপ । এ 'প্রণবের পাদদেশ অর্থাৎ নিম়াংশে ভূলে, 
তদৃদ্ধে” জানুদেশে ভুবোলোক, এবং কটিপ্রদেশ হইতে উদ্ধণ পর্য্যন্ত স্বলেঁক 
অর্থাৎ নাভিস্থলে স্বঃ, হংপ্রদেশে মহ:, কণ্ঠে জনঃ, ক্রমধ্যে তপ: ও 
অর্দমাতা নাদ এবং বিশ্দম্বরূপে শিরঃ প্রদেশে সত্যলোঁক অবস্থিত। | 


গঙ্গেত্বরী তীর্থ হইতে গঙ্গা প্রবাহিত! হইয়া যেরূপ স্থানতেদে ভি ভিন্ন 
নমে অভিহিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ধষলোক বিনিংস্ত ' প্রণব ' প্রবাহও 
সেইরূপ. গতিভেদে সপ্ুবাহৃতি বা.সপ্তলোক.নামে. অভিহিত হ্ইয়! রহিয়াছেন। 
এই চরাচর বিশ্ব জগতের যাবতীয় পদার্থ ই উক্ত প্রণব প্রবাহে পরিচলিত 
ও প্রতিষ্িত। এই প্রাণ প্রবাহাস্্ক প্রণব) নংচিৎ*আনন্দ-স্বরূপ ).তবর্থা 
শিল্বাংশ. “সৎ” স্বরূপ, ' মধ্যাংশ. “চিৎ” স্বরূপ) উদ্ধর্ণংশ “আনন্দ” স্বরূগ। 
তরর্থে এ গ্পব জ্যোতিও “সচ্চিদাননন স্বরূপ”। 


জপ-যোগে আত্ম-দর্শন রী ১৯৭ 
এখন দেখিতে হইবে যে উল্লিখিত প্রণব ও পূর্বোক্ত গায়জীমধো 
কোন পার্থক্য আছে কিন! ? এবং ' উভয় একই পদার্থ হইলে তাহা শাস্ত্র 
প্রামাণ্য কিনা? 
গৈ ও ত্রা. এই. দুইটি ধাতুর যোগে পরী নি নিশি হইয়াছে। 
গৈ ধাতুর অর্থ গান এবং ত্রা ধাতুর অর্থ ত্রাণ। যে গান-যোগে জীবের 
ত্রাণ হয়, তাহাই গায়ভ্রী। “গায়স্তে ত্রায়তে বম্মাত্স্মা্বং গায়ন্রীস্ৃতা”। 
এখন ব্যাকরণগত অর্থ ছাড়িয়া প্রাচীন খধিগণের প্রতিপাস্ত শাস্ত্র গত অথ 
কি? তাহা দেখা আবশ্তক ; এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন ।_- 


"কারে গতিদঃ৮” প্রোক্ত আকারো বিষুরব্যয়ম্‌। 
তর স্কাতাচ তথা বিদ্ধি “ঈকার” ঈশ্বর: ম্বয়ং ৮ 
গায়ত্রীতন্ত্। 
_ গকার গতিদাতা, আকাঁর বিফুর অব্যয় পরমপদ ১ ত্র শব্দে আরণকর্তী 
ঈকারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর পরব্রন্ম। অতএব িনি উপাসককে বিষ্ুর অব্যয় 
পরমপদ বা পরমাত্মা পরর্রদ্ধমে গাত প্রদান: করিয়া ত্রাণ করেন,' তিনিই 
গায়ত্রী । এই গায়ত্রী  চতুর্কিংশতি অন্গরাত্মক বিয়া গাকসত্রীতনে 
উল্লেখ আছে ।--. 
“চতুর্বিবংশাক্ষরী বিদ্যা পরতন্ব বিনিশ্মিতা | 
“তৎ”কারাৎ “য়াৎ”কার পর্যন্তং শব্দ ব্রহ্মম্বরূপিণী ॥৮ 
“তত*কাঁর হইতে প্রাৎকার পর্যন্ত ( তৎসবিতুর্ববরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি 
ধিয়োযোনঃ প্রচোগয়াৎ ) এই'চতুর্ষিংশাক্ষরী 'গারভ্রী, শব্ধ, প্রণবাকারে 
পরতত্ব বা পরাবিদ্তায় 'বিনির্শিত। কিন্তু বধ, মহর্ষি ষাজ্ঞবন্ক্যকে যে 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে রর এরা চবি অক্ষর 
বলিয়াছেন, 


৩৯৮ ও আত্ম-দর্শন যোগ 


লী লাস লাস পিটিশ সা শরির পরস্পর স্লো 


“কর্শেন্দিয়াণি পঞ্চেব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্িয়ানি চ। 

পঞ্চ পঞ্ছেক্জরিয়ার্থশ্চ ভূতানাঞ্চের পঞ্চকম্‌॥ 

মনো বুদ্ধি স্তথাত্বা চ অব্যক্তঞ্চ যছুত্তমম্‌। 
চতুর্বিবংশত্যখৈতানি গায়ন্র্যা অক্ষরাণি ভু। 

প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ববগং পঞ্চবিংশকম্‌ ॥৮ 
বাঁজ্ঞবন্ধ্য 


গায়ভ্রীর চতুব্বিংশতি অক্ষরে পঞ্চ করেনি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চভৃত, 
শব, স্পর্শ. রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহস্কার ও আত্ম: 
এই চতুর্রিংশতি তত্ব অবস্থিতি করে অর্থাৎ এই চতুধিবংশতি অক্ষর হইতে 
জীবাম্মার এই চতুরিবংশতি শক্তি বিনির্গত হুইয়াছে। এই চতুরধিবংশতি 
অক্ষরে গায়ভ্রী প্রণবময়) এই প্রণবই (ও) পঞ্চবিংশতি পুরুষতত্ব । 
“পঞ্চবিংশতির্গণ” মিতি শ্রুতি । 


উগবদগীতায় ১৩শ অধ্যায়ে এই চতুধিবংশতি তন্ের কথা উল্লেখ আছে, 
পরস্থ পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম তিনি যে উক্ত চতুর্বিংশতি অক্ষরের অতীত, তাহা 
স্বরং ভগব;ন্‌ শ্রীরু্ণ ও গীতাঁয় বলিয়াছেন, তাহার পপ্ডান্ুবাদ ।-- 


দুইটি পুরুষ আছে শুন ধনপ্রীয় । 
ক্ষর' ও অক্ষর নামে মম ভাব দ্বয় ॥ 
স্থাবর জঙ্গম যত সর্ববভূত 'ক্ষর'। 
-কৃটস্থ চৈতন্য ষিনি তিনিই “অক্ষর ॥ ১৬ 
“ক্র ও অক্ষর” ভিন্ন হে কুরুনন্দন। 
উত্তম পুরুষ আছে মুলে একজন ॥ 


ভপ-যোগে আত্ম-দর্শন £ ৩৯ 


তিনিই ঈশ্বর নাম পরমাতা। তার । 

করেন ব্রিলোক পশি পালন সংহার ॥ ১৭ : 
ক্ষরের অতীত আমি নিত্য নিরমল। 

আমি (হ) অক্ষর হ'তে উত্তম কেবল ॥ 

তাই সে “পুরুযোত্তম” পাইয়াছি নাম। 
লোকে বেদে সুবিখ্যাত শুন গুণধাম ॥ ১৮ 

ংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্যজঙ্ঞানে, 

আমায় পুরুষোত্তম বলিয়া! যে জানে, 
*সকলি সে জানে পার্থ সার্থক জীবন, 
আমায় সর্ববতোভাবে করে যে ভজন |” ১৯ 


সেই ক্ষর ও অক্ষরের অতীত প্রণব জ্যোঁতিত্য “সচ্চিদাননদই” ব্রহ্ম বা 
ভর্গোজ্যোতিঃ বা পুরুষোত্তম । “আত্ম-দর্শন-যোগে” তাহাকে অবগত হইতে 
পারিলেই পরম পুরুষার্থ বা জগদ্ধ_ন্গাণ্ডের যাবতীয় বিষয় অবগভ হওয়া যাঁয়। 
এই গায়ত্রী সন্ধন্ধে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন ।_- 


“গায়জ্রীর যেই অর্থ প্রণবের হয় । 
সেই অর্থ চতুঃশ্লোক বিবরিয়! কয় ॥”৮ 
চৈতন্য চরিতামৃত। 
গায়ত্রী হইতে প্রণব অভিন্ন । প্রণব ্র্ধ্য সদৃশ, গায়ত্রী তাহার 
জাঁতিঃমণ্ডল। কিরণ বা জ্যোতিঃদমষ্টিকে যেরূপ ুর্ধ্য বলা বায়, তদ্রপ 


গায়ত্রী বা তাহার অক্ষর সমষ্টি ভূত হইয়! দিব্যজ্যোতির্শয় প্রণবাকার ধারণ 
করে। প্রণব মন্ত্রের, গায়ভ্রীছন্দঃ |”. 


৪০০ | _ আত্ম-দর্শন-যোগ 


(পাতা আসিনি সপ স্পিস্সিপিস্সপর্িসপর 


ওস্কারস্থ ব্রন্মর্ধ বি গায়জীছন্দঃ অগ্রনিদেবিতা 
সর্ববকণ্মারস্তে বিনিয়োগঃ ॥ 


ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন বে, “গায়ত্রীছন্দসামহম্‌” অর্থাৎ ছন্দ: দকলের 

মধ্যে আমি গায়ভ্রী । এই গায়ত্রী হইতে গায়্রী, উষ্চিক্‌, অনুষ্ট,ভ, বুহতী, 
প্.ক্তি, ত্রিষ্টত, ও জগতি এই সাতটি বৈদিক ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 
সেই তেজোময়ী গাঁয়ভ্রীর জপকৌশলে মন: প্রাণ স্পন্দিত হইলেই, 
প্রণব উদ্ধার বা প্রাণপ্রবাহ কেন্দ্রীভূত হইয়া! জ্যোতিত্ঘয় আকার ধারণ 
করে। অকার, উকার, মকার ধা স্থষ্টি স্থিতি লয় শক্তি শ্বরূপিনী ব্রহ্ষাণী, 
বৈষ্তবী ও রুদ্রাণী অথবা ইচ্ছা, ক্রয়া, জ্ঞান এই সর্বযুলীভূতাশক্কি ত্রিতয়ে 
প্রণব ও গায়ন্রী অভিষ্ন কলেবরে সর্ধত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিক্কাছেন। এই 
গায়ত্রযাত্মক প্রণব বা প্রণবাম্মক গায়ত্রীই পরব্রন্ধ বা তগবানের চরম বা 
উৎরুষ্ট নাম। দেবর্ধির বাক্যে শ্রুতিতে উল্লেখ আছে ।_- 

“ও মিত্যেতদ্ব ক্ষণে নেদিসঠং নাম । 

মন্মাদুচ্চার্্যমাণ এব সংসার 

ভয়াত্তারয়তি এতস্মাদুচ্যতে তার ॥৮ ইতি শ্রুতেঃ 


এই গাঁ়ত্রযাত্মক প্রণবই পরব্রক্ম ৰা ভগবানের চরম ও সর্ববোংকষ্ 
নাম। এই ছন্দোময় নামের উচ্ছ।রণাত্মক “গান” বারা বা জপকৌশলে অর্থাৎ 
গায়ভ্রীছন্দে মন: প্রাণ স্পন্দিত হইয়া! প্রণবোদ্ধার হইলেই সেই গায়ক ঝ 
জাপককে সংসার ভগ্ন হইতে ত্রাণ করেন। এজন্য ইহাকে তাঁর বলে। 

গায়ত্রী জপের উদ্দেন্ত সেই তারকৰ্গ প্রণবেত উদ্ধার। জ্ঞানী গুরু বা. 
আচাধ্যের উপদেশে গায়ত্রীর গঢার্থ “শ্রবণ” হইলে এবং তাহ “মনন”দ্ছারা 
বুদ্ধি দুঢ' মিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলে, পরে পনিদিধ্যাসন” অর্থাৎ ক্রিয়া বা 
জপকৌশলে প্রাণে ষে তনসয়ত্ব ভাবোদয় হয়, সেই ভাব বশেই মনঃপ্রাণ ম্পন্দিত 


জপ-যোগে আবম | ৪৯১ 


টি পনির বালী সপ ০ পাশ পরি পরি পরপর পি প্লিস পান্টি পাপ, পেশ াসতিস্পিিশারী কোপ পর তাসিশি পনি পাস্পিন ও পানি টি লি শীতল চাল পম সস শিপ 


হইয়া ভাব ব সমাধি বা “ত্মাক্ম- দর্পন লাভ হ্য়। ভাগবতে ভগবান 
উদ্ধবকে উপদেশ করিয়!ছেন যে, হে উদ্ধব! বেব্যক্তি বেদপারগ হুইয়ও 
কেবল পাণ্ডিত্যাভিমানী হন অর্থাৎ ক্রিয়াষেগের অভিজ্ঞান না থাকে, 
তন্বারা পরবরন্গে সম্যক নিষ্ঠার অভাব হেতু “(শ্রমস্তস্তশ্রমফলোহাবেন্ু- 
মিব রক্ষ 52)” তাহার শ্রমণাত্র সার হয় ; বন্ধ্যা গাঁভী দহন যেমন নিরর৫থক, 
বেদপা১ও ভাহার তদ্রপ বিফল। অতএব শব্দরূপ বরঙ্গ-গাক়্ভ্রী-তত্ব 
অর্থাৎ তাহার ক্রিয়া বা জপকৌশলাদির বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করা কর্তব। । 
ইহ! গুরুমুখা বি্ভা ; পুস্তক পাঠ করিয়া, লাভ হয় না। অধুনা আধ্যদেশ 
এই বিস্তার অভাবে, অবিস্তায় আসক্ত ও নিজ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। 


অগ্রিপুরাণে এই গায়ন্রীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা উক্ত আছে তন্মধ্যে ছুটি গ্লোক 

নিম্নে লিখিত হইল। .. 

" “ন্বর্গাপ্ৈঃ ক্রীড়তে দেবো যো৷ “হংস” পুরুষঃ প্রভুঃ | 
আদিত্যান্তরগতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ ॥৮ 
“যোহসাবাদিতাপুকষঃ সোহসাবহমনন্তওম্‌। 
জ্ঞানানি শুভ কন্মাদীন্‌, প্রবর্তয়তি যঃ সদা ॥৮ 


ৃ রি বলিতেছেন বে, তিনি লীলাময়, এজন্য দেবশবে বিখ্যাত। অথবা 
যিনি পরমপুজ্য তাহাকেও দেব বলে। তিনি হংসাখ্য ভাবে অহং 
_প্রতিপাগ্থ পুরুষ এবং তিনিই আম্মা, তিনিই প্রভু, তিনিই আদিত্যের 
অন্তরে ভর্গোনামে বিরাজ করেন; তিনিই জীবের মুক্তিদাতা। যিনি সেই 
আঁদিত্যের অভ্যন্তরে পুরুষরূপে বিরাজ করেন, তিনিই আমি, অর্থাৎ আমার 
 স্বদয়ে, জবস্থিত অন্তরাআ্া ; তিনিই অনন্ত এবং .প্রণবাকারে, আমাতে 
বিরাঁজিত। -আমি তাহার ধ্যান করি। তিনি সর্ধ্দাই আমাদের জান 
9 শুভকন্মাদি প্রবর্তিত করিতেছেন। 

২৬; 


৪*২ আত্ম-দশন-যোঁগ: 


তে আপা 





সস সিসি পা শসা 


অতএব সর্বজ্ত্বাদিযুক্ত আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্ভ।র সম্যক পরিচয় আমরা 
গাঁয়্রীমন্্রধ্যে প্রাপ্ত হই। এখন শান্তর প্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে 
বে, গায়ভ্রীর অক্ষরসমন্টিমধ্যে, শু ভূভুবঃ স্বঃ; ইহার প্রথম 'উকারটি 
সর্্বকন্ধারস্ভে বিনিয়োগ) ভূঃ, ভুবঃ, স্ব তিনটি কান্তি, “তৎ* হইতে 
"্যাৎ” পর্য্যন্ত চতুর্ধিংশতিটি অক্ষর চতুর্বংশতিতত্ব-স্বরূপ, অতএব “ও ভূভু বঃ 
স্বঃ তৎদবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবন্ত ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়ীৎ” 
ইহার অতীত যে পঞ্চবিংশতি অন্গর অর্থাৎ “৩” ইহাই মুল গায়ন্্রী এবং 
তাহাই তগোৌজ্যোতিঃ স্বরূপ সবিতা) মুলে তাহাই প্রণব ; তাহাই হুংসাখ্য 
ভাবে আত্মা । উহাই পরমাস্্জ্যোতিঃ এবং উহাই ত্রিবর্ণাআ্বক সবিভৃমগুলের 
দিব্যজ্যোতিঃ | আধ্যখধষিগণ এ মবিতৃমণ্ডল বা তাহার দিবজ্যোতি:, 
ধ্যানবলে প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞানবলে বিচার করিয়া তিনটি যূল বর্ণ ও 
তাহার ব্রিবিধ মহাশক্তির পরিচ্ম পাইয়াছেন। এ দিব্যজ্যোতিঃ বা 
ত্রিবর্ণাআ্বক মহাশক্কি, জীবের হৎপুগরীক ও হৃুর্যায ব্যতীত অন্ত 
কোন পদার্থে প্রতিবিদ্বিত বা প্রতিফলিত হয় না। অথবা 
এ মহাজ্যোতিঃ, অপর কোন পদার্থের ধারণ করিবারও শক্তি নাই। 
সথর্য্যের উদ্ধপ্রদেশে এঁ সবিতৃমগ্ডল নিত্য অবস্থিত। গাফ়ভ্রীমন্ত্র উক্ত 
সবিতৃমগুলেরই বাঁচক; অাৎ সবিতা বা সবিতৃমগ্ডলের এ দিব্যজোতির 
ভাব গাঁয়ত্রীমন্থেই অভিব্যক্ত হুইয়াছে। সূর্য এ ভর্গোজ্যোতিতেই 
জ্যোতি । এ ভর্গোজ্যোতিঃ ৰা ব্রহ্মজ্যোতিই আমদের “আত্মজ্যোতি । 
এজগ্ত ভগবান্'গীতায় বলিয়াছেন 
-, * "্যদাদিত্যগতং তেজো জগন্ভাসয়তেহখিলম্‌। | 
যচ্চন্দ্রমসি ষচ্চাগ্পো তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥৮ ১৫1 অঃ 
হ্র্য্যস্থ যে তেজ, চন্ত্রম।তে ঘে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ, দেই তেজ আমার, 
আমার সেই তেজই অথিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, জানিও। সুতরাং 


জগ-যোগে আত্মদর্শন ৪৪৩ 








ধা, এ জ্যোতিঃ কর্তৃক জ্যোতির্ময় হইয়া, পঞ্তমিশ্রবর্ণে জগত ও জীবের মধ্যে 
তাহা প্রকাশ ও গ্রবাহিত কবিতেছে। অতএব এই কৃর্ধ্যাগত জ্যোতি 
ঘুলজ্োঁতিঃ নহে) উহ মিশ্র বলিয়। নশ্বর । উহা! নশ্বর বলিয়াই উহাঘার। 
তদৃদ্ধন্থ নবিতৃমগ্ডলের অবিনশ্বর দিব্যজ্যোতিঃ বা জ্যোতিমুলমধ্যস্থ 
কোন তত্ব বা পদার্থ উপল্ধি হয় না। এই নশ্বর বা অনিত্য কৃর্ধ্য- 
জ্যোতিধ্বিকাশে জড়বস্ত বা পদার্থের যে কতকঅংশ প্রকাশ পায়, সেই অংশ 
সাধারণ জীবের অন্থভব হয় মান্র। অণু ব1 সুক্ষপদার্থতত্ ও অধ্যাত্ম 
বা আত্মসন্বন্ধীয় চেতনাশীল জগৎ, ভর্গোজ্যোতিঃ ভিন্ন নথর হূরয্যজে।তিঃ 
দ্বারা প্রকাশিত হয় না বলিয়া, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে থে সকল স্ুক্ম আখ্মা 
সতত বিচরণ করিতেছে, আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। ধাহারা 
যোৌগবলে ঝা গায়স্রী সাধনায় দিব্যনেত্র লাভ করিয়াছেন, তাহারা সতত 
ইহা প্রত্যক্ষ করিয়। থাকেন। এ দিব্যজ্যোতিঃ, ব্যঙ্টি ও সমগ্রক্ষেত্রে 
সর্বোচ্চ লোকে বিরাজিত। ছুতরাং দেহের ভিতরেই তাহার দর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া] যায়। এ জোঃতিঃ প্রবাহের নামই প্রণব এবং উহাই ব্র্ধ। একমাত্র 
“আত্ম-দর্শন-যোগ” বলেই তাহা উপলব্ধি হুয়। 

কেহ কেহ সবিতা শব্ষে একমাত্র সুর্য বলিয়। থাকেন, তাহাধের 
তর্কের নিরাকরণ করা আবগতক। যে সবিতা ব৷ ভর্গেজ্যোতিঃ অবশগথনে 
কোঁটি কোটি দৌরমণ্ডল দশদিকে বিরাজ করিতেছে, তাহার একটি 
সূর্যকে সবিতা বলিগ্না। মনে করা নিতান্তই রান্তি। এ গন্বন্ধে শ্রুতি 
বলিয়াছেন “তৎপদং পরমং বিষোদেবস্ত সবিতুঃদৃতস্” অর্থাৎ তৎশবে 
সবিতা স্বরূপ বিষ্টুর পরমপদ। পরস্ত সবিতা শবের : ব্যাখ্যার উপনিষৎ 
বলিয়াছেন-_. 2, 
রী যুগ্ততে মন উত্ত যুগ্তুতে ধিয়ো 
'বিপ্রা বি প্রস্থ বৃছতো বিপশ্চিতঃ 1... 
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বি. হোত্রা দধে রয়ুনা বিদেক ইন্‌। 
মহো দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টতিঃ ॥ | 
'শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 


মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরণাতআ্বাতে সংযোজিত করিতে হইলে, সবিতার 
সাহায্য প্রয়োজন । বিপ্রগণ উহাদিগকে পরমাত্মীতে সংযুক্ত করিবেন, 
তাহাদের উচিত সবিতাকে সাহাধ্যার্থে স্তব করা । এ সবিতা সর্ধব্যাপক । 
কাঁরণ উনি নিখিল জগৎ প্রসব করিয়া আশ্রয় স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়। 
রহিয়াছেন; ভীহার শক্তি সর্বত্র অন্ু্যাত রহিয়াছে । তিনি মহান্‌ ও 
সর্বজ্ঞ । তিনি সাক্ষীশ্বরূপ অন্তধ্যামীরূপে 'সকলেরই অন্তরে বিরাজ 
করিতেছেন । তিনি প্রজ্ঞাবান ; জীবের লমস্ত কার্ধ্যই তাহার জ্ঞানে 
প্রতিভাদিত হইতেছে । তিনি সকল ক্রিয়ায় নিয়ামক । এ সম্বন্ধে 
দেবীভাগবতে উক্ত আঁছে-- | 


“মাত। চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদাজদাঞ্চ ছন্দসাম্‌। 
সন্যাবন্দনমন্ত্রাণাং তন্ত্রানাঞ্চ বিচক্ষণ ॥ 

'দ্বিজাতি 'জাতিরূপা চ জপরূপা! তপস্থিনী ॥ 

ব্রন্ষণ্য তেজোরপা! চ সর্ধবসংক্ষাররূপিণী॥ 

' পবিভ্ররূপা সাবিত্রী গায়ী বরক্মণঃ প্রিয়া । 

' ভীর্থানি যন্তাঃ সংস্পর্শং বাহন্তি হাত্বশুদ্ধয়ে ৪. 
শুদ্ধ-স্ফটিক- সঙ্কাশ-শুদ্ধ-সন্ব-স্বরূপিণী । 
পরমানন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী ॥ 
পরব্রহ্গ্বরূপা চ-নির্ববাণপদদবীযিনী | 
ব্র্ধভেজোময়ী শক্তিত্্দধিষ্াত্রী দেবতা ॥ ৯ম স্বন্দ ১ম: 


| জপ-যোগে আর্শন ] ৪০৫. 


“পর জপ জপ দিতি সর পরস্পর রগ রগ এত এ অ+. পিসি পরশ - পাও এত পাত ওসি এ এস সখা এ এপ পনি 


সাবিত্রী চারিবেদ বেদাঙ্গ ও ছন্ৰঃ সমুহের মাতৃত্বক্সূপা। সেই বিচক্ষণ, 
দেবী সন্ধ্যাবন্দনাদি- ক্রিয়া, মন্ত্র ও. তন্বাদিরও মাতৃরূপা । তিনি ত্রাঙ্মীণ- 
জাতির ব্রহ্মণ্য রূপিণী, জপরূপ এবং তাঁপদী। তিনি ব্রক্মতেজোময়ী 
এবং সর্ব সংস্কাররূপিণী। তিনি ব্রদ্ম)র প্রির পবিভ্ররূপা সাবিত্রী ও. গায়ত্রী |. 
তীর্ঘগণও আত্মশুদ্ধির নিমিভ্ত তাহার স্পর্শ ইচ্ছা করিয়। থাকেন। তাহার 
বর্ণ শুদ্ধ স্বটিকের ন্যায়, তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব ও পরমানন্দরূপিণী যুক্কিপদ-দা্জিনী. 
সনাতনী পরব্রহ্গ স্বরূপা। তিনি পরব্রদ্ষের তেজোময়ী শক্তি ও তাহার 
অধিষ্ঠারী দেবতা । 
_ এইরূপে সমস্ত আর্ধ্যশান্্র ও. আর্ধ্বোগিখষিগণের উপদেশে আমরা 
সিদ্ধান্ত. ফরিতে পারি ঘে, গায়ন্রীমন্ত্ই পরব্রন্ধের নিগুগ. উপাসনা । 
উহ্া কখনও যুস্তির উপাদনা হইতে পারে না। এই গায়রীমন্ত্র গ্রভাবেই, 
ক্ত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইঙ্লাছিলেন। এ গায়ভ্রীই ব্রাহ্মণ হৃদয়ের, 
আধ্যাস্মিক চিচ্ছক্তি। 

সবিত্রী শব্দের অর্থ__জনঝিত্রী (প্রদব করা) স্বতৃণ--ক+ইঈপ-- 
( পুংলিঙ্ে সবিত1 ) জননী মাতা । সবিতা অর্থ জনয়িতা. উৎপাদয়িতা, 
ঈশ্বর হ্র্ধয। স্তরাং ধাতু প্রত্যয়গত অর্থে ইনি ঈশ্বর বাঁচক, ইহাই 
নিষ্পন্ন হয়। অতএব সবিতা অর্থে ঈশ্বর বা বক্ষ, সবিত্রী অর্থে বর্গশক্তি 
বা ভর্গোজ্যোতিঃ ৷ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, হুর্ধ্য, চন্দ, অগ্নি সকলেই 
আমার (আম্মার ) তেজেতেই জ্যোতি, পরন্ত আর ৪ বলিয়াছেন-- 


“আদিত্যানামহং বিুঞ্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 


মরীচিম্মরুতামম্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥” 
গীতা ১০ ম অঃ 


ঘাদশাদিত্য মধ্যে আমি বিষু, জি: সকলের মধ্যে আমি তেআোম 
হুর্ধ্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগনের মধ্যে আমি চন্দ্র । হতনা 
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১. পসপস্মিস্সসি পোস্ত এ 





্য একটি নয়, পরত সর্য্যের জোতির সঙ্গে তিনি জোতির ভুনা 
করিয়াছেন। জ্যোতিংস্বরূপে হূর্ধ্য তাহার বিভূতি মাত্র । | 


কুধ্য নিজে তেজোবিশিষ্ট নয়, পরমাস্া বা ব্রহ্গতেজবলেই তেজোময় । 
তবে ইহা সত্য যে, হূর্য্যে সেই ব্রদ্মতেজ প্রতিফলিত আছে। অপরস্ত তাহা 
সমস্ত জীবেও আছে। অতএব এস্তলে সবিতা অর্থ হুর্্য নহে এবং 
সবিতৃমণ্ডল অর্থে কর্ষযমণ্ডলও নহে ; অভিধানে সবিতা অর্থে কুর্য প্রয়োগ 
থাকিলেও, হ্র্ধ্য অর্থ যিনি গমন করেন। স্য (গমন করা). ক্যপ.। 
গতিশীল, অপর নাম তিমিরহর, জ্োতিক্মান্। পুরাণে কখিত আছে, 
রাবণ হুর্যামণ্ডলে গমন করিয়া, তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। তন্নিবন্ধন লক্ষণ শক্তিশেলে অচেতন হইলে, রাবণ স্ুর্য্যকে 
অর্দরাত্রে উদ্দিত হইবার জন্য আদেশ করেন; দেই স্ুর্ধাকে ধাহারা 
জগতের পরমকাঁরণ সবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহাদের ভ্রম দৃ'র 
করিবার জন্যই কীর্ভিবা পণ্ডিত, তাহার রামায়ণে হ্র্ধ্যকে হনুমানের 
বগলচাপা করাইয়াছেন । সুতরাং এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা নিশ্রীয়োজন। 
জুর্যয যদি মবিত। হন, তবে জোনাকীপোকাঁও নিশ্চয় চন্দ্র হইবে। সাধকব্যক্তকি 
দেহস্থ, পঞ্চতত-শোধন নুষ্ঠানে, আকাঁশতত্বে সংযমন করিলেই, আমার 
বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কোন সাধক পর 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন 1 


“কোথায় সে জন, জান কি তপন ! যার পদতলে হইয়া রেণু। /" 
গড়ায় কেবল, তোমার মতন, কোটি কোটি কোটি অবাক্‌ ভানু! ॥” 


দবিভাঁর রূপ ভাষায় অব্যক্ত । এজগ্ঠ তাঁহাকে কুর্্যসস ভাম্বর 
উপমার্থে, সম্ভবতঃ কেহ হর্য্য শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা টিনা 
উঞ্ি আছে ।-_ 
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শসস ৩ সি পাস পান্না পিসি 


***সির্ববস্থ ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাঙ ।৮ ৮। অঃ 
“জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ॥৮ ১৩ অঃ 
“মন তগাসর়তে সুধ্যো ন শশাঙ্কো ন পাঁবকঃ॥৮ ১৫ অঃ 
অতএব ভগবদ্বাক্য দ্বার ইহাই পিঙীত্ত হইতেছে যে, সবিভিমগ্ডল, সূর্য্য 
মণ্ডল নহে, কু্য ও সবিতা নহে । এ সন্থন্ধে ছার্দোগ্ব1পনিষৎ বলিয়াছেন 
“আদিও প্রত্রন্ত রেতসঃ উদ্বয়স্তমসম্পরি জ্যোতিঃ 
পশ্বান্ত উন্তরং স্বঃ পশ্থান্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা 


সূর্যামগন্নজ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥৮ 
. ১৫খ: ৩ প্রঃ 








সপরসাস্রস, 


জগতের কারণীভূত সেই পুরাতন পুরুষের জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। তন্মধ্যে 
অহরহঃ ব্রক্ষজোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। বাহাদিগের চক্ষু বাহাবিষয় হইতে 
নিবৃত্তি হইয়াছে, বরহবচর্য্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, 
সেই দকল ব্রহ্ধবিজ্ঞানীরাই সেই “ভর্গোজ্যাঁতিঃ” দর্শন করিয়া থাকেন। সেই 
পরম দিব্য ভর্গে(জ্যোতিঃ, বরন্ষেই অবস্থিত রহিয়াছে । এই ব্রহ্গজ্যোতিঃ 
অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের উপরি বিস্তঘান আঁছেন। অর্থাৎ ধাহাঁরা অজ্ঞান- 
রূপ অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছেন, তাহারা দেই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে 
পারে না। বাহ্-অন্ধকাঁর-বিনাশক শৃর্যের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াই 
সূর্য্য উদ্দিত হইছেছে এরূপ মনে করে। অন্তরের অজ্ঞানান্ধকাঁর রিনাশক 
বে দিব্য ব্রহ্মক্োতিঃ এ আঁদিতাধো এবং আমাদের হৃদয় মধ্যে বিরাগ 
করিতেছে, 'কুর্যের জ্যোতিঃ সেই উৎকট বরক্ষজ্োভিঃ হইতেই প্রবাহিত , 
অর্থাৎ সেই ব্রন্বদযাতি আঁদিতাংধো সম্প্রতিষ্ঠ থাকায় এ হুর্ধয, 
“দ্ধ্যোতিঘ্ান ই] একাশ পাইতেহে। সেই জ্যোতিঃই দেবগণের, মধ্যে 
হুধ্যকপে 1৭%খাণ শাছে। অণং স্বর্গনোত «নই জ্যোতিঃ. দ্বারাই 


পি স্াশিতত ৭ পিসি 
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2 পাস পপি জিএপাসিপশি লোশনরসসিপ সী পালি পোস্সিতি সত তাপস ওত তত শী সপ সিপসসপিপিস্পিশি পা স্পিতিতাসিলাসিশতা পিসি পাদ পাম্প পি, পি? পাপা পাত ১ 


.উদ্তাসিত। এই দিব্য ভর্গোজ্যোতিঃই, ব্র্জজ্যোতিঃ স্বরূপে নিখিলজগৎ ও 
পদার্থমধ্যে সতত উদ্তীসিত এবং সর্ধোত্বম জো!তিঃ। অতএব সুর্ধ্য কখনই 
সবিতা হইতে পারে না । এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিতেছেন।-__ 
“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত। | 
_._ওমিতিন্থাদ্গায়তি, তকস্টোপব্যাখ্যানম্‌॥৮ | 
“সু” এই অক্ষরটি পরমব্রদ্ষের অতি প্রিয়তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। এই 
অক্ষর “কন্মুযোগ” ঘাঁরা উদ্গীথ । (উৎ--উদ্ঘ+ লীথ কারন ) অর্থাৎ 
উদ্ধে+উত্তোলন করিয়া উপাদনা করিবে । এই উদ্গীথাঁবয়ব অক্ষরের 
ব্যাখ্যা করিতেছি । 
| “এবাং ভূতানাং পৃথিবীরসঃ, পৃথিব্া আপো রস£ 
অপামোষধয়ো৷ রসঃ, ওষবীনাং পুরুষো রসঃ, 
পুরুষস্ বাগ রসঃ, বাচ খগ রসঃ, খচঃ সাম রসঃ। 
সামনা উদ্‌গীথো রসঃ ॥৮ 
পৃথিবী, এই চরাচর ভূতদমূহের রদ অর্ধাৎ গতি। পৃথিবী অবলস্বনে 
স্তাবর জঙ্গমাঁঝবক দকল পদাথের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। পৃথিবীর 
রস জল। জল, পুথিবী মধ্যে উদ্ঘ অধঃ ওতপ্রোত রহিয়াছে | 
ওষদি (বৃক্ষ লতা গুন্স ইত্যাদি) জলের সারভূত রস । এই ওষধিসমূহের 
সারভৃত, পুরুষশরীর। এই শরীরযুক্ত পুরুধের সাররস, বাক্‌ অর্থাৎ, 
বাক্য; শব্দান্মকবাক্যের সাঁররন, খক্‌ বা মন্ত্র। এই খক অর্থাৎ মন্ত্রের 
সাররস, সাম বা ছন্দ ব| সুর । উদ্গী'াবয়ব “ইউকার” সেই দামের সারতর। 
স এষ রসাঁনাং রসতমঃ পরম্ঃ পরার্ধোহষ্টমো যছুদ্গীথঃ | 
সেই যে উদ্গীথাবয়ব গুঁকার, তাহাই রসমমূহের সারভূত  পরনো রুষ্ট 
পরমাত্মার স্থান এবং পরার্ধ। উহা পৃথিবী হইতে লংখ্যান্ুসারে অক্টন $: 





জ-যোগৈ আতন্দ্শন | ৪৪ 


৯৫ তি ৮ পার্ট সপ্তম রপ্ত পাস এ তাভিস্পিস্টি তপতির লাসটিরাটি শাদিপাসটিও পানি পাস পা সী. পপ পি 


_ বাগেবর্ক, প্রাণঃসাম, ওমিতোতদক্ষরমুদগীথঃ ]+ 
 তর্দুবা এতন্মিধুনং যদ বাক চ প্রীণশ্টর্ক চ সাম চ ॥ 
পূর্বনুত্রোক্ত' প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, মন্্াত্মক জীবাস্থার বাকাই 
খক্‌ স্বরূপ, প্রাণ সাঁম স্বরূপ । (জীবাত্মা প্রাণা গ্রার মিলনে বিশরিত ) "ও 
এষ্ট অক্ষরই উদ্গীথ স্বরূপ । “ও” এই 'শক্ষরই সেই মিথুন । যাহ বাক ও প্রাণ 
বা খক ও সাম বিজড়িত । 
অতএব গায়ভ্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষর বা চতুব্বংশতিতত্বযুক্ত স্থূল 
দেহস্থ জীবাত্মার হিত পরমাত্মা বা মিখুনীভূত গুঁকারের যোগে, বাক 
ও প্রাণ যা খক্‌ ও মামবিজড়িত। গায়ন্রী অর্থাৎ হংসাখ্য জীবই সঙ্গ 
পর্ধীকরণে পরহঙ্গত্বরূপ “৬” কারে পরিণত হয় এবং দিদ্ধিপ্র' পরমশক্তি 
প্রদান করিয়া থাঁকে। সুতরাং মুলে “ওুঁকাঁরই” পররর্গস্বরূপ গায়ত্রী । 
এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন ।_- 
“তদেতম্মিধুনমো মিত্যেতশ্মিন্ক্ষরে সংস্জ্যতে 
যদ বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ, আপয়তোহ বৈ তাবান্টোন্যস্তকাঁমম্‌ ॥” 


উক্তপ্রকার সেই বাক্‌ প্রাণাস্বক (তৎসবিতুঃ হইতে প্রাচোদর়াৎ এই 
টতু্বিংশতিতত্ব ) জীবাম্মার ও প্রাণাত্মার মিলমে মিখুনীভূত “ও” এই 
অক্ষর ব্রহ্মরূপে সংসষ্ট বা সশ্বিলিত হুয়। যখনই প্রর্ূপ পরম্পর মিলনে 
মিথুনীতৃত হয়, তখনই তাহারা পরস্পরের কাম অর্থাৎ সর্ধসিদ্ধিরূপ ফল 
ও সম্যক্রূপে শর্তি প্রদান করেন। 

এতত্বারা সিদ্ধাস্ত হইল যে আমাৰ পূর্ববর্ণিত অর্থাৎ গারত্রীজপ দ্বার 
সেই প্রণব বা পরব্রক্ষরূপ গঁকার উদগীথযোগে জীবাস্মা-পরমান্মায় শ্রক্য 
বা মিলন সাধিত হইয়া থাকে। ইহীর নামই মুক্তি, এববিধ যুক্তিই গারশ্রী 
জপের মুল উদ্দেশ | গাঁযীজপের প্রক্টরাপ অর্থ ও শক্তি কোন বিশিষ্ট 
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পেলো সস এসি 





(টি শস্ি্িস্সি - পস্ শস এ এস্সিস্উিওাপাি 





মাস্তি পার্টি ও প্র 


সদ্গুরু বা মাচার্ঘ্যের নিকট গুরুমুখী বিস্তাভাবে উপলব্ধি করিয়া; « অতঃপর 
তাহা স্থুকৌশলে জপ করিলেই ভ্রম ব্রহ্ষশক্তি লাভ হুইয়৷ থাকে । অনন্যশরণ 
ভাবে এই ক্রিয়া সাধন করাঁর জন্যই, মৌনভাবে জপ করা, শীল্ত্রবিঠিত 
হইয়াছে । ইহার নামই “জপযজ্ঞ” অর্থাৎ জীবাআ্সীকে পরমাত্মায় হোম 
করা। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বজ্তবিধায় ভগবাঁন্‌ শ্রীরুষ্ণ, গীতায় প্যজ্ঞানাং জপ- 
মজ্ঞোহন্মি” বলিয়াছেন। অপরক্ত সামবেদ হইতে এই জ্ঞান সমাধান বা 
ছন্দং নিরাককৃত হয় বলিয়া, “বেদানাং সাঁমবেদোহন্মি” অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে 
“জপবজ্ঞ” ও বেদের মধ্যে “সামবেদ”কেই শ্রেষ্ট বলিয়াছেন । 
অন্তান্ত সমস্ত দেবতার পুজা বা গায়ত্রীমন্ত্র জপেবও ইহাই বিধান। 
সমস্ত দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তবে চণ্ডীতে ইহা বিশদ ভাবে উদ্ত আছে। . 
“শব্দাত্মিকা স্ুবিমলর্গ যজুষাং নিধান- 
মুদ্গীতরমাপদপাঠবতাঞ্চ সাম্াম্‌। 
দেবীত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় 
বার্তী চ সর্বজগতাং পরমান্তিহন্ত্রী॥৮ শক্তাদে; স্ততি: 
তুমি শব বরনধস্বরূপ! ) তুমি সুবিমল খক্‌ ও যজুর্ধদের আশ্রয় ) তুমি 
উদাত্তা্দি স্বরযোগে রমণীয় পদধুক্ত সাঁমবেদেরও আশ্রয় ) অতএব তুমিই 
ত্রয়ী ( বেদরূপা ) তুমিই সকল পদা্যের প্রকা শিকা, তুমিই সর্ব বক্তা, 
তুমিই সংদ/র প্রবাহের রক্ষাকারিতী ; কৃষি বাণিজ্যাদিবৃত্তি স্বরূপা- এবং 
তুমি নিখিল জগতের পরম ছূঃখ নাশিনী। সুতরাং একমাত্র শব্ব্রক্মরূপা 
উদগীথ উপাসনা সিদ্ধ হইলে তদ্বারা সমস্ত দেব দেবীরই সাধনা হইয়া 
থাকে । সমস্ত দেবীই মূলে সেই ব্রক্ষস্বূপা মহাগ্রক্কতি। ইহাই জ্ঞান 
করিতে হইবে। স্থানাঁভাবে সকল দের দেবীর মত মন বাণী « ও রি 
পৃ ভাবে লিখিত হইল না। | 
 তৃত্তশান্্বক্তা জগদ্‌গুরু মহাদেবও ইহাই বণিয়াছছেন |"... 





-পাস্মিলাি শালী পিতা 
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কপির এ রি পোস্মিপািি এ এপ্স পরপর পাস পা পিপাসা পাস সাপ সপ স্পা পাস্তা সপ্ত াসশ্্স্জাস বস্ি ০৯৯. হু শা 


'জাতঞ্চ জায়মানং যশ তগসর্ববং রুদ্র উচ্যতে। 
7 -পতশ্মিষ্নেব পুনঃ প্রাণঃ সর্ববমোক্কার উচ্যতে ॥৮ 
১. *প্রবিলীনং তদোঙ্কারে পরংত্রক্গ সনাতনম্‌। 
_ তম্মাদোক্কার জাপী যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 
ূ শিবগীতা ১৫ অঃ 
শ্তকার আমার অভিন্ন স্বরূপ, বিশুবরক্ষাণ্ডও আম! হইতে বিভিন্ন নহে। 
তাই সন্তকেই «প্রণবস্বরূপে অধ্যারোপ করা যাইতেছে । প্রাঁণিগণের 
সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ প্রভৃতি আস্তর রাজ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্ত 
এই শুকারে, প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ আমার সনাতন ব্রহ্গরূপ, এই 
“্রণবের” মধ্যেই বিরাঁজ করিতেছে। অতএব যে ব্যক্তি এই গুঁকারের 
আরাধনা করেন, ঠিনি “আমারই” আরাধনা করিয়া থাকেন। তিনি 
মুক্ত হইবেন সন্দেহ নাঁই। | 
এ সম্বন্ধে স্বয়ং যৌগেশ্বরী ভগবতী বলিয়াছেন ।-- 
ওমিতোবং ধ্যায়খাত্মানং বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তা |” 
দেবীগীতা ৬ সঃ 


|  সুকারকে অবলম্বন করিয়া যথোক্ত প্রকারে সেই আত্মাকে চিন্তা কর. 


মংসারসাগরের পরপার প্লাপ্তিবিষয়ে তোমরা নিবিবন্ন হও। তোমা 


অধিপ্তা বিরহিত ব্রদন্বরূপ অবগত হও । 
.. এ সমন্ধে ভূগবান্‌ জ্রীকৃষ্জ ভগবনগী তায় বলিয়াছেন ।-_ 
“ওমিজোকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরম্ম। মমুম্মরন্‌। 
“মই গুয়াতি তাজন্‌ দেহং স যাত্তি পরমাং গতিম্‌ ॥৮ ৮ অঃ 
যিনি ৭৩” এই একাক্ষর ব্রষস্বরূপ উচ্চারণপুর্বক আমাকে স্মরণ করিতে 
কয়িতে দেহত্যাগ রুরেন। তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হল। স্বতরাং 


সা 


৪১২ ূ আতনপন-যোগ”_ 


শনপ্পাা পাশপাশি পরি 





(সমস ৬৬ - 





সপ 


উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা [ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে' যে, বেদ: তত্ব; গীতা মধ্যে মূলে 
কোন পার্থক্য নাই এবং ত্রাঙ্গণগণ বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাহাদের 
তস্বোক্ত সমস্ত কার্য্যেই অধিকার জন্মেন। সুতরাং তান্ত্রিক দীক্ষার আর 
কোন প্রয়োজন করে না। পৰস্ত আপামর সাধারণের হ্যায় ব্রাঙ্গণকে 
পুনরার তাস্থিকীদীক্ষ। প্রদানে, ত্রাঙ্গণের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা হ্য়। অধিকস্ত 
অপরিপক্ক জ্ঞানের 'অবৰপ্রায় একটা “ভেদবুদ্ধি” উতপার্দন করিয়া দেওর 
হয় মীত্র। শাস্ত্রবাঁক্য ঘারা ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে। স্বয়ং 
বক্ষা মহৃধি যাঁজ্ঞবন্ধ্কে সেই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন যে, ত্রাঙ্মণের 
পক্ষে একমাত্র ব্রক্মগায় রী উপাসনা ভিন্ন অন্ত মন্ত্র প্রস্ণস্ভ নহে। 


ব্রাহ্মণ? শ্ুতিসম্পন্নঃ স্বধন্ম নিরতঃ সদা । 
সবৈদিকং জপেন্মন্ত্র লৌকিকং ন কদাচন ॥”৮ 


চক 


রি যাঁদ্রবন্ধ্য। 

ভ্তানিগুরু লাভ হইলে, দীক্ষা গ্রহণকালে সেই গুরুদেব প্রথমতঃ আত্ম- 
শক্তিবলে শিহ্বোর হংসাঁখা জীবনীশক্তিটি ঈড়া পিঙ্গলা প্রবাহী যন্ত্র হতে 
হুষুয়াপথে পঞ্চারিত করিয়া দেন, তাহাই গুরুরুপা । এই নকল জ্ঞান” 
পুথিগত, বিষ্ভায় হর না। উহাতে জ্ঞানিগুকুর প্রয়োজন । গুরুর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণে 'প্রতাক্ষান্ুভূতি লাভ করিয়া, পরে শিষ্য সেই গুরুকুপারূপ সাধনাশক্কি- 
বলে গুরুদত্ত মন্ত্র, সং, মহঃ জনঃ, তপঃ বা মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ ও. 
আঙ্ঞাপথে অন্তঃপ্রাণীয়ামযোগে সঞ্চারিত করিলেই দেই প্রাঁণাম্্রা, প্রণব-: 
'পাকারে পরিণত হয়। গারত্রীমন্ত্র জপ বা ভগবছুপাসনার ইহাই উদ্দেগ্ত 
এবং ইহাই মুক্তিলাভেচ্ছ।গণের নিষ্ষীম ধা নিগুণ উপাসনার বিষয়। 
'আাশ্রমহছেদে জাত রঙ্গচর্ধ, গাহস্থ বাঁপপ্রস্থ ও ন্ন)াস এই চতুকাশ্রমীদের 
ওঠ পৃথক পৃবগ ভাবে সাধনা ঝা কর্পন্ধতি নিদ্ধীরিত থাকিলে 
আগা শনাত্রহু ভিতুজাত্রনী। নিগুন ভরক্ষগাক্গত্রী  উপাগনা 
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এ সি শি পি পম, ক পাপা পা তো পনর পপ স্পেস পাস্তা ৯ পর বসতি শি 


ঙ্গি সাহারা ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইবার অধিকারী নহেন। এ সম্বন্ধে পানে 
লিখিত আছে ।-- 
“জল্মনা জায়তে শুত্রঃ সংস্কারাদ্বিজোচ্যতে । 
বেদপাঠাত্তবেছি প্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাক্ষণ2 ॥৮ 

জীব জগমা তই শৃদ্রন্থ প্রাপ্ত হয়, যক্ঞোপবীত ( আত্মজ্ঞান ) বা! উপনয়ন 
সংস্কারে, গায়ত্রী দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে, দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন্‌। ঘেদ 
অর্থাৎ 'ব্রদ্ধভাররূপ নিগুণ উপাঁপনাঁর বিপ্র এবং সেই নিগুণ উপাসনা 
দ্বারা “আত্মদর্শন”.বা.ত্রহ্ম উপলব্ধি হইলেই তিনি ব্রাঙ্গণ বা “অহ্ংব্রক্গীন্মি” 
অবস্থা প্রাপ্ত হন্। বৈদিকী দীক্ষা সংস্কারে আচার্য্য বা গুরুর নিকট হইতে 
ব্র্গভাব বা “আত্মজ্ঞান” প্রতিপাঁদক মন্ত্র বা বরক্গগায়ভ্রী প্রাপ্ত হইলে, 
উপাসক প্রণব "অবলম্বনের অধিকারী হন্‌। তদবস্থায় “হংস”বূগী জীবাত্মা 
বিলোম প্রত্যাবর্তনে সুমুষ্নার ফিরিয়া “সোহ্‌ং” অর্থাৎ “দস বেদ পরমাত্মা” 
ও “অহ্‌ং শবে প্রত্যগাস্মা এতছভয় শবের যোগে, ব্রন্মে লক্ষ্য ভাবে ঘিজত্ব 
অর্থাৎ দ্বিতীরবাঁর জন্মগ্রহণ করেন। এখান হইভ্তই প্রণবযুক্ত গায়ত্রী 
ধ্যানে বা জপকৌশলে নিগুণ পরমাত্ার উপাসনারন্ত হয়। ইহা 
মোক্ষপথ। (ইহাই ভগব্দগীতোক্ত কর্মক্ষেত্র ও ধর্সক্ষেত্র ভাব) আ'র 
দ্বিজত্ব হইতেই জীবায্মার. প্রাণপ্রবাহ প্রণব অবলম্বনে ন্ুযুয্নাপথে আজ্ঞা- 
দলাভিমুখে পরিচালিত হওয়ায় গন্তব্যপথ পরিফকাঁর হয়, অর্থাৎ ও ভূঃ গু তৃবঃ 
ও স্বঃ. গু মহঃ গু জন: ও তপঃ ও সত্যং এই অপ্তব্যাহৃতিযুক্ত অস্তঃপ্রাণায়াম 
যোগে, নাভি, হৃদি, যুদ্দু গ্রন্থী ভেদ করার. শক্তি জন্মে এবং নাভি বা 
বঙ্গ্রস্থী ভেদ হইলে দ্বিজ' হৃদি বা বিষুপগ্রস্থী ভেদ-হইলে বিপ্রী ১ ূর্দ। বা 
রুদ্রগ্রন্ী-ভে্র হুইলে, সপ্তব্যাহৃতির সর্বোচ্চ সত্য বা সহজদলের ব্রহ্মজ্যোতি: 
দর্শন পুর্ণ ?অহং বঙ্গাশ্মি” বা বদ্ষৈকত্ব জ্ঞান লাভ হুয়। -ইহাই ন্দীবনক্কি 
অবস্থা । . এই গ্রন্থিভেদ হইতে ' আরম্ত হইলেই পূর্বোক “্জলপপা” ধারা 


হি আত্ম“দর্শন-যোগ 








শা "৬ পিস পপ পা 


পুর্বে অহোরাত্র ২১৬০* সংখ্যায়, স্বাভাবিক জপ হইতেছিল, ত তাহার ক্র 
লংখযা হার হইতে থাকে । এ মন্ত্র ক্রমে হক্মাদপি হুক্মাকার সহজশক্রিতত 
ব্রঙ্গেকত্ব ভাবে, পরব্রঙ্ধ মন্ত্র, ধা গায়ভ্রী সদ্যগজপে নুর হইতে থাকে । 
« জন্তই সাধক গাহিয়াছেন ।-- | 
জিম্বন্ জঞ্প। 
বাগিণী-স্থরট মল্লার তাল--ঝাঁপ। 
"জপ মন অজপায় তারে (সেই) প্রণবাত্মা মহেশ্বরে 
( ধিনি ) “ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম” ভুলন৷ ভূলন৷ তারে ॥ 
সর্ববদ্ধারাণি সংযম্য মনোদ্ধদি নিরোধ ক'রে, 
ুর্ধা ধায়াত্মবনঃ গ্রাণ যোগস্থিতে জপত্রীরে__ 
(যে জপ) হচ্ছে অহোরাত্র তার, একুশহাজার ছয়শত বার, 
( সেই) ঈড়া পিঙ্গলার “হংস” (জপ) সুযুন্নাতে সুন্মনাকারে ॥ 
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ বল যারে, 
সেই টে সেই “কর্ন” সেই ব্রঙ্গ জেন ঠা 
(যে জন) অন্তকালে জ'পে তারে, ত্যজে নিজ কলেবরে, 
( তার) হয় না পুনরাগমন, (আর) ত্রিতাপনয় এ সংসারে ॥ 
(হ'য়ে ) "অনন্য চেতাঃ সততং, যে জন উপাসতে তারে 
€ সে) লভিয়৷ পরম। সির্ধি; ( ভবে ) আনন্দে সদা বিহরে-. 
(যে জজপা জ'পে যোগী, হয় গৃহ স্থুখ ত্যাগী, 
(জপে) রানার সেই “অজপা,” (যেন) যোগেশরীও নিরস্তুরে রা 





ইহাই ,জপযোগৈর মূলতব ৷ অতএব, আত্ম-যুক্তভাবে *অজপায়” জপ 
নু্টিত হইলে, একমাত্র জপযে|গেই “আসাম -দর্শনি লাভ হয়। 





স্ডভ্ীম্মন্ল্র ॥ 
সপ্তবংশ প্রকরণ। 
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ব্রত্ত জা বিন্দু-াক্রপ-ম্যোগে-আত্সদ্শিন 
বিন্দুধারণ উদ্দেত্তে মনের একাগ্রতা বিধান জন্য যে সকল ধশ্বযুক্ 
কম্মের অনুষ্ঠান, তাহার নামই ব্রত। ব্রত খাঁঁতে আমরা সাধারণতঃ 
মেয়েদেরই ধর্মাকন্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া থাকি) কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র। উহা 
শ্রী ও পুরুষ উভর শ্রেণী মধ্যেই বিশেষ তাবে অনুষ্ঠেয় বলিয়৷ শাস্তে 
বিত্ত আছে। 
অধুনা ফণয়িষ্যামি ব্রতানি তব স্থব্রত। 
নারীভিন্চ  নরস্ৈব কর্তব্যানি প্রযত্ুতঃ ॥ 
* দেবী গীতা ৮ অঃ. 
হে হুত্রত! এক্ষণে তোমার নিকট ব্রতসমূহ রলিতেছি। নারী 
ও নর্গণের বন্ধ পুর্দক তাহা অনুষ্ঠান কর কর্তব্য । 
. , মন সাধারণতঃ চঞ্চল) এ নিমিস্ত ধাল্যকাঁল হইতে তাহাকে কোন স্থির 
লক্ষো একাগ্র ও. দৃঢ় করিবার জন্যই শীন্্কারগণ নানা ভাবে ইহার যে 
সকল পন্থা নির্ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি চরিত্র গঠন, কতকগুলি 
সুশিক্ষাঃ; রিধান;, করত্তকগুলি ইন্জিয়বৃত্তির সংযমানুষ্ঠান, কতকগুলি দৈহিক 


ক 


৪১৬ ূ আলী যোগ 
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স্বাস্থা রক্ষার বিধায়ক, অপরস্ত কতকগুলি বর্প ও আশ্রমৌচিত বধ 

প্রতিপাঁলনার্থ মনকে দৃঢ়ভাবে অস্ুপ্রাণিত করিবার উপায় স্বরূপে অচিত 

হয়। পুক্কুষগ্রণের পক্ষে যেমন বাল্যকাল হইতে কঠোর ব্রন্চ্যয ব্রতপারণের ' 
ব্যবস্থা আছে, স্ত্রীলোকদের পক্ষেও তেমন পঞ্চমীত্রত, ম্ঈলবাররত, 

সর্ব জয়াব্রত, অমাবস্তাব্রত ইত্যাদি ব্রতগুলি, ব্রহ্মচর্ধযব্রতানুষ্টানের নাঁদাস্তর 

মাত্র। এ সকল ব্রতে অলবণ গাওয়া, হুবিষ্যা্ তোঁজন, ফলাহাঁর কর' 

অতঃপর “উপবানে প্রতিষ্ঠয়েৎ” অর্থাৎ উপবাপ করিয়া প্রতিষ্ঠার 

ব্যবস্থা আছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে “বিন্দুধারণ” বা “ব্রহ্মবিচরণই” এই ) 
সকল ব্রত ধারণের উদ্দেগ্ত | পরন্ত স্ত্রী ও পুরুষ উতয়ের মধ্যে বাল্যকাল 

হইতেই প্রায় সমান ভাবে সেই উদ্দেগ্র সাধনের সাানুষ্টান্ত ব্যবস্থা শান্ত 

নির্ধারিত আছে । অর্থাৎ বাঁলকগণের পক্ষে বিন্দুধারণ জন্য গুরুগৃহে বাঁস 

করিয়া যেরপ ব্রহ্ধচর্য্য-ব্রত-আচরণের বিধি, বালিকাগণের পক্ষেও তদ্রপ 

পিতামাতার আশ্রয়ে বাস করিয়া পিতামাতার গ্লেবা করা ও নংঘম 

উপরাদাদি যোগে নান! প্রকার ব্রতাচরণ. পুর্ধবক ক্রন্মচর্য বা আহুপংরম 

শিক্ষার বিধান আছে । অতএব ধাহাঁরা বলেন যে প্রথম জীবনে মেয়েদের ) 
জন্য ব্রঙ্গচর্য্য-ব্রত-আচরণ ব| বিন্দুধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, সি 
কথা স্বীকার্ধ্য নহে। এ অবস্থায় ব্রত কথাটি কি. তাহাই প্রথম বুঝিতে 

হইবে। 'ব্রত, যোগের একটি আসন্ন । এ সম্বন্ধে যাঁজ্ঞবন্ধ্য বরেন।--. 


"প্রসন্ন গুরুণা পুর্ববমুপদিষ্টমনুভয়া । 
ধন্্ীর্থকামসিদ্ধয্থমুপয়াগ্রহণং ব্রতম্‌ ॥৮ 


শু প্রসন্ন. হইয়া পুর্বে, যে উপদেশ করেন, :পরে. হার, নিন 
নয]রে. ধর্ম, অর্থ, কাম -গ্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপাঁয় অবলম্বন করা. বার, 
তাহার নাম ব্রত। সুঙ্রাং-গুরু গ্রসঙ্প অগ্গাৎ গুরু শিল্ের প্রতি সন্ধ 


ব্রত বা বিন্দু-ধারণ-যোঁগে আত্ম-্দর্শন ,* ৪১৭ 


৮০ 


থাকিয়া শিদ্যের মঙ্গলোদেেশ্তে যে সকল কর্তব্যের উপদেশ করেন, তাহার 
অনুষ্ঠানই ব্রত। প্রথম জীবনে স্কুশিক্ষা, শ্বান্থ্য ও স্বধর্মপালিনজন্য যে, চেষ্টা 
তাহার নামও ব্রত। ধাহারা বলেন যে, ব্রত কামনা পুরণজহ্, 
স্থতরাং তন্বারা মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয় না; তাহার! ভ্রাস্ত। কারণ 
বেদ স্প৩:” বপিয়াছেন যে,-_এ্মুক্তির ইচ্ছায় যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করা হয়, তাহার নাঁমই কর্ম, এতত্তিন্ন আর সমস্তই অকর্ম,» মুতরাঁং 
ব্রতানুষ্ঠানে যদি মুক্তির ভাব স্চিত না হয়, তবে এ সকল ব্রতানুষ্ঠানও 
নিশ্চয়ই অকর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু ব্রত যখন ষোঁগের একটি 
অঙ্গ; পরন্ত মুক্তির উদ্দেশ্রেই যোগান্ুষ্ঠানঃ তথন ব্রতও যে মুক্তির সোপান, 
ইহা স্বতঃসিদ্ধ' বলিয়া মানিতে হইবে। ব্রহ্ষচর্যানুষ্ঠানমধ্যে মুক্তির ভাব 
যেরূপ প্রচ্ছন্ন ; অন্তান্ত ব্রত-আচরণ-মধ্যেও মুক্তির ভাব সেই রূপই প্রচ্ছন্ন 
আছে। ব্রহ্ষচর্যযব্রতগ্রহণের উদ্দেশ্ত শিক্ষা, স্বাস্থযরক্ষা ও স্বধন্ম প্রতিপালনার্থ 
“বিন্দু ধারণ”; ব্রতের উদ্দেম্তও তাহাই । শিক্ষাক্ষেত্রে যে দকল বালক 
প্রথম ভাগ পড়ে, তাহাদের নিকট কলেজের পাঠ্য দর্শনশান্ত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা 
মা করিয়া, তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ বা মনের একাগ্রতা বিধানকজন্য, 
লেখাপড়া শিক্ষা করিলে, তাহারা বড়লোক হইতে পারিবে, গাড়ী ঘোড়া 
চড়িবে, ইত্যাকাঁর ফলশ্রুতির প্রলোভনে, প্রথম শিক্ষার্থী বালকগণকে যেবপ 
মনোযোগদিয়া শিক্ষা লাভের জন্য চেষ্টা করা হয় ; অতঃপর উহারা পাঠশালা! 
বা স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পাঁরিলে, কলেজে যাইয়া যেমন 
তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য প্রণিধান পূর্বক গাড়ীঘোড়া চড়িবার আশা 
না করিয়া, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্রে বা কর্তব্যজ্ঞানে উচ্চশিক্ষায় মনোযোগী 
হয়; বরহ্ষচর্য্য বা ব্রত-মনুষ্ঠানের প্রথম সোপানও সেইরূপ; চিত্তরপ্রিনী 
বৃত্তির অনুশীলনে সংষম ও ন্বধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ঘারা, ব্রদ্মচারী 
বা ব্রতধারিগথকে “বিন্দুধারণ-যোগে” সংযম. শিক্ষা উত্তীর্ণ কবিতে 
২৭ 
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পারলেই, পশ্চাৎ পরা তাহারাও পরাজ্ঞান বা মুক্তি 
লাভের অধিকারী হইতে পাঁরিবে। এজন্তই ব্রতানুষ্ঠানের, প্রথমাবস্থায় 
মোক্ষলাভের উল্লেখ না করিয়া, ধর অর্থ, কামনামিদ্ধির কথাই বল! 
হইয়া! থাকে। “বিন্দুধারণই” এই স্থলের “কাম্য বিষয়” ইহা বুঝিতে 
হইবে। ব্রতপ্রতিষ্ঠার উদ্দেগ্তই উর বিন্দ-ধারণ) ইহা মানস কর্ম। প্রকৃতপক্ষে 
মানসক্ষেত্রে সেই বিন্দু-ধারণ সিদ্ধ হইলেই, সাধক তখন চতুরবর্গলাভের 
অধিকারী হয়। তছদেস্তে প্রথম হইতেই শক্তি-সঞ্চয়জন্য ব্রতধারণ- 
বোগে মাঁনদিক সংযম শিক্ষার জ্ঞানলাভ, করিয়া, “ক্রক্ষবিন্দুতে” তাহার 
“প্রতিষ্ঠায়” ফত্্বান হুইবে। এই ভাবে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলেই তন্বারা 
শক্তি লাভ, হয়। মনে রাখিতে হইবে, মানসিক শক্তি গঠনই্‌ ব্রতধাঁরণের 
মুখা উদ্দে্ত.$ মন গঠিত না হইলে বহিরঙ্গ-বতাগুষ্ঠান নিক্ষল। শাস্ত্রের 
মনও বলি । এ সম্বন্ধে মহষি পত্তঞ্জলি বলিয়াছেন__ 
“ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ” 


র্ধচর্যযব্রত 'প্রতিষ্ঠ! হইলেই বীর্্যলাভ হয়। এই বধ অই পর বাঁ 
“শক্তি”; ইহা কেবল বহিরজ-সাধনে বা উপস্থ ইঞ্জিয় নিগ্রহত্বারাই স্ুুসিদ্ধ 
হস না। কারণ অন্তান্তি সমস্ত ইন্জ্িয়ের অপরিগ্রহ অবস্থা সিদ্ধ বা প্রতিঠিত্ত 
না হইলো, বীর্ধ্য.বা শক্তি রক্ষ! হয় না। চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় ঘ্বারাই' 
বীর্যাক্ষয় হইতে পারে ও হইতেছে । মনের চাঞ্চা বশতঃ প্রতিণিয়তই 
শত্তিক্ষয় হ্ইয়। থাকে । মনের একাগ্রতায় যদি শক্তিবৃদ্ধি ও বীর্ধযাধারণ 
সন্ভব হত, তবে মনের  চঞ্চলতায়ও যে সেইরূপ শঙ্তি বা বীর্য্য ক্ষ হয়) ইহা 
আবপ্রই স্বীকার্য্য 1.এ জন্ত' একমাত্র উপস্থ নিরোধ ব1 তাহার ক্রিয়াশক্তি 
লোপ করিলেই যে ব্রন্মচারী হয়, ইহ স্বীকার করা -বায়-'নাঁ। একমাত্র 
উপস্থ ইন্জরিয় নিগ্রহ করিলেই যদি ব্রক্মচর্ধ্য ব! বিন্দুধারপ-সিদ্ধ হইত, তবে 
ব্হ্নেপ. উউপস্থ. নিগ্রথকারী- নবাব"শন্তঃপুররক্ষী : খোজাগণত অথবা 
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পশ্তজাতিমধ্যে যাহাদের উপস্থ নিষ্ক্রিয় করা হুইয়। থাকে, সেই সকল 
দানব ও পশুগণ নিশ্চরই ব্রত্ষচারী এবং ম্বৃতাজয়ী হইত। এ সন্ধে রাজ 
্বঁরাবাদিরের একটি দৌহা বড়ই সুন্দর । তাহা নিষ্নে উদ্ভুত হুইল । 
মর শনিৎ নাহানেছে হরি মিলে ত জলজ হই । রা 
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাছ্‌র বীন্ধরাই ॥ 

_তিরণ, থাকে হরি মিলে ত বছৎ সগি অজা। 

স্ত্রী ছোড়কে হন্ধি মিলে ত বহুৎ রহেহিয়ে খোজ! ॥ 

, ছুধ পিকে হরি মিলে ত বনু বংস বালা । 

আরা কহে বিনা প্রেম্সে না মিলে মন্দলালা ॥৮ 
“ প্প্রতিদিন গঙ্গাদি তীর্থজলে জান করিলেই ধর্দি ভগবান্কে লাভ 
হইত, তাঁহা হইলে মহশ্, কুভ্তীরার্দি' জলজন্তুরা সহজেই ভগবান্‌কে লী 
করিত। আর ফল-মূল খাঁইলেই যদি ভগবংপ্রাপ্তি হইত, তবে বাছুর 
খাদর গ্রড়ৃতিরাও ভগবানকে লাভ করিত। ভূখলতা থাইলেই যদ 
ভগবাঁন্কে পাওয়া ধাঁইত, তবে ছাগ, হরিণ প্রভৃতি জন্তগণ অনারাঁসে 
ভগবান্কে শ্তাগ্ত হইত। আর স্্রীসঙ্গ ত্যাগ করিলেই ধদি ভগবাদ্‌ লাউ 
হইত, তবে খোজাগণ ভগবান্কে লাভ করিয়া ধন্ত হইত। আর শুধু, 
দুগ্ধ পান করিয়া থাকিলেই যদি ভগবাম্‌ লাভ হইত, তবে গোষৎপগণই 
ভগরান্‌কে প্রাপ্ত হইত। তাহা! যখন হয় না, তন মীরা ধর্সিতেছেন 
যে, একমাঁ্র “প্রেম* ভিন্ন কখনই তগবাদ্‌ লাভ হইতে পারে না । প্ইতিরাং 
একমাত্র উপস্থনিগ্রহই যে, ভগবতপ্রীপ্থির হেতু তাহা বলা খায় “না রি 
কেহ.এরপক্ষেত্র শাঙ্বের প্রমাণ দেখাইয়া বলেন থে... . ৩ 

:“মরণং বিন্ুপাতেম জীবনং কিডদধারণাৎ। 1 

হি নিব কুরুতে বিন্দুধারণং ॥” শিবসংহিতা: গঞ্জ: 


৪২৩. আত্ম-র্শন-যোগ 


বিন্দু পতন মৃত্যুর কারপ এবং বিদ্দুধারণ অমরত্ব লাভের হেতু, 
এ' জন্ত সাধকের! অতি ত্রীঘত্বে বিশ্ুধারণ করিয়া থাকেন। সাধকের 
গক্ষে বিনদু-ধারণ অআবস্ত কর্তব্য) ইহা! শ্বীকার্ধ্য + কারণ “বিন্দু-ধারণ” 
ব্যতীত ব্রহ্মচ্য্য বা'ব্রতরক্ষা হয় না । ৭বিন্দু-ধারণ” ভিন্ন আত্ম-দর্শনও লাভ 
হয় না। এখন দেখিতে হইবে যে, সেই “বিন্দু” জিনিষটি কি? এবং ক্রি 
উপায়েই বা তাহা ধারণ করা যাইতে পারে, পরস্থ ব্রতানুষ্ঠানই তাহার 
পন্থা কিনা? তাহা বিবেচনা করা আবশ্ুক। 

বিন্দু বলিতে কেহ কেহ একমাত্র "শুক্রই” বুঝিয়া থাকেন চির 
বীর্য বা বিন্দু 'অর্থে যে, একমাত্র শুক্রই নয়, পরস্থ তাহা যে একমাত্র উপন্থ 
নিগ্রহ করিলেই রক্ষা হয় না) তাহাও কতিপয় ৃষ্টাস্তের বারা পূর্বে 

সংক্ষেপে প্রদর্শিত হ্ইয়াছে। তবে শুক্রধারণ বে দেহরক্ষা ও মনের 
একাগ্রতা সাধনের বিশেষ উপযোগী বা সহায়ক, তাহা অবস্তই স্বীকার্ধ্য। 
কিন্তু বিধায়ক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বরং বিশু-ধারণই" ক্রক্ষয় 
নিবারণের পক্ষে বিধায়ক । এক্ষণে “শুক্র” ও ৭বিন্দু” ইহাদের মধ্যে 
পার্থক্য কি? প্রথমতঃ তাহাই দেখা আবশ্তক। ১০০০৪০৮৭০ 
সে উক্ত আছে-_ 

.. “রসা্রক্তং ততো মাজং ং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে। 

) . মেদূসোহস্থি ততোমজ্জা মজ্জায়াঃ শুক্রসম্ভবঃ ॥ 
.. :,- শুক্রসৌম্যং সিতং সিগ্ধং বলপুষ্িকরং স্মৃতম্‌। 
* &.: গর্ভবীজং বপুঃসারে৷ জীবস্তাশ্রয়মুত্তমম্‌ ॥ 

_.. ওজদ্বৃতেজোধাতৃনাং শুক্রস্থানং পরং শ্বৃতম্‌। 

হদয়স্থমপি ব্যাপ্য দেহস্থিতিনিবন্ধনং ॥” 





িতা ললিত এপ পাশা 








ভাব প্রকাশ 


বরতবা বিদদু-ধারণতযোগে আত্ম- ৯২১ 


রস হুইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংব, মাংস হইতে মেদ, মেদ হতে অস্থি, 
অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। এপুক্র সৌম্য, 
শ্বেতবর্ণ, স্িগ্ধ এবং বল ও পু কারক। উহা! গর্ভের বীজ শ্বরূপ, শরীরের 
সার ও জীবনীশক্তির প্রধান আশ্রয়। এ রস হইতে শুক্র পর্যন্ত, সপ্ত 
ধাতুর তেজকে “ওজ+” বলে। এই তেঙ্গ বা “ওজঃ” পদার্থ ই জীবাত্মার 
স্থিতি নিবন্ধন সর্বশরীর ব্যাপিয়! হদয়ে অবস্থিত আছে । 
এই ওজঃ শক্তির নাম অন্ুষ্ঠ পরিমাঁণ ঘীপ কলিকার তেজ। হ্হা 
শরীর রক্ষার প্রধান আশ্রয়। শুক্র হইতে ইহা! বিভিন্ন পদার্ঘ। স্ুযা 
হইতে ব্রঙ্গে বিচরণণীল প্রাণাস্বার গতি প্রণবাকারে প্রতিষ্ঠিত হুইলে, 
এই বীধ্য অর্থাৎ “ওজঃ” বা “তেজ লাভ” হয়। জীব যতদিন প্রত ব। 
বিনুধারণযোগে” স্বীয় ন্যুনামধ্যে এ প্রপবগতি প্রতিষিত করিতে ন! 
পারিবেন, ততদিন তিনি কিছুতেই ৰীর্ধ্য ধারণে সমর্থ, হইবেন না। 

অতএব আহুর্কেদশান্ত্র ঘার৷ ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, শুক্র এবং 
বার্ধ্য বা ওজঃ ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ । সব্গুরুর কৃপায় প্রাণপ্রবাহ অন্তমুখে 
হুযুয্নাপথে পরিচাঁলিত করিতে না পারিলে, বীর্য্যলাভ ও “বিন্দুধার্ণ* 
হয় না। অতএব একমাত্র উপস্থনিগ্রহই যে ব্রন্গচর্যযব্রত, তাহ! নহে। ব্রঙ্গে 
বিচরণই ব্রহ্ষচর্ধ্যত্রত এবং নুযুয়াই ত্রহ্ধ-বিবর। ব্রহ্ম-বিচরপ-গীল হইলে, 
আপনা হইতেই “গুক্ররক্ষার” শক্তি জন্মে। এই শক্তিস্পন্ন সাধকই 
উদ্ধরেতা। 

মন, প্রা ববি করিতে না পারলে, উরে হা দানা, 
হৃতরাং “বরহ্ধবিন্ন,” ধারণই, উদ্ধরেতা-শক্তি-সঞ্চয়ের যুল-তত্ব। অতএব 
বর্তমান সংসারাশ্রমবাসী অর্থাৎ ধাহার! বিবাহ করিয়াছেন ও যাহাদের 
পুন্র কন্যা জন্মিয়াছে, শুর্রক্ষয় নিবন্ধন তীহারা যে কখনও ব্রশ্ষচর্যযপীল 
হইতে পারিবেন না, এই কথা৷ বলিয়া, ধাহারা সংসারাশ্রমীদের ' মনে ক! 





৪২ রা : আত্ম-দর্শন-যোগ 


কী অহানিকারীদের মনে হতাশ স্থষ্টি করেন, তাহারা, ভাজ) 
লংসারাশ্রধীদের যথাবিধি নিজপত্রীসঙ্গতে ব্রদ্ষচধ্য নষ্ট হয় না। এ রস্ন্ধে 
_. বহি যাল্ঞবন্ধাকে বক্ষ! বলিয়াছেন য়ে. 

*খতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতি ধা বিধানতঃ। 

(অ্রহ্ষচ্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাঁসিনাম্‌.॥৮ | 
প্রতি খতুকালে নিজপতীহ যথাবিধি যে সঙ্গতি, তাঁহাই 
গৃহস্থাশ্রমীদের ব্রহ্মচর্ধ্য বলিয়া কথিত। নুুতরাং ধাহারা বিবাহ করিয়া; 
« ঙ্্ীয় পত্ীতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাদের ব্রহ্মচরধ্য বা যোগের 
অধিকার নষ্ট হইয়াছে, এ কথা বল! অবৈধ । তাহার! ব্রহ্গচর্ধ্যবতধারণ 
করিলে, অবগ্তই আম্মার উন্নতিলাভে সমর্থ হইবেন। শ্রীকষ, বুদ্ধ, 
চৈততন্ত, তুলদীদাস, কবীর, ভাস্বরানন্ন প্রস্তুতি মহাপুরুষগণ ইহার উজ্জল 
. দৃষ্টান্ত ) ইরা সকলেই বিবাহ করিয়া, কেহ কেহ বা একাধিক বিবাহ 
করিয়া, সন্তান উৎপাদন পূর্বক ব্রনধচর্ধ্যশীল বা যোগানুশীলনে যথেষ্ট 
 সিদ্ধিলাত করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে, ইহারা সকলেই 
বাঁলাকাল হইতে সংবমী ছিলেন, তাহা হুইলে বলিতে হইবে যে, তিনি 
ইহাদের মধ্যে অনেকের বাঁলাজীবনী কখনও আঁকোচনা করেন নাই! 
পরন্ত ইহাঁও বল! যাইতে পারে বে, ররাকরের ন্তায় যহাদস্্য ও নরহস্তা 
পর্যাস্ত স্তর লাভ করিয়া, উত্তরকাঁলে মহামুনি বাক্সীকি নামে বিখ্যাত 
 হুইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্ান্তে বর্তমান সংসারস্থ ভোগ-সুখখ-পরারণ অসংষমী 
| যানবগণের পক্ষে আন্তোন্সতি জানের দ্বার যে, চিরজীবনের জন্য. রুদ্ধ, 
ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ষদ্‌গুরু বা উর্চাদশ প্রাপ্ত 
“ হুইলে, ইহারাও যে, আত্ম-তত্ব- জ্ঞান লাভ করিয়া, “বিনুধারণযোগে' বাঁধ্যবান্‌ 
ও যুক্তির অধিকারী হইতে পারেন, ইহা নিঃমন্সেহে বলা যাইতে ধারে। 
জগাই মাধাইয়ের জীবনী আলোচদা করিয়াও বর্তমান যংবারস্থ মানব, 
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পর্টি০ পা 





পি, টস এ অস্বস্তি সস রি পসপস্পামপস সস পস্স 


সাধলা' বা. পুরুষকারকে আশ্রয় পর্ববক বিনদুধারগ-যোগে সংযমের পথে 
অগ্রর হউন) জ্ঞানী বা সদ্‌শুরুর আশ্রয় লাভ করুন) শ্বধর্ধরক্ষায় 
আত্মনিক্কোগ করুন 3 তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা ব্রত বা বিন্দুধারণ-যোগে 
«আত্মদর্শন” লাভে মুক্তির অধিকারী হইবেন। হুর্তলবুদ্ধি বাঁ প্রকৃত 
শান্্রসম্্ অপরিগ্রাহী দেহাহ্বোধিগণের হতাঁশ বা ভীতিস্চক বাক্যে, 
বর্তমান সংসারাশ্রধী মানবগণ, ব্রক্মচর্ধা ব্রতধারণে কখনও নিরাশ হইবেন 
না সদ্খুরু কৃপায় আত্মজ্ঞান লাঁভ করিতে 'পাদ্ধিলে, স্ত্রী-পুত্র-কন্তা 
পরিবৃত থাকিয়া ও “ক্ত্রে মণি গণাইিধ" ভাবে বিন্দুধারণ বা যোগান্থুশীলন দ্বার! 
আত্মদর্শনের অধিকারী হওয়া ধায় 1 কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, বনিত্তা 
গ্রহণ কামপ্িপু চরিতার্থ জন্য নহে; পর্থ কামরিপু জয়ের জ্টই বিবাহ । 
আমরা ধাহাঁদের বংশধর, সেই সকল যোঁগিখধিগণ, শাগ্ডল্য, কণ্তপ, ভূপ্ত 
'পুলন্তা, ভরত্বজি, বশিষ্ঠ, গৌতম, পরাশর সকলেই দারাগ্রহণ ও বহুসস্তাঁন 
উৎপাদন করিয়াছেন ; অথচ যোগ তপন্তায়ও চিরজীবন নিরুত্ত ছিলেন 
মাত্মজ্ঞানযোগে শিন্দুধারণ করিতে পারিলে, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিবার, 
কোন আবশ্তক করে-না এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও তাহ! করেন নাই। 
বর্ম বা শান্ত্রবাঁক্যে যদি 'বিশ্বীস থাকে, তবে তাহাদের পন্থার অনুসরণ 
করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য । ব্রাক্গণজাতি কোন কাঁলেও স্ত্রী পু 
পরি গাগপূর্ধ্বক লোটা, চিমট৷ লইয় “গাঁছতলাপ্বাশী হন নাই। অপরহ্য 
তীহারা' অভাস্তরস্থ “বৃক্ষমূলেই”' অবস্থিতি করিয়া, মহাযোগী ও হি 
টানার সে বৃত্তান্ত পূর্বেই বল! হইস্রাছে 1: | 

১ স্থলে আরও একটি বিষয়ের সঙ্গোহ ভপ্রন করা আনশ্নুক । অধুনা 
অরনেকেই বলিয়া থাকেন, মহাশয় ! «কামিনীকাঞ্চন” ত্যাগ না করিলে কি 
রা ক হয় ইছাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত ধর্শকর্মের খৌঁজও রাখেন না, 
এমনকি স্ধন্দোচিত সন্ধ্যা-গায়ল্রী পরয্ত্ত পাঠ করেল কিনা সন্দেহ? 





8২৪7 আত্ম-দশনি-যোগ 


অথচ একনিশ্বাসে বলিয়া থাকেন পকামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করিলে, ধনু 
কর্ম হয় না”। তীহাঁদের কথার অর্থই লোটা চিম্টা লইয়া সঙ্গযাশী সাজা 
স্থৃতরাং “কামিনী কাঞ্চন” শবের প্রকৃত অর্থ তাহারা কখনও প্রশিধান 
করেন না। যে আধ্যদেশের শাস্ত্র, “ভার্ধ্যাহীনে ক্রিয়া নাক্তি সন্ত্রীকোধর্ব- 
মাঁচরেং” এই বাণী প্রচার করিক্বাছেন ) যে আর্ধদেশে পূর্ণবন্ম অবতার 
( ভার্যা পরিত্যাগী ) শ্রীরামচন্ত্রকে পর্য্যস্ত বজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে স্থবর্ণময়ী লীত। 
মুর্তি গঠন করিয়া, পত্রীর স্থলাভিষিক্তরূপে শান্ত্বাক্য পালন করিতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন ; সেই দেশের লোক “কামিনী-কাঞ্চন” শব্দার্থে কেবল মাত্র 
স্ত্রী ও টাক! পয়স! মনে করিয়া, কতই প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিয়! থাকেন। 
তাহাদের বুঝ উচিৎ, কামিনী অর্থে কেবলমাত্র স্ত্রী, ও, কাঞ্চন অর্থে 
ফেবল মাত্র দ্বর্ণ নহে। উহা তাহার বহিরর্ধ মাত্র। ভিতরের গুঢ 
অর্থ না বুঝিলে, এইরূপ বহিরর্য অনেক স্থলেই অনর্থ উৎপাদন করিয়। 
থাকে। তত্বারা জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতাই বৃদ্ধি করে। জ্ঞানদৃষ্টিতে 
“কামিনী” অর্থ “আসক্তি” এবং “কাঞ্চন” অর্থ “ ৮»। আত্মন্ঞান 
যোগে “বিন্দুধারপ' করিয়া, ধিনি অনিত্য সংসারাসক্তি ও মায়া প্রপঞ্চ 
ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন; তিনিই ষথার্থ পক্ষে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী । 
তিনিই রাজধি জনকের গ্ভায় “কামিনী কাঞ্চন পরিবৃত থাকিলেও তত্বারা 
তাহার ধন্্ব কর্মের কোন বিদ্ব উৎপাদন হয় না। আর যিনি "আসক্কি” 
ও “মায়/”ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি লোট। চিম্টা লইয়৷ 'গাছতলা'- 
বাদীই হুউন্‌, ভশ্মই মাখুন, নিরাঁহারী বা একাহারীই হউন্‌ তাহার মন 
গততই “কামিনী ক্কাঞ্চনে” অভিভূত। তাহার ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ 
সমন্তই মিথ্যা । পরত মানবদেহই প্রকৃতির অভিব্যক্তি। দেহের অদ্ধাঙ্গ 
স্ত্রী ও অন্ধাঙ্গ পুরুষ। বীহারা যোগী বা সাধক,: তাহার! জাবাত! 
ৰা কুণওলীকে পরমাত্মরূপী ব্রহ্মবিন্দু ব' পরমেশ্বরে যুক্ত করিবার: জন্তই 


৪২৮ ১ শ্ & আন্ম-দর্শন-যোগ 


বিন্দু ধারণ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত ব্রতাদিঘ্বার! সেই উদ্দেসত সাধিত 
না হয়, অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা ব্রতের জ্ঞান প্রতিঠিত না হয়, সেই পর্য্যস্ত বাহৃভাবে 
যে কোন ব্রতই অনুষ্ঠিত হউক ন! কেন তাহা প্রতিষ্ঠার অযোগ্য (১) 
পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রতান্গশীলন করার নামই কর্্ম। আত্ম-ভ্তানি-যুক্ত 
হ্ইয়া এ সকল কর্ধানুষ্ঠানের নামই কর্মযোগ। এই প্রকারে কণ্ধবোগের 
অনুশীলনই ত্রহ্গচর্ধ্য প্রতিষ্ঠা; তন্বারাই চিত্তকে ত্রহ্ধে স্থিত করিবার শক্তি 
সঞ্চয় হয়। এই শক্তি সঞ্চয় হইলেই, প্রকৃতপক্ষে আস্মদর্শন বা বিন্দু- 
ধারণের ক্ষমতা জন্মে। এ “বিন্দুধাঁরণ” হুইলেই জীবের মায়ামোহ্‌-যুক্ত 
সংসারাঁসক্তি তিরোহিত হইয়া বিষয়-বৈরাগ্যযুক্ত বিমল জ্ঞান ও আত্মানন্দ 
লাভ হয়। “বিন্দুঃধারণ” অবস্থা বত পরিপক হইতে আরম হয়ঃ ততই 
সাধক বা যোগীর ভোগাসক্তি নিবৃত্তি হইতে থাকে । তদবন্থার সমস্ত ইন্দছিয় 
ও ব্িপুগণ আপনা হইতে তাহার বশতাপন্ন হুইয়৷ মিত্রভাবে ধর্মকর্মের 
সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং এতত্বার! সিদ্ধান্ত হয় যে, একমাত্র 
মনকে জয় করিতে পারিলেই বহিরঙ্গভাবে ইন্দ্রিযনিগ্রহ বিশেষত: 
উপস্থকে ধ্বংস করিতে হয় না। ইন্দ্ি-নিগ্রহ জন্ত বাহ-কঠোরতা 
বিধান করিলে তথ্বারা ইন্জিয়ের শক্তি নষ্ট কর! হয়। তাহাতে যে কেবল 
সাধনার পক্ষে সিদ্ধি লাভের অন্তরায় হয়, তাহ! নহে) পরস্ত দেহের পক্ষে 
বাস্থ্যহানি ও অকালম্ত্যুর কারণ হয়। তবে বথাসম্ভব ভাবে বাহিরের 
সংবম ব্রহ্মচধ্যের সহায়ক শ্বরূপে অনুষ্ঠান করা অবশ্যই ধর্তব্য। | 








(১) অহিংসাসত্যান্তের বরহ্মচর্ধ্যাপরিগ্রহা যমাঃ। 
জাতিদেেশকা লসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ক্ভৌমা মছাব্রতম্‌ ॥ রর 
অহিংস, ত্য, অন্তেয়। 'ব্রন্ষচর্যা গু অপরিগ্রহ এই পাঁচটিষম। তাহা 
দেশ, কাল, জাতি ও সময়ের দ্বার! অনিয়মিত বা সার্বভৌম হইলে, তাহাই মা ব্রত 
বলিয়া কথিত হর। নৃতরাং ব্রত বাহা আচরণ নহে ॥ ব্রত “মানস” অনুষ্ঠান । 


ব্রত বা কিন্দু-ধারপ-যোগে আত্ম-দর্শনা ৪২৯ 


| আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে একমাত্র উপস্থ-ইন্রিয-নিগ্রহঘারাই 
মৈথুনত্যাগ বা ব্রহ্ষচ্ধ্য রক্ষা হয় না। সমস্ত ইন্জরিয়েরই মৈথুন. আছে। 
ভগবান ্রীকুষ্ণও তাহাই বলিয়াছেন_ 

..... “কর্্মণা মনসা বাচা সর্ববাবস্থা্থ সর্ববদ! | 

সর্বত্র মৈথুনং ত্যাগং ব্রহ্মচর্ধ্যং প্রচক্ষতে ॥৮ 
শ্রীমদগীতাসাঁর ১ম অঃ 
সর্বদা ও রি অবস্থাতে কর্ধারা, মনদবারা, বাক্য্বারা, টুন পরিত্যাগ 
করিবে, ইহাই ব্রহ্মচরয্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । 

_ অতএব স্মস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধ ভিন্ন একমাত্র উপস্থনিগ্রহে ব্ন্ষচর্য্য রক্ষা 
হয় না। এ অবস্থায় আদৌ মনকে জয় অর্থাৎ “অহং” ভাঁবকে শুদ্ধ করিতে 
না পারিলে, অন্ান্ত ইন্দিয় কিছুতেই নিরোধ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে 
স্বয়ং মহাঁদে বলিয়াছেন__ | 

_ “মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিনদুবিধারণম্‌। 
_ এঁহিকামুদ্ষিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥৮ শিবগীতা 


| মনোজয় করিতে পারিলেই বায়ু ও বিন্দুধারণ হয়। তদ্দারা ইহ 
পরলোক সম্বন্ধীয় সিদ্ধি আয়ত্ত হয়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

শাস্তে কথিত আছে, “বায়োরগ্রে বসেন্সনঃ” বায়ুর অশ্রে মন বাদ করে; 
সুতরাং বায়ু মনেরই অনুগামী) অর্থাৎ মনকে অগ্রে চালনা করিলে 
পশ্চার্র্তী বায়ু আপনা হইতেই মনের অনুগামী হুইবে। এতন্বার! শ্বাস 
প্রশ্বাসের উপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিতে হয় না। বরং তাহা অনিষ্ট- 
দায়ক। বিন্দু ধারণের জন্য আত্ম-জ্ঞান-যোঁগে, প্রণবরূপ সুজ্সদেহের “বঙ্গ 
বিন্দুতে” প্রগাড় ভাবে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টাই সহজ উপায়। এ 
মন্বন্ধে শান্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন_-. 


৪৩৪ .. .. আরা দশন-যোগ্ব: 


“ম্বরেণ সন্ধয়েদ্‌যোগমন্থরং ভাবয়েৎ পরম্্‌। 
৷. অন্বরেণ হি ভাবেন ভাবে নাভাব ইন্তুতে ॥  : "টপ. 
্রহ্মিন্দু উপনিধং “. 
যাহার! বিডির, তাহারা প্রণব অধলগ্বন পূর্বক চিত নিরোধের 
'অভাপ করিবেন এবং বাক্যাতভীত “পরব্রন্গের (ব্র্গধিন্ট)ব) চিন্তা 
করিবেন।... এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যান ফরিলে ্রঙ্গসাক্ষাৎকাঁর হইয়া 
খাকে। এতাদৃশ ভাবে “বহ্মবিন্দ/ধারণই” বত বা “বিন্দ,-ধারণ-যোগ৯) 
তদ্বারাই মন স্থির হয়। সুতরাং মন স্থিররের দঙ্গে বাধু আপনা হইতেই স্থির 
হইয়া আসিবে । গুরুতক্পা-বশে বা ধ্যানযোগে, এ “ত্রঙ্গবিন্ন,তে” ঘংবমন 
করিতে পাঁরিলেই জ্যোতিংস্বরূপ ব্রহ্ম বা “আতম্ম-দর্শন” লাভ হয়। জ্রথমে 
তাহা বিদ্যুতের গ্তায় বড়ই -সুক্্ম স্পন্দনে উপলব্ধি হয়। উবে লাধক 
বা যোগী 'অভ্যাসবোগে এপ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে 
উহা স্থির ও স্থায়ী হইয়া থাকে। এই স্থায়ী হওয়ার নামই বরশ্থর্য্য 
প্রতিষ্ঠা বা বীর্যযলাভ। সদ্‌গুরু-'সন্নিধনে বা ব্রঙ্গচর্ধ্যাশ্িমে বাঁপ করিয়! 
উহাই' অভ্যাস করিতে হয় এবং তদ্বারাই ধীর্ঘ্য বা শক্তি লাভ হয়। 
এ বিলাই ব্রহ্মরাজায, উছ্াধ অন্তর্ভাগে ' পরমায্মা বা পরধরন্গ। মধ্যভাগে 
রা বহির্ভাগে জীবধঙ্গ। প্র বিন্দ,র নামই টি ইনিই 
পরমেশ্বর । উহা শ্ব্ং মহাদেব বলিয়াছেন-_ 
“সহকারে মহাপদ্সে উড ॥ 
*বিনদুরাপে” মহেশীনি পরমেশ্বর ঈডিতঃ 
শতনাম তত্র 
জঞ্লোরি। আমি ঈমস্ত জীরদেহে, সহতদল পদস্থ ভ্রিকোণে, তোমার 
সহিত অভেদযুক্ত. ভাঁবে “বিন্দ,রূপে” অবস্থাঁন-করিতেছি। সেই ধিন্দ)কেই 
পরমেশ্বরুপে জানিস । সুতরাং লমন্ত ধর্মেরই শীল্তরবাকা এই-: যে, 
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র্কাগে সেই পরমেশ্বরের অনুসন্ধান কর। এই জন্য বহিঃস্ক যাবতীয় 
কর্শে, নাম ও রূপহীন ব্রহ্ষম্ববূপ শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ, পরমেশ্বররূপে 
সম্মুখে রাখিয়া, সমস্ত কর্ম সম্পন্ন করিয়া কৃতাপ্রলি ভাবে প্রার্থনা করা হয় যে, 
“তস্মিন্তুষ্টে জগন্তুষটং গ্রীণিতে শ্রীণিতং জগ। 
তম্মিনলব্ধে স্বলাভো বৃথাসর্ববং যদস্যথ। ॥৮ 
- পরমীম্থা বা পরমেশ্বর তুষ্ট হলে জগততুষ্ট, তাহাকে প্রীত করিতে 
পারিলেই জগৎকে প্রীত করা হয় এবং তাহাকে লাভ করিতে পারিলেই 
সর্মলাভ হয়, ইহার অন্যথা হইলে সকলই বিফল। স্থতরাঁং সেই বিন্দ,রূ্প 
পরমেশ্বরকে ধারণ করিতে পারিলেই যাগ, যস্ঞ, ব্রত, পুজা, প্রতিষ্ঠা 
সমস্ত সিপ্ধী হইবে । আল্াপস্মের উদ্দে নাঁদ। তছুপরি এই “বিনা,” 
অবস্থিত । ইহাই যৌগিগণের নিতাধ্যেয় বস্ত।: এই বিন্ুই অর্দনারীশ্বর, 
পুরুষ প্রকৃতি অভেদাত্মক ব্রহ্ম । ইহা স্বয়ং বহ্গাও বলিয়াছেন ।--. . 
বিন্দুরূপং মহাদেবং ব্যোমাকারং সদাশিবম্‌। 
উমার্ধং দেহং বরদং সর্ববকারণকারণম্‌ ॥ 
পউম|র* সহিত শরীরের অর্ঘ/ংশে সর্বকারিণের কারণ ব্যোমাঁকার সদা শিব 
'বিন্ুরূপে অবস্থিত আছেন, ইহায় নামই 'বিন্দুপীঠ | ্ ৪ আজ্ঞা- 
পঞরের'উপরে অবস্থিত । 
পীঠত্রয়ং ততম্চোর্ং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ | - 
. ভিদুনাদশতলাখ্যো ভালপন্নে ব্যবস্থিতঃ ॥ 
টু মনথানিরধ্বাণ 
,আজাটিজের উদ্দেশে যোগচিন্তাগথৈ তিনটি পীঠ আছে। সর্ধ্রোচচ 
জী ঘিতীয়, প্নাদপীঠ”) তৃতীয় "শক্তিপীঠ”। এই বিদা, 
শলারণই:শ্রহ্গচ্জ্যাদি ধাবডায় তের চরমোঁৎকর্ম। এই বিন, ধারণ স্কারাই 
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বর্চঘযাদি যাবতীয় বত প্রতিষায় বীর্ধা বা শক্তি লাভ হয়। এই বদ 
ধ্যানই শুক্র ধ্যান। ইহা যোগশান্ত্রে উক্ত আছে ।-__ 


"স্থলং জ্যোতিস্তথা সূন্দনং ধ্যানন্য ব্রিবিধং বিছুঃ। 

স্থলং মুগ্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজো ময়ন্তথা | 

সূন্মমবিন্দুময়ং ব্রন্ধ কুগুলী পরদেবতা ॥” 

স্থল, সুঙ্্, জ্যোতির্ভেদে ধ্যান তিনপ্রকার। তন্মধ্যে মুত্তি বা 
সাকার ধ্যান স্থল এবং তেজস্তত্বের আশ্রয়ে প্রাণরূপ প্রণব প্রবাহে সপ্ত 
ব্যাহৃতি যুক্ত নুযুক্নামধ্যস্থ চিত্রাণিপথে, জ্যোতিশ্য় ওক্কারের যে জ্যোতি: 
প্রবাহ বিরাজিত আছে, অন্তঃপ্রাণায়ামে তাহার অন্ুলোম বিলোঁম ঘারা 
তর্গোল্যোতির আকর্ষণকেই জ্যোতিধর্ান বলে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ 
দ্বারা গ্রণবোঁপরি প্রকৃতি পুরুষের অভোত্মক ব্রহ্ধবাচক “বিন্ন,রূপ” 
পরমেশ্বর বা পরমাম্বায়, জীবাত্মার মিলন রূপ যে যোগান্ষ্ঠান ব! ব্রঙ্গসন্তাব, 
তাহার নামই হুক্ধ্যান। এই স্ুক্ষধ্যান ঘারাই নিগুণ উপাসনা বা 
হ্ষবিন্ন” ধারণ হয়। চাতুর্র্ণমধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে এই *বিন্ব,ধ্যানই” 
নিত্যকন্ম;) ইহাই ব্রাহ্মণের নিত্য উপাহ-দন্ধ্যা-গায়জ্রী ; ব্রাহ্মণের 
বৈিকীদন্ধ্যা স্থুলদেহের কাধ্য নয়। এ নম্বন্ধে ধ্যানযোগ প্রকরণে 
বিস্তারিত বিবৃত হইবে। + 
শাস্ত্রাস্ছমারে উপনয়নসংস্কার ও ব্রহ্র্ধ্য উভয়ই, ব্রত বলিয়া কথিত। 

বৈদিক নন্ধ্যার প্রাণায়াম, ধ্যান .ব! গায়ত্রী জপমধ্যে উপরোক্ত স্থুল, 
জ্যোতিঃ ও ক্র এই ত্রিবিধ প্রকার ধ্যান বা উপাসনা নিহিত রহিয়াছে। 
অধিকারীভেদে নিম্নাবস্থায় স্থলধ্যান, মধ্যাবস্থার . জ্যোতিধ্যান ও 
উচ্চাবস্থায় সুঙ্্ধ্যান বা ব্রহ্মসত্তাঁব। উক্ত তিন প্রকারের কণ্ধব খারা তিন 
প্রকার দেহের বিভাগ সাধিত হয়। অর্থাৎ স্ুলদেহ, হুক্ধাদেহ ও কারগণেছ, 
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এই দেহত্রয়ের বিবয় পুর্ববে যথাস্থানে বলা হইয়াছে। এখন উপনয়ন 
্কার বা ব্রশ্থচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠানে বিন্দুধারণের পন্থা, বৈদিকী মন্ধ্যায় যেরূপে 
' অন্তনিহিত আছে, এ স্থলে সংক্ষিপুরূপে তাহাই প্রদর্শন কর! যাইতেছে । 
সন্ধ্যাতত্বের বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন, এই গ্রন্থে, ভাষায় প্রকশি-ষোগ্য 
সন্ধ্যার বিষয়গুলিও সম্যক পরিস্দুট করা অসম্ভব । পরস্থ সন্ধ্যা, গায়ন্্রীজপ 
গুরুমুখী বিস্তা ) ভাষ! দ্বারা ইহার সকল তত্ব লিপিবদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। 
ইহা সুক্ষ অধ্যাত্ব-তত্ব ; কারধ্য-কারণ-অনুশীলনে উপলব্ধি করা ভিন্ন, 
পুস্তকের ভাষায় প্রকাশ অথবা কদাচ তাহা পরিগ্রহ হইতে পারে না। 
বৈদিকী সন্ধ্যার প্রাণীয়ামের দ্বারাই বিন্দ,ধারণ ও ব্রক্মবিচরণ বা 
্রহ্গচর্য্য 'প্রত্িষঠিত হুইয়৷ থাকে । বেদত্রয়োক্ত ব্যাহতি অনুসারে মন্ত্রের. 
একটু ইতর বিশেষ থাকিলেও সাঁধনপ্রণালী মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ 
দৃষ্ট হয় না । এস্থলে সামবেদোক্ত ক্রিয়ার বিষয়ই বল! যাইতেছে । কথিত 
গ্রাণায়াষ সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে ।-- 
"গায়ভ্রী শিরস! সাদ্ধং সপ্তব্যান্ৃতিপুবিবকাম্‌। 
ত্রিজপেৎ সদশোঙ্কারং প্রাণায়ামোহয়মুচ্যতে ॥৮ 
| যোগদর্শন | 
দ্বশিরস্ক, ভূঃ-ভূবং-ম্বঃ-মহঃ-জন£-তপঃ-সত্যং এই সপ্তব্যানৃতিঘুক্ত দশটি 
প্রণব বিশিষ্ট গায়ভ্রী, তিনবার সুযুয়াপথে জপ করাকেই অন্তঃপ্রাণায়াম 
বলে। উক্ত প্রকারে স্বযুম্নাপথে ভুতত্বগত জীবাক্মাকে, অন্তঃপ্রাণায়াম 
যোগে, আকাশ তত্বে পরমাত্মীয় মিলিত করাঁকে ভূতগুদ্ধি বলে। বৈদিকী 
সন্ধ্যার "এই অন্তঃপ্রাণাক্সামযোগে, প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি উভয়ই সাধিত 
হয়। ন্থৃতরাং স্বশিরস্ক সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত দশটি প্রণব (গারল্রীকে.) সুযুন্বা. 
সমারোহণ করাই -প্রাণায়ামের উদ্দেশ্তা। সমগ্র দেহই প্রণবময় | এ সম্বন্ধে 
ুতিও তাহাই বলিয়াছেন ।-- 
২৮ 


৪৩৪ .  * _.. আত্মনদর্শন-যোঁগ 





“সর্ববাঙ্ং প্রণবস্ঠাগ্রং যন্তং বেদ স বেদবিৎ 1 

সর্বাঙ্গে অবস্থিত শুকারাকৃতি প্রণব ধাহার জ্ঞান হয়ঃ তিনিই বেদবিত, 
অর্থাৎ বেদজ্ঞ। সুতরাং ব্হ্ধচর্যা বা বিন্দ,ধারণের উহ্বাই প্রতিপান্ভ 
বিষয়। বৈদিকী সন্ধ্যোক্ত অন্তঃপ্রাশায়াম দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে । 
স্থল, জ্যোতিঃ ও হক্ম এই ভ্রিবিধ ধ্যান, উক্ত অন্তঃ্রাঁণায়ামরূপ গারত্রী- 
উল্গীথ ধ্যানে বা জপযোগেই থে সিদ্ধ হয়, তাহা নিম়্ে প্রদর্শন করা 
যাইতেছে | 

বিন্দধারণযোগে বৈদিকী অন্তঃপ্রাণায়াম ॥ 
স্থলধ্যান পৃরক-- 
নাভৌ রক্তবর্ণং চতুন্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসুত্রকমণ্ডলুকরং 
হংসবাহনস্থং ব্রন্মাণং ধ্যায়ন্‌। 

অর্থ__নাতিদেশে রক্তবর্ণ চতুম্মুথি, দ্বিভূজ, একহস্তে অক্ষ ( জপমাঁলা ) শত 
অপর হস্তে কমগুলু, হংসারূঢ় ব্রহ্মাক্কে ধ্যান করিতে করিতে সপ্তব্যাহৃ তিযুক্ত 
গারজী ও তাহার শিরোভাগ চিন্তা করিবে। প্রাণায়ামের এই অংশ 
প্রথম শিক্ষার্থীর জন্ত । পুরক, কুস্তক, রেচকাখ্যে ত্রহ্ষা, বিষণ, শিবাত্মক 
স্কলধ্যান। যাহারা জ্যোতিঃ ও শুক্্ষধ্যান করিতে অসমর্থ» তাহাদের 
জন্য গায়্রী জপের পুর্ব্বেও উহ্থার ভ্রিশক্তিবাচক অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, 
রুদ্রাণীর স্থুলমুর্তি কল্পনায়, গায়ভ্রীর পৃথক্‌ পৃর্থকৃ ধ্যানের বিধান আঁছে। 

জ্যোতিধঠান_-ঙ ভৃঃ, ও তুবঃঃ ও স্ব ও মহঃ, ও জন+ ও তপ:, ও 
সত্যং, ও ততসবিতুর্বরেণ্যং শু তর্গোদেবন্ত, ধীমহি, বিয়ো যো ন: 
প্রচোদয়াৎ ও । | 

অর্থ-_ও ভূঃ ও ভুবঃ ও স্ব: ও মহঃ ও জনঃ গু তপঃ গু সত্যং এই সপ্তলোক 
প্রকাশক, স্্টি স্থিতি লয়কারক, ব্রিগুণাত্মক, জীবের একমাত্র উপান্ত, 


| ব্রত বা বিন্দু-ধীয়ণ-যোগে এআত্ম-দ্শশি ৪৩৫ 


এলি তাস পসপো্পাস্পার্সির পাপী, পা 





সরস্প্সস 


ধিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে, ধশ্শ-অর্থকাম*মোক্ষ বিষয়ে শ্রেরণ 
করেন, সেই গুকারস্বরূপ বক্গজ্যোতিঃ, আমরা ধ্যযন করি। ইহাই 
জ্যোতিধ্ণান। 

সুঙ্গমধ্যান_-গআপোজ্যোৌভীরসোমৃতং বর্ধী ভূঁভূবঃ শ্বরোম্‌। 

অর্থযে জ্যোতিঃ জগতের কারণীভূত জল স্বরূপ ও তেজস্বরূপ, তৃপ 
বৃক্ষ, ওষধির রসম্বরূপ এবং মনুষ্া, পণ্ড, পক্ষীর চেতনা স্বরূপ, পরগ্থ ধিনি ভূঃ, 
ভূব* শ্বঃ (মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং ) ব! সপ্তলোক ম্বরূপ। সেই যে'পরমায্মা 
বা পরব্রঙ্ধ তাহাকে ধ্যান করি। তিনিই আমার অতেদ স্বরূপ । ইহাই 
হুস্কধ্যান বা নিগুণ বঙ্গধ্যান। 

১। স্থলুধ্যান__ত্রগটর্ধয-বতানুষ্ঠানের প্রথম স্তর, অর্থাৎ অকার, উকার, 
মকারাত্মক ত্রিশক্তির সমন্বয় সাধন $ ইহা প্রথম শিক্ষার্থী বা অভ্তানীর জগ্ত, 
সত্ব, রজঃ, তমোগুপাত্মক মুক্তি উপাসনা । 

২। 'জ্যোতিধ্ঠান-_বরক্ষবিচরণ অবস্থা অর্থাৎ জ্যোতিবরক্ষধানি। 
ইহাকে কেহ কেহ নাঁদ বা ব্রহ্ষশক্তির ধ্যানও বলিয়া থাকেন ॥ ইহাই 
চণ্ডীর অন্তর্গত ব্রন্ধোক্ত ।-- 

্বং স্বাহা স্বং স্বধা ত্বং হি বফট্কীর স্বরাত্বিকা ৭ 
স্থধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিক। স্থিতা ॥ 
অদ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্য যানুচ্টাধ্যা বিশেষতঃ ৭ 

ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা | 
ত্বয়ৈব ধাধ্যতে সর্ধবং স্বয়ৈতৎ হ্জ্যতৈ জগৎ । 
ত্বয়ৈতশু পাল্যতে দি ত্বমহুহ্যান্তে ট সর্ববদা ॥ 
বিস্যষ্টৌ স্্িরূপা ত্বং স্টিতি পপাচ পালনে । 
জ্৯ র্‌ ক ক 


গক্কৃতিস্ত্চ সর্ববস্ঠ গুণত্রয় বিভাবিনী ॥ 


| ৪৩৩ $ আত্ম-দর্শন-যোগ 





ইনিই মহামায়া, ইনিই পরমাস্ম! বা পরমত্রক্ধ স্বরূপ বিষুকে, স্বীর 
 তেজোরপ মহামায়ায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এ মহামায়ার আবরণ 
উক্ত হইলেই পরমায্মা বা পরমপুরুষ প্রকাশিত হন। তদ্বেতু গায়ন্রীর 
“তি” হইতে “য়া” পর্য্যস্ত চতুর্বিশতি অক্ষররূপী চতুব্বিংশতিশক্কি- 
তত্বের বীজ স্বরূপ, ভর্গোজ্যোতীর মূলপ্রান্তে এ পঞ্চবিংশতি সংখ্যক অক্ষর 
অর্থাৎ গুকারস্থিত নাঁদৌপরি “বিন্দুরূপ” নিগুণ পরত্রহ্ম বিরাজিত। 

৩। ুক্ষধ্যান__প্রোক্ত গুকারই গায়ন্রীর মূল প্রতিপাপ্ত বিষয়। 
ইনিই পরমণ্দুরুষ “ক্রহ্মবিন্ুরপে পরমাত্মা” ॥ ইহার ধারণ! ঘারাই যাগ, 
যজ্ঞ, ব্রত, উপবাসাদি বরহ্মচ্যাব্রত প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাকে ধ্যান ও ধারণ! 
করিতে পারিলেই “আত্মদর্শন” লাভ হয়। ইনিই লীতোক্ত।__" 

"সর্ববস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা ॥৮ ৮ম অঃ 

ইনিই সেই “ওহিত্যেকাক্ষরং ত্রদ্ম” ইনিই পরম দিব্যপুরুষ, বেদাদি 
যাবতীয় শাস্ত্র ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সর্বশান্ত্রে স্বীরুত। 
শ্রুতি বলিয়াছেন ।-- 

“বেদাদি বাত্ময়ং সর্ববং গণবে ষৎ গ্রতিষ্ঠিতং। 
ততঃ প্রণবমভ্যন্েদ্বেদাদিং বেদজাপকঃ ॥”৮  ধোগদর্শন। 
বেদাদি নিখিল বাস্তরশান্ত্র, প্রণবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব 
বেদাত্যদী বাক্তি বেদের অধিভূত প্রণব যত্ত্রসহকারে জপরূপ অন্তঃপ্রাধায়া 
অভ্যাস করিবে, ইহাতে যুক্ত থাকাই ব্রন্ষচধ্য । | 
*প্রণবে নিত্যযুক্তস্ব সপ্তম্থব্যাহৃতিষপি। 
. ত্রিপদায়ান্ত গায়ত্র্যাং ন ভয়ং জায়তে কচি । 
একাক্ষরং পরব্রহ্গ প্রাণায়ামঃ পরস্তপঃ | মর 
গাযত্যেন্ত পরং নাস্তি পাবনং কলসৌস্তভব ॥৮ যোগদর্শন। 


হত বা বিদ্দু-ধারণ-যোগে আত্ম-দর্শন ৃ্‌ ৪৩৭ 


যে বাক্তি সপ্তব্যাহতিবিশিষ্ট ব্রিপদা গায়ন্রীষুক্ত একাক্ষরারূতি প্রণব- 
ময় অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তাহার কখনও কোন ভয়ের কারণ 
থাকে নাঁ। যেহেতু অন্তপ্রীণায়ামনূপ পরমতপোড্ৃত একাক্ষর পপ্রণব”্ই 
পরব্রহ্ধ স্বরূপ ? রিপুবিমদ্দক এবং পরম পবিত্রতা বিধারক। 

এই অন্তঃপ্রাণায়ামরূপ হুঙ্ধ্যানঘারাই অপ্তব্যান্ৃতিযুক্ত সপ্তপন্ম ভেদ 
করিয়া মানব ইচ্ছামত লাভ করিতে পারে। এই বিশ্ব,ধারণনূপ অন্তঃ 
প্রাণায়াম মধ্যেই গায়ক্রীর সপ্তছন্দ:, সপ্ত দেবতা বিস্বমান। ইহা বৈদিকী 
সন্ধ্যাতেও উক্ত আছে ।-- 


"ও সপ্তুবান্ৃতীনাং প্রজাপতি বিগাঁয়ত্র্যফিগনুষ্টুব, বৃহজী 
পওক্িনত্রিষ্টব জগত্যশ্ছন্দাংসি, অগ্নি বাযু-সূর্যা-বরুণ- 
বৃহস্পতীন্দ্র-বিশেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে ৰিনিয়োগঃ ॥৮ 


ভূ ভূবিঃ স্বঃমহঃ জনঃ তপঃ সত্যং এই সাতটি ব্যাহতির প্রজাপতি 
খষি (যথাক্রমে ) গায়, উঞ্চিকৃ, অনুষ্ট,ব্ত বৃহতী, পড্ক্তি, ব্রিষ্,বও 
জগতী এই সাতটি উহাঁর ছন্দ এবং অগ্নি, বায়, কয, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র 
ও বিশ্বদেব উহার এই সপ্তদেবতা এবং '্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ হয়। 
ইহা পূর্বেও সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। 

অতএব বিন্দুধারণরূপ অন্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাস এন্ই স্থুলধ্যান, জ্যোতি- 
ধর্ণান ও ুক্ধ্যান, শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে । সর্বপ্রকার ব্রতাদিমধ্যে ও ইহাই 
সাধনালন্ধ বিষয়। এই পবিন্দু" ধারণযোগেই ব্র্গচ্য্য বা অন্যান্ত যাবতীয় 
ব্রতপ্রতিষ্ঠী হয়। এই বিনু-ধারণ উদ্দেশ্তেই যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, 
তপন্তা্দি যাবতীয় কর্মামুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র 
রক্ষগায়ত্রী মধ্যেই ইহা! অন্তর্নিহিত আছে। আত্মক্ঞান-যোগে এই বিন্দু 
ধারণ করিবার জন্তই ত্রন্দচরধ্যাশ্রমে বাস করিয়া, ব্্ষচর্যচব্রত প্রতিষ্ঠা 








পিসি আপ 


৪ আত্ম-দর্শন-যোগ 


করিতে হয়। এইরূপে ব্য প্রতিঠা হইলেই বীধ্য বা. আন্তকতি 
প্রতিষিত হয়। সদ্গুরুতুপায় গাহস্থ্বর্তরধ্যান্ঠান দ্বারাও ইহা প্রতিষ্টিত 
হইতে পারে । অতএব বিন্দ,ধারণের সহিত পশু ক্রক্ষয়ের” যন্বন্ধ অতি 
সামান্য মাত্র এবং তাহা গৌ৭। সুতরাং এ বিষয় ষংসারাশ্রমিগণের 
হতাশ হইবার কোন কারণ নাই'। বাহার! গায়ত্রী জগ বা ইচ্টমন্ত্র জপ 
করিয়া থাকেন, তাঁহারা;ও এই *ক্রহ্মবিন্দু" ধারণেরই অনুসরণ করিতেছেন। 
কিন্তু আত্মজ্ঞান অভাবে তাহার ফল বা উদ্দেশ্ত ব্যর্য হইতেছে । আত্মজ্ঞান- 
যোগে গায়ত্রীর হুক্মধ্যান করিতে পারিলেই “আত্মদর্শন” লাভ হয়। ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই ॥ উহার নানই “আত্ম দরশন-যোগ্‌”।, বেদমূলক 
উপনিষংও তাহাই বলিয়াছেন ।-_ 
“এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গৃঢাত্সা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে তবগ্ররা বৃদ্ধা সৃন্ময়া সৃষ্মমদণিভিঃ ॥৮ 
 কাঠিকোপমিষৎ 

এই. একাক্ষরায়ক পরমাত্মপুরুষ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল ভূতে 
বিরাজিত থাকিয়াও অবিপ্তা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায়, প্রকাশ পান না। 
কিন্তু ধাভার! সুস্দর্শী, তাহারা একীপ্রতাবিশিষ্ট সংস্কতবদ্ি (আস্মকান) 
দ্বারাই “আত্মদর্শন” করিতে পারেন । 
ব্রত নত্ধন্ধে আর একটি কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে, ত্হ্ধ 
চর্য্যাদিব্রত-কর্মজনিত-স্াঁনরূপ ফল বা! কর্ণশক্তি, কি এই জন্মেই প্রাপ্তব্য ? 
না ব্রত-অনুষ্ঠাতা, গরজন্মে তাহার ফলভারী হ্ইয়া। থাকেন? কেহ কেহ 
বলেন যে, মানব পরজন্মে উহার ফলরভাগী হয়; এ কথা বড়ই হান্তাস্প্ | 
ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানতা! আর কি আছে? কেহ কোন ব্যাধি উপশম 
করার জন্য এজন্মে ওষধ সেবন রুরিলে, তাহার ফল কি, রোগী পরজন্ে 
প্রাপ্ত হইবে? কেহকি এইন্সপ আশা করিয়া, ওষধ সেবন করিয়া 





রি ৪৩১ 


ব্রত বা বিন্দু-ধারণ-যোগে আত্ম-দর্শন 





থাকেন? না কোন বিজ্ঞ চিকিংসক, রোগীকে তাহার পরজন্মে রেঃগ 
আরোগ্য হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া শান্ত রাখিতে পারেন? যদি 
নুচিকিৎসক-প্রদত্ত ধধের গুণে স্থলদেহের রোগ এই জন্মেই আরোগ্য হইতে 
পারে, তবে ব্রতাদি কর্শানুষ্ঠান দ্বারা সুস্্মদেহের সঞ্চিত রোগগুলিও এই 
জনেই আরোগ্য হইবে না কেন? না হইলে সে ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, 
হয় চিকিৎসক বিজ্ঞ নহেন ; তন্িবন্ধন রোগের চিকিৎসানুরূপ ওধধ প্রয়োগ 
করিতে পারেন নাঁই; অথবা রোগী নিজে কুপথ্যসেবী হওয়ায়, নিজেই 
চিকিৎসকের উপদিষ্ট-নিযম ভঙ্ক করিয়াছেন। স্বতরাং তাদুশ 
াজ্স-ক্রজধ্ান্পিগপেন্ল পক্ষেঃ কোন জন্মেই ফল প্রাপ্তির আশা 
নাই। কারণ ব্রত, যোগের একটি অঙ্গ । শ্যন্্ানুষায়ী ব্রতপালন ও ব্রত 
প্রতিঠা করিতে পারিলে, এই জন্মেই কর্মের শক্তিলাভ ব৷ যে!গবল সঞ্চয় হয়। 
প্রাচীন যোগিখধি ও তদীয়া পত্ভীগগ, যে জন্মে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই 
জন্মেই তাহার ফল লাভ করিরাছেন !। সাবিত্রী যে জন্মে ব্রত করিয়াছেন, 
সেই জন্মেই ফলম্বরূপ মবৃতপতিকে পুনজাঁবিত করিয়াছেন । মহাভারতে ও 
কর্মকে উভয়কালেরই প্রত্যক্ষীভৃত ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
( ২২৬ পৃষ্ঠা দেখ ) এ সম্বন্ধে, পুরাঁণাদি গ্রন্থে আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে__ 


এ জন্মে যাহার! পুরুষ বা স্ত্রীলোক হুইয়! জন্মিয়াছে; পরজন্মেও যে, 
তাহারা সেই সেই ভাবে পুরুষ বা স্ত্রীলোক হইয়াই জন্মিবে, শাস্ত্র তাহা 
বলেন না। শাস্ত্র বলেন যে, পুরুষ বা স্ত্রী তাহার স্লদেহের একট! 
অবস্থা মাত্র। আত্ম! বা প্রাণচৈতন্তের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী বা অন্ত কোন 
প্রকার জাতি নিভাঁগ নাই । জীব যে সংস্কার বা আসক্তিতে বদ্ধ হইরা 
দেহতাগ করিবে, সে ত্দনুরূপ ভাবে পুনর্জন্মগ্রহণ বা দেহধারণ কিয়া 
পুনরান্॥ প্রারন্ধের অধীন হইবে । ভগবাম্‌ শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতেও তাহাই 
বলিয়াছেন এ স্কুলে তাহার পল্ডান্ুবাদ দেওয়া! গেল। 


রি সস পর সী রণ ৯ ০৫ 


৪3 আত্ম-দর্শন-যৌগ 


পি সিপাি  পিসি পি সস তি 


“আমায় স্মরিয়া দেহ ত্যজি ধান যিনি। 
নিশ্চয় আমার ভাব প্রাপ্ত হন তিনি ॥ ৫ 
যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ, 
কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ, 
সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, 
কৌন্তেয় ! দেহান্তে জীব সেই ভাব পীঁয় ॥৮ ৬ 
ৃ ৮ম অঃ 

এতন্বার! দেখা যায় যে, মেয়েরাও যদ্দি পরজন্সে স্ত্রীলোক হইবার 
সংস্কার লইয়া দেহত্যাগ করেন, তবে যে, সেই অবস্থাই প্রাণ্ড হইবেন ; 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যদি তাহীরা ব্রতকে এ জন্মেরই কর্ম 
ভ্তান করিয়া, কেবলমাত্র প্রারন্ধক্ষয় জন্য ব্রতাশুষ্টান-করেন, পরম আত্ম-জ্ঞান- 
যোগে নিজেকে একটা স্ত্রীজাতি স্বরূপে না৷ বুঝিয়া, স্ত্রীজাতীয় দেহটা, 
তাহার একটা অবস্থা মাত্র; এই জ্ঞানে, নাম রূপের সম্বন্ধ পরিত্যাগ 
পূর্বক পরমেষ্ট বা পরমাত্ম-শিব স্বরূপে, নিজকে ধারণা, করিতে পারেন, 
তবে নিশ্চয়ই তাহাকে আর স্ত্রীলোক হইয়া, জয় গ্রহণ করিতে হইবে না! 
পরন্ত স্ত্রীজনোচিত অনিত্য সাংসারিক দুঃখ বা! বৈধব্য যন্ত্রণা হইতেও 
তাহার চিরদিনের জন্ত অব্যাহতি লাভ হইবে । যাহারা মনোযোগ দিয়া 
মহাভারত পাঠ করিয়াছেন; তাহারা এই উক্তির সত্যতা অনায়াসে 
হৃদয়ঙঈম করিতে পারিবেন । এ সঙ্বন্ধে শাস্ত্রে উক্জ আছে যে-- 

'াদৃশী ভাবনা যস্থ সিদ্ধির্ভরতি তাদৃশী |” 

' যাহার মনোভাব যেরূপ, তাহার সেই রূপই সিদ্দিলাত হুইয়া থাকে। 

এ সম্বন্ধে বেদমূলক শ্রুতি বলিয়াছেন_ 
"যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ৮ 


প্রত বাঁ বিদু-ধার্প-যৌগে আত্ম-দশনি 88১ 


পোস্ট রি এর আসি লামার পরি রি 








বে যেরূপের উপাসনা করে, সে সেই রঃ প্রাণ্ত হর়। এ সম্বন্ধে 
ভাগবতে উক্ত আছে-_. 
"যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়ে্ড সকলাং ধিয়া | 
স্নেহারন্দেষাস্তয়াদাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাম্‌ ॥৮ 
স্নেহ বশতঃই হউক, বা ঘ্বেষ বশত:ই হউক; অথবা ভয় 'প্রযুক্তই হউক, 
দেহী একাগ্রচিত্তে নিরস্তর যে বস্তুকে ভাবনা করে, সে তৎন্বরূপকে লাজ 
করিয়া থাকে । রাজধি ভরত, হরিণশিশু ভাবিতে ভাবিতে হুরিণশিশু 
হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । চিস্তাশক্তি বিশেষদূপে গাঁড় হইলে এই 
জল্পেই ধোয় বস্তর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়। যায়। “কীটকে ভ্রমরং ধ্যায়ন্‌ 
ত্রমিরাআ্ীয় কল্পতে” অর্থাৎ তৈলপায়িক! নামক কীট, ভ্রমর বা কীচপোঁকা 
চিন্তা করিতে, করিতে সেই জন্মেই কাচপোকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
সুতরাং জীবশ্রেষ্ঠ মানব, যদ্দি আত্ম-জ্ঞান-যোগে, স্থলদেহের নাম ও রূপের 
স্মৃতি, কোন প্রকারে বিলয় করিতে পারেন, তবে তিনিও তাহার 
নিত্য আরাধ্য ইঞ্টদেবতা বাঁ শিবভাব অবশ্ঠই প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । 
শনৈব স্ত্রী ন পুমান্ষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 


যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স কক্ষ্যতে ॥% 
শ্বেতাশ্বগ্তরোপনিষৎ। 


জীব স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে। জীব) যে সময়, যে দেহ 
আশ্রয় করে, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পায়। জীব “দহধারী হুইলেই, আমি 
স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি স্থুল। আমি রুশ ইত্যাদি মিথ্যা ান 
জন্মে। ন্ুতরাং নিজকে শিবস্বরূপ জ্ঞান রাখিবার উদ্দেগ্ঠেই ব্রতগ্রহণ 

অতএব ধাহারা ব্রতা্দি অনুষ্ঠান করিয়া পরজন্মে ব্রতফল প্রাপ্তির 
কামনা পুরণ হইবে বলিয়া পিশ্বান্ত করেন, তাহাদের মুক্তি লাভের আশা 


পাটি 


৪৪২ আস্ম-দর্শন-যোঁগ 





স্দূর পরাহত। কারণ ধীহারা নিজেরাই পরজন্মে স্ত্রীলোক হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া, এইজন্মে “এগ্রিমেপ্ট” ৰা! প্রতিঙ্রাতি দিয়া 
রাখিতেছেন, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন ষে, তিনি কি দেহ? 
না দেহী? তাহা হইলেই নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন ঘে. তিনি এ দেহ নন্‌। 
অপর প্রকৃতিগত মনের বিকার অবস্থার, কামলা-বামনাময় দংসারে তিনি, 
ধ্ূপ দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
“নিগুণোনিক্ষিয়োনিত্যো নিত্য- সমুক্তোহহমচাত: | 
নাহং দেহো হাসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৮ 
অপরোক্ষান্থভৃতি 
“আমি নিগুপ, ক্রিয়াবিহীন, নিত্য ও নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্বত্রই বন্ধনশূন্ত 
ও “সচ্চিদানন্দ” স্বরূপ। আমি অসংরূপ দেহ হি জ্ঞানিগণ এই 
ভাবকেই "আত্মজ্ঞান” বলিয়া থাকেন। 
অতএব ব্রতাদি কন্ম এই দেহেরই প্রারন্ক্ষয় ও মুক্তির উদদেশ্টেই 
সাধিত হয়; পরজন্মের জন্য নহে। এবন্্রকার ব্রত বা বিন্দ)-ধারণ-যোগেই 
““তমাঝস-পরম্শনি” লাভ হইয়া, জীবনুক্ত-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই 
বত-অনুষ্ঠানের মূল অভিব্যক্তি । 








তুত্ভীব্ঞভ্ভল্ত্র & 
অফ্টবিংশ শ্রকরণ। 
শপব্রাস-ম্ঘোগে আক্স-স্পনি | 


উপবাস, ব্রতের একটি অঙ্গ বা ব্রত হইলেও, আত্মদর্শন লাভের পক্ষে 
উপবাস একটি বিশুদ্ব-যোগন্বরূপ। ইহা আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া 
নানা কারণে তাহার স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম । 

যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজা, পুরশ্চরণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি যাবতীয় কন্মানুষ্ঠানে 
উপবাস প্রধানতঃ আন্ুষঙ্গিকরূপে অন্থটিত হইয়া থাকে । এতভিন্ন 
হরিবাসর রা একাদশী, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, . শ্রীরার্মনবমী প্রভৃতি 
কতকগুলি নিত্য অনুষ্ঠেয় ত্রতে, উপবাসই মূল বা মুখাকর্ম। অর্থাৎ 
অসমর্থ পক্ষে আনুঘঙ্গিক পূজাদি করিতে না পাঁরিলেও অনেকে কেবলমাত্র 
উপবাস করিয়া থাকেন। পরন্ত প্রত্যেক উপবাসের পৃর্ঘ্বে “সংযম” ও 
অস্তে *প্রারণ” করিবারও বিধি আছে। উক্ত সংযম ও পশরণ ভিন্ন উপবাস 
সিদ্ধ হয় না। এতম্ধ্ বর্তমানকালে এ নংযম অর্থে একবেলা নিরামিষ 
ব! আত্বপার গ্রহণ। উপবাস অর্থে দেহদণ্ড বা অভ্ভুক থাকা । পারণ 


88৪ ও আখ-দর্শন-যোগ 


চা পপ প্পপ্পরপপপপমপপ্িপপপপ পপপসসস্পপরপরস পপপা 


অর্থে পঞ্জিকার লিখিত নিদিষ্ট সময় মধ্যে জরগ্রহণ করা | ইদানীং অনেকে 
উহাকে “পারণের জলপড়া খাওয়া” বলিয়া থাকে । এই সকল উপবাস 
মধো আঁধার একাদশীর উপধান, ব্রাহ্মণ :ও বিধবার পক্ষে অবস্ত 
বর্তবা বলিক্লা শান্ত্রবিধি হইলেও, ইদানীং ব্রাহ্মণগণ, শ্বধন্ীচরণীয় অন্যান্য 
কর্তব্যানুষ্ঠানের সঙ্গে নঙ্গে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই একাদশী-উপবাসেরও 
“অন্তর্জলী” করিয়াছেন। কেহ ফেহ বা একাদশী তিথিতে “অগ্লগত পাপ” 
খেই বচন কাহির করিয়া, পক্ষান্তে একদিন, একমাত্র তগুলসিছ্থান্ন পরিত্যাগ 
পূর্বক, লুচিপুরী, ডাল, ডালনা, তরকারীঘাঁরা কোনরূপে, অন্যদিন অপেক্ষা ও 
পরিমাণে কিছু বেশী, প্তৈজসপত্র” উদরস্থ করিয়া “বরন্গযজ্্র” সমাধা 
করেন! কেহ কেহ বা সাত্বিকভাবে ফলমুলাহারী হইগাও দিনটা 
কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া দেন। কিন্তু শেষোক্ত ত্রাঙ্গণের সংখ্যাও 
ক্রমে কমিয়! আসিতেছে । এ ক্ষেত্রে ব্রন্মচর্যয-ব্রতধারিণী হিন্দ,বিধবা- 
গণের পক্ষে, বড়ই কঠোরতার ব্যবস্থা । অসমর্থ পক্ষে শিবরাত্র্যাদি 
উপবাসে, রাত্রে শিবপুজ! করিয়া বরং জল খাওয়া অস্তরমোদিত, কিন্ত 
একাদশীর উপবাসে কচি বালবিধবা, কিম্বা উহাদের মধ্যে কেহ যুমূর্ষা 
রোগিণী হইলেও, তাহার পক্ষে জলগ্রহণ কিছুতেই বিধি নয়। কিন্তু এ 
বিধি কি বিধির বিধি? না বেদের বিধি? না অবিধির বিধি? সে 
সন্বন্ধে বড় বড় 'পণ্ডিতগণও সম্যগ রূপে বিধিনিষেধ বিচার- করিয়া, এ পর্য্য্ত 
বিধি দিন্তে পারেন নাই। তদ্ধেতু দেশাচার মতে ছুই ভাবেই ইহার 
প্রচলন চলিতেছে । অর্থাৎ কোন কোন দেশে বিধবার জলগ্রহণ দোষণীর় 
নহে, কোন কোন দেশে বাহা শৌচাঁচারেও যেন এ দিন বিধবার জলগ্রহণ 
নিপিদ্ধ। যেন কোনরপে এ জল নাড়ীগ্রস্ত হইয়া বিধবাকে জঙ্টাচারী 
না করে, এজন্য বাঁলবিধবাগণকে তালা বন্ধ পর্য্যন্ত করিয়! রাখা হয়, এরূপ? 
গুনিতে পাওয়া ঘায়। বিধবাগণ ব্রহ্গচ্ধ্য ব্রতধারিশ্ী হইলেও, পিপাসায় 


উপবাস-যোগে আত্ম-দর্শন ) ৪8৫. 





াসিশিসল 


তাহাদের প্রাথ কঠাগত হওয়া অবস্থাতেও, একবিন্দু জলপান করিয়া, 
প্রাপরক্ষা বা ব্রহ্মযজ্ঞ সমাধানে অধিকার নাই, ইহা কি সত্য £ শান্তর বিধি 
সম্বদ্ধে এদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের অভিমত জানা গিয়াছে যে, 
একাদশী ব্রতে বিধবাঁকে একেবারে নিরঘু উপবাস করিতেই হইবে, শাস্ত্রে 
এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। বরং. অসমর্থের জগ্ত ফল মূল হুগ্ধাদি পানের 
এবং নিতান্ত অসক্তের জন্য রাত্রিতে হুবিষ্যন্েরও ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে 
আমার পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পক্সনাঁথ ভট্টাচার্য্য বিস্বাবিনোদ 
এম, ঝা, মহাশয়, তাহার প্রণীত “বৈজ্ঞানিকের ভ্রাস্তি নিরাশ” পুস্তকে 
দুন্দর আলোচন! করিয়াছেন। রঘুনন্দনস্থৃতির তিথিতত্বে উক্ত আছে যে-» 

"নক্তং হরিষ্যান্নমনোদনং বা! ফলং তিলাঃ ক্ীরমথান্বৃবাজ্যম | 

তৎ পঞ্চগব্যং যদিবাথ বায়ু প্রশ্তমত্রোত্তরমুত্তরধ্” ॥ 

ইহাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন পৃথগ, ব্যবস্থা প্রদত্ব হয় 
নাই। পরস্ত লোক বা দেশাচার ভেদেও যখন ছুই মতে অনুষ্ঠান হইয়া 
'আদিতেছে, তখন নিরদ্ধু উপবাস দেশাচার বা লোকাঁচার ভাবেও যে 
সর্ববাঁদী সম্মভ্ভ নহে, তাহা অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে। এসম্বন্ধে 
বর্তমানে বারেন্দ্র শ্রেণীর স্তম্তম্বরূপ, ন্বধণ্মী-পরায়ণ, পরম নিষ্ঠাবান্‌ রাজা 
ল্ীযুস্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাছুরের স্বীয় তত্বাবধানে পরিচালিত বিখ্যাত 
তরিশূল পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা উদ্ধত করিয়া 
দেওয়! গেল। | 

“খগ্েদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অধর্ধ্বঘেদের যে সকল গ্রন্থ এদেশে ছাপা 
হইয়াছে এবং ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশ হুইতে ছাপা হইয়৷ যে সকল পুস্তক 
এদেশে আনিয়াছে এ দকল পুস্তকে এবং তাহার বাক্ষালা ও ইংরেজী 
অনুবাদ পুস্তকের কোন স্থানেই একাদশীর দিন, তৃষিতা, প্রার্থিতা মুমূধা 
হিনন, বিধ্ববকে রে. একটু গঙ্গাজলও দিতে হইবে না, এমন কোন কথাত 


৪৬ | - জায়নর্শন-ধৌগ 


১ পোসিসপাস্টিপাস্ছি লাস্ট সস্তা ্িস্্িা -০-০৭ সমস সমস সস শসার পি পোপাসিপাসিা 


নাই-ই, পরস্ত একাদল সম্বন্ধে কোন কথাও এ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
ধায় না। ইহা অতিরিক্ত হাতের লিখা বেটৈর় কোনও পুস্তকে হয়ত 
খাকিতেশু পারে, কিন্তু প্র কল পুস্তক দেখিবার দৌভাগ্য আমরা লাভ 
করিতে পাবি নাই” 

“শুধু বেদে নহে, শক্কর-ভাষ্য-যুক্ত উপ্নিধৎ লমুহের মধ্যে, কোথাও 
একাদশীর কথ কিছু দেখিতে পাওয়া যাক না” 

"মনুশ্বৃতি শ্রতৃতি ফোন ধর্লংহিতা বা ধর্থসত্রের মধ্যেও প্রার্থিতা 
ভূষিত! মুমূর্ধা হিন্দুবিধবাকে, একার্দশীর দিনে যে জলদাঁন করিতে* নিষেধ 
করা হইয়াছে, এমদ ভীষের কোনও বচন খু'জিয়া পাওয়া যায় না। কোর্ম 
মুদ্রিত তত্র গ্রন্থের কোথাও এরূপ কোন বচন দেখা যায় না।” , 

“অষ্টাদশ মহাপুরাপের মধ্যে যে কয়েকখামি পুরাণে বিধু-উপাষনার 
কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে, এ সকল পুরাণে এবং এতভির 
আর যে ছুই একখানি শীস্্ গ্রন্থের ছই একন্বানেঃ একাদশী বরাতের উল্লেখ 
আছে. তর লকলের কোন স্থানেই প্রার্থিতা তৃষিতা মুমুর্বা হিন্দ,বিধবাকে 
যে একাঁদশীর দিনে একটু গঙ্গাজল দিবে না; এমন কেন নির্দেশ দেখিতে 
পাওয়া যায় না”! . (তরিশূল ১৩৩* ত্যৈষ্ঠ সংখ্যা) 

সুতরাং ইহা পূর্বোক্ত ম্দীয় উক্তি সমর্থক স্বরূপে প্রামাণ্য । অতএব 
ঘে কর্ম বেদে ও লৌকে অবিসংবাদিত রূপে স্বীকার করে না; সমাজে তাদৃশ 
কঠোর কর্মের শশ্রয় দেওয়া কৌন মতে বিধেষ্ন নহে। এ সম্বন্ধে উক্ত 
রাজাবাহ্থাুর কতৃক বিবৃত একটি সুন্দর আখ্যায়িকাঁও উক্ত .কাগজে 
প্রকাশিত হুইয়াছে.। 

**কোন পল্লীগ্রামের এক শ্রাদ্ধবাড়ীতে নিমন্্িত ব্রাঙ্গণগগণ, ভৌজনের 
জন্ত উপস্তিত হইয়া দেখিলেন, যে ঘরে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
এ ঘরের বারান্দায় ৩টা বিড়াল বীধা রহিয়াছে। একজন ব্রাীণ ইহ! 
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তি 
তত সিসি পা পাস সি পপর সত্ব স৯ পাপ 


দেখিয়া শ্রাদ্ধকর্তীকে এ বিড়াল বাঁধার উদ্দেপ্ত কি? তাহা জিজ্ঞাদা 
করিলেন । শ্রান্বকর্তা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাঁস ত্যাগ করিয়া, অতি করুণ, 
তাবে সজল চক্ষে বলিলেন_-আমার যেমন অৃষ্ট, সেইরূপই ফল পাইব। 
আমার ঠাকুরদাদার শ্রীদ্ধের সময়, আমার বাবা ১০1১৫ টা! বিড়াল বাধিতে 
পারিতেন। এখন আর বাড়ীতে একটি বিড়ালও নাই, প্রতিবেশীদের 
বাড়ী ইইতে অতি কষ্টে এই তিনটি বিড়াল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। 

অপর একজন ক্রাঙ্গণ বিশ্মিত ভাবে পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“শ্রা্ছে বিড়াল বাঁধিবার কোন আবশ্তক আছে কি?” 


“পুরোছিতঠাকুর বলিলেন--বাঃ ! বিড়াল বাধা না হইলে, শ্রান্ধই যে 
অসিদ্ধ হয়”,। শ্রাদ্ধে এরূপ বিড়াল বাধার আবশ্তক আছে কি না; ইহ! 
লইয়া তখন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ছুই দল হইয়া মহাঁতর্ক বিতর্ক উপস্থিত হ্ইল। 
নিমন্ত্রিত ব্রাঙ্ষণগণ মধ্যে গ্রীমের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি বলিলেন-_-তোমর! বৃথা গণ্ডগোল. করিও না। শোন, 
প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা আমি বলিতেছি-_পূর্বে ইহাদের অবস্থা খুব ভাল 
ছিল; প্রচুর মতন্ত, মাংস, দধি, ছুগ্ধ নিত্য গৃহে আমদানী হইত। 'সে সময় 
ইহাদের গৃহে ২৯২৫ টি বিড়াল থাঁকিত। ভোজনের বিক্র উৎপাদন 
করিবার আশঙ্কায়, ব্রাহ্মণভোজনের সময়ে এ সমস্ত বিড়ালগুলিকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখা হইত। ভোজনের পরে তাহাদিগকে ছাড়ির! দেওয়া! হইত। 
সেই অবধি ইহাদের বাড়ীতে এইরূপ ব্রাঙ্মণভোজনের সময়, বিড়াল বাঁধিয়া 
রাখ! হয়। কেন যে বিড়াল বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা এখন আর ইহারা 
জানে না। একটা কৌকিক আচারবৎ অবস্ত কর্তব্য বোধে, এখন ইহারা 
প্রতিবেশীদের নিকট-হইতেও বিড়াল সংগ্রহ করি! আনিয়া! ব্রাঙ্গণতোজনের 
সময় বীধিয়া রাখেন।” আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মকন্মীনুষ্ঠান মধ্যে 
ক্রমশঃ এইবপভাবে যে, কত বিড়াল বাধার বিধি “অনুস্বার” “বিসর্গযোগে” 





8৪৮ | আত্ম-দর্শন-যোগ 


সিসি পারছি পসিলিরিস 





শান্ত্ররূপে প্রবেশ করিয়াছে তাহা বর্তমানে নির্ণয় করা স্থকঠিন। ম্তরাং 
আমাদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম আম্মজ্ঞানযোগযুক্ত না হইলে, কিছুতেই 
আমাদের প্বধন্ম রক্ষা বা পুনরুন্নতির আশা নাই । আমরা স্থুলের চাকৃচক্যে 
ভুলিয়া যূলহারা হইয়াছি। এ অবস্থায় একমাত্র বেদ বা বেদমুলক যে সমস্ত 
শাস্ত্র, তাহার উপর নির্ভর করা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। স্থৃতরাং 
এরপ ক্ষেত্রে “আত্ম-দর্শন-যোগ”ই আমাদের একমাত্র আশ্রয় করা কর্তব্য। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যে কণ্ম্ম বেদের বহিভূর্তিঃ যে কন্ম আমাদের 
প্রাচীন পূর্বপুরুষ যোগিখধিগণ অর্থাৎ আমরা গোত্র উল্লেখে ধাহাদের 
নাম করিয়! থাকি, তাহাদের আচরণীয কন ভিন্ন, অন্ত কোনরূপ বর্ণীশ্রম 
বিরোধী কর্মব্যবস্থাকে আমাদের পক্ষে, “অবশ্ঠকর্তব্য*রূপে, শাস্তুসম্মত 
বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত নহে। তদ্ৃষটান্তে এরূপ বেদবহিভূ্তি নিয়মযুক্ত 
একাদণীর নিরম্থু উপবাস, কখনই শাস্ত্র ক্ষত বল! যাঁইতে পারে না । তগবান্‌ 
& প্রকার কর্মে কখনও সন্তষ্ঠট হইতে পারেন না। এই জন্তই ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় তাদৃশ কম্মকে ক্রুরতা মুলক আস্ুরিক ধর্ম বলিয়া কীর্তন 
রুরিয়াছেনঃ এ্থলে তাহার প্চান্নবাদ দেওয়া গেল। 


“অহঙ্কার বলদর্প, কামক্রোধে মাতি, 

আমি যে তাদের দেহে, আমিই অপর দেহে, 
ম৷ জানিয়৷ হিংসা মোরে করে দিবারাতি। 
না বুঝি সাধুর তত্ব অহঙ্কার ভরে। 

পবিত্র সাধুর গুণে দোষারোপ করে ॥ ১৮- 

ৃ হিংসাকারী ক্রুর সেই নরাধম নরে 

ফেলিয়! ছুঃখের মাঝে, শিক্ষার্দিন্তে প্রতি কাজে, 
অজ্জুন ! অন্থ্রজন্ম দেই নিন্সস্তরে ॥৮ ১৯ ১৬শ, অঃ 
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স্টি শরলস্টিপরিত- পলিপ পরত লাস পৌষ 


অতএব ভগবঘাক্যে ভক্তি-বিশ্বীদ স্থাপন করিলে দেখা যাঁর যে, দির 
উপবামরূপ কঠোরতা দ্বারা দ্েহস্থ “আত্মানারায়ণকে” কষ্ট দেওয়া হয়। 
তিনি দেহের ভিতরে বিরাঁজিত থাকিয়া আমাদের গৃহীত খাদ্য, তিনিই 
গ্রহণ পূর্বক জীবদেহ রক্ষা করিতেছেন। ইহা তিনি নিণেই বলিয়্াছেন__ 
“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ । 
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ববিধং ॥৮ 
গীতা ১৫ অঃ 

আমি, বৈশ্বানর বা জঠরাগ্রিরপে, প্রাণিগণের দেহেতে অবস্থান 
পূর্বক প্রীণাপানে সংযুক্ত হইয়া, প্রাণিগণের ভুক্ত, চর্ব্য, চোষ, লেহা, পেয় 
এই চতুর্বধু অন্ন পরিপাক করিয়া থাঁকি। স্থতরাং হিন্দুবিধবাঁগণ কি 
প্রাণিমধ্যে গণা নহেন ঠ অথবা একাদণী-উপবাসে দারুণ পিপাসা গ্রস্তা 
হইয়া, তাঁহার। একটু জল গ্রহণ করিলে, তাহা কি বৈশ্বানরে হোম করা 
হয় না? 
এ মন্বন্ধে বিরুদ্ধবাদিগণ স্বীয় মতের পোষণার্থে, কেহ কেহ অশীস্্রীয 
ভাবে নানাবিধ অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাঁকেন। তন্মধ্যে তাহাদের 
একটি কথা এই যে, পুরুষ, বিশেষতঃ ব্রা্ষণগণের যজ্ঞে অধিকার 
আছে; তজ্জন্য হরিবাসরে ব্রাঙ্মণগণ “অন্গগত পাপ” পরিত্যাগ করিয়া, 
আর আর যাহা আহার করেন, তাহা “্রহ্মবজ্ঞ বা! ব্রঙ্গকর্ম” কিন্তু ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত্ত অপরের, ব্রহ্মবজ্ঞ বা ব্রহ্গকর্দে অধিকার নাই; তদ্ধেতু বিধবাগণের 
জলগ্রহণ নিষেধ ।” তাহাদের এই স্থার্থপুর্ণ অসঙ্গত বাঁক্যের উত্তরে 
ইহাই বক্তর্য যৈ, যজ্ত জিনিষটি কি? একমাত্র অগ্নিতে ইডি 
যক্ত হয় না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন । 
“নি হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধো তত্তু ভূয়তৈ। 
ব্রহ্মা হুয়তে প্রাণো হোম কম তছুচ্যতে ॥» জ্ঞানসঙ্কলিনী 
হ৯ 
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ব্হ্ধাথিতে প্রাণকে হোম করাই প্রকৃত যজ্ঞ। মানবমাত্রেরই সে 
বজ্ঞে অধিকার আছে। জপধজ্ঞই বল, আর ব্রহ্ষযজ্ঞই বল বা! প্রাণবজ্ঞই 
বল, ইহা সমস্তই অন্তর্ধজ্ঞ, দেহের ভিতরেই উহা! অন্ুঠিত হয়) অন্তর 
বা মানসবজ্ঞ ভিন্ন কেবলমাত্র বাহ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞের অভিনয় মীত্র 
এমতাবস্থায় ব্রহ্মচারিনী বিধবাগণের বঙ্গকর্খ বা ব্রহ্মষজ্ঞে অধিক'র নাই, 
ইহা কিরূপে বল! যায়? এ সম্বন্ধে ভগবদগীতায় উক্ত আছে-_ 


"দ্রব্যজ্ত্ৰাস্তপোষযজ্ঞ। যোগযস্হাস্তথা পরে । 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৮ 
| গীতা ৪র্থ অঃ 
কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞানুষ্ঠানকাঁরী ; কেহ কেহ তপোঁিপ যজ্ঞের 
( আজ্ঞাদলে বা তপোলোকে প্রাণ অবস্থিতরূপ যজ্ঞের ) অনুষ্ঠাতা ; কেহ 
বা বোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং সংশিতব্রত যতিগণ বুহ্মবিস্তারপ 
জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী। এতভিন্ন ইন্দ্রিয় সংযমাদিও যজ্ঞ বলিয়া কথিত। 
এ সম্বন্ধে গীতায় আরও উক্ত আছে 


র্ববাণীন্দরিয়কর্্ানি প্রাণকর্্মানি চাপরে। 


আত্মসংযমযোগাগ্জ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥ 
গীতা ৪র্থ অঃ 


€ 


কেহু কেহ জ্ঞানদ্বারা প্রজ্জলিত অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানযোগ-প্রজ্জলিত 

আত্ম-সংঘমরূপ যোগাগ্সিতে, সমুদয় ইন্জিয়কশ্খ প্রাণকর্রহোম করেন। 

সুতরাং “আত্মযজ্” সকল যজ্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ 
শ্রেঠ) ভগবান্ও তাহাই বলিয়াছেন__ | 
শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ | 

_ সর্বং কন্মাখিলং পার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে & গীতা ৪র্থ অঃ 
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হে পরস্তগ! আত্ম-ব্যাপারহীন প্রব্যব্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযক্ঞ রেষ্ট 
যে হেতু হে পার্থ! জ্ঞানেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি হয়। স্তরাং 
অব্ষচর্যয-পরায়ণা। বিধবাগণ সংযমযক্ঞ, প্রাপযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ও আত্মধজ্ডে 
অধিকারী হইলে, তাহারা আহাররূপ দ্রব্যধজ্ঞ দ্বারা বৈশ্বানররূপ 
জঠরাগ্িতে- ্‌ 
'বরহ্গার্পণং ব্রন্মহবিব্র্গাগ্ ব্রহ্মণাহুতম্‌। 
ব্রন্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্্মসমাধিনা ॥৮ গীতা ধর্থ অঃ 

বহ্মকর্ম্সাধনের অধিকারী ময়, চা কিরূপে ধলা! যাইতে পারে? 
পরস্ত ব্ষচারী বা ব্রহ্মঠারিণীগণ অভূক্ত থাকিয়া, নিরন্বু “উপবাসরূপ” দেহদড 
করিবেন, তাহাই বা কোন্‌ টা সিদ্ধান্ত হইতে পারে? সংযম বাঁ. 
ইন্দ্িয-বশীকার যদি & উপবাসের উদ্দেশ্ত হয়, তবে কি একমাঁজ লঙবনের 
বারা দে উদ্দেশ্ট দিদ্ধ হইয়া থাকে? ক্ষুৎপিপাসাঁয় দেহ যখন "অবসন্ন হয়, 
তখন মন এৰং অন্যান ইন্দ্রি্ব ও রিপুগণ কি স্থির থাকে ? না আরও 
অস্থির ব উত্তেজিত হুইয়৷ উঠে? দেই ইন্জিয়চাঁঞ্চল্য বা উত্তেজিত 'অবস্থায় 
কি, অবশীরুত-ইন্দ্রিয় বা মনের একাগ্রতা সাধন ইইতে পারে? সে অবস্থায় 
মনকে আত্মঘুক্ত করিয়া, কোনরূপ কর্দ্মযোগে নিবিষ্টচিত্ত হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য । 
সুতরাং বুঝিতে হইবে ষে, উপবাস অর্থে অতুক্ত ব! দেহদড নহে। উপবাস 
অর্থই “যোগ” যদি কেহ উপবাপকে লঙ্ঘন বা অনশন বলেন, তাহা হইলেও, 
সংযমী না হইলে উপবাস সিদ্ধ নহে। ইহা! পূর্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। 
ভিতরে যোগযুক্তাবস্থা বা ভাবোদয় না হইলে, বাছিরে কর্ম হয়না 
ঈতরাং কর্ধাবস্থাও যোগ ) এ জন্তই তাহার নাম কর্পুযোগ | অতএব 
কর্ম যদি যৌগপদবাঢ্য হয়, তবে অলাহীরী হইয়া! তাহা করিতে হইবে, 
ইহা বলিলে ভগবদাঁক্যের উপর অবিশ্বাস কর হ্য়। কারণ ভগনবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, 
শীতাঁয় বলিয়াছেন ।--. 
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"নাত্যশ্তস্ত যোগেহস্তি ন চৈকান্তমনম্মতঃ | 
ন চাতি স্বপ্মশীলম্য জাগ্রতোনৈব চান্ুন ॥* 
গীতা ৬ষ্ট অঃ 
হে অন্ন! অত্যধিক ভোজনকারীরও যোগ হয় না, একাস্ত 
অনাহারীরও যোগ হয় না। অতি নিদ্রাণীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না, 
অতি জাগরণশীপ ব)ক্তিরও যোগ হয় না। 
“অত্যাহার অনাহার নিদ্রা অতিশয়। 
অতি জাগরণ হ*লে যোগ নাহি হয় ॥* 


অতএব ভগবঘাক্যে দেখা যাঁর যে, একেবারে অনাহারী বা কঠোর 
দেহদণ্ডভাবে, যে নমস্ত ব্রত, পুজা ইত্যাদি যে কোন কর্মযোগানুষ্ঠান কর! 
হউক না, আত্মযুক্তহীন ইন্দরিয়-বিষয়াসক্ত অসংযমী ব্যক্তির পক্ষে কখনও 
তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। মন. আত্ম-যোগ-যুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাদৃশ 
“উপবাস” বা “তৎসামীপ্যবাস” হেতু সমস্ত ইন্দিয়বৃত্তি স্বভাবতঃ অন্তম্মুখী 
হয়। তখন দৈহিক কঠোরতা! ব্যবস্থায়ও ইঞ্জিয়গণের উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যের 
কারণ উপস্থিত হয় না। 

অতএব হে পরমজ্ঞানী যোগিখধির বংশধরগণ ! তোমাদের কর্তব্য- 
কশ্মমধ্যেঃ যোগ্রযুক্ত-অবস্থা ভিন্ন কি কোন কম্ম আছে? তোমাদের 
গাঠ্যাবস্থা ব্রহ্মচ্ধ্-যোগ ; গাহস্থ্যাবস্থায় বত কিছু কর্ম আছে, ততসমুদায়ও 
যোগ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । অনিত্য দৈহিক সুখসস্তোগ জন্ত 
কোন কর্মমই শাস্ত্রে নিদ্ধীরিত হয় নাই। তোমরা মনে রাখিও) তোমরা 
যে ভার্ধ্যা গ্রহণ করিতেছ, তাহাঁও যোগ) সন্তান উৎপাদন করিতেছ, 
তাহাঁও যোগ; তোমরা যে আহার করিতেছ, তাহা রসনা-তৃপ্তি জনা নয়, 
ন্বীহাও যোগ; 'তোমর! ইন্ডিয় সংযম কর, তাহাও যোগ; তোমরা 
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দান কর, সত্য কথা বল সমাজ গঠন কর, ঈশ্বর পুজা কর, ব্রত কর, 
উপবাস কর, জপ কর, হোম কর তংসমস্ত একবার প্রণিধান করিয়া দেখ+ 
সে সমস্তই যোগ। তোমাদের স্থলদেহের অনিত্য সুখের জন্, কি কর্ম 
আছে? নিয়ত আত্মযুক্তভাবে স্পৃহাশৃগ্ঠ, সংযত ও সত্াগুণমপ্ডিত অবস্থা 
ভিন্ন, কি কর্ম তোমাদের করণীকব? তোমাদের আহার, বিহার, 
চেষ্টা, কর্ম, নিদ্রা, শয়ন সমস্তই, অনিত্য ছুঃখ-নিবারণ-জন্ত, যৌগযুক্তভাবে 
করাই শান্ত্রবিধি। তোমাদের পূর্বপুরুষ যোগিখধিগণ যে, তোমাদের' 
জন্য সেই বিধিই প্রণরন করিয়া, রাখিয়৷ গিয়াছেন। অবিদ্তাবশে তোমর! 
যদ্দি সেই ষোগযুক্ত অবস্থাটি ভুলিয়া গির| থাঁক, “আত্ম-দর্শন-যোগে” পুনর্বার 
তাহা আধিত্ত করিতে চেষ্টা কর। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, গীতাঁরূপে বরন্মবিদ্ধা 
প্রচার পূর্বক তোমাদের সেই স্বধর্মম পুনর্বার তোমা দিগকে স্মরণ করাইয়া 
দিতেছেন যে, তোমরা যোগযুক্ত হইয়া স্বধর্মোচিত কর্তব্য অনুষ্ঠান কর। 
এখানে “যুক্ত” কথাটির অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে গীতাঁয় বাহ! উক্ত হইয়াছে, 
তাহাঁর পণ্ভানুবাঁদ দেওয়। হইল । ্‌ 
“সংযত হইয়৷ চিত্ত আত্ম-গত যার। 
সর্ববকন্মে স্পৃহাশুন্য “যুক্ত” নাম তার ॥” ১৮ 
গীতা ৬ অঃ 

খত অর্থাৎ স্পৃহাশৃন্য হইয়া, আত্মগতচিত্তে সমস্ত কর্ম করাই 
তোমাদের পক্ষে বিধি । তন্নিবন্ধন তোমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম, সনস্তই 
যোঁগাঙ্গ স্বরূপ) দশবিধ যঃ-নিয়মের অন্তর্গত এনিমিত্ত সমস্ত কর্মই যোগপর্দ- 
বাচ্যরূপে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । লুতরাং তোমরা আশ্ম- তত জ্ঞান 
যৌগে একবার আহুষুক্তাবন্থা চিন্তা করিয়া! দেখ। সেই ুক্তাবস্থা ভিন্ন 

বাহ্‌-অন্ুষ্ঠত শৌচাদি ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, সমাধি অবস্থা ৰা চরম 
যুক্তি পর্য্যন্ত কোন কর্মই, তোমাদের যোগাঙ্গের বহিতূ তি নহে। তগবহদ্দেশে 
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কন্মফল নারায়ণে সমর্পণ ভিন্ন তোমাদের নিজন্বভাবে, কি কর্ম অনুষ্টের 
আছে? অতএব তোমাদের আহারেও যদি হুক্তাবস্থা থাকে এবং আহার্ষ্য 
বস্তও যদি ভগবতরূপী বৈশ্বানরে সমর্পণ করা হয়, অর্থাৎ ব্রহ্গকন্ধ 
বলিয়া বিশ্বাস কর; তবে নিরম্বু “উপবাসে” তোমরা কাহাঁকে অভুক্ত 
বাখিতেছ ? তোমরা ধাহার তৃপ্তির জন্য কর্ম করিতেছ, তাহাকেই তোমরা! 
অভুক্ত বা অনাহাঁরী রাখিয়া, তোমরা কি তাহার বাক্যে অবিশ্বাস বা 
অবহেলা করিতেছ না? আর যদি তোমরা অভুক্ত অবস্থাকেই উপবাস বল, 
তবে একবার স্থিরভাঁবে চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরা কাহাঁকে অভুক্ত 
রাখিতেছ? উপবাসের দিন তোমাদের ষড়রিপু ও ইন্দটরিয়গণমধ্যে কাহাঁকে 
'কতদুর সংযম করিতে পারিয়াছ ? এবং কাহার খাদ্য বন্ধ করিক্বাছ? প্রত্যেক 
ইন্জরিয়ের যেরূপ মৈথুন আছে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের, খাস্ভও সেইরূপ আছে । 
উপবাসের দিন চক্ষুঃ, বাহিরের যত রূপ দর্শন ও পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই 
চক্ষুর খাগ্ভ। কর্ণ-কত বাঁকে কথা, মিথ্যা কথা, পরনিন্দা শ্রবণ 
করিতেছে, রসনা--কত পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, অপরকে ছূর্বাক্য বলিতেছে 
এবং মনের সাহায্যে কত বাজে রসাস্বাদন করিতেছে; এন্প অন্ঠান্ত ইন্দ্রিয়গণ 
ও কাম-ক্রোধ-লোভাঁদি রিপুগণ, বিশেষতঃ প্রধান কর্তা মন, প্রত্যেক ইন্দ্রির 
ও রিপুগণের সাহায্যে, দে যে কত বিষয় পরিগ্রহ বা আহার করিতেছে, 
তাহার ইয়তা নাই। কেবলমাত্র তোমার দেহরূপ ক্ষুত্রবঙ্ধাণ্ডে, যে কল 
অনস্ত কোটি প্রাণী বা আত্মার স্বরূপ ষেই বিশ্বতোমুখ, বৈশ্বীনব্ররূপী 
নারায়ণ আছেন। একমাত্র তাহাঁকেই অভুক্ত রাখিয় এ অনন্তকোটি প্রাণীর 
জীবন রক্ষায় বিক্ষোভ উপস্থিত করিতেছ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ইন্দ্রিয় ও. 
ষড়রিপুগণ নানাভাবে উত্তেজিত হইয়া, তোমার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্খের 
বিরুদ্ধে, ভীষণ সংগ্রাম ঘোষণা পূর্বক, তোমার কর্্মকরী শক্তিকে এতদূর 
দুর্বল করিরা ফেলিতেছে যে, প্রতি মুহূর্তে তৃমি.তাহাদের. গছ 
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রি পীর পর ১০7 





কেসিসি, 





আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হুইয়!, যৌগত্রষ্ট ও ইহপরকালের কর্মভোগ বুদ্ধি 
করিতেছ। অতএব এতাদৃশ অভূক্তরূপ লঙ্ঘনানুষ্ঠানের অর্থ কখনই 
উপবাসপদবাচ্য হইতে পারে নাঁ। “উপবাঁসের” অর্থ যোগ) “উপবাসের” 
উন্দেশ্ত আত্মযুক্ত ভাবে “জ্মাক্আ-র্পনি”। 


এখন দেখা আবগ্তক, উপবাস শব্দের প্ররুত অর্থ কি? উপবাস 
শবের প্রকৃত অর্থ "সামীপ্যবা” ( উপ-বস-ঘঞ প্রত্যয়ে, ভাববাচো 
উপবাস ) সুতরাং দেখা ঘাঁইতেছে যে, আঁয্ম বা ভগবংসমীপে বাস 
করার নামই উপবাঁস। এই জন্তই উপবাঁদ ব্রতম্বরূপে যোগের একটি অঙ্গ 
বা যোগপদবাচ্য। অতএব ইহ! স্থির দিদ্ধাত্ত করা যাইতে পারে যেঃ 
উপবাস অর্থ কখনই অনাহার বা অভুক্ত অবস্থা হইতে পারে না। 
উপবাসরূপ যোগবলে পরমাস্া বা ভগবৎপমীপে বাস করিয়া অর্থাৎ 
“আত্ম-দর্শন-যোগস্যুক্ত হইয়া, ধর্মকন্ানুষঙ্গিক বাহাপূজাদি বা ব্রতরপ 
কর্মযোগানুষ্ঠান করিলেই, উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্ত কার্যে পরিণত 
করা হয়। কারণ মন আত্মযুক্ত থাকিলে, চিত্ত, ইন্ডরিয়-বিষয়-অনী সঞ্ত 
হেতু, কামনাঁ-বাসনা বা! প্রবৃন্তিযুলক চাঁঞ্চল্যের কারণ ঘটিবার সম্ভাবনা 
থাকে না। যেহেতু আত্ম-বোগ-যুক্তাবস্থায় মনের একাগ্রতা মম্পাদন 
হওয়ায়, ইক্জিয়-বৃত্তির বহিন্পুথ আপনা হইতে রুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের বহিস্ুখ 
নিরুদ্ধ হইলেই, ইন্দ্রিয-সংযম স্থায়ী হয়। ইন্দ্িয়-সংযম স্থায়ী করিতে 
পারিলেই, বিষয়-অনাসক্তভাবে জীবন্ুক্তি অবস্থা লাভ হয়। তখন আর 
বাহিরের অনিত্য স্থুখ-ভোগের কামনা-বারনা ও মায়ামোহে চিস্ুকে 
অভিভূত করিতে পারে না। তদবস্থায় সাধকের ক্ষুৎপিপাসা আপনা 
হইতেই হ্রাঁপ পাইতে থাকে । তজ্জন্ত বিশেষ কোনরূপ ব্যাকুলতা বা 
চঞ্চলভাঁর ফাঁরণ থাকে না। পরম্ত সাধক সর্বদা আত্মানন্দে অর্থাৎ সেই 
ধ্যান, সেই জ্ঞান ভাবে বিভোর হইয়া, স্থিত প্রজ্ঞারূপ “পারণ” বা পুর্ণভাবে 


পি পিন পপি লও ৭ ০০৯ পাস্টি পচা সসিসসিসসিসপি৯পস 


৪৫৬ আত্ম-দরশনি-যোগ 


অপি পাশ পাস্ষিলে 





“তৎপরায়ণ” অবস্থায়, বাহিরের করান করিলেই, সাঁধককে কন্দে 
বদ্ধ বা ভবিষ্যৎ প্রারন্ধেরও অধীন হইতে হয় না। এই উদ্দেশ্তেই উপবাস- 
রূপ ব্রতগ্রহণ বা প্সামীপ্যবাস” করিবার বিধি । ইহাই সংঘম, উপবাস 
ও পারণের গুড় অর্থ। সুতরাং জ্ঞানযুক্তভাবে কর্ম করিতে পারিলে, 
সে কন্মম অনর্থক দেহদগুরূপে দেহের বা দেহীর কষ্টদায়ক হয় না। উপরোক্ত 
কারণেই ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ, অনাহারী বা অত্যাহারীর যোগ হর ন! 
বলিয়াছেন । স্বয়ং মহাঁদেবও তাঁহাই বলিয়াছেন, _ 
“সদ্য ভুক্তেহতিক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ 1 
শিবসংহিতা। 

ভোঁজন করিবার কিছুক্ষণ পরে এবং অত্যন্ত ক্ষুধার "সময় যোগ 
অভ্যাস করা উচিত নহে। সুতরাং দেখা যায় কাহারও মতেই নিরুম্ু 
উপবাস করা ব্যবস্থা নয়। 

উপরোক্ত অবস্থা পর্যালোচনা! করিয়া, যেন কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত 
না করেন যে, আমি প্রচলিত একাদশী অথবা অন্ঠান্ত উপবাসের 
বিরোধী । বরং সমধিক পক্ষপাতী । স্থলভাবেও একাদশী প্রভৃতি কতক- 
গুলি তিথিতে, অভুক্ত থাঁকার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশ্ষে অনুকুল । 
বিশেষতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা, যোগী বা সাধকের সিদ্দি-সাঁভের পক্ষে বিশিষ্ট 
সহাঁক। এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষা একটি প্রধান ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। 
কিন্ত তাই বপিয়৷ অসমর্য অবস্থায়, স্বাস্থোর প্রতিকূণে, নিরদ্ষু-লজ্ঘন 
ব্যবস্থা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই দমন করিতে পারেন না। অপরস্থ শান্তর 
তাহা ক্বীকার করেন না। দৈহিক স্বাস্থ্য ও স্বধর্মরক্ষার অনুকূলে প্রতি 
একাদশী তিথিতে, একাদশ ইন্দ্রিয় মনের সংযম-বিধানই একাদশী 
উপবাসের মুখ্য উদ্দেশ্ত। পরন্ত এ দিনে অভুক্ত থাকিয়া দেহ শোষণ 
করার আর একটি উদ্দেশ্ত এই যে, প্রাক্কৃতিক নিয়মাধীনে এ তিথিতে 
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দেহমধ্যে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি হওয়ায়, যাহাতে বাত-শ্লেম্মাদি ব্যাধি বা উপসর্গ 
বৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহারই চেষ্টা মাত্র। কারণ অভুক্ত খাকিলে 
বাষু ও পিত্ত বুদ্ধি হওয়ায়, দেহের জলীয় ভাগ বা শ্মেম্সা আপনা হইতেই 
স্বাস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তন্নিবন্ধন অতি কঠোঁরতায়, উপকারের পরিবর্তে 
অপকারই হুইয়া থাঁকে। হুৃতরাং গৌণধর্শপালন করিতে যাইয়া, দেহস্থ 
উক্জিয়বৃত্তির বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়া, উপবাসের মুখাধর্মস্বরূপ, “সামীপ্য 
বামের” প্রধান অবলম্বন, মনের একাগ্রতা নষ্ট করা কদাচ সঙ্গত নহে। 
এ জন্যই বেদ ও তত্ত্ব একবাক্যে নিরাহারীর যোগ হয় না, বলিয়াছেন | 
'অপরস্ত স্বয়ং মহাঁদেব, যোগাত্যাসীদ্দিগকে অল্প অল্প করিয়া বহুবার খাওয়ার 
উপদেশ করিঝাছেন।-_ 


“অভ্যাসিনাং বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা |” 
শিব সংহিতা । 
_ যোগাভ্যাসে নিষুক্ত ব্যক্তিদের, অল্প অল্প করিয়া বহুবার ভোজন 
করা উচিত । , 
মনে রাখিতে হইবে কর্মের উদ্দেশ্ত আত্মদর্শন। উপবাসযোগে সেই 
“আত্মদর্শন” বা “আত্মসমীপে” বাঁস করিয়া, প্রজ্ঞা স্বিত করা ও পারণ 
স্বরূপে পুর্ণভাবে “তৎপরায়ণ” হইতে পারিলেই, জীবনুক্তি অবস্থা লাভ হয়। 
স্বতরাং তৎপরায়ণ ভাবে পরমাত্বাক্ স্থিতি লাভ করাই উপবাদের মুখ্য ফল। 
“তদ্দবয়স্তদা তবানস্তমিষ্টান্তুপরায়ণাঃ | 
গচ্ছন্তযপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূতিকল্মাষাঃ ॥৮ 
গীতা ৫ অঃ, 
সেই পরমাস্মায় ধাহাদের নিশ্চয়াস্মিকা বুদ্ধি আছে. সেই পরমাত্মায় 
ধাহাদের চিত্র আছে, সেই পরমাত্বার় ধাহারা স্থিতিলাত করিয়াছেন 


8৫৮ আত্ম-দর্শন-যোগ 


পিতা সপরস্পিশ পি সস এসসি রস শিস তোতা পাস্তা সপ্ত ছি পি পোপ পোস্ত পো লট সর এ পপ ৩৫ পাত 


সেই পরমাত্মাই প্নলাহাদের পরমগতি এবং জ্ঞানকর্তৃক ধাঁহাদের অজ্ঞানরূপ- 
পাঁপক্ষয় হইয়াছে; এতাদৃশ ব্যক্তিই মুক্তিলাত করেন। সুতরাং জ্ঞানযুক্ত 
ভাবে সংধম, উপবাস, পারণ, অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, মুক্কি তাহার পক্ষে 
'মনায়াস লব্ধ হয়। 

অতএব “আম্ম-র্শন-যোগ"” আদর্শে, একমাত্র উপবাদযোগেও 
“তমাত্সঙ্গম্শন্নি” লাভ হইতে পারে। উপবাস অর্থই “আত্ম-সামীপা- 
বাদ” এই আম্মসামীপ্য-বামই “আম্ম-দর্শন যোগ” । 








রা ভীত 
উনন্রিংশ প্রকরণ। 


স্পা 8৫ 
তীর্খবাস-োগেন্আজনদ্পননি 
পূর্ববধিত মনিয়মাদি যোগাঙ্গের অন্তর্গত, তীর্ঘভ্রমণ বা তীর্থবাসও 
অন্যতম ঘোঁগাঙ্গস্বরূপ জানিবে। বিধিসঙ্গতভাবে তীর্থ-ধন্ম প্রতিপালিত 
হইপে, একমাত্র তীর্ঘবাঁস-যোগেই “আত্ম-দর্শন” লাভ হইতে পারে। 
শান্সে ত্রিবিধ তীর্থ সম্বন্ধে উক্ত আঁছে যথা-__জঙ্গমতীর্গ, মাঁনসতীর্থ "ও 
স্বাবরতীর্ঘ। স্থাবরতীর্থের অপর নাঁম ভৌম্তীর্থ। এতন্মধ্যে স্বধন্মপরাঁয়ণ 
।যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা আত্ম-দর্শন-যোগযুক্ত জীবম্ুক্ত যোগি-ন্ন্যাপিগণই 
জঙ্গম তীর্থ, ইহাদের দর্শন ও প্রসন্নতাবলে অজ্ঞাঁনী ব্যক্তি জ্ঞানলাভ্‌ করিয়া: 
আন্ম-দর্শন-যোগ লাভের অধিকারী হয়। পুরাকালে তাদৃশ যোগিখধিগণের 
প্রসন্নতাষুক্জ একমাত্র আশীর্র্বাদ-বলে সর্বার্থসিদ্ধ হইত। এ সম্বন্ধে 
পূর্বে বহু তত্ত্ব ব্যক্ত কর! হইয়াছে । অতঃপর মানসতীর্থ ও স্থাবরতীথের 
বিষয়ই বলিব। মাঁনসতীর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে ।-_ 
"সত্যং তীর্ঘং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিক্ড্িয়নিগ্রহঃ | 
সর্ববভূতদয়াতীর্থং সর্রব্রার্জজবমের চ ॥ 
দাঁনং তীর্থং দমস্তীর্ঘং সন্তোযন্ত্তীর্ঘমুচ্যতে । 
ক্মচর্যং পরং তীর্ঘং তীর্ঘঞচ প্রিয়বাদিতা ॥ 


6৬ আঁ্ম-দর্শন-যোগ 


জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদ্রাহাতম্‌। 
জীর্থাণামপিতস্তীর্ঘং বিশুদ্ধিন্মীনসঃ পয়া! 0৮: 
তীর্ঘচন্দ্রিক! 

ইহার সারমর্খ্ব এই যে, সত্য, ক্ষমা, দয়া, দান, উন্দরিয়নিগ্রহ, সরলতা, 
সন্তোষ, ব্র্মধ্য, মিষ্টবাকা, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য ইত্যাদি অস্তরস্থ লহ ত্তিগুলিই 
সননজ্নত্তীর্ঘথঠ অপর্ত মনের বিশুদ্ধতাই সর্বাপেক্ষা পধানতীরখ 
বা তীর্যরাজ। এততডিন্ন বহিঃস্ক তীর্যগুলিকেই স্থাবরতীর্থ বা ভৌমতীর্থ 
বলে। মাঁনস-তীর্ষেনাতি না হইলে, ভৌমতীর্থের অধিকার জন্মে না; 
ইহা অনেকেই অবগত আঁছেন। মানসক্ষেত্রে পবিভ্রভাঁব উৎপাদনের জন্যই, 
প্রায় এত্েক ভৌমতীর্ঘে নানাবিধ কৃপ, তরাগ বা কুণ্ড “ইত্যাদি এরূপ 
নিদ্দিষ্ভাবে আছে যে, তাহাতে ন্লাতভাবে মানসক্ষেত্রে পবিভ্রতা-বিশ্বাস 
না হইলে, তন্তততীর্থ-দেবতাঁদি দর্শন, স্পর্শন নিষেধ । যথা-_কাণীধামে আসিয়া 
“জ্ঞানবাপী" বা! জ্ঞানগঙ্গার দান বা আপোমার্ষ্মন অথবা আন্-জ্ঞানরূপ কারণ 
বারিতে চিত্তমার্জন থারা, চিন্তশুদ্ধি না হইলে, ভৌমতীর্থ-যোগের অধিকার 
জয়ে না। যেরূপ মাঁনস-পুজাগোগে বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
ত্যাহারাদির ক্রিরাঁশক্তি পরিপক ও বিস্তদ্ধ না হওয়া পধ্যস্ত, বাহ্পৃজার 
অধিকারী হয় না। যেমন, মানস-তর্পণ-খোগে চিত্ত, অহিংস বা দয়া-বুত্তি-গুণে 
সুগঠিত না* হইলে, চিরজীবন জল-তর্পণ ও দন্ধণাপুজী-উপাসনাদির রাহ্‌- 
অনুষ্ঠান করিরাঁও, অক্তানতাঁবশে তাহা নিদ্ষল হয়; অর্থাৎ হিংসা, ক্রোধ, 
নির্দয়ত৷ প্রভৃতি কলুমবৃত্তি চিন্ত হুইতে বিদুরিত হয় না) তন্রপ মাঁনস- 
তীথ-বোগে পূর্বোক্ত সত্য, ক্ষমা, দয়া, দান, ইক্রিয্-সংঘম, সরলতা' 
সন্তোষ, ব্র্থক্ধা ইত্যাদি সংযম-নিয়মন্বার! চিত্ত সু্াত বা সুমার্জিত 
না হইলে, চিন্ত-বিশুদ্ধতা-অভাবে বহিস্থ ভৌমতীর্থ ও জঙ্গনতীর্থ দর্শন; 
তীর্থবাস, তীর্ঘপর্ধ্যটটমাি বমন্ত ক্রিয্না কর্মই নিক্ষল হয়। সুতরাং ভদ্দার৷ 





তীর্থবাস-যোগে আত্ম-দর্শন : ৪৬১ 


নি পপি পা ০ 





পাপা সস সপ সপে পারিস সিসি 


চিত্ত নির্মল হয় না। এই নিমিত্ত তীর্থ-পর্য্যটন, তীর্থ-বাস ব৷ তীর্থ দশন 
করিয়াও, বর্তমানকালে অনেকেরই তীর্থের পবিত্রতা, তীর্থের বিগুদ্ধতাঁজনিত 
“জ্ঞান, তাহাদের চরিত্রে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে না। শাস্ত্রে উক্ত আছে 
যে, তীর্থ পর্যটন বা তীর্যবাস করিয়া, কখনও তাহ! ম্বমুখে ব্যক্ত করিবে 
না) ইহার উদ্দেম্ত এই যে, যখন তীর্থ পর্য্যটন বা তীর্থবাস করিনা মনো বৃত্তি 
নির্মল বা পুণ্য-পবিভ্র-ভাবে, চিত্ত উদ্ভাসিত হইবে, তখনই তীর্থ- 
পুরোহিতগণ তাহার পক্ষে তীর্থ-বাস ব৷ তীর্থকর্খব “সফল” বলিয়া স্বীকার 
 করিবেন। কিন্ত হায়! ইদানীং তীর্থ যাত্রিক বা তীর্থৰাসিগণ সে উদ্দেশ্ত 
বিস্বৃত হইয়া, তীর্থের ভাবে মনোবৃত্তি গঠনের চেষ্টা না করিয়াই, অর্থ 
বিনিময়ে, তীর্থপুরোহিতগণ নিকট হইতে একটা ভূয়! “নফল” বাক্য 
খরিদ করিয়া, যে ভিমিরে সেই তিমিরেই অবস্কানি করেন। কাজেই 
"মানস-তীর্থ-যোঁগ” বিহনে ভৌমতীর্ঘ পর্ধযন, তীর্থবাঁস করিয়া, তীর্থবাসের 
উদ্দেশ্ত “দফলের” পরিবর্তে, অধিকাংশ হ্গেত্রেই বিফল পরিদৃষ্ট হইতেছে। 
ইহার কারণও “আত্মজ্ঞানহীনতা” আত্ম-তত্ব-জ্ঞানহীনতাই আত্ম-অবিশ্বাসের 
॥কারথ। আত্ম-অবিশ্বাসের ফলেই, মাঁনসতীর্থ-যোগে অযুক্ত বা নাস্তিক্য 
তাৰ; মাঁনস-তীর্ঘে অন্নাতহেতু চিত্ত অবিশুদ্ধ ? চিত্ত অবিশুদ্ধত]ই ইন্দ্রিয় 
অসংঘমের কারণ। এই ইন্দ্রিয় অসতযমন্পপাঁপ, বর্তমানে অধিকাংশ 
মীনবকেই ভৌমতীর্থের ফললাভে বঞ্চিত করিয়াছে । 
 শান্তরমতে সর্ব প্রথমে মানসতীর্গে ্নাতঃ হইয়া, স্থাবর বা ভৌমতীর্ঘে ভূমির 
অসাধারথ প্রভাব, তীর্থসলিলের অত্যদ্,তশক্তি, তীর্ঘবাসী জঙ্গম বা যোগি- 
...খেষিতুল্য ব্রাহ্মণ বা সাঁধুগপের অপার মহিমাবলে মুক্তিপ্রদ “আত্ম-তত্ব জ্ঞান” 
উপলব্ধি করাই তীর্থবাসের উদ্দেশ্ত । সুতরাং আত্ম-তন্ব-জ্ঞান-যেঠুগে 
মানসতীর্ঘে বাত লা হইলে, ভৌমতীর্থবাসাদির বামে চিগুদ্ধি 
হয় না। 


৪৬২ ৎ আত্-দশন-যৌগ 





পাস্দিণা সিপাস্পিিস্মপসপপাস্পিপাসিপস শর্ত পোস্ত পাতিল. পোস্ত পাপা সলিন্পস্পি সস ৯৭ শত ্ 


শানে উক্ত আছে. যে বক্তি অশদ্ধাবান্‌ ব! তক্তিশৃন্ত, পাপাত্ম।, নাস্তিক, 
পিতৃ-মাড়-গুরুতক্তি-পরায়ণ নহে? বাহার চিত্ত, “সংশয়হুক্ত ) বাহার 
অনিত্য ভোগ-ন্খের প্রত্যাশায় কামনা-লালসা-পরতন্ত্র হই! ইচ্ছা পূর্বক 
পরনিন্দা! বা পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন ; যাহার! তীর্থ পর্যটটম বা ভীর্ঘবাঁস 
করিয়া, তীর্ঘক্ষেত্রের ক্ষেত্রতত্-বিরুদ্ধে কর্ণ করেন; তাহারা পৃথ্যের পরিবর্তে 
পাঁপই অর্জন করিয়া থাকেন। এনিমিত্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যাহার 
হস্ত, পদ, মনঃ সুসংযত, বিগ্তা, তপঃ কীন্তি বিদ্তমণন, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল 
লাভ করেন। যে ব্যক্তি “প্রতিগ্রহাদুপা বৃত্তঃ সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ” যে ব্যক্তি 
অহঙ্কার বিমুক্ত, লঘু আহারী, জিতেন্ত্িয় ও সর্বতৃতে সমদশাঁ, সেই ব্যক্তিই 
তীর্থফল লাভ করেন । ঃ 

দৈহিক অগুচি বা অপবিভ্রভাবে যেমন, তীর্ঘগমন ও তীর্থঘস্নান নিষেধ | 
সেইরূপ মানসিক অণুচি বা অপবিগুভাব লইয়াঁও, তীর্থগমন, তীর্থ" 
স্নান, তীর্থবাল, শাক্জরনিষিদ্ধ। এ নিমিত্ত মাঁনস-তীথনানে, অভ্যন্তর বা 
চিন্তগুদ্ধি না হইলে, বহিঃস্থ স্থাবর বা ভৌমতীর্ঘথ পর্যটম, তীর্থনাম, 
তীর্থবাস, : শাস্ত্রবাক্যে নিষিদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছে । রাজিবাস বন্ত্রপরিধান 
করিয়া, গঙ্গাঙ্গান নিষিদ্ধ জ্ঞানে, যে প্রকার অনেকেই পৰিত্র ধৌতবাস 
পরিধান করিয়। গঙ্গাঙ্গান বা দেবদর্শনার্দি করেন, দেই প্রকার মোহ- 
রজনীর বাঁসনা-পর্য্যবসিত, ইন্জরিক্-বিষয়-মলা-বিমুক্ত, - বিশুদ্ধ-চিত্ত-বাস- 
পরিহিত অন্তঃকরণে যদি আত্মজ্ঞান-সলিলে অবগাহন করিয়া; ভৌম বা স্থাবর 
তীর্থ-ন্ান-দর্শন ও তীর্ঘবাস করেন ) তাহা! হইলে, তাদৃশ মানসতীথ-সুন্নাত 
চিতত-বিশুদ্ধতাবলে, ব্রিবিধ তীর্ঘনান, দর্শন ও বাদের ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত 
হইত পারেন। এবন্্রকার “নাদস-তীর্থবাস-যোগযুক্ত” ভৌমতীর্৫ঘবাস করাই, 
তীর্ঘবাঁস বলিয়া! গণ্য । তারুশ তীর্থ-বাস-যোগেই “আআবস-াল্দি' 
গীত হয়।- রা 
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সপ সিপসি পা 


চে 


সাধকের চিন্চাঞ্চল্য উপস্থিত না করিয়া! যাহা সিদ্ধিপ্রদ, সেই সিগ্ধাদন ও 
পঞ্মাসনের কথাই বলা যাইতেছে। 
আসন অল্লময়কোষের সাধন । সুতরাং আসন অভ্যাসের সঙ্জে সঙ্গে 

আলমফ়কোষের অবস্থাটি পরিজ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করিলে, সাধকের পক্ষে 
যোগানুশীলন সহজ সাধ্য হয়। তঙ্গিবন্ধন আসনের প্রকার বিবৃত করার 
পূর্বে দেহতত্ব সমন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল! যাইতেছে: | 

আসনাদি ত্বারা অন্ময়কোষ সাধন হইয়া থাকে । অন্নময়কোষ ব| 
স্থলদেহের স্মৃতি পরিহার করাই অব্লময়কোষ সাধন । আসন তাছার পক্ষে 
বিশিষ্ট সহায়ক । কোন স্থিরলক্ষে দেহকে কোন নির্দিষ্ট সময় পর্ধ্যস্ত 
নিশ্চলভাবে ক্রাখিতে অভ্যাস করিলেই জমে অন্নময়কোষের স্থৃতি 
তিরোহিত হক্ম। সুতরাং যে প্রকার আসনে উপবেশন করিলে অন্নময়- 
কোষ বা স্ুপদেহের কোন অঙ্গ-প্রত্ঙ্গের কোন উদ্বেগ বা বিক্ষোভ 
উপস্থিত না হয়, যোগী বা সাকের পক্ষে তাহাই স্থথাসল। ভাদৃশ 
জ্খাঁসনাধলম্বনই আসনের উদ্দেশ্ত ৷ “আসন-যোগেই অন্লময়কোষের স্থৃতি ও 
অনুভূতি সহজে তিরোহিত হইয়া, সাধক বা যোগিকে 'প্রাঁণময়কোষে 
গমনের পন্থা সহজ করিয়া দেয়। এ নিমিত্ত আঁসনভ্যাসের সঙ্গে অর্নময়- 
কোষের অবস্থাটি পরিজ্ঞাত হুওয়! বিশেষ আবগক। এই অয্লময়কোষের 
সাধনে দৈহিক স্বাস্থ্য ভাল থাকা প্রয়োজন হয়। কারণ, দেহ কার্ধাপটু 
না হইলে, লহজে মন স্থির হয় না। এ জন্ত অনেকে হঠযোগের অভ্যাস 
করিয়া থাকেন। হঠযোগ-সাঁধনাভ্যাসে দেহ অনেকটা শোধন হয় বটে, কিন্ত 
| আবার একটা দৈনন্দিন কার্ধ্য হইয় াড়ায়। দৈনিক সেই, ভাবের 

বাহ-কর্পানুষ্ঠান দ্বারা দেহ শোধন না করিলে, দেহে ছুরারোগ্য ব্যাধি 
উপস্থিত হুর। এ জন্ত বহিস্থ কম্মাপেক্ষা অন্ত:কর্ম তারা দেহ শোধন | অত্যাস 
করিলে, সাধকের পক্ষে দে-শোধন বা মানসিক শাস্তি উত়ই বুদ্ি হয়। 


ও) ৬ 
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পপি 





সপন পিপি পিপি পাশ 


দেহে রোগোঁৎপত্তির কারণ কি, প্রথমে তাহাই দেখা আবস্তক।. 
স্ুলদেহ-_মাটি, জল, তেজ, বায়ু, আঁকাঁশ এই পঞ্চভূতে গঠিত। ইহার 
মধ্যে বিভাগমতে মৃত্তিকা অর্দেক, জল ছুই আনা, তেজ ছুই আনা, বাঝু 
ছুই আনা, আকাশ ছুই আনা, একুনে যোঁল আনা অর্থাৎ পূর্ণ দেহ। 
প্রাকৃতিক কোন হুক ঘটন| বিপর্যয়ে ইহার তারহম্য উপস্থিত হইলেই, 
দৈহিক অস্বাস্থ্য উৎপাদিত হয়। বৃহতন্ষাণ্ডে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যায় 
উপস্থিত হইক!র পূর্বে বিগ্ঞানবিদ্গণ, আকাশ ও বায়ুর অবস্থার, প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আকাশ ও বায়ুর নৈনগিকতা থাকিলে, অন্যান্য 
প্রকৃতিগুলিও, শান্ত আছে কি থাকিবে, তাহাই অর্থমিত হইয়া থাকে ।, 
'চন্দ্র-সূধ্যের আঁকর্ষণ-বিগ্রীকর্ষণে আকাশ ও বাধুর ভবিষ্যৎ অবস্থা. 
স্থচিত হয়।: সুতরাং মূলে চন্ত্র ও হ্্যের গতি শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই 
বহির্জগতের প্রাকৃতিক তত্ব নির্ধারণের প্রধান অবলম্বন । অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞনিবিদ্গণও সেইরূপে, স্ুলদেহরপ ক্ষুদ্র ব্রঙ্দাণ্ডের প্রাকৃতিক তত্বাছুশীলন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেহস্থ আকাশ ও বাধুর প্রতি শ্িরলক্ষ 
রাঁখিলেই, তেঞ্জ, জল ও মাটির অবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ ভাবে দেহের স্বাস্থ্য বা নৈসগিকতা, অনুমান করিতে সমর্থ 
হইবেন। পেহস্থ বাধু ও আকাশের অবস্থা স্বাভাবিক না থাকিলে চক্র 
ও হুর্য্যের গতি বা আকর্ষণ-বিপ্রাকর্ষণ মধ্যে কৌন অনৈসর্গিকতা, উৎপাদন 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দেহর্জগতের সেই চন্তস্যাই ঈড়া ও পিঙ্গলা। 
সুতরাং ঈড়া পিঙ্গলার গতি শক্তির আকর্ষণ-বিপ্রাকর্ষণের প্রতি সুক্াৃ্টি 
নিবদ্ধ রাখিয়া, সেই চন্্রসূ্্যের গঠিশক্কির মধ অবস্থা বিশেধে স্তুল, 
কুক, মৃদু, গাঁউ়ভাবে যথাবগ্ক স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তি সঞ্চালিত করিলে, 
চন্্রম্খ্য-মধ্যে এক এক প্রকার কম্পন বা তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া, 
আকাশ বায়ুর নৈপগিকতা উৎপাদন করিবে ) অর্থাৎ স্বর্ণ রশ্শি দ্বারা 
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সিপরটি 








সপ্তপ্রকার ধাতু বিকীর্ণ হইয়া, যথা আবহ্ক ভাবে ন্যনাধিকতা সম্পাদন 
করিলে, প্রকৃতি তন্থারা শান্ত হইবে। সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিতে 
পারিলে, তাহার উপদিষ্ট আধ্যান্সিক তত্বান্ুশীলনের ক্রিয়া যোগে, আপন! 
হইতেই দেহশোধন সম্পাদিত হইয়া আঙগিবে। সাধনাবস্থায় এতৎপ্রতি 
বিশেষ, লক্ষ্য না রাখিলে, কোনও কোনও সময় সাধনায় বিপরীত ফলও 
ফলিয়া থাকে । এ জন্ত এই সমস্ত হুক্াভত্বের অনুশীলন রিশেষ সৃতর্ক ভাবে 
করিতে হইবে । 
উপরোক্ত বিনয় ভিন্ন, আরও একটু স্থুলভাবে য় বুঝাঁইতে 
চেষ্টা করিব দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ ইহাদের. অনৈষগিকতা, দেহস্থ 
রোঁগোৎপত্তিকন।মূলীভূত কারণ। উহান্নাই পঞ্চভৃতস্থ, বাঁমু, তেজ ও জল। 
পাঁথিঘ দেহে, ইহাদের পরিম্্থ এক অষ্টমাংশ হিসাৰে বর্তমান আছে। 
উহাদের বিকৃতাবস্থাই: রোগ। আমাদের স্থুলদেহে সর্ধ্ত উহাদের 
অবস্থান থাকিলেও, উহাদের প্রত্যেকের এক একটা নির্দি কেন্ত্স্থান 
আছে। যথা 
খায়ুর কেন্দ্রস্থান_ নাসিকা ও বুহান্তর । 
পিত্তের কেন্দ্রস্থান- চক্ষু্ঘয় ও ক্ষুতরান্্। 
_ কফের কেন্্রীস্থান-_ললাট অভ্যন্তরস্থ আবরণ শু পাঁস্থলী। 
শুই সকল স্থান 'কেন্্র করিয়া, ইহারা লর্বরশরীরস্থ* অন্তর বাঁছিরে 
আধিপত্য বিশ্ত।র কারয়া থাকে । ঘায়ু, তেজ ও জল ইহাদের ঘধ্যে কোন 
একটি বা ছইটি বিক্কৃতবস্থা প্রা হইলেই, বারু, পিত্ত ও কফের হরীস বৃদ্ধি, 
উৎপাদন হইয়া, নানা প্রকার রোগ স্টি করে। এ জন্ত হঠযোগ- বিধিতে 
ধৌত, ধন্তি, নেতি ও ত্রাটক প্রভৃতি ধাহ-কন্মানুষ্টানের বিষয় উত্ত- 
হইয়াছে। কিন্ত আমার প্রত্যক্ষান্গভূতভাব এই যে, সিষ্ধাসনে_ উপবেশন 
পূর্বক নাসিকা ও যুখ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া, ভিঙরে 


৪৩৮ _ আত্ম-দর্শন-যোগ, 


৯০ 








তাহা ধারণ :ও যথাস্থানে চালনা করিতে পারিলে, সমস্ত দৈহিক বিশ্বেরই 
লাঘব হয়। এজন্য যোগ-সাধনে বসিবার পূর্বে ও পর এ প্রকার ক্রিয়াযোগ 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কাধ্য 
করিতে হইবে । কিন্তু নামিকা, মুখ, নেত্র ও কর্ণ দ্বারা বাযু আকর্ষণ করিয়া, 
অস্তরে ধারণপূর্রবক অপান বায়ুর যোগে অধোমার্গে বিরেচন করিলে, 
ঝাযু-পিত্ব-কফজনিত শিরঃশুল, সর্দি, 'কাশী, উদরাময়। আমাশয়, অজীর্ণ 
শৃলবেদনা, যক্ষা ও আতসার রোগ গশমিত হয় এবং পুনরাক্রমণের ভয় 
থাকে .না। ইহার ক্রিয়াকৌশল ক্তানীগুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া, কার্ধয 
করিলে, ফল. ভাল হয়। পরস্ত বামুপিত্ত বৃদ্ধি হইলে, জলঙুব্বে) কফ বৃদ্ধি 
'হুইলে, বায়ু ও তেজস্তত্বে আধ্যাত্মিক কৌশলযুক্ত সুশ্ কম্পন উৎপাদন করা 
প্রশ্নোজন। এজন্য তিথি বিশেষে এক এক 'প্রকাঁর খাস্ক পরিত্যাগ ও 
পরিগ্রহণ অথব| লঙ্বনেরও বাবস্থা আছে। এ ত্রিদোষ-নাশন-জন্য ত্রিফলা 
ুর্গ বা ব্রিকলার জল পাঁন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। প্রাপ্ুক্রমতে বায় 
সঞ্চালন বা বহিঃগ্রাণায়াম ঘায়া সমস্ত ধৌতিকর্্ম ও দেহ শো'ন হইয়া! থাকে । 
দেহ অভ্যান্তরস্থ বাযু, তেজ ও জল দ্বারাই হঠযোৌগোক্ক বাযুমার, বারিষাঁর, 
অগ্নিসারাদি ক্রিয়। সম্পন্ন হইতে পারে.। সব্গুরুর উপদেশে অস্তরন্ত বস্ত দ্বারা 
অস্তর-ধোতি শিক্ষা কর] .বাহিরে খুজিতে হুইবে ন1। . আঁমার বিবেচনায়, 
আম্ম-তব-জ্ঞান-অভাঁবে হঠযোগের অভ্যাস কর! অপেক্ষা! উদর সাহায্য 
গ্রহ্ণও ভাল । তাহাতে দৈনন্দিন সময় অপবাবহার হয় না এবং তাহাও . 
আঁমাদের বেদোক্ত। দেবতারাও, সেই আয়ুর্বেদ বিধান মানি থাকেন! 
এখন যোগসিদ্ধিপ্রদ পূর্ষে।ক্ত আন ছুইটির প্রকরণ বলা যাইতেছে_ 
ক্লিজ্জাস্ননন_- | 
_ শযোনিং সংগীত যত্েন পাদমূলেন সাধকঃ | 
মেটে পরি পাদমূলং, বিশ্যাসেৎ যোগবিৎ সদা 1 


আপসন-যোগে আত্ম-্দশন ৪৬৯ 


৫. ০৯০৮ ০১০ পা কর 


. দৃষটা নিরীষ্য ভ্রমধাং নিশ্চলঃ সংইতেক্তিয়ঃ। 
বিশেষা বক্রকায়স্চ রহস্থাদ্বেগবর্জিতঃ ॥ 
এত সিদ্ধাধনং জ্বেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্‌ ॥” 
শিবসংহিতা 
বৌগততজ যোঁগী বামপন্দের ুন্যস্ার যত্্র পুর্ব্বক যোনি (লিঙ্গ 
ও. গুহদেশ মধ্যস্থল) নিপীড়ন পূর্বক ছক্ষিণ পদ্দের মূলদেশ (যাহাতে 
'লিঙ্গধার রুদ্ধ হয় এরূপ ভাবে) লিঙ্গের উপরে বাঁখিবেন এবং তেজ 
ও স্থিরকায় হইয়া ভরমধ্যে স্থিরদৃষ্টি রাঁখিবেন। বিশেষতঃ নির্জনে 
টাঞ্চলাশৃন্ত হইয়া এই প্রকার ভাবে বসিতে হুইবে যে, শরীরের কোন ভাগ 
যেন বক্রভাবাগন্ত না হয় । এইরূপ উপবেশনকে “নিদ্ধাসন” কহে । অনেক 
সিঙ্ধযোগী এই আসন দ্বারাই সিদ্ধিলাভ 'করিয়াছেন। এই দিদ্ধালনে 
উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাল' করিলে, শীপ্র যোগসিদ্ধি অবস্থা লাভ হয়। 
এই নিদ্ধাসনাপেক্ষা গোপনীয় শ্রেষ্ঠাসন আর নাই। ইহা স্বয়ং মহাদেব 
৪ | 
. গপছাত্লনন- 
. উত্তীনৌ চরণ কৃত্বা উরুসংস্মো গ্রযতুতঃ। 
উরুমধ্যে তখোত্তানৌ পাণী কৃত্কাডু তাদুশো ॥, 
_ মাসাগ্ডে বিশ্যাসেদ্‌ দৃষ্টিং দ্তমূলঞ্চ জিহবয়া ৷ 
 উত্তোল্য চিবুকং ৰক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ॥ .. 
বথাশক্ত্যা সমাকৃম্য পুরয়েছুদরং শনৈঃ। 
ষথাশ্বক্ত্য। ততঃ পশ্চাং রেচয়েদবিরোধিতঃ ॥ 
ইদং পন্মাসনং প্রোক্তং সর্ববর্যাধিবিনাশনম্‌॥ 
| .. শিবসংহিতা 


৪৭ .. আত্ম-মপনি যোগ 








লে সি রসমপ্ইপসপসমপপপঅরপিসসপসএসলসি তি 


বাম পদ্দতল দক্ষিণ উরূপরি এবং দক্ষিণ পদতল বাম উপরি যত্ত 
পূর্বক উত্তানভাবে রাখিয়৷ গুরূপদেশ ক্রমে হস্ততলদ্বয় ও উরু্বয়মধ্যে 
এ প্রকার উত্তানভাবে সংস্থান এবং দস্তমূলে জিহবা স্থাপন পূর্বক নাঁসিকার 
অগ্রভাগে দৃষ্টি রাঁখিবে; এইকালে বক্ষ-স্থল ঈষৎ উচ্চ করিয়া, তাহাতে 
চিবুক স্থাপন করতঃ ধীরে ধীরে বাঘু আকর্ষণ পূর্বক তন্বারা সাধ্যমতে 
জঠর পুর্ণ করিবে ।. শরীরের 'অধিরোধে বথাশক্তি কুস্তক করিয়া পম্চাৎ 
ধ্বাধু ত্যাগ করিবে। যে!গীরা ইহাকেই পন্লাদন কহেন। ইহাদ্বারা 
সমস্ত দৈহিক ব্যাধি দূর হয়। | 

এতস্িন্ন আরও বহুপ্রকার আসন আছে। সাধারণতঃ তাহা অপ্রয়োঙজনীর 
বলিয়া উল্লেখ করা হইল না। আপনের মধ্যে যোগসাধনে সিদ্ধাষন, 
শয়নে শবাঁসন, কফরোগে, ভূজঙ্গাঁসন, বাধরোগে কুম্মীষন, শিভরোগে বদ্ধ- 
পল্মানন, প্রীহারোগে ময়ুরাসূন, বারুপানকাঁলে অশ্বাবন করিলে ভাল হয়। 
প্রয়োজন ভিন্ন একমাত্র সিদ্ধান ব্যতীত অন্ত আসন কখনও করা উচিত 
নহে। সিদ্ধাসন সর্বদা অভ্যাস করিলে পরম মঙ্গল দাঁধিত হইয়া থাঁকে 
এবং তদ্বারাই অন্নময়কোষের স্থৃত্বি তিরোহিত হইয়া, প্রাণময়কোষে 
যাওয়ার পন্থা সুগম হগ। মহধি পত্ঞ্রলিও বলিয়াছেন “স্থিরং সুখমাসনম্” 
অর্থাং যাহাতে কোন প্রকার কষ্টবোধ না হয় ও চিত্তের উদ্বেগ না জয়ে; 
সেইরূপ অটল গ"স্থিরভাবে উপবেশনই প্রকৃত আঁসন। . 

এবনি1 আসনধোগে স্থুলদেহের স্মতি লোপ করিতে পারিলে, একমাত্র 
আসনযোগেই আক্ঞসন্গর্পনন লাভ হইয়া থাকে। 








চকভুক্ছভ্িিশ্র £ 
॥ প্রক্কত্রিংশ প্রকরণ। 


কিউট হি 
প্রা্পস্াম্ম-ম্যোগে আত্মদম্পনিন। 


প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গযোগের একটি প্রঠান অঙ্গ । প্রাণাতআ্মীকে অন্লময়কোৰ 
কইতে প্রাণময়কোষে পরিচালন করিতে, প্রাণায়াম সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন । 
প্রাণায়াষ দিরিধ__বহি: প্রণায়াম ও অন্তঃপ্রাগায়াম । বহিঃপ্রাণায়াম দারা 
বায়ু ও নাড়ীগুদ্ধি এবং অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা পঞুতত্ব ব! ভূতশুদ্ধি হইয়া, 
যোগসিদ্ধি অর্থাৎ আহ্ম-দর্শন-বোগে প্রাণাত্মা, পরমাম্মায় স্থিত বা যুক্ত 
হইয়া, যোঁগীর মুক্তি বিধান করিয়া থাঁকে | 

সচরাচর সন্ধ্যা বন্দনাদির সময়ে যে ভাবের প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করা 
হয়, তাহা প্রাণায়মের বর্ণ-পরিচয়) অর্থাৎ তাহ! বায়ু ও নাড়ীশোধন 
মাত্র। দ্বারা গ্লাণায়ামের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এবং প্রাণীমামের 
শক্তিও সঞ্চয় হয় না। শাস্ত্রে উক্ত আছে য়ে উহা “অজ্ঞানাং স্রাণ- 
পীভুনাঁৎ” অর্থাৎ অজ্ঞানীর কেবল নাপাপীড়ন হয় মাত্র । হৃতরাং তদ্দারা 
নাড়ীগুদ্ধিও হইতে পারে ন]। শাস্ত্রে ছুইপ্রকাঁর নাড়ীতুদ্ধির ব্যবস্থা আছে-.. 


হা আয়-দর্শন-যোগ 


লা আপা লাশি পে পিটিসি সি শো 


"নাডীশুদ্ধিবিবিধাচপ্রাক্তা সমসুনিরমুস্তথা । 
বীজেন সমগুকুরধ্যাকিরমন্ুধৌত কর্ণ ॥” 





ঘেরওসংহিতা, 

নাড়ীঙুদ্ধি ছিবিধ-_ সমু ও নির্ণান্ছ। বীজমন্ত্র দ্বারা নাড়ীতুস্ধি 
করিলে, তাহাকে সমন্থু এবং যটকর্ণ ( নৌলি, ধোঁতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক 
ও কপাল ভাতি) অস্তাধোতি ক্রিয়া দ্বারা মে, নাড়ীতুদ্ধি অবলম্বন করা! 
হয়। তাহাকে “নির্শন্” নাড়ীশুদ্ধি বলে। সুতরাং বর্তমানে 8১৬1৮ বা 
তদুদ্ধ” সংখ্যক বীজমন্ত্র উচ্চারণে বাহিরের বাযুদ্বারা যে, পুরক কুম্তক ও 
রেচকাদির অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহা সমম্থবাযু-শোধন মাত্র । এই বর্ণশিক্ষান্ 
' আর যেকোনরূপ ফল! বানান আছে, তাহা অনেকেই আবগত নহেন। 
কাজেই আধ্যদেশ হইতে আধ্যাত্মিক কর্মের নাম পর্য্স্ত বিলুপ্ত হইয়া 
যাইতেছে। আত্মজ্ঞানের অভাবই ইহার মূল কারণ। আত্মজ্ঞানের 
অভাবেই পূর্বন্মতি লোপ হইতেছে । আত্ম-্ঞান-যোগে প্রকৃত ভাবে 
প্রাণাদ্বামের কি উদ্দেস্ত, তাহা বৈদদিকী সন্ধেযোক্ক 'প্রাণায়াম আলোচনায় 
প্রকাশ করা হইয়াছে । এক্ষণে প্রাণারাম জিনিষটি বুঝিতে. হুইলে, 
বাযূতত্ব ও প্রাণময়কোধে গমন-পন্থার কৌশল, একটু অনুধাবন করা 
আবশ্তক। অজ্ঞান-অন্ধের ন্যায় ধর্ম বা আধ্যাত্মিক পথে চলা সন্তব 
নয়। তত্থারা রখনও অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। স্বতরাং অজ্ঞানান্বকারে 
জ্ঞানালৌক একান্ত প্ররোজন। বৃহজ্জগতে যেমন চন্দ্র ও হুর্য্ের 
উদয়ান্তে দিবারাত্রি হইয়া থাকে, দেহরূপ ক্ষুদ্র জগতেও, দেহস্থ চক্র 
র্য্যের উদয়ান্তে সেইরূপ দিবাঁরাত্র সম্পন্ন হইতেছে। ইঈড়া পি্গলায় 
স্বরৌদয় কালে তাহা নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাম নাঁসিকার 
যখন শ্বাস প্রশ্বাম প্রবাহিত হয় তখন চন্স্বর, এবং দক্ষিণ নাসিকার 
্বাসপ্রশ্বীস গ্রহণ কালে, তাহাকে হ্র্্যত্বর বলে। চন্দ্রের উদয় শরীরে 


্রাায়াম-যোগে আত্ম-নর্শন ূ &84৬ 


২ পারি: পতল লারিনপস্ররিস্মন্অপস স্পস্ট অতি পিএ পাপা উস পম ০০৯০ াসসিসপ লাি 


রাত্রি এবং সুর্ধ্যোদয়ে শরীরে দিবা হয়। ্ূর্ধযন্বরের অস্ত, ও চন্্স্বরের 
উদয়কালে আমাদের সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হয়। এই সন্ধির সময়, 
শান্্ান্সারে সন্ধ্যোপাঁলনা এবং পুজাদির জঙ্ঠ সর্বতোঁভাবে প্রশস্ত । এই 
জন্যই মহাতপন্থী জরৎকারু মুনি আশুতোষকন্তা মননাকে বলিয়াছিলেন 
যে, “ঘহির্জগতের চন্ত্রসুর্য্যের উদয়ান্তে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যোপাসনার সমর 
নিদ্ধারিত হুয় না”। অধ্যাম্ম-জ্ঞানশীল ব্রাঙ্গণগণ, অন্তরস্থ চত্্রহর্যোর 
উদয়াস্ত দেখিয়া সন্ধ্যারকাল নির্ধারিত করিবেন। ত্রিসন্ধ্যায় হুর্ষোপস্থারন 
পূর্বক ব্রান্গণ সন্ধেযোপাঁলনা করিবে। যে ব্রাহ্গণ আত্মশক্কিবলে হ্র্ষেযাপস্থান 
করিতে পারেন না, তাহার আধ্যাত্বিক জগতে জ্ঞানলাঁভ হয় নাই, ইহাহি 
বুঝিতে হইবে * এই নিমিত্ত প্রাঁণায়াম প্রসঙ্গে তাহা কিছু বলা আঁবশ্তক। 
সূর্য্য যেমন বৃহজ্জগতের পার্থিব বস্ত সকলের লয়বিধান করে, দেঈরূপ 
এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হুধ্যশ্বরও দেহের অনেকাঁনেক পদার্থের লয়বিধান 
করিয়া থাকে । এইজন্য হূর্ধান্বর কালে ভোজনাদি করিলে, তাহা! উত্তমরূপে 
পরিপাক হয়। ্ূ্ধযম্বরে শৃন্যোদরে থাকিলে শরীর নানা প্রকারে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়। রাত্রি বা চন্রস্বরে স্থটিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ জন্য চক্স্বরে 
ভোজন করা উচিত নহে । কারণ রাত্রিস্বরে ভোজন করিলে তুক্তান্নাদির 
অপরিপক রস, শরীরের গঠনকার্ট্যে নিয়োজিত হওয়ায়, তদ্বারা শরীর 
ছুর্বল ও নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ গ্রন্থিবাত; অওকোববৃদ্ধি 
ইত্যাদি শরীর-রসন্থ-জনিত নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হয়া থাকে । এজন্য 
অন্তরত্থ চন্্তর্যোর গতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম করা বিধেয়। মনে রাখিতে 
হুইবে যে, সর্ধ্যম্বরে ভুক্তায্নের পরিপাক সাধিত রর চন্্রন্বরে তন্দার! 
দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। ১ 
 বাহারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতির প্রতি লক্ষ্য করেন, তীহারা ইহাও 
অব্ত প্রণিধান করিয়াছেন যে, হুধ্যম্বরে শ্বামের গতি হাস.ও চজজন্থরে 
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লরি 


শ্বাসের গতি বুদ্ধিগ্রাপ্তী হয়। হুর্যাম্বরে যথাক্রমে পৃথিবাদি পঞ্চতত্বের 
ও চন্রস্বরে আকাশাদি পঞ্চতবের উদয় হইয়া থাকে | দিবাম্বর উদয়কালে' 
রাত্রির অস্ত, এবং রাতিম্বর উদয়কালে দিবার অন্ত হয়। দেহমধ্যে 
তাহাদের উদয়াস্ত বুঝিতে হইলে, শ্বাসের গতিত্বারা তাহা প্রণিধন করিতে 
হয়। হৃর্যান্বর উদদকালে দ্বাদশ হইতে যোড়শ অঙ্ুলি পর্যাস্ত বাহিরে 
শ্বাসের গতি হর। চন্ত্রম্বরের উদয়কালে শ্বাস প্রশ্বানের গতি, মাত্র নাসাগ্র 
পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। 

সাধারণতঃ ২১৬০০ একুশহাজার ছয়শতবার আমাদের শ্বাস প্রস্থান 
'জিয়া সম্পন্ন ভয়। আহার বিহীরাঁদি এবং শরীরের অবস্থানসারে কাহারও 
কাহারও পক্ষে এই নংখ্যাঁর হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । স্ুস্থবায় পরিমিতাছারী 
ব্যক্তির ১০৮০০ দশহাজার আটশতবার হুর্যন্ব্র ও ১*৮*০ দ্রশহাজার 
আটশতবার চন্ধন্বরে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বিদ্তমান গাঁকে। দৈহিক 
খতু ও আয়নাদি পরিবর্তনে" এই সংখ্যার কিছু পরিবর্নও হইট্কা থাকে । 
নিয়ম পূর্বক ৯০৮** দশহাঁজাঁর আটিশতবার সূর্যাম্বরে ও ১০৮০০ দশহাজার 
আটশতব'র চন্তন্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়! অবিচ্ছেদে স্তারী-র:খিতে পাঁরিলে, 
এক একটি তঞক্চের লয়, উদয় ও স্থিতিকাল প্ররুততঠব উপলদ্ধি করা 
যায়| ই পঞ্চততু শোধনের বিভাগ ক্রমে যথাননে প্রদর্শন কর] 
হইবে। | 

নিশ্বাস প্রশ্ীল আকাঁশতবে বর্তমান থাকার সময় ভতিয়দ্র; কখনও 
উভয়ন্বরে 'আকাশতত্বের দন্ধিকালে প্রাণবাযু স্বাভাবিক ভাবে নিরোধ ও 
হয় অথাৎ সৃুর্থাস্বরের অস্ত ও চন্ত্রস্বরের উদয়কালে, সূর্যাস্বরের আকশতত্বে 
অব্য এবং চন্্রম্বরের আাঁকাশত'ে উদয় আরম্ভ হয়। এই উভঙ 
আকাশতত্বের সস্থিক্ষগে অতি অল্প সময়ের জন্ত স্বাসপ্রশ্নাসের গৃতি আপনা 
কইতে নিরোধ হইয়া থাকে। এই সময় চজম্বরকে ভীয় হইতে না দিয়া 


এ 
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সাস্মিি 


০০০০০৫০৯০১৪ 
এবং নুর্্য্বরকে নিরোধ রাখিয়া, ভঘয়মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করণাস্তর, স্থিরভাবে 
কবস্থানের চে্টা করিলে, প্রাণকর্ধ আপন! হইতে নিরোধ হয়, (ইহাকেই 
প্রকৃতপক্ষে হূর্যাভেদন কুস্তক বলে) এবং মন; বুদ্ধি ও ইন্ত্িযগণ আপন' 
হইতে সংবত হইয়।, আত্ম-দর্শন-যোগে জীবনুক্তি অবস্থা লা হয়। ভগবাঁন্‌ 


প্ীকঞ্চও গীতায় তাহাই বলিয়াছেন -_. | 


*স্পর্শান্‌ কৃত্থা বহির্ববাহ্যাংশ্চ্ষুশ্ৈবান্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ জমে। কৃত! নাসাভ্যন্তর চারিণৌ ॥ 
যতেক্দিয়মনোবুদ্ধিমুনিন্রোক্ষপরায়ণঃ 
বিগাতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ৫ অঃ 


রূপ রসাদি বাহ্‌-বিষয় সকল বাহিরেই রাখিয়া! (বিষয় সকল চিন্তিত 
হইলে উহা! ঃনে গ্রাবেশ করে, মনঃস্থৈধর্য ছ্বারা সে সকলকে মনে প্রবেশ 
করিতে না দিয়) চক্ষুকেও জরঘয়ের মধ্যে রাখিয়া (আ্রঘয়ের মধো দৃষ্টি 
রাখিয়া ) নাসাভাস্তরচারী (প্রাণারাম দ্বারা বার স্কির হইলে প্রাণ ও 
অপানের উদ্ধানোগতি স্বতঃ রহিত হওয়ার, তাহারা কেবল মাত্র নাসা 
মধোই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বাবু বাহিরে ও ভিতরের বারু ভিতরেই 
থাকে, এইরূপ) প্রাপাপান বায়ুকে সমান করিয়া ইন্জির, মন ও বুদ্ধি 
হমকারী মোদদপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও (ক্রাধশূন্ত যে মুনিঃ তিনি মদ 
( জীবিত থাকিয়াও) মুক্ত। 





_. এতস্িগ্ন উপরোক্ত প্রকার উভয় সবরের সন্ধি সময়, উভঙ় স্বযে যখন 
শীস প্রশ্বীদের গতি হয়, তখন উভয় স্বরে অবিচ্ছেদ ভাবে শ্বাস প্রশ্থাস 
লমান রাধিতে পারিলেও তাহা হইত একটা শক্তি গ্রবাহ উৎধন্ন হওয়ায়, 
প্রাণকণ্দ আপনা হইতে নিরোধ হইয়া যায় এবং ততবার সন্ত ইজি 
বিয়ের অপরিগ্রহ অবস্থা প্রাপ্ত হ্য়। তাদৃশ ভাবে সর্বপ্রকার বৃদ্ধির 


এলপি ২৮ 
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তত সিলাস্শিপনিনিরস পাটি শম্পা উম, পা” ওত শিস ৬ পরই ঞ তিন 


অপরিষ্রহ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, অতীত স্তৃতি ও টির টি লাভ হয়। 
দোল ছুর্গোত্সবে ধাহার। সন্ধিপূ্জ| করিয়া থাকেন, তাহারা অগ্যন্তরস্থ .. 
চন্দপধ্যের উদয়াস্ত ও সন্ধি সময়ের উপলব্ধি করিয়া কার্ধ্য করিলে, সন্ধি 
পুজার ওকৃত মর্ অবগত হইতে পারিবেন ও নন্ধ্যাকাঁলে সন্ধ্যা, করিবার; 
তাৎপর্য ও বুঝিতে সমর্থ হবেন 

সাধারণতঃ স্বর বলিতে বাযুকে বুঝাইলেও এ ক্ষেত্রে বায়ুর. ছুইটি গুণ 
বিচার করিতে হইবে । বায়ুর এর্কটি গুগ শব. অপরটি স্পর্শ । নিশ্বাস দ্বারা 
নাসারন্ধে প্রবেশকালে তাহার ধে শব, তাহাই “হং» এবং প্রশ্বীসে “সং” । 

ঈড়া পিঙ্গণার এই হংস: (জীবাম্বাকে ) সাগুনূপদেশে নুযুযাক্ষেতর 

.ফিরাইয়া "আমিই সেই সর্দব্যাপী আত্মা” ইছা ধারণাপুর্বক* প্রত্যেক স্বরে 
১০৮৯০ দ্বশহ|জীর আটশতবার অপার জপ করিলে স্বর শোধন বা 
প্রাণায়াম অভ্যাস হয়| . 

অতঃপর পঞ্চতত্ব বিভাগে “প্রথণের আয়াম” বা পঞ্চতত শুদ্ধি সন্বস্ধে 
বর্ণিত বিষয়টির উপর অনোষোগ আকর্ষণ আবশ্তক। ইতি পূর্বে 
ধলা হইয়াছে যে, সৃর্যান্বর উদয়কালে পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্য এবং চত্বর 
উদয়কাঁলে আকাশাদি পঞ্চতত্বের যথাক্রমে উদয় ও লয় সাঁধিত হুইয়া থাকে । 
এই পঞ্চতংকে একত্বে পরিণত করিতে পারিলে, কাঁমক্রোধাদি রিপু ও 
ন্জিয়বুত্তি আপনা হইতে আয়ম্তাধীন হয়া, চিন্তগুদ্ধ ও তাহার একাগ্রত। 
বিধান হয়। ইহাকেই তত্বশোধন বা ভূতশুদ্ধি বলা হয়৷ থাকে।, 
ভূতশুদ্ধি না হইলে, পুজা, জপ, হোম সকলই নিক্ষল হয়। কর্ণ প্রারন্তে 
আ়্বুদ্ধি স্থিত না হইলে, “অহ্ংতব" শুদ্ধ হয় না। এই “অহংতত্ব"* শুদ্ধ 
হইলে, পঞ্চতব বা ভূতগুদ্ধির জন্ত বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। 
. পৃর্থীতত্, জলতত্, তেজস্তর, বারুতত্ব ও আকাশতত্ব ইহাঁরাই পঞ্চতন্ব 
নামে অভিহিত। আকাশতত্বই ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্বের উৎপত্তি ও লয়স্থান। 
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০. পা িাস্পাস্াসিপাস্পে্িস্পি সিসির, পপ পেপার 


এই পঞ্চতত্ব-শোধন গ্রভাবে লাধক অতীন্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে 
পারেন এবং ইচ্ছামাত্র ঘড়রিপুচয় তীহার পর্দে অধনত হইয়া থাকৈ। | 

পূর্বোক্ত অন্ময়কোষ হইতে প্রীশময়কোঁষে খাইবার ধে সকল” 
অন্তরায় আছে, ষে ক্রিয়া দ্বারা তাহা! বিদুরিত হয়, তাহার নাম প্রাশায়াম। 
সাধারণতঃ লোকে প্রাণবাযুকেই প্রাণ বলিয়া খাকে 3 কিন্ত যোগিগণ 
জানেন যে, দেহের সমস্ত বাধু রোধ করিলে প্রাণ ঘর্মান থাকে, দেহ 
প্রাণহীন হয় না। সুতরাং প্েহাভ্যস্তরস্থ বায়ুর সংস্থান সম্বন্ধে একটু 
জ্ঞান না জন্মিলে, প্রীণ বা প্রাধায়ামের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে অনেকেই ত্রান্তি 
বশতঃ প্রাণবাযুকে প্রাণ বুঝিয়া খাঁকেন। এই সংশয় মিধারণার্থ বামুর 
সংস্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিয়ে বিবৃত করা ধাইতেছে। $ 

দেহমধ্যে নীড়ী সংস্থান সম্বন্ধে পুর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, প্রাণের 
সংস্থানও প্রায় সেইরূপ জানিবে। মুল প্রাণবামুদহ আরও উনপঞ্চাশ 
প্রকার বাছু দেহমধ্যে সর্বত্র ধিস্তৃত রহিয়াছে । তন্মধ্যে দশটি বায়ু প্রধান। 
'ষথা, প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান ও ব্যান এবং নাগ, কুর্মা, কৃকর, দেবদত্ 
ও ধনঞ্রয়। ইহার মধ্যে প্রথম পীচটি প্রাণ নামে অভিভ্িত। তাহার 
মধো আবার প্রাণ ও 'অপান এই ছুইটি প্রাধান। এই উভয়ের মধ্যে 
'আবার গ্রাণবাঘু সর্বশ্রেষ্ঠ । এুখ, নাঁসিকা, উদর ও নাভি মধ্যে প্রাণবামু 
অবস্থিতি করে। কেহ কেহ বলেন ধে, পাদান্ষ্ঠ গ্রাণবামুর বসতি স্থান। 
অপান বামু ফুঙ&লীচক্রমধো অধ: ও উদ্বভাগে এবং চারিদিকে ব্যাপ্ত 
থাকিয়া মেহমধাস্থ গৃঢ়স্থানসমূহ দীপবৎ প্রকাঁশ করিয়া থাকে। ব্যানবাঘু 
কর্ণ ও নেত্র মধ্যে, কুকাটিকা (খাড়) গুল্ক শক নাসিকা ও গলদেশে, 
শ্কিকদুর় ( কটির অধোদেশে ) এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে । 
কেহ বলেন যে গুহদেশ মেট, উরু, জানু, উদর, অণ্ডকোষ, কটি, জজ্বাতর 
ও নাভি এই সকল প্রা অপান বায়ুর আশ্রয়। বস্ততঃ অগান বাযু গুহ 
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ও অগ্যাধার স্থানের মধ্যে অবস্থান করিয়া, এদীপ্ত শিখার স্তায় এ সকল 
স্বান প্রকাশিত করিতেছে । উদান বাধু সনস্ত. সন্ধিস্থানে ও হম্ত, পদে 
“রস্থিতি করে। ব্যার্নবাগু সমস্ত গা ব্যাপিয়া বাঁস করিয়া থাকে এবং 
সমান বাঘু সমস্ত ভৃক্তদ্রবযের রস, অগ্নির সহিত শরীরের সর্ধস্থানে পরিব্যাপ্ত 
করিয়া থাকে । একমাত্র এই ব্যান বায়ু ৭২*** বাহাত্তর হাজার, 
নাড়ীপুষ্জে সঞ্চরণ পূর্র্বক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত স্থান ব্যাপিয়! অবস্থিতি 
করিতেছে । নাগাদ্দি পঞ্চবাঘু, ত্বকৃ, অস্থি গ্রতৃতি স্থানে অবস্থিতি 
করিয়া উদরস্থি ত অল্প, জল ও রপসাদির সদীকরণ করিয়। থাকে । উপর- 
মধাস্থিত প্রণব ও তৎস্থিত অন্ন ও রসসাঁদিকে পৃথক্‌ সাধন করে। তখন 
অপানবাছু স্বয়ং উপস্থিত হুইয়! অগ্রির উপর জল ও জলের উপর অন্নাদি 
স্থাপন পূর্বক, পুনব্বর্ণর দেহমধ্যস্থ বহ্িস্থানে প্রতিগমন করে। তখন এ 
অগ্নি, অপানবায়ু ত্বারা উত্তেজিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ দেহস্থ নিজস্থানে 
অলিতে থাকে । তদনন্তর শিখাবিশিষ্ট, সেই অগ্নি ওপবাধু কর্তৃক ৫ রিত 
হুয়া, কোষ্ঠ মধাস্থ জলকে অতিশয় উষ্ণ করিয়া থাকে । তখন বহ্ছি, 
তী জলোপরি সংস্থাপিত তুক্ত অন্্-জলাদিকে, সেই সম্তপ্ত জল ছারা 
উত্তমরূপে পাঁক করে। তখন এঁ পক জলাদি, স্বদ ও যুত্ররূপে এবং 
বসাদি বীর্ধ্যরূপে, আর অনাদি, পুরীধরূপে পরিণত হয়। এাঁণবাহু এই 
নকল কার্য্য পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে সম্পাদন করিয়া থাকে । উনন্তর এ ওাঁপ, 
মানার সহিত মিলিত হুইয়া, অন্নরসাদিকে সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত 
করিয়া, নিশ্বাস গ্রশ্বাসরূপে দেহমধ্যে সঞ্চালন করে। দেহস্থ নয়টি শৃনতরস্ 
ঘারা এ স্বেদ ও বিষ্টা মুত্রাদি দেহ হইতে বহির্গত হয়। বণিত বায়ুসকল 
নানাবিধ ভাবে সতত দেহমধ্যে সকল কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছে, এন্ন্ত 
আহীর্ধ্যাদি পরিপাক হওয়ার পুবের্ব বাহু নিরোধাদি প্রাণায়াম কর্ম নিষেধ । 
আহারের পর তিন ঘণ্টা সময় বিশ্রাম দিয়া কার্ধ্য করাই ভান। 
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নিশ্বাস এশ্বাস প্রাগবারুর কার্য বলিয়া উক্ত। ঝিষ্টা-মূত্রাদি বছি- 
নিঃদরণ অপানবামুর কার্য্য। ক্ষয় ও সংগ্রহ ব্যানবায়ূর কার্ধ্য। অঙ্গের 
উন্নয়নাদি উদানবায়ুর কার্ধ্য এবং দেহের পৌষণাি লমানবাহুর কার্য বলিয়া 
কথিত। উদগারাি নাগবাগুর কারধ্য। নিমিলনাদি কুর্শবাহুর কর্ম 
ফুধা ও তৃষ্ণা ককরবাণুর কার্ধ্য, নিপ্র। তন্জাদি দেবদাত্তের কার্ধ্য, শোষণাদি 
দমস্ত ক্রিয়! ধনগ্য় বাঁতুর কার্য । এইরূপে নাঁড়ী সকল ও বামু সকলের 
স্থান অবগত হইয়! শাস্ত্রমতে নাড়ী ও বামু শোধন করিবে। এই ভাবে 
লাড়ী ও বায়ুশোন জন্তই রেচক, পুরক, কুস্তকাদিযুক্ত গাথমিক বহিঃ 
প্রাণায়ামের ব্যবস্থা । কিন্তু হার! অধিকাংশ অজ্ঞান মানব, সেই শৌধন 
প্রণালীকেই চিরকাল প্রাায়াম অর্থে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের উৎকর্ষ স'ধনে 
ও ত২ফললাছে বঞ্চিত হইতেছে । 

পূর্বোক্ত স্থযুস্ানাড়ীর উতর প্রান্তকে উভয় মেরু বলা যাঁয়। স্বুস্া- 
নাড়ীকে সম্যক্প্রকারে রক্ষা করিবার জন্ত, বে আবরণ, তাহাকে পৃষ্ঠবংশ 
রা মেরুদ বল! হইয়া থাকে। এই মেরুদণ্ড মন্তকের নিম়স্থান হইতে 
গুথের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। মেরুদণ্ডের উত্তয়পার্খ্ে সম” 
নংখ্যক্‌ অনেকগুলি ছিদ্র থাঁকে। ন্ুযুয়ানাড়ীর শাখা সমূহ এ সকল 
ছিদ্র পথে নির্গত হইয়, ৰহু প্রশাখাদি বিস্তারক্রমে শরীরের সর্বত্র বিস্তৃত 
রহিয়াছে ।  মেরদণ্ডের উদ্ধাগে ল্ুযুযানাড়ী গ্রশস্তভাবে বিদ্যমান 
এবং তাহা কঠিন আবরণ দ্বারা আবৃত। স্থবুক্ন।'র এই বিত্ত অংশকে 
মস্তিষ্ক বা ব্রদ্মা্ড এবং এ কঠিন আবরণকে ব্রঙ্ধাগ্ডাধার বা মস্তক বলে। 
প্র মস্তকের নিম্ন প্রদেশের সন্ুথভাগে, বানে, দক্ষিণে সমভাবে যে, কতকগুলি, 
ছিদ্র দৃষ্ট হয়, মস্তিষ্ক হইতে কতকগুলি সুক্নাড়ী এ সকল ছিদ্রদিয়া, 
মুখমগ্ডলের সর্বস্থানে বিস্তৃত আছে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেত্রিয়-. 
দ্বারগুলির বহিররবস্থা ঘে গরকার সাদৃশ্তযুক্ত, 8 সকল' নাড়ীগুলিও পরস্পর 


৪৬৪ | আত্৬”ধোগ 


তনমিবন্ধন এ তত্বের পর্য্যাগুপরিমাণ উন্নতি দাধন হইতে পারে নাই। এম্কলে 
একটি কথ! বিশেষভাবে স্মরণ রাঁখা আবশ্তক যে, আত্মতন্ব ভাল করিয়া 
_ অন্ুণীলন না করা পর্যাস্ত, পরতত্বীন্ুণীলন করিতে যাওয়া ৃষ্টতা.মাত্র। তদ্দারা 
 "ইতোত্রটস্ততোনস্ট:* অর্থাৎ জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতাই বৃদ্ধি পাই! 
থাকে।, সুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগগ্রন্থে আসন সম্বন্ধে কতকগুলি ভিন্ন 
ভিন্ন কৌশলের অবতারণা করিয়া, অনর্থক পুক্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা, 
সঙ্গত বোধ হইল না। যাহা আবশ্তক তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা 
যাইতেছে । . 
আসন সম্বন্ধে গোরক্ষ সংহিতা জরা ক র 

“আসনানি চ তাবন্তি যাবস্তোজীবজন্তবঃ | 

এতেবামখিলান্‌ ভেদান্‌ বিজানাতি মহেশ্বরঃ ॥ 

চতুরশীতি লক্ষণামেকৈকং সমুদান্ৃতম্‌। 

ততঃ শীর্ষেণ পীঠানাং যোড়শোনং শতং কৃতং ॥ 

_ আসনেতাঃ সমস্ত্েভ্যো দ্বয়মেতদুদাহতম্‌। 
_ একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনং ॥৮ 
সংসরে যতপ্রকার জীব 'জন্ত আছে, সে দকলের গ্রভেদ.১) একমাজ 

যোগেশ্বর মহেশ্বরই জানেন। সাংসারিক জীবসমূহ চতুরশীতি লক্ষ প্রকার, 
তাহাদের প্রত্যেকের আসনও সেইরূপ বিভিন্নভাবে চতুরপীতি লক্ষ প্রকার । 
তন্মধ্যে চতুরশীতি একার আসন শীর্ষস্থানীয় বণিয়৷ পরিগণিত হয়:। : উক্ত 
চতুরণীতি আসনের নধ্যে “দিদ্ধাসন” ও “পদ্াসন” এই ছুইটি :আসনই 
সর্বশ্রে্ঠ বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে। হঠযোগ পদ্থিগণ সাধারণতঃ দ্বাত্রিংশ, 
প্রকার আসন ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহাদের মতেও সিদ্ধাসন- 
পবং পম্মীদনই বেষ্ট! % নিমিত্ত সমস্ত আদনতত্ব উল্লেখ. করিয়া, 





বট 





আন 


ভ্রিংশ প্রকরণ । 
আাঙন-যোগে আত্ম-লস্পন্ন 


আসন, যোগের একটি অল । আসন বছবিধ। জগদ ব্রহ্গার্ডে ধত 
প্রকার জীব, তত প্রকার আদন। প্রত্যেক জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন আসন । 
পূর্বতন যোগিখ্খষিগণ এ ভিন্ন ভিন্ন আসনের তত্বান্শীলন করিয়া, ভিন্ন 
ভিন্ন প্রাণিতত্ব ও তাহাদের অভ্যস্তরীণভাব এবং ভাষা ইত্যাদির মন্ত্র অবগত 
হইয়াছেন। এ সকল তত্বানুসন্ধিংস! দ্বারা জগতে বিজ্ঞানবিৎ ও প্রা শিতর্থবিং 
হওয়া যায়। অপরন্ত কোনও কোনও প্রাণীর শ্বাভাবিক-আঙন অবলম্বনে 
মন্ুষ্যদেহের কোনও কোনও ব্যাধি পীড়া আঁরোগ্যলাভের অনুকূলে 
আংশিক সহায়তাঁও প্রাপ্ত ওয়া যার বটে, কিন্ত তাদৃশ প্রলোভন, মুক্তি 
লাভের পক্ষে কদাপি অনুকূল নহে। পক্ষান্তরে আত্মরক্ষার বিশেষরূগ 
শক্তিসঞ্চযয় না হইলে; ইতর প্রাণীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনেতকর 
ভাগ্যে ভীধ্যগগতি লাভ হওয়াও অসম্ভব নহে। তজ্জপ্ঠ মুমুক্ষ যোগিখবিগণ 
এ সকল প্রাণিবিজ্ঞানের বিশেষ অন্ুণীলন করিতেন না। আমার বিশ্বাস 
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শপ সিন সি 





পপর পপ পাপ 





পাস্পাহিপীসটি পাপা পলিসি পলো পা পিল পপ? পািপািশ পানি পািপার্টি পালা 0 


তন্দরপ সাদৃপ্ত - বিশিষ্ট । *ন্ঘুয্নার বিস্তৃত অংশ ব নতি হইতে এবাহিহ 
নাড়ীদমুহমধ্যে কতকগুলি আমাদের চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তগুলি 
হস্তপদাদি বর্দেন্দ্রিয় ও কতকগুলি হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্ঃ প্রীহা, বককৎ ইতগাদি 
দেহমব্যস্থ যন্ত্র পর্য্স্ত বিস্তৃত আছে। এতন্মধ্যে ষে সকল সতাড়ী, জ্ঞানেন্দরিয় 
পর্য্যন্ত প্রবাহিত, তাহার! দেহের বাহাপ্রদেশ হইতে প্রাণময়কোষের পোষণ- 
কারক বিষয়সমূহ আকর্ষণ করে এবং যে সকল নাঁড়ী, কন্মেন্দিক় পর্যন্ত 
বিস্তৃত, তাহারা প্রাণময়কোষ হইতে প্রাণকে দেহের বান্বপ্রদেশে প্রবাহিত 
করিয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রাণের অন্তমু্ধী প্রবাহ, 
এবং কন্মেক্ছিয় সকল ঘ্বারা প্রাণের বহিমু'খী প্রবাহ সম্পন্ন হয়। নেঞ্ 
এবং জিহ্বাদি" বিশেষ বিশেষ স্থানে জ্ঞান ও কর্মেন্্রিয় একত্র বিগ্রমান 
থাকায়, বদিও এ সকল স্থানে প্রাণের অন্তমু্ী ও বহিষুধী প্রবাহ 
তুল্যভাবে সম্তব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্তমূখের প্রবাহিত প্রাণ, 
বহিমু'খে প্ররাহিত হইতে অসমর্থ হইয়া, সাধারণতঃ উহা! সুযুয্ামুখে গমন 
করে। পুস্তকের কলেবর বুদ্ধি হয় বলিরা, সাধারণভাবে ইহা লিখিত 
হইল। এই সকল যোগ-দাধন-রহম্ত জ্ঞানীগুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে 
কেবলমাত্র পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা হয় না। 


এখন প্রাণায়াম বুঝিতে হইলে, প্রাণ জিনিষটি কি? তাহা ভাল 
করিয়া বুঝা আবশ্তক। একমাত্র প্রাণবায়ু বুঝিলে, প্রাণ বুঝা হয় না। 
বেোদাস্তস্থত্রে প্রাণ সম্বন্ধে উক্ত আছে,_ 


“ন বায়ু ক্রিয়েৎ পৃথগুপদেশাত” 


পৃথক উপদেশ নিবন্ধন গ্রাঁণ শব্দে বায়ু বাঁ তাহার স্পন্দনরপ ক্রিয়া, 
এই উভয়ের কিছুই বুঝায় না। এ প্রাণাদি বান্ধু বাহার শক্তিতে 
সথশালিত হইতেছে, তাহার নামই “প্রাণ” । ব্যষ্টি বা সমষ্টি জগতের ইচ্ছ।. 


৩১ 


৪৮হ ০. আত্ম-দর্শন-বে:গ 


সি পসটিপসিপ পাশীসপা্পিসস 








শামস শিস স্পর্শ পো সমর সপ রর পর 


ক্রিয়! ও জ্ঞানাত্বক যে চিচ্ছক্তি বা প্রণব, তাহার্নামই “প্রাণ” | এ মন্থন্ধে 
ছান্দোগ্োপনিষদে উক্ত আছে. রর 
.বাগেব খক্‌ প্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ | ,৮ 
তদ্জবা. এতন্মিথুনং ষন্বাক্য চ প্রাণশ্চক্ক চ সাম চ ॥” 
পুরুষের বাক্যই ক (সন্ত্র) স্বরূপ, প্রাণই সাম স্বরূপ এবং ৭৩” এই 
অক্ষরই উদ্গীথাখ্য গ্রণঝ। - সুতরাং পূর্বোক্ত প্রাণশক্তির সংযম 
প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের সহিত শ্বাসপ্রশ্থাসের ক্রিয়াশক্তির সম্বন্ধ 
অতি অল্প মাত্র। কারণ শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ অবস্থায়ও প্রাণ বর্তমান 
থাকে । তবে প্রাণায়ামে অধিকারী হইবার জন্য প্রথম শিক্ষাথিগণের 
পক্ষে স্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া! একটি অবলম্বন বটে । 
 দেহমধ্যস্থ গ্রাণকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এ শ্বাসপ্রশ্বাসের 
গতি অবলম্বনে আমরা ক্রমে হৎপিণ্ডে যাইয়া উপস্থিত হঈ! এ হৃৎপিওুটি 
প.চটি ছিদ্রবিশিষ্ট । এঁ পাঁচটি ছিদ্র হইতে যে পাচ প্রকার বায়ু দেহমধ্যে 
সতত সঞ্চার হইতেছে, তাহা পঞ্চপ্রাণবামু নামে অভিহিত। উত্ত 
হৃৎপিণ্ডের পুর্বদিকের ছিদ্রপথে যে বায়ু সঞ্চালন হইতেছে, সর প্রবাহিত 
শক্তির নাম প্রাণ । এই প্রাণথশক্তির নামই আদিত্য । ইনি চক্ষুতে সতত 
প্রতিষ্ঠিত এবং নাঁভিস্থ বৈশ্বানর দ্বারা চালিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ 
্রন্মাণ্ড তেোমক্ করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন । মনে রাখিতে হ্ইৰে 
যে, এই তেজোময় আদিত্য এ হৃৎপিণ্ডের পূর্বদিক্‌ হইতে উদ্দিত। এ জন্ত 
শর্তি আদিত্যকে বাহাপ্রাণ বলিয়াছেন । 
উক্ত হৃৎপিণ্ডের পশ্চিম্িকে যে দ্বার বা ছিদ্র আছে, তাঁহা হইতে 
অপানবায়ু. প্রবাহিত হয় এবং তত্বারা দেহস্থ অধোদিকের বন্দ সম্পর 
ক্য়। . এই অপানাখ্য শক্তির নান অগ্নি। বাক্য এই অপানাখ্য শক্তির 
ধার! স্কুরিত হয়। | | . 


“পটল, 
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সিসি পোস্ত মি ০ সি পিপি লস সরস 





পপ পিসি পো সপ 


 উক্ক-হৃৎপিগ্ডের উত্তরদিকে ধে ঘ্বার বা ছিদ্র আছে, তাহা হইতে 
সমানবাধু সঞ্চারিত হয়। এ বাযুশক্তি ভুক্তদ্রধোের ও বায়ু, পিত্ত, কফের 
সমতা বিধান করে, তদ্ধেতু উহা সমানবাঘু নামে অভিহিত হয়। এই 
সমাঁনাঁখা শক্তিই মন এবং ইনিই বরুণ, ইনিই জল বা ঝুট উৎপাদন করেন । 

এ হৃংপিণ্ডের দক্ষিণদিকে যে দ্বার বা ছ্ত্রিআছে, তাহাতে ব্যানবাঘু 
সঞ্চারিত হয়। এই বারুশক্তি অতীব বীর্্যশালী, এজন্য ময় সময় উহা! 
প্রাণ ও অপানবাযুকে নিগৃহীত করিয়া নানারূপে দেহমধ্যে বিচরণ করিয়া | 
থাকে । এই শক্তিই শ্রোআ, ইনিই চন্ত্রমা । ইহার দ্বারাই সমস্ত শরীরে 
রস সঞ্চালন হইয়া দেহপোষণ হয়। 

এঁ হ্বংপির্ডের উদ্ধভাগে যে দ্বার আছে, তাহা হইতে উদানবাধু 
সঞ্চারিত হয়। এই উদ্বানশক্তি, সকল শৃক্তিকে উদ্ধে উতক্রমণ করিরা 
জীবাম্মার উৎকর্ষ সাধনার্থ কর্ম সমাধান করে। এ নিমিত্ত ইনি উদান 
নামে প্রসিদ্ধ|। এই উদ্দানাখ্য শক্তিই আক1শ এবং ইনিই ওজঃ বা 
বুদ্ধি স্বব্ূপ। ( “ওজন্বী মহাস্বান্‌ ভবতি”) (১) এই বুদ্ধির সাহায্ো, 
কৌশল বা জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাহায্যে মুক্তি সাধিত হয়। স্থতরাং এই 
বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তিকে অবলম্বন করিতে না৷ পাঞ্িলে, কেবলমাত্র বারু-রোধন 
দ্বারা প্রাণায়াম সাধিত হয় না। 

উক্ত প্রাপবাঘুর সমষ্টিজীবনীশক্জির স্থান হৃংপিও। * পুর্বে বলা 
গিয়াছে যে মস্তিষ্কের সহিত এই হৃৎপিণ্ডের স্বাযু সন্ধা আছে এবং অনাহত 
বা মহুলেশক হইতে বায়ুতত্বের শক্তি প্রথমতঃ হ্ৃৎপিণ্ডে, তথা হইতে ফুস্ফুসে 
সঞ্চারিত হইয়! উা! জীবনীশক্তি বা প্রাণবাদু নাম ধারণ করে। 


€১) এই উদানবারুকে ন্ত্বিক্জানে কৃতষিমভাবে বিজেষণ করিয়া রী 
বড়বৈজ্ঞানিকগণ সাবমেরিণ জ্যাপ,-লীন ইত্যাদি নানাবিধ অহ্যডুত যন্ত্র আবিষ্ধার 
কপিতেছেন। আর আমর। হা করিয়া দেখিতেছি | (৫ম স্তর দেখ) 


8৮৪ আত্ম-নর্শন-যোগ 


পস্মপিাস্সিস্পসরিস্প, 


দেহের ভিতর যতপ্রকার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত আছে, তয়্ধ্যে এই 'ফুম্দুসের 
ক্রিয়াই সর্বাপেক্ষা সহজ-উপলব্ধি যোগ্য । কোন মেশিন ঝ ক্রিয়া নিয়ামক 
যন্ত্রের ন্যায় এ ফুস্কুসের গতিশক্তি, দেহ-ন্ত্রের অপর শক্তিগুলিকে 
পরিচালনা করিতেছে । ফুন্ফুসের এঁ গতিশক্তি নিরোধ করিয়া, যে শক্তি 
কলে উহা চালিত হয়, সেই মূণশক্তির নাম “প্রাণ” তাহার অনুসন্ধানি করাই 
পাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেম্ত বা অর্থ। ফুস্ফুদের গতির সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের 
সম্বন্ধ অতীব নিকট হইলেও, শ্বাস প্রশ্বাস যে, এ গতি বা স্পন্দন শক্তির নিয়ন্তা, 
তাহা নহে। বরং উহ্াই শ্বাস প্রশ্বাসের গতির বিধায়ক । ফুস্ফুসের স্পন্দন- 
শত্তি, বহিংস্থ বায়ুকে তিভরে আকর্ষণ ও সঞ্চালন করিতেছে। পুর্ব্ব- 
বত হৃৎপিও কর্তৃক আকবিত প্রাণশক্তি, ফুস্ফুসকে স্পন্দিত করিরা থাকে 
এবং ফুস্ফুসের এ স্পন্দনশক্কিবলেই বহিঃস্থ বাযু আকর্ষিত হয়। সুতরাং 
এতদ্বারা ইহাই দিদ্ধান্ত হয় যে, শ্বাসগ্রথ্থাসের ক্রিয়া, প্রাঁণায়ামের বিধায়ক 
নহে অর্থাৎ প্রাণায়াম, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নহে। যে প্রাণশক্তি, 
জংপিগ্ড হইতে প্রবাহিত হইয়া ফুন্ফুসকে সঞ্চ|লন করিয়া থাকে, (ষ্ 
“প্রাণকে” আয়ত্ত করাই “প্রাণায়াম”। যে চিচ্ছক্তি, শ্গায়ুমগুলীযোগে 
জৎপিগ ফুস্ফুস ও মাংসপেশীগুলিকে স্পন্দিত করিয়া, ক্রিয়া, জ্ঞান ও 
ইচ্ছাঁশক্তির সঞ্চার করিতেছে, তাহার নামই প্প্রাণ” | প্রাণায়ামযোগে 
সেই প্রাণের অনুসরণ করিপলেই আস্ম-দর্শন লাভ হয়। সুতরাং আত্ম-দর্শনই 
প্রাণায়ামের অভিবাক্তি। এজন্ই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,_ 

"প্রাগোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষুঃ৫ পিতামহঃ। 

॥.. গ্রাণেন ধার্যাতে লোকঃ সর্ববং প্রাণময়ং জগত ॥” 

প্রাণই বিধি, বিষ, মহেশ্বরাজ্মক, পরমাত্মা. পরমেশ্বর । সেই প্রাণরূপ 
রক্ষই সপ্তলৌক ধারপ করিয়া আছে । সর্ধজগৎ প্রাণময় বা প্রাণই “সর্ধ- 


রঙ্গমন্ং জগৎ” | সেই প্রাণের অগ্ুসন্ধীনই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্ত । ন্বতরাং 





শপসম্পিশিসির ত সস পিিসমিপাস্পস্পিিস্লসমিপাস পাস পা পিসি , 
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াস্মিরিিএ 


৪ ্রাণায়াম-যোগে আত্ম-দর্শ ন 





তাহা একমাত্র বহিঃপ্রাণায়াম অর্থাৎ বাহিরের ধারু, আকর্ষণ বিপ্রাকর্ষণ 
বা পুরক, কুম্তক, রেচকে সমাধান হয় লা। হংসাখ্য প্রাণাত্মাকে ঈড়া 
পিঙ্গলারূপ অপরা প্রক্কতিখ হইতে ফিরাইয়া, সদ্গুরুর উপদেশানুষায়ী 
স্স্মাকারে স্ুযুয্ারূপ পরা প্রকৃতিখস্ডে, নাঙদোপরি ত্রহ্গবিন্ুতে” যুক্ত 
করাই প্রাপায়ামের উদ্দেপ্ত। প্রাণাক্সাম যে, একমাত্র যোগির পক্ষেই 
অভ্যাবশ্তক, তাহা নছে। সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম, ব্রত, উপবাস, 
পুরশ্চরণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বাহ্যাভ্যস্তর অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার ধর্মকন্ম্বের 
প্রাণায়ামই মুলম্বরূপ। প্রাণারাম ভিন্ন দেহপ্ুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি, নাড়ীশুদ্ধি, 
বাযুশ্ুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি কিছু সপ্তবপর নহে। প্রাণায়াম ঘারা 
ভুতগুদ্ধি না হইলে, কি মানসপুজা, কি বাহাপুজা বা কোন কর্থেরই 
অধিকার জন্মে না। অঅভ্৪প্রাশান্সাহ্ম ঢ্বাক্স। আনজ্ন- 
ক্ষেতে আজ্সএঞ্রাণ প্রতিষ্টা] কল্রিত্া। পক্জে আাত্য- 
সুষ্তিতে জেবতাল্ল প্রাপপ্রতিষ্টা ও গ্ুঙ্ষা বগিতে 
হুস্ম 5 ইহাই শাস্ববিধি। বর্তমানে ব্রাঙ্মণজাতি দেই প্রাশায়ামের উদ্দেগ্ত 
ও কৌশল বিশ্বৃত হইয়া বিভগ্র-রদ-বিষধরের গ্তায় দর্কত্র লাঞ্ছিত। প্রাণায়ামের 
শৃক্তি-অভাবে, গায়ল্রী প্রাণহীন ও যন্তন্তত্র গলপাশে পরিণত হইয়াছে । 
সমাজশীর্ধ ব্রাঙ্গণজাতির এতাদৃশ অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত আর্ধ্য- 
সম্তানগণের৪ অধঃপতনের কারণ ঘটিয়াছে। তন্নিবন্ধন আজ শ্রদ্ধা, ভক্তি, 
সাহস, পুরুষকার, বল, বিক্রম, জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, দীঙ্গা, কোন ক্ষেত্রেই 
প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি হইতেছে না; সব্বন্রহ যেন নিজ্জীব। প্রীণায়াম 
বিস্কৃত হওয়ায় বর্তমানে মানবজীবনই যে নিক্ষল হইয়াছে ; মানবজাতি 
মধ্যেই যে নিত্য নূতন ছুরারোগ্য ব্যাধি লষ্টি হইয়া, অকালমৃত্যুর কারণ 
উদ্ভব হইয়াছে; কেবলমাত্র তাহাই নহে। আদাধের প্রাণাক্সামশক্তির 
অভাবে, বহির্জগতের বাঃস্তরগুলিও নিক্নত অবিশুদ্ধ-ভাব-সংক্রামকতা 


৪৮৬ আত্ম-দশন-যোগ 


পাস বপন পাশ 


মৃক্কিত হইয়া, বহিঃপ্ররৃতির যাবতীয় শক্তিকেও ক্রমে ীণ ও ছুববর্ল 
করিতেছে । তদ্ধেতু ধরিত্রী হইতে এখন আর পূর্বের ন্যায় প্রচুর শস্ত, 
সুখণগ্ভ ফল, সুপাঁনীয় জল, সু্গিগ্ধ সমীরণ প্রাপ্ত হওয়। যায় না এবং দিবাকর 
*ও চন্দ্রা পুর্ব্ববৎ সুশোভনীর, স্থখদ কিরণ প্রদান করেন না। এ নিমিত্ত 
গবাদি জন্ত এবং অন্যান্য পণ্ড, পক্ষিকুলও অকালে ধ্বংস প্রাপ্ত 'হইতেছে। 
আমাদের প্রাণায়াম বা প্রাণযজ্ঞের শক্তি-অভাঁবেই আমাদের স্বধন্ম বিলুপ্ত 
হইতেছে। এই প্রাণায়াম বা প্রাণযজ্ঞের ক্রিগাই আমাদের “সহজ” বা 
শ্বধর্ম, এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন. 

সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থ পুরোবাচ প্রজাপতি) । 

আনেন গুসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্‌ ॥ “ 

দেবান্‌ ভবয়তানেন তে দেব! ভাবঙ্থ ব। 

পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্স্যথ ॥ ৩য় অঃ 


সৃষ্টির গ্রথমে প্রজাপতি “প্রাশহ্বজ্জ্ ভনহগ” প্রজা সৃষ্টি করিয়া 
'বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞঘারা তোমরা ক্রমশঃ আআ্মোন্নতি লাভ কর; 
ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগগ্রদ হউক। এই প্রাণযজ্ঞ দ্বারা তোমরা 
দেবগণকে সংবদ্ধন কর এবং দেই দ্রেবগণও তোমাঁদিগকে সংবদ্ধিত করুন । 
এইরূপ পরম্পর সংবর্ধন! করিয়া পরম-মঙ্গল লাভ করিবে। সুতরাং 
নিফামভাঁবে এই প্রাণজ্ঞ বা প্রাণায়ামই প্রকৃত পক্ষে স্বধণ্ম বা “সহজ” ধর্ম) 
প্রাণায়াম বা প্রাণধজ্ঞ দ্বারা প্রাণের সংবর্ধনা করিলে প্রাণও নিশ্চয়ই 
আনাঁদিগের পরম মঙ্গল সাধন করিবে । এই “সহজাত” প্রাণযজ্ঞে অধিকার 
না' হইলে, বাহিরের ভ্রবাষজ্ঞে অধিফারী হয় না,। এই প্রাণায়ামরূপ 
গ্রাঁণযজ্ঞই নিষ্কামকণ্ম, ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্চ, উদৃশ নিষ্কামকর্ম্ের কথাই টিতায় 
রেদ্দঈযৌগে বলিয়াছেন ।-- ... ৃ মিরা 


শাসসিসটিপরাসটি ছি পস্সিপাস্মশস্মিপি ্সি ্িিরিপরিপরসসির 





পপ ৮ 





প্রাণায়াম-যোগে আত্ম-দর্শন ৪৮৭ 


া্পাস্সপ্পপাস্পাস্সিরিস্পিিস্পিিস্প স্পা সসসিত ৯পপপা সপ তান তো শা শা” পশ্পরসি পর্ব পপ আপিন লা রক 


"্যজ্ঞার্থাৎ কন্মণোহন্যাত্র লোকোহয়ং কণ্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কন্্ন কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ 

এই প্রাণঃ-বিষ্ণর আরাধনার্থ গ্রাঁণধজ্ঞ বা প্রাণকর্ম্ন ভিন্ন, অন্য কোন কর 
করিলে, এই লোকসকল কর্ণাবন্ধনে বদ্ধ হয়) অতএব হে কৌন্তেয়! সেই 
গ্রাণ:-বিষু-গ্রী তার্থ নিষ্ষাম হইয়া. সেই স্বধযুক্ত কণ্ম অনুষ্ঠান কর। 
আধ্যাম্মিকভাবে প্রাণায়াম বা প্রাণ-যজ্ঞ দ্বারা প্রাণের গ্রাতিষ্ঠা করাই 
জীবের স্বধন্ম। “একোপ্রাণঃ কন্ম, জীবের স্বধর্মু, অধন্ম বাকি নিশ্চয়” 
ইহাই কন্মরযোৌগ । এই গাঁণবজ্ঞ দ্বারাই অন্তর বাহিরের বাধু বিশুদ্ধ হয়, 
মেঘ স্ুবুষ্টি দান করে, পৃথিবী স্থুশস্ত ও সুফল প্রসবরূপ অন্ন প্রদান করে, 
সূর্ধ্যও সুখদকিতণ গানে সর্রবোতোঁভাকষে জীবগণের মঙ্গল বিধান করিয়া 
থাকেন। এই প্রাণবজ্ঞ দ্বারাই “পৃথি,ত্বং শীতলাভব” হয়। আমরা আত্মজ্ঞান 
ভ্র্ট হুইয়াই সেই সহজাত প্রাণযজ্ঞরূপ গ্রাণায়াম বিশ্বত হইয়াছি। 
সুতরাং স্বধন্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেমন শক্তিহীন, শ্রীহীন, 
সম্পদহীন হইতেছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রক্ৃতিও তজ্প শোভাহীন, 
সম্পদহীন, শ্রীত্রষ্ট হুইতেছে। এ অবস্থার আমাদের কর্তব্য সব্ব্ণগ্রে 
দ্বধর্মোন্দীপক প্রাণায়ামের শক্তিকে জাগাইয়া তোলা । প্রাণায়ামের 
শক্তিতে বাষ্টি ও সমষ্টিমধো বৈদ্বাতিক প্রবাহে, প্রাণের ম্পন্দন-শক্কি 
প্রবাহিত করিয়া» পরিরশ্রমান জগতে প্রাণের সাড়া উৎপাদন*করা | অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানবিদ যোগিখধির বংশধরগণের পক্ষে ইহা ডুঃসাধ্য বা অসাধ্য নহে। 
আমরা আত্মজ্ঞান বা! আত্মস্থতি লাভ করিতে চে্টা করিলেই সমস্ত লুপ্তত্থৃতি 
'আমাদের চিত্তে পুনরভদয় হইবে । আমরা বাহাপুজ। দ্বারা দেবমুত্তি বা 
দৈবশক্তি মধ্যে যদি প্রাণের ম্পন্দন-শক্তি প্রবাহিত করিয়া, ইচ্ছামত 'দৈব- 
শক্তি দ্বারা কার্ধ্য পরিচালন করিতে পারি। এ বিশ্বাস যদি প্রকৃতই 
স্সামাদের চিতে দৃঢ়তর থাকে, তাহা হুইলে, স্কুল মানব প্রকৃতি ও বহিঃপ্রক্কতি 


৪৮৮ আত্ম দর্শন-যোগ 


৭ পাস সপিশাসমপি্স্মিপসপসসসস্স স্বতন্ত্র পি এ পিএ প্র পসম্্িপরসএ--সসএ তপ্ত 


মধোও যে, আমরা প্রাণের ম্পন্দন প্রবাহিত করিয়া, প্রীণের সাড়া উৎপাদল 
ও ইচ্ছামত কার্য পরিচালন করিতে পাবিব, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । - 

আমরা প্রীণায়ামবলে স্বীয় স্বীয় প্রাণশক্তি, যতই উচ্চতর ভাৰে 
সংগঠন ও তাহার আকুঞ্চন সম্প্রসারণ করিতে সমর্থ হইব, ততই বিশ্বপ্রাণ 
আমাদের আয়ত্ত ও মাঁনবকুল স্বধন্মে অনুপ্রাণিত হইবে এবং সেই প্রাণায়াহ 
সন্তাপে ত্বেষঃ হিংসা, স্বার্থ, মোহ প্রভৃতি “বৈপ্রচ্িত্ব” দানবগণ আমাদের 
দেহরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া. আর্ধ্যদেশ হইতে পলায়ন করিবে । আমরাও 
“কলি” অতিক্রম করিয়া, অচিরাৎ্ “সভো উপনীত হইব। অতএব 
আত্মদর্শনের স্বরূপ সেই অন্তঃপ্রাণায়ামের প্রতি আধ্যসন্তানগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা ফাইতেছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে-প্প্রাণায়ামঃ কথং সিদ্ধং 
ন্ত্বজ্ঞানং কথং ভবেৎ” প্রাণায়াম বাতীত সিদ্ধি কোথায়? তত্রঙ্ঞান সিদ্ধি 
বা! কিরপে লাভ হইতে পারে? সুতরাং সর্বপ্রযত্নে প্রাণায়াম অভ্যাস 
করা কর্তব্য । 

প্রক্কাব্রভ্িঙে প্রাপাজ্সাঙ্ম ত্রিলিশ্র | 
প্রাণায়ামন্ত্িধাপ্রোক্তা রেচকপুরককুন্তকৈঃ 
সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুস্তকো দ্বিবিধো মতঃ ॥ 

রেচক, পুরক, কুম্তকভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধঃ সহিত ও কেবলছেদে কুস্তক 
ইপ্রকার। বহিঃস্থ-রেচক-পুৃরক বর্জিত যে কুস্তক, তাঁহাকে ফেবলকুস্তক বলে, 
্টহারই নাম অন্তঃপ্রাণায়াম। বহিঃপ্রাণীয়াম ঝা নাড়ীশুদ্বিতে জীবনীশক্তি 
জেহস্থ সমুদয় লাড়ী হইতে নাভিস্থানে আকর্ষিত ও স্থির অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে, এ শক্তি আচার্য্য বা গুরুকপাঁবশে কুগুলীর চৈতন্য সম্পাদন 
পূর্বক নুুক্াস্থ ব্রন্মমার্গে উদ্দ্ে সঞ্চারিত হয়। তদবস্থায় -ন্ুযুন্নাতাত্তরে 
ইচ্ছামত স্থানে তাহাকে উত্তোলন ও ধারপাঁদি করার নামই অন্তঃপ্রাণায়াম | 
আমাদের বৈদিকী দন্ধ্যার প্রাণায়াম, এই অস্তঃপ্রাণায়ামেরই ক্রিয়!। 


প্রাণায়াম-ধোর্তগ আত্মশ্দশন ৪৮৪ 


সস ০ ছিলি পাস পপ প্র প্পাম্পিস্পিিদলাস্শিস্প সপ পসরা শা পি পর পর এ পট এ পরস্পর পট পেপসি পর আত পিপি 


উপনয়ন সংস্কারে আচার্য আম্মশক্তিবলে “মানবককে” & অন্তঃপ্রাণায়ামের 
ক্রিয়াশক্তি গ্রদীনে, ব্রহ্মগায়ন্রী দীক্ষা প্রদীন করেন। তদ্দেতু ব্রাঙ্মণ, উপনয়ন 
সংস্কার হইতেই দ্বিজ আখায় অভ্তঃপ্রাণীয়ামের অধিকারী । এ অন্তঃ- 
প্রাণায়ামবশেই আত্মশক্তিস্ফুরণ হইয়। “আম্ম-দর্শন” লাভ হয়। প্রাণায়াম 
ধন্বন্ধে মহষি পতঞ্জলি, অস্তঃপ্রাণায়ামের কথাই বলিয়াছেন । 
“শ্বাসপ্রশ্বীসয়োর্গ তিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥£ 
শবীসপ্রশ্বাসের বাহাগতি বিচ্ছেদ পূর্বক শ্ুষুন্লাপথে অন্তর্গতির নাম 
পাণায়াম। তিনি আরও বলিয়'ছেন-- 
“স তু বাহ্যাভ্যন্তরস্তস্তবৃত্তিদে শকালসংখ্যাতিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃসৃন্মমঃ” 
বাহাবত্তি,'অভন্তরবৃত্তি ও স্তস্তবুত্তিভেদে এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ। দেশ 
কাল সংখ্যার নিষ্মিত এবং দীর্ঘ ও নুক্মতা এষুক্ত উহ.দের আবার 
নি প্রকার ভেদ আছে। (১) 


তা শী স্পা 





২৭৯,৩০৮ ০৯৯ পপ সস পপ পপ পপ 


(১) এই প্রাণায়ামেও জ্রিবিধ-ক্রিয়-যোগের বিষয়, পূরক, রেচ্ক, কুস্তক্ভাবে 
বল] হইয়াছে । যথ!--প্রথমতঃ প্রাণকে আকর্ষণ করা--তাহার নাম' পূরক বা 
বাহাবৃত্তি, দ্বিতীয়__রেচক বা অভান্তরবৃত্ত, তৃতীয়__কুম্তক বা স্তন্তবৃত্বি। ইহার 
তাঁৎপর্ধয এই যে, সমস্ত দেহের জীবনীশক্তিক্ে নাভিচক্র হষ্টতে অপানবায়ুর 
সাভাযধো নিয়োদরপথে মূলাধার, হ্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ভেদ করিয়া! “অগানে জুহ্বতি 
প্রাণংশভ'বে প্রীণবাঁয়ুতে হোম ব1 পূরক;ঃ পুনর্ববার নাভিকন্দস্থ প্রাণ্নশক্ষিকে প্রাণবায়ুর 
সাহাযো ফুস্ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ড প্রবাহপথে আক্ষর্ণ করিয়া, প্রাণশক্তিসহ প্রাণবায়ুকে 
“প্রাণেই গানং তথাপরে" ভাবে, অপনাবা়ুতে হোম; ভগ্বারা রেচকরূপ প্রাণ নঞ্-হ- 
ষ্টানে ( অভ্যন্তরবৃত্তিবলে ) শ্বভাবতঃ “প্রাণাপান গতীরুদ্ধা"_ অবস্থা! উদয় হয় অর্থাৎ 
উত্তরূপ পৃরক রেচকে শ্থাসপ্রস্থাসের গতি বিচ্ছেদ হইয়া, শুভ্তবৃত্তিরপ কুত্তুক বা 
প্রাণের স্থিরত] সম্পাদন হয়। মহধি পতগ্রলি উক্ত শ্লোকে, গীতোক্ত অন্তঃপ্রাণায়ামের 
বিষয়ই বল্লিয়াছেদ। আমরাও বেদোক্ অন্তঃগ্রাণায়াম ছার! প্রথম শ্শিক্ষাথিগণহক 
অন্তঃপ্রাণায়াম-যোগ বুঝাইবার জন্য পূরক, কুড্তক, রেচকের ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ 


৪৯৯. আত্ম-দর্শন-যৌগ | 


আপা সিল ১ লাস পা সপ পিপলস সি. ১ তি পাস্পি্পলিম পাস পাস্িপিসিশিস্পাসিলা লা লীপিসিপাি পাস্পিন্পিসপা পস্নিিস্াস্ি লাস শম্পার সরি সস 


লাহ্যাক্রর্তি-_স্থুলদেহ-প্রবাহী-শক্তিসমষ্টি জীবাত্মা বা কুগুলীর 
নুযুক্নাপথে মধিপুবাঁদি হৃতপ্রদেশে গতি । স্তম্ভ ব্রর্তি- হৃৎপয্মে ওঁ 
গতি স্থির। শুতভ্ঞান্ভবক্র্ি-ঞ গতি বিশুদ্ধাদি আজ্ঞাপদ্সে 
স্চারণ। বৈদিকী সন্ধায় এতাদৃশ অন্তঃপ্রাণায়ামের ক্রিয়া কৌশলের 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । এস্থলে তাহার প্রণালী প্রদর্শন করা যাইতেছে (২) 





বাহাবৃত্তি, ভ্তত্তবৃত্তি ও অভান্তরবৃত্তিদ্ভানে ক্রিয়াযোগ বিবৃত করিলাম । বহিঃপ্রাণায়াষে 
ঘেরূপ বাহ্াবায়ুর পৃরক, কুস্তক, রেচক, অন্ুষ্ঠানে দেভাভ্যস্তরস্থ বাযুণ্দ্ধি ও 
মাড়ীশুদ্ধি সম্পাদন হয়, অন্তঃপ্রাণায়ায়েও সেইরূপ দেহস্থ জীবনীশক্তি সমষ্টি- 
কত অবস্থায় সুযুক্রাহথ ব্শ্থামার্গে জীবৰাত্মার উদ্ধৃমতি সঞ্চারিত হইয়া ভূতশুদ্ধি, চিত্তপু দ্ধি 
এবং আজ্ঞাপথে গ্রন্থিত্রয় ভেদ পূর্বক, সহঅদল বা সত্যলোকে” পরমাত্মা বা 
'ব্রহ্মবিদ্দুতে" বিশ্রাম বা জীবাত্মা পরমাক্সার একত্ব সম্পাদন হয়। পূর্বোক্ত 
প্লোকে দেশ, কাল, সংখ্যাদি বিষয়ে যা উক্ত হইয়াছে তৎসন্বন্ধে দেশ অর্থে প্রাণকে 
সপ্তব্যহতি ব1 ভূভূঁবাদি সপ্তলোকের কোনম্থান বিশেষে ধারণাৰশে স্থির রাখা। 
কাল--অর্থে এ প্রাণ কোন্‌ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, তাহার সময় নির্ধারণ। 
সংখা! অর্থে__মন্ত্রদ্ধার। অজপার সংখ্য। নির্ণয় এবং অবস্থা-বিশেষে সপ্তছন্দে শ্বাস 
প্রশ্থাসের গতি দীর্ঘ বা স্ল্মভাবে পরিচালন । এনিমিত্ত অগ্নিরাদি সপ্তদেবতা প্রাণা- 
ঘামে বিনিয়োগ হয়। যথাযোগাস্থানে পৃথক্‌ পৃথগ.ভাবে ইস্বা বিবৃত কর] হইয়াছে | 
মনে রাখিতে হইবে, সনন্ত কর্মের উদ্দেষ্ঠ “আত্ম-দর্শন”। স্থুল তৃষ্টিতে এই সুষ্গ্ধ 
বিষয়, যেন কেহ ঠ্রিরীক্ষণ না করেন। কারণ তদ্দ্বারা কেবল বুথ] বাকৃবিতগা-জনিত্ত 
বিষোদৃগার লাভ হয়। আমর! তাহাতে একান্ত অনিচ্ছুক, আত্মবিশ্বাসী সাধক, 
বণিতমতে, গুরপদিষ্টভাবে ফ্রিয়াযোগ অনুশীলন করুন ; নিশ্চয়ই সত্যতা উপলব্ধি 
করিয়া আননিত বি ইহ। আষি নৃ্তা সহকারে বলিতে পাগি। 
"সত্যং সত্যং বদায্যহং" 
(২) বৈদ্দিকী সন্ধ্যার প্রাণায়াম স্ৃুলভাবে ব্রহ্গা, না বাস সু 
দধোই জ্যোতিঃ ও স্ক্ভাব মিহিত রহিয়াছে! মুঙ্গাপা বা অ্দাস্তান পূরক, 
চুৎপল্প বহু স্থানে কুস্তকঃ.মুখ ও না[সকা নধ্যস্থ আকা পদুকণ শিখস্থ।লে রেছক। 


প্রাথারাম-যোঁগে আত্ম-দর্শন হি 


৫ রি ১. ীশাশিপা্পপী পাল - লা 


উক্ত প্রাণায়াম মন্ত্রের শুভঃ, মন্তরাত্মকশক্তি প্রবাহে, নাভি হইতে 
শ্বাসের গতি ফিরাইয়া নিয়োদর পথে মুলাধারভেদ । গুঁভুবঃ, স্বাধিষ্ঠীন 
ভেদ -ওষ্বঃ, মণিপুর ভেদ (১) গুঁষহঃ, অনাহত ভেদ,--গুঁজনঃ, বিশুদ্ধ 
তেদ, ওুতপঃ, আজ্ঞাভেদ__ও সত্যং সহত্দলপদ্ুস্থ “বরন্ম-খিন্দু” ধারণ পূর্বক 
তদীয় “জ্যোতি: €বাহমধ্যে, গুতৎ মন্ত্রে পরমাত্মীকে ব্রন্ধবিন্দুরূপে চিন্তা 
করিবে, পরে সবিতুমন্ত্রে উহা হইতে নাদরূপী মায়া অবলম্বনে গায়ত্রীর 
চতুর্ধিংশতি অক্ষর স্বরূপ সাধকের চতুর্বিংশতি তত্যুক্ত স্থুল দেহাদিরূপ 
জগৎ গরনুত হইয়াছে, ধ্যান করিতে করিতে ললাটাদি আজ্ঞাঁচক্র হইতে 
্র্সত্রাশ্রয়ে মুলাধার অতিক্রম করিয়া, জীবাস্মাকে পুনঃ নাঁভিচক্রে সংস্থাপন 
করিবে ।” এই' প্রাণায়াম মন্ত্রধ্যেই স্থৃল, হস, জ্যোতিঃ ত্রিবিধ ভাবের ধ্যান 
আছে, ততসন্বন্ধে পূর্বেই বিবৃত করা গিয়াছে । ঈদৃশ অন্তঃপ্রাণায়ামের 
শক্তিতেই কুগুলী চৈতন্য হইয়! স্ুযুস্নাস্থ ব্রহ্মমার্গে উদ্ধগতি বিশিষ্ট হওয়ায়, 
ব্রাঙ্গণপণ দ্বিতীয়বার জন্মস্বরূপ দ্বিজ আখ্যা প্রাণ্ড হন এবং এতচ্বারা! 
রহ্ধগ্রস্থিভেদ হইয়া, ব্রাহ্মণের স্বদেহে গুণব উদ্ধারের অধিকার জন্মে ও 
সহম্মদলস্থ ব্রহ্মবিন্দু-ধারণাঁলক্ষ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধি দৃঢ় হয়। বুদি স্দৃ 
লা হইলে, বিন্দু-ধারণরূপ অন্তঃগ্রাণায়াম সিদ্ধ হয় ন। | 





প্রাণায়ামঃ পরোবিষুধ পরমাত্ন্বরূপকঃ। 
্রহ্মাতু পুরকোজ্জেয়, কুম্তকো বিষুরুচ্যতে ॥ * 
রেচকস্ত তথ! দেবে ব্রন্ধৈবাতু পরঃ শিবঃ। 
মুখনাসিকয়োমধ্যে বায়ুসঞ্চারগোচরে ॥ 
(১) মুলধারাদি ভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে। | 
_ উদযাটয়েৎ কপাটিং তু যথা কুফিকয়াহটাৎ। 
কুওলীন্াভৃখ! যোগী মোক্ষদ।রং বিভেয়ে। 


৪২২ - আত্-দশন-যোগ 


পপ পো পাস পাটি ক্স ০ তম পরস্পর পি পাম পরপর পপ পর শাস্সস্সরসসপর্ি, 


শ্ুলাধারাৎ কুণগুলিনীং উদ্থাপ্য হ্বদয়ার্কমগুলং নিত্যাতদ্দেবন্াবুদ্ধা” 
যোগ-দর্শন 


যূলাধার হইতে কুগুলিনীশক্তিকে হঘয়স্থ অর্কমগ্ডলে উত্থাপন করিবে, 
বৃদ্ধিই তাহার দেবতা । অপানবাঘ়ুর সাহায্যেই এই শক্তি উদ্বে সঞ্চালিত হয়। 
আধারকমলে স্থগ্তাং চালয়ে কুগুলীং দৃঢ়াম্‌। 
অপানবায়ুমারুহা বলাদাক্ষ বুদ্ধিমান্‌ ॥ 


পোপ পপি নসর লাস্ট সস, সস পসসস 


শিবসংহিতা 


০০০০ 








৮৬ ০৯০ শী 


কবাটের অর্গগ মুক্ত করিলে, বেপ্রকার & কবাট হটাৎ উদ্‌থাটিত হুয়, সেই 
প্রকার যোগী কুগুলিনীর হুধুপ্তি বন্ধন উম্মুক্ত করিয়! মোক্ষত্বার 'বা হুযুসতা ভেদ 
করিয়] থাকেন। তান্ত্রিক মতে কুলকুগুলিনী ও বৈদিকমতে জীৰাত্বা মধ্যে কোন 
পার্থক্য নাই। গায়ত্রী তস্ত্রে উক্ত আছে। 
কুগুল্যাঃ পরমো্রঙ্গ গির্বেদেষু নিয়ঃ | 

সমস্ত বেদাদিশাস্ত্রে কুগুলিনীর স্ুষুক্াগতি পরব্রহ্গ বলিয়া নিত হইয়াছে 
অর্থাৎ কুগুলিশীর চৈতন্তশক্তি অন্তঃপ্রণায়ামে স্ুযুয্াপথে পরিচালিত হইয়। 
প্রণবস্বরূপে একাঞ্ষরত্রক্মভাবে পরিণত হয়। গ্রস্থপ্ত কুগুলিনীশক্তি অর্থাৎ 
ধিনি অপরাপ্রকৃতিখণ্ডে অকার-উকার-যকারাত্মক ক্িগুণ বাঁচক ভাবে ভ্িবলয়াকারে 
এবং পরা প্রকৃতি খুণ্ডের নাদ রূপ অন্ধমাত্রীয়, অন্ধীবলয়ভাবে সার্ধ ভ্রিবলয়াকারে 
পর] ও অপর প্রক্কৃতির সন্ধিস্থলে পরমাত্মার চিদঃশ স্বয়ভুলিঙগকে বেষ্টন করিয়] 
আছেন; গুরূপদিষ্টরূপ অন্তঃপ্রাণায়ামযোগে, তাহাকে মুলাধার হইতে ব্রহ্মনালে 
মখিপুরে সঞ্চালন করিতে পারিলেই, তিনি একাক্ষর প্রণবাকারে উদগীথ হইয়া 
খোগিগ্রণের মোক্ষপ্রদ হন। এতছ্ব্যতীত তিনি মুঢ়ুগণের বন্ধনের জন্যই মুলাধারে 
প্রসপ্া থাকেন। ভঙ্নিবদ্ধন, জীব, দেহাত্মবুদ্ধিতে অজ্ঞানভাবে বারম্বার জন্মমৃত্যুর 
অধীন ও অনিত্য মায়া-মোহ-পূর্ণ ভোগহুথে লালাস্িত হয়। আর যাহার 
উরূপদিই্ট আত্মজ্ঞন ব। গুকুকৃপালৰ শক্তিবলে অন্তঃপ্রাণায়াম-যোগে পূর্ব্বোজ 





প্রাণায়াম'যোগে আত্ম-দর্শন ». ৪৯৩ 


সিস্ট পর রশ স্পর” আসর পেস পি, পিসী 71 





বুদ্ধিমান সাধক আধারপদ্সে প্রস্থপ্তা কুগুলিনীশক্তিকে ( জীর চৈত্ত) 
দুঢরূপে অপানবায়তে আরোহুণ করাইয়া ( গুহামূলস্থ ) আকর্ষণাত্মবক 
রলপ্রয়োগে ব্রহ্গমার্গে উদ্বেচীপন! করিবেন । এই ক্রির়াযোগ সম্পাদৰ-জন্ত 
ভগবান্‌-শ্রীরুষ্ণও অন্তঃ প্রাণারাম কৌশল বিবৃত করিয়াছেন । | 


"অপানেজুহবতি প্রাণং গ্াণেহপানং তথাপরে | 
প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণা2 ॥* 


গীতা ৪ অত 


কেহ কেহ অপানবাযুকে ( পুরকরূপে ) প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবা]কে 
(রেচকক্পপে) অপানবাযুতে হোম করেন। এরূপ করিতে করতে 
“কেবল” নামক কুস্তকযোগে প্রাণাপানের উদ্ধবোগতি স্বতঃ রোধ হইয়া, 
প্রাণায়াম পরায়ণ হুইয়া থাকেন। কেহ কেহ ইন্দ্রিয়-সংযম করিল প্রাণ 
সকলকে গ্রাণবাধুতেই হোম করেন? ইত্যাকার প্রাণায়ামের নামই প্রাণহজ্ঞ | 
দেহমধো, এই গুাঁণঘজ্ঞের অনুষ্ঠানঘারাই সর্ধার্থ সিদ্ধ হয তাই সাধক 
গাহিয়াছেন_- 


সপ পিপি পাপা পা পাপ আগ 


প্রকারে আতা! পরমাত্সমীর খিলন সংঘটন করিতে পারেন তাহারাই যোগবিৎ বা 
যোগী, তাহারাই আত্ম-দর্শন লাভে সমর্থ হন। 

কন্দোদ্ধ€ কুগুলীশক্তিঃ স্বপ্তামোক্ষায় যোগিনাম্‌। 

রন্ধনায়চ মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যৌগবিৎ ॥ 

জন্তঃপ্রাণায়ায়বলে যেকাল পর্য্যন্ত এ শক্তি ব্রন্ধমার্গে উর্ধে সঞ্চালিত না হয়, 

সেকাল পর্যান্ত সুষুন্নামুখ উম্মুক্ত হয় না এবং জীবণীশদ্কি বা “হং সঃ" আখখ্য 
প্রাণবাযু হুযুক্লা পথে প্রবেশ করিতে পারে না। | ঁ 

তন কুগুণিনীতন্তা সুযুয়ায়া মুখং ফ্ুবম্‌ । 

জহাতি তম্মাৎ প্রাণোহয়ং নুযুয়া ব্রজতি শ্বতঃ॥ 


৩০» -৯৮৯ -_স৯৯ পপ 


$ 
পস্টিস্মিপাশিিলসি, 





গীন্ন। 
রাঁগিণী--বসম্তবাছার--ভাল মধামান। 
(এই ). দেহমাঝে প্র।ণযজ্জ, কররে যজন, 
অ+ম্বাসংযম হবে তবে, বশে রবে ইন্ড্রিয়গণ । 
অ1:. আন প্াণে-অপান, প্রাণযজ্ঞের এই ত বিধান, 
ও% না জীনালে সন্ধান, শাস্ত্রঙ্ছানে হয় না সাধন ॥ 
প্রাণযন্ত্' পরে যবে, প্রাণের স্থিরতা হবে, 
€( তখন ).বিমল আনন্দ পাবে, করি “আত্মদরশন” । 
'সদ্গুরুর করুণা হ'লে, তবে সে অবস্থা মিলে, 
(এ) 'অন্ঞাপ্রাশাযাম বলে (ভবে) আস! যাওয়া হয় নিবারণ ॥ 
যোগ নঙ্গীত 
ধ আর নি বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অপানবাদুর 
ব্চথল গুহমূগ হইতে নাতির নিয়স্থল পর্যান্ত ) প্রাণবামুর বিচরণ, বক্ষস্থল 
ছুটতে নাসারক্ধের বাহিরে দ্বাদশান্থলি পর্যান্ত; আমরা অপানবাযুর 
শক্তিতেই নাদাছিদ্র দিনা বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি। স্মৃতরাং 
শ্বাস গ্রহণ অপানবায়ুর শক্তিবলে সাধিত হয়। প্র শক্তি মূলাধার বা 
গুহামুল হতে সঞ্চারিত হইয়া, নাভি অভিমুখে নিয়োদর পথে আসিতে 
ওবৃত্ত হটলে সেই আকর্ষণে, বহিব্মু নাসারদ্বদিয়া ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট হয়) 
তস্য অপানের আকর্ষণাত্মক শক্তি, গুহা হইতে নাভিতে আসিতে 
থাকিলে, বহিিণযুং ওশস্থান বন্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হয়) 'তাঁহাতে প্রাণের ৪ 

উন্ধগৃতি নিরুদ্ধ হইয়া, ফুস্ছুদ্‌ এসারিত হয়। অপাঁনের আকর্ষণে 
প্রণবাঘুর স্থান প্র ফুস্ফুস্‌ এসারিত না হইয়া! সন্কচিত অর্থাৎ বায়ু বহির্গত 
হইলে, অপানের আকর্ধণবৃত্বি, গাঁণবাহুতে প্রবিষ্ট হইয়া, গ্রাণে অপানের 
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পরিসর 


রো হয়। অপরন্থ ফুস্ফুস্‌ প্রসারণে অর্থাৎ বহিবদু গওবেশে নিম্োদর 
প্রসারিত হইম্া, অপানে প্রাণের হোঁম হয়; এইরূপ প্রাণ অপানের হোম 
হইয়া, উভয়ের উদ্ধণাধোগতি নিরোধ পূর্বক শ্বাসপরশ্বাদ গ্রহণ ও ত্যাগ 
স্বভাঁবতঃ নিবুত্তি' হুয়। তখন অপানাত্রক “সংপকারিরূপ ওকু।তকে, 
গরণণাআ্বুক “হং”কাররূপ পুরুষ বা শিবে, হোম বাঁ যোগ করিতে পারিলে ই, 
গ্রৃতি-পুরুষ-মিলনে -“লোহহং” মন্ত্র পিদ্ধ- 'হইয়া, -জীবাআ পরমাত্মায় 
অভেদাম্মক সাধিত হয়| . এই অবস্থায় সাধকের মমঃপ্রাণসহ দেহে এমন 
এক প্রশাস্তভাব : উদয়- হয় যে, তন্থারা দেহ, মন, প্রাণ ও স্নামুমণ্ুলীর 
গতি মাঁপনা হইতেই স্থির হইয়া পীর লাভ. হইয়া থাকে । 

একটি সহজ উপায়দারা এই বিষয়টি বুঝাইতেছি, কোন পয়:প্রণালীর 
মধ্য দুইদিক হইতে জোয়ার ভার্গীদারা জল হাঁস বৃদ্ধির স্থযোগ থাকিলে, 
যেরূপ সেই পয়ঃ প্রণালীর মধাস্থলের জলের স্তৈর্যা বা স্তস্তনশক্তির উদয় হইয়া, 
উভয়দিকের জোয়ার ভাটার গতি বিচ্ছেদ করিয়া দেয়, সেইরূপ প্রাথে 
অপান এবং অপানে প্রাণের, হোমরূপ বাহ্াভ্যন্তরবৃত্তির আকর্ষণ 
বি £ারুর্ধণে, পাঁণ-অপানের গতি রুদ্ধ হইয়া, স্বভাঁবত: কুম্তকরূপে স্তস্তবৃত্তি 
উৎপাদন পুব্বক শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ করিয়া, মনপ্রাণের স্থিরতা 
সম্পাদর .করে। যে ক্রিয়াযোগে এই অবস্তা উদয় হয়, তাহার নামই 
অন্তঃ প্রাণায়াম। এই কৌশলে সাধক ইচ্ছামাত্র প্রাণের সংযম করিয়া 
প্রাণ জর করিতে সমর্থ হন। এই উদ্দেশ্ে পুববর্বর্ণিত বৈদিকী সন্ধ্যোক্ত 
অন্তঃপ্রাণায়ামশক্তিবলে, ঈড়া, পিল! প্রবাহী “হংসাখ্য” জীবনীশক্তিকে 
অপানাকর্ধণে রে হইতে নিয্োদর পথে ফিরাইয়৷ ব্রহ্গমার্গে গায়্্রী, 
উঞ্চিকৃ, অনুষ্টব৬ বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রি,ব ও জ্গতী এই সপ্ডচ্ছন্ো, 
আকর্ষণ, উদ্বোধন, : পরিচালন, আবর্তন, সংযমন, উত্তোলন, উন্নমন 
ইত্যাদি সপ্তমাত্রাস্বরূপ, অগ্থি, বাুঃ হুধ্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্জ ও বিশ্বদেব 





৪৯৬ ( আত্ম-দর্শন-যোগ 
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পি পাস্পিপ্্পস্পরপিি পপি পপর রর সপ ০ 


এই সপ্তদেবতা শক্তি বিনিয়োগে, ভূভূবাদি সপ্তলোষ ভেদ পূর্বক ্রাণাস্মাকে 
“্দ্গবিন্দুতে” স্থিত করীর জন্যই ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠিত হইয়৷ থাকে । এইরূপে 
প্রত্যেক সন্ধ্যোপাসনায় তিনবার ক্রিয়াযোগানুষ্টানে নাভি, হৃদি, মুদ্ধূ), 
ত্রিস্থানে স্বয়স্ুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গাখ্য, হন্গা, বিঞ্ু, রুডরগ্রস্থি ভেদ 
নুসম্পন্ন হইয়া, অভ্যাসযোগ পরিপক্ক বাঁ সিদ্ধ হয়। অপরস্ত ইত্যাকারভাবে 
তিনবার (১) ক্রিক্লাযোগানুষ্ঠান বা পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ ঘ্ারা দশটি প্রণব উদ্ধার 
হয়। এ সন্বন্ধে শ্রতিতে উক্ত আছে। 

"গায়ত্রীং শিরস! সাদ্ধং সপ্তব্যাহ্ৃতি. পুর্বিবকাম্‌। 

ত্রিজপে সদশোক্কারং গ্রাণায়ামোহয়মুচাতে ॥৮ 


সশিরস্ক ও সপ্তব্যাহৃতি সংযুক্ত দশটি প্রণববিশিষ্ট কত তিনবার 
গুযুয়াপথে জপ করার নাগই অন্তঃপ্রাথয়াম। (২) এই অন্তঃপ্রাণায়াম 
সিদ্ধ হইলে, অতঃপর আর কোন প্রকার ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানের বিশেষ 


জজ 
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(১) ব্রহ্ষগ্রস্থি ভেদ হইলে ছ্িজ, বিষুগ্রন্থি ভেদ হইলে বিপ্র, রুদ্রগ্রস্থি ভেঙ্ হইলে, 
ব্রঙ্গ বিন্দুতে স্থিত হওয়ায় ব্রান্গণাখ্য। লাভ হয়। 

(২) এবস্বিধ বৈদিক প্রাণায়ামের সত তস্ত্রোক্ত প্রাণাযামের বিশেষ কোন 
পার্থক্য নাই, তস্ত্রোক্ত যোনিযুদ্রা সাধনে সিদ্ধিলা্ভ না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ 
প্রাণায়ামানৃষ্জান “তান্ত্রিক সাধকগ্রণের পক্ষে আদিষ্ট । বাহার1..বৈদ্িক 'দীক্ষার 
অধিকারী নহেন, তাহারা গুরূপদিষ্টমতে মোনিযুস্তা অভ্যাসরূপ অন্ভঃগপ্রাণ।য়াম 
ঈ্হশীলন করিবেন? এ সম্বন্ধে শিবসংহিতায় উক্ত আছে-_ 


“আদৌ পুরকযোগেন স্বাধারে পুরয়েমনঃ। 
গুদমেঢযাস্তরে যোনিস্তমাকুধ্থ্য প্রবর্ততে ॥ 
্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামবন্ধুক সন্গিভম্‌। 
হুর্যকোটিপ্রতীকাশং চন্রকোটি সুশীতলম্‌ ॥ 


তি প্রাণারাম-যোগে আত্ম-দশন ৪৯৭ 


শাস্টিপাস্িসিপি সরি পি রর লা -সিললিটি তা তা পা 





আর এস এসি রি 


আবশ্তক হয় না। তখন প্রাণায়ামের চতুর্থাবস্থা লাভ হয়। এ সম্বন্ধে 

ঘি পতঞ্জলি বলিয়াছেন ।-_ 

| _ শ্াহাত্যন্তর বিষয়াক্ষেী চতুর্থঃ ৮ | 
প্রাণায়ামের চতুর্থ অবস্থায় বাহা-্বাস-গ্রশ্বাসের কিন্বা অভ্যত্তরস্থ 

সংকল্পবৃভিগুলির উপর কোন শক্তি - প্রয়োগের আবহুক হয় না; তখন 

ইচ্ছামাত্র প্রাণকে বাহিরে বা ভিতরে প্রয়োগ করা যায়। 





অন্তোদ্ধেতু শিখা সুঙ্া! চিদ্রুপা পরমা! কলা । 
্বয়াপিহিতমাত্মীনং একীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ 
, গৃচ্চস্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্য়ক্রমেণ বৈ। 
_ অম্বতং তদিসর্গস্থং পরমানন্নলঙ্ষণম্‌ ॥ 
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং স্ুধাধার প্রবধিণম্‌। 
_ লীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেৰ বিশে কুলম্‌॥ ।. 
পুনরেবাকুলং গচ্ছেন্যাত্রা যোগেন নাগ্থা। 
সা চ প্রাণ সমাথ্যাতা হান্িংতপ্ত্রে ময়োদিতে। 
পুনঃ প্রলীয়তে তন্তাঁং কালাগ্যাদি শিবাত্মকম্‌। 
| যোনি মুদ্রাপরাহ্যেষা বন্ধস্তন্তাঃ প্রকীন্ডরিতাঃ0৮ 
, আগ্রে পুরক দ্বার! মনকে মূলাধারে স্থাপন পূর্ববক,. গুহঘায় ও স্উপস্থের মধ্য্ৃলে 
যে ষোনিষঙওল আছে, তাহা আকুষ্চিত করিয়া? পরে যোগসাধন আরম কপ্সিতে 
কইবে। এই যোনিষগুলকে রক্ষযোমিও বলে। বন্ধুক-কুন্ুষতুলা কন্পর্বাহু 
কোটি কোটি হুর্য্যবৎ তেজোবিশি্ ও কোটি কোটি শশান্কবৎ জি! এ কন্দপর্বায়ুর 
উর্ধভাগে (বধ্যদেশে ) লুক্সশিখা ত্বরপিণী চৈতন্তরূপা পরমা কল! ( কুগুবিনী ) 
অধিষ্টিতা আছেন। সাধক এরূপ ধ্যানান্তে ভাবনা করবেন যে, আত্মা সেই 
পরমা কলা কর্তৃক পরিব্যাণ্ত ও একীভূত: হইয়াছেন ; আর মন, প্রাণ ও আত্মার 
সহিত একীভূত কুওলিণী- খাজে শ্বরভ,বিল, বানলিদ.ও-ইতর[লঙগ এই লিঙগ- 
৩২ রি | ও 


৪৯৮ । আব-দশন-যোগ 


পান ২ পাাম্পিিশস শা শরম এসসি শর, তাস এট পিউ এপস এসসি 


(“তিতঃ ক্ষীয়তে গ্রকাশাবরণম্‌ ॥৮ 








শি 


পাতঞ্জল দর্শন । 

উক্তপ্রকার অন্ত:গ্রাণায়াম হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় 
হইয়া বায়, অর্থাৎ চিত্তে স্বভাবত:ই সমুদরায় জ্ঞান বিগ্বমান আছে (ষ তাহ 
সত্বগুপময়, কিন্ত রজঃ ও তগোদ্ারা৷ আবৃত রহিয়াছে। “অভ্তঃপ্রাণারাম 
নারা ত্র আবরণ দুরীভৃত হয়। প্রাণায্াকে কন্দচক্র হইতে 
নিষোদরপথে ফিরাইয়া, বহ্মমার্গে মুলাধারাদি মণিপুর (স্বপেক) পর্যন্ত 
র্গগ্রস্থিভেদ,_ প্রাণায়ানের প্রথমাবস্থা | বিষুগ্রস্থিভেদ-_ঘ্বিতীয়াবস্থা | ুদ্র- 
গ্রশ্থিভেদ-__তৃতীয়াবস্থা । পুনঃ পুনঃ এ তিনপ্রকার ক্রিয়াযোগাভাসে 
পরমাত্মা বা ব্রঙ্গবিন্দুর প্রকাঁশাবরণ উদ্ুত্ক হইলে, ইচ্ছামত .উং।কে ব্রক্ষগ- 
বিন্দুতে যুক্ত করাই, 'প্রাণায়ামের চতুর্খ ব! বিনা! তদবস্থাতেই 
অনস্ত জো1তির্য 'আত্ম- দর্শন হয়। 





অগভেদ-পূর্ববক্ক অর্থাৎ ব্রক্ষগ্রন্থি, বিদুগ্র্থি ও রুদ্রগ্রস্থি ভেদ করিয়া, বরক্ষমার্গে 
গমন করিতেছে। এইরূপে বখন কুগুলিন। অকুলে € সহত্রারে ) উপস্থিজ হউবেন, 
তখন তিনি বিস্গস্থ দিব্য কুলামৃত পান করিতে থাকিবেন। এই কুলামূত আনন্দময়, 
শুরু, লোহিতবর্ণ (সত্ব-রমোময় ) ও তেজঃ সম্পন্ন, ইহা হইতে সখা বর্ষণ হইতেছে। 
কুগুলিনী, এইরূণে কুলামুত পান করিয়া পুনর্ববার কুলস্থলে (মুলাধারে ) প্রত্যাবৃক্ত 
হইবেন। এইরূপে পুৰঃ পুনঃ সাধক পূর্ববব ক্রিয়। যোগাহ্থমীলন করিবেন। 
এইভাবে কুগুলিনী যখন সহত্রারে আগত হন, তখন মুলাধারাি যট. চক্র বাবট, 
পননস্থিত হয় শিব--“রক্ষা .বিষুপ্ত রুত্রশ্চ ঈশ্বরস্চ সদাশিব১। ততঃ পরশিবশ্ঠৈব 
বট শিৰাঃ পরিকারিতাঃ ॥" অর্থাৎ মু্াধারে ব্দ্ধা, থাধিষ্ঠানে বিষ, মশিপুরে রজত 
বা ক্লালাগ্রি, অনাহ তে ঈশ্বর বা নারায়ণ, বিশুদ্ধে সদাশিব ও আজ্ঞাচক্জে গরশিব 
এই ছয় খ্েকতা ও ডাকিস্তাদি ছয় শক্তি, কুগুলিনীতে জয় প্রাপ্ত হন। 
পুরান হখন তিনি মূলাধাক্ে বা কুলস্থানে প্রতিগমন করেন, তখন কষে ক্রমে 
ভারা পীর হইতে. & সকল দেবতা ও শৃক্তিগণ পুনরাবিভূতি হইতে থাকেন। 


2. এটি 


৫  শ্রাণায়াম*যোগে আম্মনদর্শন ূ ৪৯৯. 


চি পু . ) 


“ধারণান্থ যোগ্যতা মনসঃ ॥% | 





পাঁতঞ্জল দর্শন । 

. তখন গু আত্ম-দর্শন-যৌগবলেই মন সবরপদার্থের ধারণা-যোগ্যশক্তি 
লাভ করে । আঁমাঁদের বৈর্ধিকী সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়াম মন্ত্রে এ অন্তংপ্রাণায়ামের 
কৌশল , শ্থচিত থাকা সন্বেও বাহ্যবারু পুরক, কুস্তক, রেচকাদি দ্বারা 
অস্ত্রের বিপরীতভাবে অনেকেই চিরজীবন'স্ুলদেহের ক্রিয়া স্বরূপে গ্রাণায়ামের 
অভিনয় করিয়া আদিতেছেন। এ বেদোকমন্ত্রে কিন্ত বহিঃ ্রাণায়ামের 


সসপপীিল 


এই অন্তঃপ্রাগায়াম সিদ্ধ না হওয়া পর্বত, বৈদিক তান্ত্রিক উভয় একার নাধককেই 
পুনঃ পুনঃ এই ক্রিয়াহোগান্বশীলন করিতে হয়। তজ্জপ্ত বৈদিকী দদ্ধযায়ও তিনবার 
শরাণায়ায অনু্ীলন বিধান হইয়াছে । এ সম্বন্ধে যোগী যাজ বন্ধ বলিয়াছেম-- 
_ গণবেন হুসংযুক্তাং ব্যাহতিভিশ্চ সংযৃতাম্‌। 
* গায়ত্রী ৰা জপেদ্বিপ্রঃ প্রাণসংঘমনে ্যমূ। 
গুনশ্চৈব ত্রিভিঃ কুর্যযাৎ পুনশ্চৈব ত্রিসন্ধিযু।- 
স বৈদিকং জপেয়ন্ত্র লোকিকং ন কদাচন॥ 
খু সম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন ।-- * 
 শীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্া পুনঃ পততি ভূতলে। 
উতথায় চ পুরঃ পী্বা পুনর্জন্স ন বিভ্ততে ॥ 
উক্ত শ্লোক হ্বার) রূপকভাবে অন্তঃপ্রাণায়ামের বিষয় বণিভ হইয়াছে । ফোন 
ক্ষোপ তান্ত্রিক সাধক, ইহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া, এ কুলামৃদ পরিবর্তে বিষতুলা 
'অদ্যপাদ করিয়া থাকেন । কিন্ত সাধকগণ মনে যাখিবেন ঘে, এই ক্রিয়াফোগ 
( খোনিযুরা ) সাংনই তস্ত্োড অন্তঃপ্রাপায়াম । এই অপ্তঃপ্রাণায়াম অভ্যাসে অনন্ত- 
শক্তি লাভ হয়. মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এই ঘোগাভ্যাসবলে যোগমিন্ধি, 
সুজামিদ্ধি, বায়ুসিদ্ধি, বাকৃসিদ্ধি লাভ হয় ॥ এমন কি সাধক মৃড্াজযী পরাস্ত 
কইতে পায়েন। সুতরাং বৈশিক ও তান্ত্রিক ফিহাফোগমথো কোন প গা্থকয 
নাই।, অন্তঃপ্রাশায়াম: সকলেরই কর্তব্য। 





ছি 


৫০ | ; রর “গ্ায-দর্শন-যোগ 


6 


শা, 


করিনা উত্ত হয় নাই, কারণ ভূঃ বা -পৃথ্বীতত্ব হইতে উহার কিয়াযোগ 
আরম্ভ) পরক্ধ এ প্রাণায়ামের পূর্বমন্ত্রে অস্তরস্থ ষপ্তব্যান্ৃতি, অগুচ্ছন্দ, 


সপ্ডদেবতা, প্রাগায়ামে বিনিয়োগ হয়, ইহা পরিষ্কার ভাবে উক্ত আছে। 
ুতরাং মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রের ভাব ও ক্রিয়াফোগের কৌশল না বুঝিয়া 


প্রাণায়ামের পরিবর্তে, অনেকেই অজ্ঞানতী প্রযুক্ত স্রাঁণপীড়ন বা নাসিক 
মর্দন, কেহ কেহ বা শুদ্ধ বৃদ্ধানঠ প্রদর্শন দ্বারাই পরাণ পণ্ড করিতেছেন । 


এ দই পাধক গাহিয়াছেন।-_ 


পান্ন। 
বিষয়-- প্রাণায়াম । 
রাগিণী হুরট মল্লার তাল ঝপ। ,.. ভগ 


প্রাণায়াম হ'ত যদি, ( শুধু) বাযুরোধনের ফলে-_ 
( তবে ) ভুবরী কিন্বা ভেক জা।ত, (তারাও) যোগী হ'ত কোন কালে॥ 


(জেন) জঞানং বিন! ন কৈবল্যং, ন ম্বতে। জ্ঞানবান্‌ ভবেতঃ 
জীবতো! ভ্বানলাভঃ স্তাদ্‌, যোগর্কীদ্ধ ন জোরবলে-_ 
তম্মাদজ্ঞাননাশায়, জবাস্-ভঙ্কাম্ন কর আশ্রয়, 

( তবে) ব্রন্ধ-বিষু্রিদ্রগ্র্থি ভেদ-হবে 'প্রাণায়াম-বলে ॥ 


_ অপানে জুহ্রতি প্রাণং, প্রাণেংপানং তথা পরে, . 
প্রাণাগ্ান গতিরোধ, প্রাণায়াম তারে বলে_-.. 


€ ক ) যাক কবে এক, কের )* 'আোগক লোপ | 


দি বাবে পরমাত্ধা। হি ভাবলাৎ। . 
. নিয়োধং সর্ববৃ্ীনাং, গ্রাণাক়্াম € হয়) জান-বলেন্. 


টু 


এমি পালি 


প্রাপায়াম-যোগে আখ-া্শন এর 


শপ পিপি শশা 





(তাপস) পুরকভাঁব সোংহুমিতি, কুস্তর্ক গরমাসথা স্থিতি 
_. নিষেধনং,প্রপঞচন্ত, (তার ) রেচকভাব জ্ঞানানিলে 1 


(হয়ে) নিরাশী সংধতচেতা, ভবাক্খ-ুন্তান্ন-যৌগবলে। 
, (কর) শারীরং কেবলং কর্ম, প্রাণ রেখে (ক ) আজ্ঞাঁদলে-_ 
(সছ্‌) গুরুর কৃপায় বুঝে মর, কর প্রাণায়াম-কর্ 
(তাই ম্বোগেশ্ লী ঘা যোগকর্ণ, (সবই) গুর-ককপা-শক্তি-বলে। 
যোগেশ্বরী সাধন-সঙ্গীত | 
অতএব অস্তুঃ প্রাণায়ামই প্রকৃত পক্ষে প্রাণীয়ামপদবাচয। অন্তঃগাণায়াম 
বারা ভূতশুদ্ধি (১) বা পঞ্চতত শুদ্ধ হওয়ার অনিতা বস্থোতে নিত্য-ভাব-রূপ 








ভূতগুদ্ধি-যোগ | | ক. 
(১) অন্তঃপ্রাণায়াম ব্যতীত ভূতশুদ্ধি ছয় না, বেদে তত্বশোধনই নিন 
উক্ত হইয়াছে। ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে শাস্ত্ান্তরে লিখিত আছে ।-- 
“গু ভূত শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ স্ুযুয়াপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি বাহ 
গু যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয স্বাহা, 
শু রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ শ্বাহা, 
পরমশিব নুযুয়াপথেন মূলশূঙ্গাটসু্সোল্লস, 
জল, জল, প্রজলয় প্রজলয় সোহ্হং হংলঃ স্বানা ॥” 
জীবাত্াকে মূলাধার হইতে আঙ্ঞা পদ পর্বত সুযুক্ধা ভান্তরন্থ বরন্থযার্গে পরমা 
যোগ করিতেছি । এই যোগকর্টে বায়ুবীজ *ঘং" আমার লিঙ্গ শরীরকে শুষ্ককর 
গু্ধকর, এবং ছে তেজন্তত্বস্থ বহ্িবীজ "রং" সেই শু শহ্টুরকে দন্ধকর দন্ধকর। 
এই ( অন্ততঃপ্রাণায়ামরূপ ) যোগ সাধনে হে গরমাত্মন্‌ ! ুযুয়্াগথে মুলাধার পর্ধ্যস্ত 
গরিব্যাপ্ত হইয়। প্রকাশিত হও প্রকাশিত হও , জলিতে থাক সবলিতে থাক, প্র্থলিত্ত 
হও গ্রন্থ লিত হও, অর্থাৎ তোমার পরনজ্যোতিত্বার! আমার, ব্মার্গ উত্তাসিত 
হউক। আমি ছ্েদবুদ্ধিধশডঃ মায়াষোহাচ্ছে় অন্ধকারে অহলোংম “হংসঃ 
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ই 





রাস্তি পরিহার হইয়া, ন্িয়- বিষয় প্রত্যাহারযোগে মনোময়কোধে, নু 
দেহের জ্ঞান' লাভ হয়। অন্তঃপ্রাণায়াম, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই 
শক্তিত্রযযোগে সাধিত হয় এবং তদবলগনে গাণাতআর দিবযজ্যোতি: 
প্রকাশিত হইয়া আত্ম-দর্শন লাত হয়। 
| হিহ্প্রাপান্থামনজ্বোগ | 

যে প্রাণায়ামে বাহাবায়র. সহিত শ্বাসগুশ্বাসের সম্বন্ধ থাকে তাহাকে বহ্ছিং- 
গ্রঁণায়াম-যোগ বলে। বহিঃপ্রাণায়ামের দ্বারা বাযুণ্ুদ্ধি নাড়ীশুদ্ধি ও নৈরুজ্য 
ইত্যাদি সম্পাদন হয়। বহিঃগ্রাণারাম সমন অথাৎ বীজমন্যক্ত হইলে, তাদৃশ 
(পুরক-কুস্তকাদি) কল্দযোগান্ষ্ঠানে প্রথমশিক্ষীথিগণের বর্ণপরিচয় ও 
ফলা শিক্ষা বিধান হয় দাত্র অথাৎ আন্ত অবস্থা ও হটাবন্থার কার্য হয়। (১) 
বছিঃঞ্জণায়াম নম্পূ্ণরূপে ঈড়া, পিজলা বা ছুলদেহের কাধ্য ; কারণ, ইহা 
ঘ্বারা কতকগুলি সুদ্রাদি ক্রিয়া-যোগান্থঠান হইয়া, শারীরিকধর্থম নিয়ন্ত্রিত 
হয় মান্ে। জ্ঞান ও তক্ভিয় সহিত উহ্থার সম্বন্ধ অতি সামান্ত । 

জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ইহা মন বা অন্তঃকরণের ধর্মী । সুতরণং মনযাস্থর 
না হইলে, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমভাঁব আঁসিতেই পারে না। অস্তঃপরাণারান- 
“অহং আঙ্গান্সি” হইলাম । মায়ামোহাচ্ছ্ন দেহ-ও ভু সমষ্টি তোমাতে লীন 
হইল। আত্ম-জ্ঞান- "যোগে ইত্যাকার গাঢ় ্তাযুক গাবের নং ০ 
ভূনতগুদ্ধি হারা অং জ্ঞান বিনুপ্ত হয়। 
.. (১) প্রাণায়াষের চারিটি অবস্থা ।--. .. 
"আজ ঘটশ্চৈব তথা পরিচবতা। । 
 নিশন্তি ইরিনাসার ভবস্তি তাঃ॥৮ 





পি সংহিতা 
আরমাবস্থা, সক, পরিচর বসা ও টৈশাবছ এই ছবির, বসার 
' বিষয় পূর্বে ধঝ/হইয়াছে।' 


টু প্রাণায়াম যোগে আত্ম-দর্শন. * ৫০৩ 


পিসি 


বশেই জ্ঞান-ভক্যাদির উৎকর্ষ সাধন হয়। বেদের ষে প্রকার ছুইটি কাও, 
জ্ঞান ও কর্ম) দেহেরও সেইরূপ দুইটি কাণ্ড ; জ্ঞান ও কর্ণা। জ্ঞানকাও 
 স্থুলৃষ্টিতে দেহের উর্ধভাঁগ অর্থাৎ মস্তক; কর্মকাণ্ড কণঠের নিষ্নতাগ। 
মন্তকহীন হইলে, যেমন দ্নেহের ধর্ম নষ্ট হয়, অর্থাৎ দেহ পরিচালন বা 
রক্ষা হয় না; জ্ঞানের অভাবেও তন্রুপ কর্ম পরিচালন বা রক্ষা হয় না। 
দ্েহমধান্থ নুষুয়াই জ্ঞানকাও, ঈড়া-পিজল! কর্মকাণ্ড । আমাদের মন্তিষই 
এ স্ুযুয্ার মুলপ্রান্ত, এ সুবিস্তৃত স্মবু্পার মূলপ্রান্ত বা মস্তিফমধ্যে, জ্ঞান- 
ভক্তি-প্রেম ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বা কোটর আছে। প্রাণকর্শা দ্বারা 
্রহ্ষন্ত্র-যোগে, এ সকল বিভিন্ন মগ্ুলে হঙ্কম্পন প্রবাহ সঞ্চালিত 
করিয়া, রুঙ্গায়িত করিতে পারিলে, এঁ বিভিন্ন মণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার 
: গুপধর্ম বাঁ জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি ভাবগুলি বিকাশিত হয়। কর্ম 
কাওরূপ ঈড়া-পিঙ্গলার সহিত সেই মূল বা মস্তিষের প্রতাক্ষ সন্ধা নাই। 
তনিবন্ধন সুযুক্ধামূল বা মস্তি প্রস্থত জ্ঞানি, ঈড়া-পিঙ্গলা বা কর্মকাণ্ডে পরোক্ষ- 
ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানতাবুক্ত ঈড়া-পিজগলার 
কর্ম, মস্তিফ বা স্বযুম্নামূলে সঞ্চারিত হইতে পারে না । এ নিমিত অজ্ঞান- 
যুক্ত কন্ম দ্বারা কখনও জ্ঞান লাভ হয় না। তত্িবন্ধ হংসাখ্য জীব, ঈড়া- 

পিঙ্গলা ক্ষেত্রেঃ আত্মু-জ্ঞান-্রষ্ট হইয়া, বদ্ধভাবে বিচরণ করে। গুরুদ ত্শক্তি, 
অন্তঃপ্রাণায়ম ফোগে, সেই ইংসকে ফিরাইয়া, যখন ন্বুক্নাপথে উদ্ধগামী 
করেন, তখনই মানবের পক্ষে পুনর্জন্মবূপ আত্ম-জ্ঞানধবস্থা স্থচিত হ্য়। 
ইহার মাঁমই উপনয়ন বা দীক্ষা সংস্কার । এই জন্যই অধিকারা ভেদে, 
উপনয়ন ৰা দীক্ষা সংস্কারের পূর্বে ক্রাহ্মণসন্তানগ্রণেরও কোন দৈবকর্ো 
অধিকার নাই, অর্থাৎ জরাননেত্র উন্মীলন না হওয়া পর্যযস্ত- তাহারা কার্থের 
অধিকারী নহেন। অস্তঃ প্রাশায়ামযোগে যেই জ্ঞাননেত্র উন্মীলন হইলেই, | 
তথন্দ কর্ণের অধিকারী হয়। এজক্ত শান্্দন্মতভাবে “আত্ম-দর্শন-যোগণ গ্রন্থ 
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শপ পর 


কমধােক্ষ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । . পরস্থ এই প্রাণায়াম :প্রককরণেও 
অন্তঃপ্রাণায়ামের কৌশলই, পুর্ব্বে বিবৃত করা হ্ইয়াছে। উক্ত প্রকারে 
জ্ঞানানুশীলনের 'নামই ক্রহ্গচর্যয.। ক্রহ্মচরধ্য বা উপনয়ন অথবা দীক্ষা 
সংস্কারে স্ুযুন্নাপথ, উন্মুক্ত হইলেই মুলস্থ “রহ্বিনদু” স্বরূপ আত্ম-দর্শন বা 
“আত্মসাক্ষাৎকার” হয়। তদবস্থায় সাধক বা যোগী “আত্ম-দর্শন”-যোগবলে 
অনন্ত জ্ঞান লাভ করিয়া, অনাসক্তভাবে দেহ ধা সংসারের কর্তব্যকর্ম 
নির্বাহ করিতে সমর্থ হন। তখন, বাহাকণ্মানুষ্ঠান-জনিত-জ্ঞান, শ্বভাবতঃই 
উদ্নয় হয়| এজন প্রথমেই ত্রন্বিন্দু ধারণোন্দেস্তে তারিক দীক্ষ! সংস্কারেও 
সর্বাগ্রে মানসপূজারূপ অন্তঃকর্মের পরে অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান লাভের পরে 
বাহাপুজার বিধান হইয়াছে এবং অস্তাপিও সেই ভাবেই গুরু কর্তৃক শিষ্যাকে 
দীক্ষা প্রদান বা শুরূপদেশ প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে, শাস্্র্্ত 
সেই গুরুদত্ত উপদেশ উপেক্ষা করিয়াই আধধযসন্তানগণ বিপথগামী হইতেছে 
এবং আত্মা বা স্বধন্মম ছাড়িয়া একমাত্র বাহ বা পরধর্থে মজিয়াছেন। এজন্যই 
গীতা বলিয়াছেন ।-- | 
"ম্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ” 

বহিঃপ্রাণায়াম বা বায়শোধন-প্রপালী, আর্্যসস্তানগণমাত্রেরহ | 
না কিছু শিক্ষা আছে। সুতরাং গ্রন্থের কলেবর-ৃদ্ধিভ 8 
প্রাণায়ামে মান্র বৃঁযুশোধন, নাড়ীশৌধনাদি বিষয়ক, প্রধান ঠর্চনি ক্রিয়া 
যোগগুলি যথাসন্তব সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । . /% 


একুকুজি, স্যোগ। 











প্াণায়াম-যোগে আত্মনদ্শন ] ৫০৫ 


ডি 
+ পা পপর এ উিলািত ০ পাপ পসিসসসিসস্সস 474 পস্পপসটিি তল লী 


যোগশিক্ষায় প্রবৃত্ত স।ধক। অনসক্ষযহিত হইয়া, গ্রথমতঃ পদ্মাদন বা 
দিদ্ধানে উপবেশ্নপূর্বক অর্থুলী দ্বারা বিজ্ঞান-নাড়ীঘয ( নাঁপিকাঘয় ) 
“নিরোধপুর্ব্বক কুস্তক অক্যাস করিবে । 
ড়ীশুদ্ছি-স্মবোগ | 
*ওমিত্যেকাঙ্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্রেকেন রেচয়েৎ। 
দিব্যমন্ত্রেণ বহুশঃ কুর্যযাদাত্বমল্চ্যাতিম্‌ ॥৮ 
' _.. অমৃতবিদ্দু উপনিধৎ 
“ওম্‌” এই 'একাক্ষরই পরব্রক্ষস্ব্ূপ অতএব “৩” এই একাক্ষর ্রহ্মময় 
নার পূরক, কুস্তক, বেচক, করিবে। উহার প্রণালী সম্বন্ধে ভগবান্‌ 
বাজ্ঞব্কয বলিটাস্ছেন।-- 
ীডয়াবায়ুমারোপ্য পুরয়িত্বোদরস্থিতম্‌। 
শনৈঃ ষোড়শতিমর্শত্রৈরকারং তত্র সংস্মারে ॥ 
ধারয়ে€ড পুরিতং পশ্চাচ্চতুযষ্ঠ্যা চ মাত্রয়! । 
উকারমূক্ডিমত্রাপি সংস্মরন্‌ প্রণবং জপেত। 
যাবদ্ধ! শক্যতে তাবদ্‌ ধারণং জপসংযুতম্‌ । 
_ পুরিতং রেচয়েৎ পশ্চাৎ প্রাণং বাহ্যানিলান্থিতম্‌ ॥ 
শনৈঃ পিঙ্গলয়া গাগি দবাত্রিংশশ্মাত্রয়া পুনঃ ।" 
 প্রাণায়ামো ভবেদেবং সুনশ্চৈবং সমভ্যসেত ॥ 
ততঃ পিঙ্গলয়া পূর্যয মাত্রৈঃ যোড়শভিস্তথা। 
 মকারমৃর্তিমত্রাপি সংস্মরন্‌ হুসমাহিতঃ ॥ 
পুরিতং ধারয়েৎু প্রাণং প্রণবং বিংশতিতবয়ম্‌ । 
_ আপেদত্র স্মরন মুক্তিং স্কারাধ্যং মহেশ্বরম্‌। 











প্র 
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সিসি পাস পাপ 


বাবা শক্যতে পশ্চা রেচয়েদীড়য়ানিলম্‌। 
এবমেনং পুনঃ কু্্যাদীড়গা পুর্ববব প্রিয়ে ॥” 





প্রথমে ঈড়ানাড়ী ত্বার বায়ু আকর্ষণ পুর্র্বক, ফোঁড়শবাঁর প্রণব জপ 
দ্বারা অকারাত্মক ক্রন্ধমুর্তি চিন্তা করিবে । - উকারাম্মক বিষুমুত্তি চিন্তায় 
চতুঃষষ্ঠীবার প্রণব জপ দ্বার! .এ বায়ু ধারণ ঝ| কুস্তক করিবে। অনস্তর 
ঘ্বাত্রিংশদ্বার প্রণব জপ করিতে বাত পিঙ্গলা ঘবারা এ বায়ু রেচন করিবে। 
এতদ্‌ দ্বারা একটি প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাঁবে মকারাত্মক শুরুবণ 
শিবমুর্তি চিন্ত। পুর্ব্বক পিঙ্গলা ঘারা বিলোমক্রমে উক্ত সংখ্যক প্রণব জপ 
করিয়া! পূরক, কুস্তক, রেচক করিবে। তৎপর ঈড়া নুড়ীই পূর্বেক্ত 
প্রকার পুরক, কুম্তক, রেচকাদি ক্রমে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিবে। ইহা ঘারা 
নাড়ীতুদ্ধি হয়। বৈদিক দীক্ষায় অনধিকারী সাধকগণ, জর-দধ্যে অম্বত- 
শ্রাবী জ্যোত্ল্লারাজি-বিরাজিত চন্দ্রবিষ্ব স্বরূপ “হং' বীজ দর্শন করিতে 
করিতে ধূত্রবর্ণ বাঁরুবীজ “যং জপ করণাস্তর পূর্বোক্ত সংখ্যায় ঈড়াদি ক্রমে 
পুরক, কুস্তক, রেচকাদি যোগে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিবে। এতন্বারা 
্বভাবতঃই যুলবন্ধ ও উড্ডান-বন্ধ-ধোগ-হইবে এবং নাভিমূলস্থ বহিতবে, 
পাঁ]ুমুলস্থ পৃথ্ীতৰ সন্্ীলিত হঈবে। তখন: মণিপুরস্থ বহ্ছিবীজ “রং? মন্ত্র 
জপ' ঘ্বারা রিলোমক্রমে কুর্ধ্যনাড়ীতে পূর্বোক্ত সংখ্যায় পুরকাদিক্রমে 
প্রাণায়ামানুঠানাস্তর চন্র বীজ “ঠৎ +যোড়শবাঁর জপ দ্বারা, চন্ত্রনাড়ীতে 
পুরক, ররুণবীজ “বং চতুঃষঠীবার জপে ন্ুঘায় কুস্ক, অতঃপর নাসাগ্রদেশস্থ 
চজ্রবিষ্ব হইতে অমৃত ধারা প্রবাহিত হইয়া, সমণ্ নাড়ী বিধৌত হইতেছে, 
এরূপ ধারণা করিয়া পৃথ্বী বীজ “মং মন্ত্র দাত্রিংশঘার জপান্তে সুরধ্যনাড়ীতে 
রেচক করিবে, ইহাকেই নাভ়ীশোধন বলে। তান্ত্রিক সাধকগণ গুরূপদেশ 
মতে পূর্নোক প্রকারে ইন জপ ঘারাঁও নাডীতুকষি এবং প্রাণয়ামাত্যা 
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করিতে পারেন। ইহাই বহিঃ প্রাখায়ামের রণালী। বহি ্রাণারাম 
অনুষ্ঠানে অষ্টবিধ কুম্তক শান্সে, নিদিষ্ট হইয়াছে। | 
“সহিতঃ সূধ্যভেদশ্চ উজ্জ্রায়ী শীতলী তথা । 
তস্ত্রিকা ভ্রামরী মুচ্ছ কেবলী চাইকুস্তিকাঃ ॥৮ 
সহিত, সু্যযভে, উজ্জীয়ী, শীতলী, ভস্তরিকা, ভ্রামরী, মুচ্ছা ও কেবলী 
এই অষ্টপ্রকার কুস্তক, শাস্ত্রে নির্ধারণ আছে। উল্লিখিত একার নাড়ীশোধন- 
রূপ প্রাণায়ামে যে কুস্তকের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাই সহিতাখ্য 
কুষ্তক (১) অতঃপর অন্যান্ত কুম্তকের কথ! বলা যাইতেছে। কিন্তু এই 
সকল কুস্তকা ুষ্ঠানের পূর্বের দেহরক্ষোপযোগী কতকগুলি ক্রিয়া-যোগা হু্টিত 
না হইলেগক্য়“কাশাদি নানাবিধ হরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। 
এজন্য অগ্রে দেহরক্ষার ক্রিয়া-কৌশল এখানে কথঞ্চিৎ বিবৃত করা একাস্ম 
আবশ্তক। যোগশান্ে ইহা মুদ্রাযোগ নামে অভিহিত। উহার প্রধান 
প্রধান কয়েকটি এন্থলে বিবৃত করা যাইতেছে। | 
সহাম্ুজা-ম্নোগ । 
অপসব্যেন সংগীড্য পাদমুলেন সাদরম্‌। 
 গুরূপদেশতে৷ যোনিং গুদমেটাস্তরালগাম্‌ ॥ 
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্ব পাণিযুগেন বৈ 
 নবদ্বারাণি সংবম্য চিবুকং হৃদয়োপরি ও 
 চিত্তং চিত্তপথে দন্বা প্রারভৈসবাযুসাধনম্‌ ॥ শিবসংহিতা। 








৫২) রেজা চুর ফ কুধ্যাৎ বৈ সহিতকদ্ধক:। | রী 
রর  সহিতং কেববঞ্চাপি কুস্তকং নিতাসভ্যসেৎ.| যাজজবন্ধ্য 
বান পর ও পেছন এই ছুই করিযন্ারা যে প্রাপায়ান অনুষ্ঠান, হ্য়, তাহাকে 
"সহিত কুস্তক” বলে। নহিন্ধ ও কেবকা এই ভুইগ্রকার কুষ্কক নিত্য জহুষ্ঠার করিংর। 


ও . জান্- শর্শন-যোগ 


সম ০ পাস্তা কট এসপি এ এরি 





. খুরপদেশাহুসারে বামপদের গুল্ফ দ্বারা গুহাদেশ ও উপস্থের মধ্যস্থ 
যোনিমণ্ডল নিপীড়িত করিয়া, দক্ষিণপন প্রসারণ পূর্বক হস্ততলযুগলদারা 
অঙ্গুলী সকলের অগ্রভাগ ধারণ করিবে এবং নবদ্ার সংঘর্ত করিয়! চিবুক 
হৃদয়ের, উপর রাখিবে। এরপাবস্থায় চিত্ত; ব্রহ্মমার্গে রাখিয়া, বারুসাধন 
করিতে প্রবৃত্ত হইবে। মহামুদ্রাযোগ-দাধন-সময় প্রথমে বামপদ্ধে যেরূপ 
করিবে অতঃপর দক্ষিণপদের ছারাঁও সেইন্প এবং সপ্দান.সংখ্যক গ্রাণারাম 
অনুষ্ঠান করিবে। (এই ক্রিযাযোগান্থণীলনে গুরূপদেশ একাপ্ত আবস্তক, 
উভয় হুন্তে পদাশ্ুষ্ঠ ধারণ-সময়. উভয় হস্তের বৃদ্ধ ও তর্জনীত্বার! জ্ঞানমুদ্র। 
যোগানষ্ঠান করা! আবপ্তক। পরস্ত দক্ষিণপদ্ প্রসারণ-কালে বামপদতল 
উরুর বামপার্খে সংযুক্ত রাখিতে হয়। পুনঃ বামপদ, :গ্রলীম্মণকালেও 
সেই নিয়ম জানিবে )। 

হহালক্-আবোগ 
ততঃ প্রসারিতে। পাদৌ বিস্যম্থতাবুরূপরি | 
গুদযোনিং সমাকুধনয কৃত্ব! চাপানমৃদ্ধগম্‌ ॥ 
যোজবিত্ব৷ সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখম্‌ । 
বন্ধয়েছ্দরেহত্যর্থং প্রাণাপাঁনৌ চ যঃ স্ৃধীঃ.॥ . * 
প্রথিতোহয়ং মহাঁবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ | 
নাড়ীজালাপ্রসবুহো মুর্ধীনং যাতি যোগিনঃ ॥ 


| পূর্নো্ত প্রকারে মহামুদ্রাযোগ আশ্রয় করিয়া, সেই প্ররারিত গা 
উর্থলে স্থাপন ৬, ক মূলাধার আকুঞ্চন দ্বার অপানবায়ুকে উদ্বগামী 
করিয়া, নাডিগু দশে সমানবায়ুর সহিত একত্র করিবে 'এবং ধর সময় গাণ- 
বাম়ুকেও অধোমুখ করিয়া এঁ নাঁভিদেশে আনয়ন করিবৈ । এই প্রকারে 
প্রাণ ও অপাঁনকে নাভিমুলে সমানের লহিত বন্ধ ও রু্। করার নাম 
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৬০ 


মহাবন্ধ-ষোগ। হু ক্রিয়া-যোগানুশীলনে যোগীর নাড়ীপুঞ্জ হইতে রস 
সকল ভদ্ধগামী হয়, সুতরাং নাঁড়ীর মলসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
সাধক, এক একপদ্দে এক একবার মহামুদ্রা-যোগ অনুষ্টান করিয়া, 
তদনস্তর প্রসারিত পদ উরুর উপরিভাগে রাখিয়া এই "্মহাঁবন্ধ-যোগ* 
সাধন, করিবে। মহাবন্ধ"যোৌগ ছিন্ন মহামুদ্রাষোগের কোন ফল হয় না। 
মহাবন্ধ-যৌগ দ্বার! বাসু ্ুয়ামধ্যে গমন করে এবং শরীরের পুষ্টি ও 
অস্থিপঞ্জর দৃঢ় করে। * 
সহাবেপ-ম্বোগ। 
অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্ব! ব্রিভুবনেশ্বরি। 
"৬ মহ্থাবেধস্থিতো৷ যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা ॥ 

স্ফিচৌ সংতাড়য়ে ধীমান, বেধোহয়ং কীত্তিতো ময়া। 

বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুজবঃ | 
ক গ্রস্থিং সুযুনা মার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থি ভিনস্ত্যসৌ ॥ 

যোগী এই প্রকার প্রাণ ও অপানের যোগ করিয়া এ বায়ু 'ঘার! উদর 

পরিপূর্ণ পূর্বক মহাবেধ-ঘোগ আশ্রয় করিবে। (উদরের উভয় পার্থ 
'হস্তের যে কণুইস্থল সংলগ্ন আছে তন্বার! উদরের পাশ ধীরে ধীরে ক্রমে 
সন্তাড়িত করিবে বা চাঁপদিবে, ইহাঁরই নীম মহাবেধ-যোগ । এই মহাবেধ 
যোগাভ্যাসে  বাতুদারা সবযুনতাস্থ ছুর্ভেন্ত ব্রন্ধগ্রস্থিতেদ হইয়া থাকে এবং 
সদ্গুরপু্ীষ্টভাবে ইহা দ্বারাই অন্ত হই গ্রস্থিভেদ হয় ও কুগুলিনী সহস্সারে 
প্রমশিবে লীল হন) কিন্ত উক্ত রিযানয় যথাক্রমে সাধন ভিন অন্ত হট 
বিফল হয়।. . . .. 2 ও 


|. 





পাদ যো রত্ন করোভি-ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ॥ - 


উড « . আত্ম-দশনি-যোগ 


,০*০ ৯ 


মহাবেধ-যোগ ভিন্ন কেরলমার  মহামুত্া-হোগ ও মহাবন্ধ-যোগের 
অনুষ্ঠান বিফলু হয়, একনট. যোগী যথাক্রমে. এই তিমটিই সাধন. করিবেন । 
এজন্য ইহাকে বন্ধত্রয় বলে। ইহা বিধিমত সাধন করিলে, বৃদ্ধব্যক্তিও 
পুনধঘৌবনাবস্থা' পাঁণ্ড হয়, এবং শরীয় নৈরুজ্য.ও যৃতাপ্য় হইতে পারে। 
জাল্ন্্ প্র লন্ষ-হ্যোগ | 
 কুদ্ধাগলশিরাজালং হাদয়ে চিবুকং স্তাসে। 
বন্ধোজালন্ধরঃ প্রোক্তে দেবানামপি ভুন্নভঃ ॥ 
কঠসক্কোট দ্বারা গলদেশের শিরা সকগ রোধ সহকারে, হয়ে 

চিবুক স্থাপন করিতে হইবে) ইহাকে .জীলম্করবন্ধযোগ বলে। ইহা 
দেবগণেরও ছুজ্খাপায । এই ক্রিয়ার উদ্দেস্ত এই যে, প্রাগ্পের সহশ্রার 
ছুটতে ঘে শ্ধা ক্ষরিত হয়, নাভিমগ্লস্থ অগ্নি তৎসমুদায় শোষণ করিয়া 
থাকে, “জালম্ধর-বন্ধযোঁগ” করিলে এ অগ্নি, ভাহা আর শোষণ করিতে 
পারে না। সাধক নিজেই তখন এ স্থুধাপান করিয়! ক্ুৎপিপানা নিবন্ধ 
ূর্বাক দীর্ঘাযু ৰা অরত্বও লাভ করিতে সমর্থ হন। (থেচরী-যোগ, সমাধি 
গ্রকরণে দেখ ।) 


রব 
সিসি সিএমসি পেস্ট এপ শর লো 





রানার . 
পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং ুযন্ত্রিতঃ |... 
.. বর্বাদপানমারস্ত ক্রমাদবন্ধং সমাচরেত.॥ 
কলিতোহা টুলবন্ধে জড়ামরণনাশনঃ | ঝুট. 
 অপাদপ্রার্গয়োরৈক্যং-প্রকরোত্যধিকল্লিতম্‌॥ 
রিনি পাল (খপ) বর্তৃক খু প্রদেশে নিগীড়িত করিয়া 
শক্ষিদহকারে অর্গীনবায়কে আকর্ধণ পুর্ক: ক্রমে :উদ্ধে উত্তোলিত 
ইহার নামই *মুববন্ধ-যাগ” এতদ্বারা ' গ্রাণ-অপানবায়ুর একা 











৮. ৭. প্রাণায়ামযোগে আত্ম-দশনি. ৫১৮ 





এ সরি ওসি এসি 


বা সমতা হয় এবং জড়ামরণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া বায়। সদৃগুরূপদেশ- 
মত কি অবলষ্বন করিলে, এই মূলবন্ধ-যোগ দ্বারাই যোনিমুদ্ টি হয়। 
ৰ ভড্ড কহ্দ-ম্যাগ । | 
নাভেরার্ধমধশ্চাপি জীনং পশ্চিমমাচরেশ। 
উড্ডানৌবন্ধ এব স্ঠাৎ সর্ববছুঃখোৌঘনাঁশনঃ ॥ 
নাভির উদ্ধ'ভাগ ও নিম্নভাঁগ পশ্চিমাতন করিবে, ইহাঁকেই উড্ডানবন্ধ- 
যৌগ বলে। (এমন ভাবে পশ্চিমাতন করিবে যেন মেরুদণ্ডে উদর 
্ৃষ্ট হয়। ইহা সর্ধকষ্ট প্রণাশন, ইহা দ্বারা নাড়ীগুদ্ধি, বাযুগুদ্ধি হয়; 
জঠরানল উদ্দীপিত হয়। প্রত্যহ চারিবার অনুষ্টানে ছয়মাসে যোগী 
উদর সম্বন্ধীয় যবতীয় রোগ নাশ করিতে সমর্থ হণ। সদ্গুরু সন্গিধানে 
এই সকল ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করা আবপ্তক)। এ নম্বন্ধে শান্সে 
উক্ত আছে। ( কেহ কেহ ইহাকে উড্ডায়ান-বন্ধও বলেন |) | 
1... নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ববারং দিনে দিনে । 
তস্য নাভেন্ত শুদ্ধিঃ স্যাদ্‌ যেন শুদ্ধোভবেন্মরুত |... 
স্াজ্ভল্রী-মোগ । ও 
নেত্রাপ্তনং সমালোক্য জত্মারামং নিরীক্ষয়েত। 
স| ভবেচ্ছাস্তবীমুদ্রা সর্ববশান্ত্রেু গোপিতা ॥ | 
যুগলের মধ্যেদেশে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া একা স্তমনে ্যানর্যোগে পরমাম্মাকে 
নিরীক্ষণ *করিবে। ইহার নাম ৭শস্ভবীমুদ্রা-যোগ” ইহা সর্বশাস্ত্রে গোপনীয় । 
এতদনুষ্ঠানে সাধক ক্রঙ্গা, বিষুঃ, ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন, মহেস্বর ইহা 
জিদতা করিয়া বলিয়াছেন প্সত্যং সতাং. পুনঃ সত্যং সত্যসুজং মহে্র:” | 
এসির আরও “বহুবিধ মুদ্রাষোগ আছে) আত্ম-দরশলেচ্ছ,র যোগীর পক্ষে 
ভাঁহার .বিশেষ আবগ্তক নাই। পঞ্চতৰ ধারপাদির 'বিবর পূর্ধেই বার্ণ 


৫১২ ... আত্মশ্দশনি-যোগ 


পাশস্িপসরতি ০৩ সিলা শা মি পাস মিসির পরস্পর প্র স্তর ভ্ল০.প ও ও 


মে বহিংগ্রাণায়ামানুষ্ঠানে দেহয়ক্ষাদি জন্য যাহা অভ্যাস-প্রয়োজন 
য়, তাহাই" সংক্ষেপে বাতি হইল। পূর্বে যে অষ্টপ্রকার কুস্তকের উল্লেখ 
ট্ঃ হইয়াছে, তাহার অভ্যাস জন্য সাধকের পক্ষে মুদ্রাযোঠা বলম্বন' 
আবন্তক। উক্ত অষ্টগ্রকার কুস্তরক্জাধ্যে সহিতাখ্য কুস্তকের বিবরণ 
নাড়ীগুদ্ধি উপলক্ষে বলা হইয়াছে, অধুন! “নুরয্য-ভেদন" নামক কুস্তকের 
'বিষয় রলা যাইতেছে। | 
তুষ্য- ভেদ ন-কুক্ডব্ক- আাগ। 
পুরয়েত সৃর্ধ্যনাড্যাচ. যথাশক্তি বহির্শ্মরুত । 
ধারয়েদ্্যত্বেন কুস্তকেন জলন্ধরৈঃ | | 
যাবৎ স্বেদং নখকেশাভ্যাং তাবৎ কুর্ববস্ত কুম্তকম্ণ। ॥ 
॥ প্রথমে জালন্ধর-বদ্ধ নামক মুদ্রার অনুষ্ঠান করিয়া, ুর্ধ্যনাড়ীতে বায় 
পূরণ করিবে এবং যাব নথ ও কেশ হইতে ধর্ম বহির্গীত না হয়, তাবৎ 
কুস্তকসহকারে বায়ু ধারণ করিবে। কুতধ্যভেদন নন্বন্ধীয় অন্যান্য জাতব্য 
বিষয় পূর্বে উত্ত হইয়াছে। এ | 
| উতজঙ্গাস্ত্রী- কুজক-ম্মোগ। | 
" .  নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্ বাযুবক্তেণ ধারয়ে। 
হগেলাভ্যাং সমাকৃত্য মুখমধ্যে চ ধারয়েও | 
মুখ প্রক্ষাল্য সংবনদয কুরধ্যাজ্জালন্ধরং ততঃ। টার 
_ আশক্তিকুস্তকং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ ॥ . . 
বহিঃ নিত বা নাসিকাধুগল দ্বারা এবং অন্তরস্থিত বাং হৃদয় ও 
.গলেশ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, মুধাত্যন্তরে কম্তকযোগে ধারণ করিবে । 
.আনস্তর বরন প্রক্ষালন, পূর্বক ₹ | | 
শক্যান্যারী কুস্তক করিয়া, নিরাপদে বায়ূ ধারণ করিবে, ইহাকেই 








প্রাণায়াম-যোগে আত্ম-দর্শন পু রি 


ষ্ু 
্ পাম্প পর রর পিস পিপিপি পম্সস্মসমপ্সসস্টপ্স্পস্উপ্মসাাপা্জাপাসপাসি প -পী৯পরি প ০০ - চে 


“উজজারী-ুস্ক-যোগ” ৰলে। এতত্বারা সমত্ত কার্ধ্য সিদ্ধ হয়, ইহার 
গ্রভাবে কফরোগ, ছঠবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, রাশ, জর ও 
শ্লীঘ প্রভৃতি রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়) 
স্লীতবনীপ্কুক্ঞক-হ্যোপ | 

জিহবয়া বায়ুমাকৃত্য উদরে পুরয়েচ্ছনৈঃ। 

ক্ষণ কুস্তকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েছ্ড পুনঃ | 

সর্বদা সাধয়েদ্যোগী শীতলী কুস্তুকং শুভম্‌। 

অজীর্ণং করপিত্তঞ্চ নৈব দেহে প্রজায়তে ॥ 

জিহবুদরা বায়ু আকর্ষণ পর্ব « বীরে ধীরে জঠরাভ্যস্তরে ঘাঁমু পরিপূরণ 
করিবে। অতঃপর কুস্তকবোগে কিয়ংকাঁল সেই বায়ু ধারণ করিয়া 
নাসিকা দ্বার বিরেচন করিবে। ইহাঁকেই “শীতলী-কুস্তক-যোগ” বলে & 
এতদ্বার! বাতঃ পিত্ত ও কফরোগ নিশ্চয় ধ্বংস হয়। 
ভ্তিকগা-বুন্ভবক-্যোগ। 

ভস্ত্রেব লৌহকারাণাং ষথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ। 

ততো বায়ুঞ্চ নাসাভামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ ॥ 

এবং বিংশতি বারঞ্চ কৃত্বা কুরয্যাচ্চ ুস্তকম্‌। 

তদন্তে চালয়েছ্বায়ুং পূর্বোক্ত যথাবিধি ॥** 

ক্মকারদিগের "ভক্ত্রিকাযন্ত্র অর্থাৎ অগ্রি প্রজালনার্থ জতা যেরূপ 

সমাকৃষ্ট হয়, সেইন্দপ নাসিকাদ্বারা বায়ু সমাকর্ষণ পূর্বক ধীরে দীরে 
উদরাভ্যন্তরে চাঁলন! করিবে । এইরূপে বিংশতিবার বায়ু পরিচ্ছলনা 
করিয়া কুস্তক-যোগে ধারণ করিবে, পরে ভস্ত্রিক দ্বারা যে প্রকারে বাস্ধু 
বিনিহ্যেত হয়, সেইরূপ নাসিকাছ্বারা ঘাধু বিনিজ্্ীস্ত করিবে। ইহাকেই 


৩৩ 


€ 


৫১ | ূ -আদ-দরশন-যো 


সস পন পা সপ সি শত স্মপস, স ত শ প৯ি০ রা 
সিপাস্্ি পপ টি 





“ভ্িকা-ুদ্তক বো গ” বলে। ইহা. যথাবিধি .বারত্রয় আটান করিবে। 
এতদ্বারা দেহ'পীরোগ হয়। . বি 
জ্রাম্মক্ী- বহক্ষম্মোপ। 
বেগাদেঘাষং পুরকং ভূঙ্গনীদং, 
টা এ ভূঙ্গীনাদং রেচকং মন্দমন্দম্‌। 
 যোগীন্দ্রানামেবমভ্যাসযোগ! 
- চ্চিত্তে জাত কাচিদানন্দলীল! ॥ 
 মুলবন্ধ ও উডডানবন্ধবলে, প্রথমতঃ বেগসহকারে ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ শবে 
পূরক করিয়া যথাশক্তি কুস্তক করিবে । পরে ভ্রমরীগুঞ্জনঞ্ধবানবৎ শবে 
নীরে ধীরে রেচন করিবে। ইহার নাম ভ্রামরী-কুন্তক। এতদঙ্াসযোগে 
*বোনীন্্বুদের হৃদয়ে অনির্বচনীয় রসানন্দ-লীপা-সমাবেশ হয়। ইহার 
অঙ্শীলন প্রণালী সুবিস্তৃত্ভাবে সমাধিপ্রকরণে লিখিত হইবে। 
মুট্ছণ-বুক্ঞক-হ্বোগ ।' 
স্থখেন কুস্তকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রবোরম্তরম্‌। 
সম্ভ্যজ্য বিষয়ানু সর্ববান্‌ মনোমুচ্ছ? স্থখং প্রদা 1 
র্থনি মণসো যোগান্নানন্দো জায়তে প্রবম্‌। 
প্রথমত: অক্েশে পর্ববকণিত বিধানে কুম্তকের আচরণ করিয়া বাবতীক় 
ব্যয় হইতে চিত্তুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। তৎপরে ভ্রদ্য়ের মধ্যদেশে 


চিতকে সংযোজিত করিয়া! মনকে আত্মার সহিত লঙ্ করিবে। ইহাকে + 
“ুঙ্ছা-কুস্তক-যোগ্ রলে। অস্তঃগ্রাণায়াম সম্বন্ধে তান না নিলে মনো 


ও কবলী বুদ্কক-যোগ পিদ্ধি হর ন৷ |). 





| .. জীশায়াম-যৌগে আন্ব-দশনি ॥ ৫৫ 
কে বলী-আুচন্ত-ক-জ্হোগ । 

কেবলী-কুস্তকের ক্রিয়াকৌশল পূর্বেই উত্ত হুইয়াছে। (১). 

উপরোক্ত প্রকার 'বহিঃপ্রাণায়ামানুষ্ঠানিক কুস্তকগুলি অগ্ুগীলনে: গুল- 
দেহে নানা প্রকার গুণ-ধর্ম-শক্তির হাস, বৃদ্ধি ও সমতা হয়, এজন্য বিশেষ- 
ভাবে 'অন্নুরৌধ কনা যাইতেছে যে, জ্ঞানী গুরুর আশ্রয় ভিন্ন কোন সাধক 
স্বেচ্ছাচারতাবে কাধ্য করিয়া, দেহ অকর্ণ্য ও জীবনীশক্তি ক্র 
না করেন। নৃতন শিক্ষারথিগণের় সুবিধার জন্য এ স্থলে গুরুত্কপালন্ধ 
কতিপয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে গ্রকটিত করা হইল। 


্ঘূভেদন ও উজ্জাী কুস্তক স্বভাঁকতঃ উ্ণগুণ-গ্রদীয়ক বটে, কিন্ত 
কোন কোর "অবস্থায় আবার শৈত্যগুণযুক্তও হয়। শীতলী ও সীৎককারী 
কুস্তক (২) স্বাভাবিক শৈত্যগুণ গ্রদায়ক, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় 
উষ্ণগুণ প্রদা়ী হয়। কিন্তু ভস্ত্রিকা-কুম্তক, বায়ু, পিত্ত, কফ এলেই জিদোষ- 
ছারক বিধাঁর, উহা সকল সময়েই, শীত-উষ্ণান্দির সমতা স্থাপন করে। 
এজন্ত ভগ্রিকাকুস্ত ক-যোগ সাধকের পক্ষে বিশেষ হিতকর । , প্রাণায়াম 
অভ্যাসে কৌন কোন অবস্থায় সাধকের দেহে নানাবিধগুগ-বৈষম্য উপস্থিত 
হইতে পারে সেই অবস্থার তিনি যেন সর্বসথখদ ভস্ত্িকা কুস্তকের অগষ্ঠান 
করেন। অপরস্থ তস্্রিকাকুস্তক-যোগবলে সর্বনাড়ীগত জীবনীশক্তি একন্বযুক্তে, 
্ষমার্গে বধ্ণলিত ও উদ্ধগামী হয়।.. হুতরাং গুরূপদিষ্ট আত্ম-জ্ঞানযোগে 





(১) রেচকং পূরকং ভাজা কুখং ব্বাুধারণম্‌। 
শ্াণায়ামোহ্রমিতা্ঃ নবৈ কেবলবুস্বক: ও 
৯ যাজ্িবহ' 
_ কেচক শু প্রক ভিন ধারণাধুক্ত থে কুস্তক ডাহাকে, কেবল-সুপ্তক-যোগ বজে। 
২) পরিশিষ্টধণ্ডে যোগবলে ঘৌবন লাভ ও লৌন্দরধ বৃদ্ধির উপার দেখা 


শপ লাস্ট সত শর 


ই াত্-দরশনি-যোগ 


টি সিস্ট লচা এপ খিল এ শী 





দৈহিক ভোগ স্থথের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া বহিতাশানামাছঠান 
করিতে পারিতে, তাহ! আত্ম-দর্শন-লাভের পক্ষে বিশিষ্ট সহায়ক হ্য়, কিন্তু 
শুধু বাঝুরোৌধনের ফরে আত্ম-দর্শন-যোখ লাভ ,হয় লা। আধ্্যসস্তানগ্রণ 
ইহা সতত মনে রাখিবেন। এরজন্ত সবাক গাহি্লীছেন- . রি 


"প্রাণের সাধনে, নাশিলে জন্জানে,' 
মিটিবে সকল আশা-_ " 
“শিরত্ব” লভিবে, "অমর" হইবে, 


ঘুচিবে ভবে যাঁওয়া আসা ।৮ 
অতএব আত্ম-জ্ঞানযুক্ত একমাত্র প্রাণায়াম বা প্রাণ্র.স্্ধনররেই 
সা আ-দ্স্ণঞ্িগ লাভ হয়। 








 উতঅভ্িল্ল 
ছাত্রিংশ প্রকরণ । 
শ্রভ্যাহাল-ম্বোগে আক্জনদম্পন্নি | 


শ্রতাহার অষ্টাঙ্গযোগের একটি প্রধান: অঙ্গ। প্রত্যাহার সাধন 
নঙ্বন্ধে মন বা মনোময়কোষের কার্য্যই প্রবল। মন ।এঘং মনের বিষ 
লববন্ধে বলা হইয়াছে । গাগবতে উক্ত আছে ।-.. 
অহংতন্বাদিকুর্ববাণাম্মানো বৈকারিকাদতঁধ” 
অহংতবের লত্বগুণের যে বিকারাবস্থা তাহার নাঁমই মন; আমাদের 
ভান ও কপ্েত্তিয়গুলি মনের ইচ্ছাজনিত ক্রিয়া প্রকাশের ঘার মাত্র। 
মনের ইচ্ছা ভিন্ন উহার কোন--ক্রিয়াশক্তি পরিচালন করিতে লক্ম নহে। 
সন যখন ইঞ্জিয়যুন্ত থাকে, তখনই, ইন্জিয় সচেজন $ জার যখন আত্মবুক্ত 
খাঁকে, তখন উহ্বারা অচেতন বা! জড় তুলা। এজন্য আত্মযুক্ত ভাবটি 
মনের অজ্ঞমু, আর ইন্জরিয়যুক্ত অবস্থাটি বহিন্ঘ্থ | মনের এ বহি্ুধী 
ক্রিয়া বন্ধ করিয়া, আত্মমুখখী করার উদ্দেশ্তই সর্বপ্রকার লাধনার অনুষ্ঠান । 
লেই উদ্দেগ্ত, যে.ক্রির! স্থায়া সাধিত হয়, তাহার নামই প্রত্যাহার । 


৫১৮ । আত্ম-দর্শন-যোগ 


সিসি ৮৮ তা 


সাধক বদি মনকে ইন্জরিয়-ব্ষয়-বৈরাগ্যে স্থিত রাখিবার অন্ত নিশ্চয়াস্তবিকা 

বুদ্ধিযুক্ত করিয়াসমস্ত কর্ধে  দুঢ়ভাব রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তবে 
তাহার মন ক্রমশঃ দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। মনের এই 'দৃড়তাই বন্ধ 
বা যোগসিদ্ধির প্রধান শক্তি । এজন্ত সাধক বঙ্গিয়াছেন 1 


“সাধন ভজন য| কর ভাই। মনটি খঁটি আগে চাই ॥ 
মনটি যাহার বশে রয়। (তার)-__-সকলকঈ্াধন সিদ্ধি হয় ॥ 
মনটি খাঁটি না হ'লে পরে। গোস্পদে ডুবে সাধক মরে ॥” 


যে সাধক মনকে দৃঢ় করিতে পারিয়াছেন, তাহার অসাধা কিছুই 
নাই । প্রত্যাহার তীহার করতলগত জানিবে। আর ধাহার! নিশ্চযাস্মিকা- 
বুদ্ধিবলে মনকে দৃঢ় করিতে পারেন নাই, তাহারা ধর্মকর্ম বলিয়া যতই 
চিৎকার করুন এবং বতই বাহিক সন্ধ্যা পুজার আড়ম্বর করুন না কেন, 
তাহারা, যে কর্ধানুষ্ঠীনে, বখন যে স্থানে গমন করুন্‌ না কেন, সেই স্থানেই 
বিষয়াসক্ত হইয়৷ ইন্জিয়ের দাসত্শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকেন। তাহাদের 
এ সকল ধর্মকণ্ধানুষ্ঠান শুধু “বদ্ধ নৌকাঁর দাঁড় টানা” মাত্র। মনের 
ধকাস্তিক দৃঢ়তার অতাবেই মাঁনব-প্রকৃতি পণুত্বে পরিণত হুইয়! থাকে । 
এজপ্ত সর্বনশান, সর্বধধ্ম, সমস্বরেশ্বলিতেছ্ছে যে, সর্বধাথ্ে মনকে দৃঢ় কর। 
ইছার উত্তরচ্ছলে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, মনকে দৃঢ় করিঘাঁর উপায়, 
কি? মন সতত চঞ্চল, তাহাকে কিরপে স্থির কর! বাদ? তাহাদের 
বাক্যের প্রত্যুততরে বল! যাইতেছে যে, বনের সিংহ, ব্যাপ্তকে কি করিয়া 
বাঁধা করা! বাঁয়$ চেষ্টা বা পুকুষকার়ই মনকে বলীতৃত, করিবার পক্ষে 
প্রধান আশ্রয়। মন যখন যে ইন্তরিয়-বিষয়-ুক্ত হইয়া, প্রবৃত্তি-মার্গগামী 
হইতে চেষ্টা করে. তখনই পুক্লষকারবলে ভাহাঁক্ষে ফিরাহিয়া, নিবৃত্তি-খখে 
আত্মধুক্ত রাখিতে তৎপর হইলে, কন্ত যিংহ-বযাঙ্তের স্কায় মনও নিশ্ছন্বই 


প্রতাহার-যোগে আত্ম-দর্শন 


পচ পি লা লা মস্তি শি পসউস্্স্সসসসপ্সতসপাপাস ত পপ প পোসি রস সপ শি শাহি ০৯7 


বশীভূত হইবে এ সহস্ধে নর প্রশ্নে ভগবান্‌ ক, তায় 
বলিয়াছেন ।-- . | 

“অসংশয়ং মহাবাহো। চিপ চিলম্‌। | 

 অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে |” ৬ষ্ঠ অঃ 

হে মহাবাহে! ! মন ছুর্িগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই। কিন্ত 

হে কৌন্তেয়! কর্মষোগ্সীভ্যা ঘারা এবং তছুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে 
নিগৃহীত কর! যায়। স্্বতরাং প্রথমেই দেখ! আবশ্তক যে, কর্মষোগ কি? 
মনকে আত্মযুক্ত রাখিয়া, নিষ্কামভাঁবে যে কর্ম তাহার অনুষ্ঠানের নামই 
কর্ধাযোগ ।প্রবৃভি-সুলক-বাসনা-কামনা পরিহার ভিন্ন, কর্রযোগ সাধন 
হয়না। কারণ তাদৃশ কর্ধান্ঠানে মন কখনই আত্ম-যোগ-যুক্ত হইতে 
পারে না। এ অন্তই ভগবাঁন্‌ কর্মযোগানষ্ঠানের পথমে ইন্্রিয়-বৃত্তি-সংঘম 
দ্বারা এ বিনাশক কামরূপ শত্রুকে বিনাশের জন্ত বলিয়াছেন যে, 


বং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্যা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মন!। 

রঃ শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম. ॥৮ 
এরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা আক্নান্কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া নিশ্চয়াত্মিকা- 
বুদ্ধিূপ আত্ম-যোগে, মনোরূপ আত্মাকে নিষ্চল অর্থাৎ ছু করিয়া, কামরূপ 
ছনিবার শত্রকে জয় কর। সুতরাং দৈনন্দিনভাবে বক্ত গ্রকার কর্ম 
আছে, তাঁহ। নির্ববাহজন্ত দৃঢ় নিশ্চযাক্মিক! বুদ্ধিবশে এরূপ ভাঁবে মনকে 
দূঢ় করা আবষ্তক-_যে সকল কর্ণ, আত্ম বা তগবদ্ভাবযুক্ত নছে, তাহা 
কখনই করিব না: এবং মিখ্যাকথা, পরনিন্দা, পরম্বাপহরণ (অপহরণ 
বলিতে কেবণমাতর টাকা কড়ি, জিনিষপত্রই নহে; যে ব্যক্তি ইচ্ছাক্কিত 
ভাবে অপরের নান বা বশ নষ্ট করিতে কিনা অপরের অস্থ্টিত লংকার্ধে 
বি্ন' উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তিও পরদ্বাপহারক থা চোর 





৫২৫  আত্ম-দশন-যোগ 
বশিয়া গণ্য ।) কাম, ক্রোধ, খ্রেষ, হিংসা ও স্বার্থপরতা প্রণোদিতিভাবে 
মন বা আত্মাকে কখনও অবনত করিব নাণ বহু বাক্য ব্যয়'বা মনের 
স্থর্যানষ্টকর কোন কর্ম বা বৃথা আমোদ প্রমোদ উপভোগে, মনকে 
কথনও প্রশ্রয় দিব না। রসনা তৃপ্তির ভন্ত কোন খাস্ত আহার কিন্বা 
বিলাসিতার জন্ত কোন বেশতৃষা ধারণ করিব লা) কাহারও কোন স্ততি 
বাক্যে বা মার়া-মোহে কিন্বা নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত হইয়া ্বধন্ম বা 
কর্তব্যত্রষ্ট হইব না। যাহ! আহার করি, তাহা ব্রহ্ষযন্ঞ বা ভগবাঁনে অর্পণ 
জ্ঞানে, পবিক্রভাবে' ও পবিত্র বস্তর- ঘারা তাহা সম্পন্ন করিব। যাহা 
পরিধান করিতেছি, তাহা ভগবান্‌কেই পরিধান করাইতেছিও ইহাই 
পতত মনে রাখিতে হইবে । কীরণ এই দেহের ভিতরেই, ক্তিনি' বি্তনান 
আছেন! সুতরাং সমস্ত কর্দই ত তীহার। তাহার মল মুত্রই ত্যাগ 
করাইতেছি ॥ তীহাকেই শ্লান 'করাইতৈছি 3 তাঁহাকে শয়ন করাইতেছি 
অথব| তাহার পদেই 'আম্ম-সমর্পণ করিতেছি । দিদ্রার় তাহার ভাবে সমাধিস্থ 
হুইতেছি। এ প্রকার বাঁবতীক় কর্ম তাহাঁতে যোগযুক্ত থাকিয়া করিতে 
পাঁরিলেই “ততকুরুম্ব মদর্পণং” ভাবে কর্মযোগনাধন করা হয়।. তাবে 
কম্মাষ্ঠান ঘ্ারাই কামনা! পরিহার হইয়া বিষয়-বৈরাগ্য-উদয়।ও দেহাখ্ি 
বুদ্ধি নষ্ট হইয়া থাকে এবং মনবক্রাণ-স্থির ও শাস্তভাঁব ধারণ করে। সহদ। 
কোন কারপে মনন চঞ্চল বা! ইন্ত্রিয়াক্ত হইতেছে, কুঝিতে পারিলেই; মূ 
নিশ্চয়ান্িকা' তির পুরুষকার বলে, মনকে ফিরাইযা চারি করিতে 
চেষ্টা এ 
 ইন্জয়াণা মনোনাথো মনোনাৎস্ত মারুত:। পি 
৭7. মারুতস্ত লয়ে! নান্তক্লাথং লয়মাশ্রয় ॥ বরাহোঁপনিষত.. 

মনঃ ইনযাণের প্রভু, মনের নাথ বামু। বায়ুর নাখ লয়স্বরূপ খ্আজা। 

সেই বারুক প্রভু লযম্বরপ আত্মাকে” অবল্বন কর? কিছু দির এরূপ 


ও'ভীহার-বোগে আতমশর্ন ১১২ 


পিপিপি পি পর » ০ পিস্তল পির ০ ০৯ পি পা পাটি পোস্ত ০শত ০ 





পাস্িপস্বিশিাসিপোস্িরস্সিলস 


শট িরিনিতে মন আত্ম-রসাম্বাদনে একবার বিভোর হুইয়া গেলে, আর 
সে. ইন্জিয়বৃত্তির অন্ধসরণ জন্ত চঞ্চল হইবে না। এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় বাহা ধলিয়াছেন, তাহারপদ্তান্িবাদ | 


"স্বভাব চঞ্চল মন অতীব অস্থির | 
যে যে বিষয়েতৈ ধাঁয় হইয়া অধীর ॥ 
সে সব বিষয় হ'তে বলে ফিরাইয়া । 
রাখিবে আত্মার বশে সংযত্ত করিয়া ॥ হ৫ 
* ক্রমশঃ প্রশান্ত হবে ভুলিবে সংসার । 
সা পি চিন্তা যেন নাহ আসে আর ॥২৬ 
গীতা ও অঃ 


ধঠা-হস্তীকে খেদায় পুরিয়া একবার গৌঁষ মানাইতে পারিলে, সে 
আর বনে ঘাইয়। বাস করিতে চায় নাঁ1 হঠাৎ কোন সময়ে একটুকু 
উশৃঙ্খলতা! প্রদর্শন করিলে€১ মাহুতের অস্কুশীখাতে শানিত হইয়া থাকে । 
মনচকও লেইরূপ ভাবে আয়ত্ব ও প্রত্যান্ত করিতে চেষ্টা করিবে। এতারশ 
চেষ্টার নামই প্রত্যাহার । জন্ঞানিগণ প্রতাভারের মর্ম না! বুর্ঝিয়] 
অহোরাত্রের অধিকাংশ সময় মনকে কষামনা*বাসনা-যুক্ত নানা বর্শে 
'ধর্বদা ব্যাপৃত রাখিয়া ক্ষণেককাঁল মান্ধ তাদুশ অস্থির বা চঞ্চল মনে 
ফাভপুজাদি- বারা, বিধয়-বৈরাগয লাভের ছুরাশা করিয়া ধাকেন ) জল ও 
অগ্নির একত্র অবস্থান সপ্তব বটে, কিন্তু কামন! ও বৈরাগোৌর একত্র অবস্থান 
কাচ সপ্তব নহে। ছুতরাং আযঙ্ঞানযুক্ত অভা1স-যোগে মনকে একগ্রি 
ভাবে আব্বযুক্ত করিতে পারিলেই “আক্ম-দর্শন-যোগে” মন তাহার শ্বরূগ 
উপলব্ধি করিয়া, সতর্ত আঁয্াননেো বিভোক্ থাকিবে । ইন্ত্রির-বিষয়গুলিও 
মনকে বহিদূথে আফধণ না| করিরা জন্তু তাহারই. অনুপরখ করিতে 


৫২২. আত্ম-দর্পন-যোগ 





বাধা হইবে ইহার নামই জ্ঞানযুক্ত 'প্রতাহার বা প্রন্কত প্রত্যাস্থার। 
ঈদৃশ গ্রত্যাহার-যোগেই জীবন্ত অবস্থা লাভ হয়। এ সন্ধে (আোরখাশিকের 
সক্তির পদ্যানুবাদ ।--. এ 
আত্ম-জ্ঞান স্থুবিচার সতত অভ্যাস ষার 
"জীবন্মুক্ত” হওয়। তাঁর কঠিন ত নয়। 
* “আত্ম-জ্ঞান অভ্যাসেতে, ফিরে আর এ জগতে, 
আধার মায়ার মুখ দেখিতে না হয় ॥” 
অন্তান্য শান্ত্রও এতাদৃশ প্রত্যাহারের কথাই বলিয়াছেন। * 
“ম্ব স্ব বিষয় সম্প্রযোগাভাবে চিত্তত্বরূপামুকার, তু 
ইবেক্দরিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥৮ 
পাঁতঞ্জলদর্শন 
ইন্ড্িয়গণ আপন আপন বিষয় সম্ভোগের অভাবে যে অবস্থায় 
চিত্তের অনুগত হয়, অর্থাৎ অন্রুকুলতা আচরণ করে, তাহাই প্রতাহার 
বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান-যৌগে মনকে সংধত করিতে 
পারিলে, অন্যাগ্থ ইন্দি়গণ সহজেই মনের আন্ুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে। 
এরে'সম্বন্ধে বেদাস্ত দর্শন বলেন'।-_. 
“ইন্দিয়াণাং ্য স্ব বিষয়েভ্যঃ ্ত্যাহরণং প্রত্যাহার; রি ৬৭ 
ইত্জিয়গণকে স্ব নথ বিষয় হইতে প্রত্যাবর্তন ক্রমে মনের অভ্যন্তরে 
নিশ্চলভাবে স্থাপিত করার নাম প্রত্যাহার । এ সন্ধে গোরক্ষসংহিতা 
কন | 





 ম্বৎ চরাগারট প্রত্যাহার উ্তে  , 


পাস পস প্রণীত তা ৩ 


প্রত্যাহীর-যোগে আত্ম-দর্শন ৯৫২৩, 


রি নি রঃ এপস স্পস্ট স্মিত পাপ সি পপ পি 


চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযগণ, জ্য স্ব -বিষয়ে যথাক্রমে নিয়ত বিচরণ করিতেছে । 
তাহীপ্দিগকে বিষপ্প হইতে আকর্ষণ করিয়া স্থিরভাবে বাখা্কে প্রত্যাহার 
“বলে। এ সম্বন্ধে চতুর্ম,খ ব্রহ্মা, মহধি যাজ্বন্্যকে বলিয়াছেন ।- 


"কণ্ধাণি যানি নিত্যাঁমি বিহিতানি শরীরিণাম । 
'তেষামাত্্নষ্ানফুয্ীস যদ বহির্বিবনা ॥৮ 


যে সকল কার্য আমাদের নিত্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে বাহ- 
অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, সেই সন্ধ্যোপাসনাদির মনে মনে অনুষ্ঠান করার 
নামও প্রত্যাহার । এবছিধ “প্রত্যাহার-ষোগে”" মানসিক শক্তির উন্নতি 
বিধানের চেষ্টাই আত্ম-দর্শন-যোগের অন্যতম গুতিপাস্ত বিষয় । এতম্তির 
আরও বহুগ্রকাঁর প্রত্যাহারের বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বটে, কিন্ত 
মনের একাগ্রতা ও স্থিতি স্থাপকতাই সকণ কর্মের মূল । মনোযোগ ভিন্ন 
বাহিরের কর্খানুষ্ঠান ভূতের বেগার খাটা মাত্র। তাহা! কদাচ দিদ্ধিদারক 
হয় না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন প্রর্তভাবে রন্ধ্যা-বন্দনায় মন যোগযুক্ত হয় না। 
এ জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, _গুরুমুখে প্রথমেই আস্মজ্ঞান শ্রবথ করিতে 
হইবে, তৎপয়েই মনন) এই মনন অর্থই মনের দৃঢ়ক্কা সম্পাদন । মল 
দৃঢ় বা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত হইলে অতঃপর নিদিধ্যাষনরূণ কর্ম আরম্ভ 
হয়। স্কৃতরাং কর্মের মূল ধরিততে চেষ্টা করিলে, মনকেই সর্বাগ্রে ধরিতে 
হইবে । একমাত্র মনের শক্তির দ্বারাই আত্ম-দর্শন পাত হইয়। থাকে! 
শান্্বও তাহাই বৰিয়াছেন টি 





রন হরেন রন সো | | 
মনসা! মন আলোক্য স্বয়ং সিদ্ধস্তি যোগিনঃ ॥৮ 
ধিনি মন ও মনেধ অভ্যন্তরে অবস্থিত ৯ মাছেন এবং ফিনি মনস্থ হইয়া 





মনের সংকল্প বিকল্পাি-ধর্দরহিত, যোগিগণ। পরমায়রূপী ঈশ্বরকে সেই. 


রি ও আত্মশন-হো 





৮৮ ৯০টি পাডাস্টি, 





শান ০ উলামা পিি্পিপািাতিলাি 


মন দ্বারা মনোমধ্যে দর্শন করিয়া, সিদ্ধিক্াঁভ করেল সিন তাঁৎপর্া 
এই যে, মগ্গের সাহাঁধা বিনা "কান কার্য পিদ্ধ হয় লা । মনের দোঁষেই 
কারো বি ঘটে । অতএব ননকে সর্বদা বশীস্ৃত রাখা কর্তব্য। একমাত্র 
মনের দ্থিরতা ঘারঁই এতঠাহার এবং প্রত্যাহার বলেই আস[কন-েম্শন্ন- 
হ্বোগ লাভ হর। পরস্ত অভ্যার্সই তাহার একমান্রি উপায়। ভ্যাঁস 
ঈন্বন্ধে বোগবাশিষ্টের উক্তির প্ঠান্বাদ-_ খপ 


রঃ | 
'এক কাধ্য বার বার, | অভ্যাস নামটি তার, 
অভ্যাসই পুরুধার্থ বন্ধু-পিতা-মাত। । 
অভ্যাল পুরুষকার, জীবের সর্ববস্ত সার, 


শঅভ্যাসই” সর্ববসিদ্ধি, ইখ-মোক্ষ-দাত। 4৮ * 








চ্তুর্থন্ুল্ & 
ভ্রয়ন্তিংশ প্রকরণ। 


-৩2-৯- 
» * দবালনাুক্বোগেআজসনদশজি 


ধারপা মানব ভ্বীবনের সর্ববপ্রধান উন্নতির একমাঁ পন্থা । পরিদৃশ্মান 
জগতে মানববুদ্ধির দ্বারা ফরতপ্রক্লার কর্মাহুষ্ঠান হইতেছে, ধারণাই তাহাৰ, 
মূল হত্র। ও যে কুন্তকার হাঁড়ি বা নানীপ্রকার মেটে পুতুল প্রস্তত 
করিতেছে, এঁ যে ্বর্ণকাঁর নানীপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে, এ ফে 
শুপকার মহালসে নানাবিধ উত্তম উত্তম খাস্ত সামগ্রী পরাস্ত করিতেছে, 
ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছে। পরন্ত উহাদের এক এক শ্লেণীমধো, পৃথক্‌ 
পৃথক ব্যক্তির একই প্রকার কর্মের মধোও ধারণার দুটতা ও গাড়ত 
অনুসারে কর্ণোর অবস্থা বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হুয়া থাকে। যে জাতি 
যত উচ্চ ধারণাশী্গ, সেই জাতির জ্ঞানি-বুদ্ধি ও কন্মকরীশক্তি তত উন্নত। 
ধর্শনীতি, অর্থনীতি, বাষ্রনীতি, রাণিজ্যনীতি, সমাজনীতি সবক্ষেত্রেই 
ইহার প্ররকুষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়! যায় যে আধর্যদেশ অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞানের উন্নতিতে এঁক সময়ে ভ্রিজগতে প্রাধান লাভ করিয়াছিল, উচ্চতর 
ধারণাঁশক্তিই তাহার 'একমাঞ্জ কারণ। আজ. যে'পাশ্চাত্য জাতি 


২৬ 7.5 আত্মদর্শন-যোখ 





লস্ট পাশপাশি ০ 


আধুনিক ত্র বিজ্ঞানের উল্নতি বারা মানত জগখকে বি্বয়াপনন করিতেছে, 
এ যে সাধমেক্লিণ, জ্যাপংলীন্, এরোপ্লেনের নাম শুনিতেছ। বিগত 
ইউরোপের মহাযুদ্ধ, জার্দণশক্তি যে কামানের সাহায্যে ১* মন ওজনের 
গোলা ৭৫ মাইল দুরে নিক্ষেপ কিয়া, বছ নিরীহ 'জীবকুলের ধ্বংস সাধন 
করিম্বাছে, এ যে বৃটিশজাতি তাহাদের রাজনীতি-বুদ্ধি-কৌশলে প্রবল 
 পরাঁক্রম সেই জাশ্মণশক্তিকে পরাজিত করিয়া, সমগ্র মানবজাতির উপর 
অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াসী হইয়াছে, তৎসমন্তই ধারণাশক্কির 
বিজয় ঘোষণা বুঝিতে হুইবে। ধারণ! ভিন্ন ধর্ম বা কন্ম কোনক্ষেত্রেই 
মনে প্রতিযোগিতা বা বর্ধনাকাজ্জণ বা ইচ্ছাশক্তির উদ্রেক ও তাহা 
দৃঢ়ভাবে স্থাক্ী হয় না। ভত্িবন্ধন বুদ্ধিবৃতি ঘা জ্ঞানেনও স্মুরণ হইতে 
পারে না। সুতরাং ধর্মকর্শেন্ উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই 'সচিত হইতে 
থাকে। সংসারে যতপ্রকার ছর্বলতার কারণ আছে, তন্মধ্যে ধারণাশক্তি 
ন্যনতাই মানলিক ছর্বলতার প্রধান কারণ। বর্তমানে আর্ধ্যমস্তানগণ 
সেই মানসিক ছূর্বঙ্গতার আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। শক্তি 
সমর্থ, অন্তরে নিহিত থাক! সত্বেও, একমাত্র ধারণাশক্তির অভাবে 
আত্মঙ্ঞন বা আত্ম-অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আস্মোন্সতি-সাধনে সমর্থ 
হইতেছে না। একমাত্র ধারণাশক্তির অভাবেই পুরুধকার বা লাধনা 
পরিত্যাগ পুর্ব “দৈব দৈব” বলিয়া চিৎকার করিয়া, হতাশবাধী প্রচার 
ত্বারাঁ সমাজে আরও ছুর্বলতা সঞ্চার করিতেছে এবং কাপুরুধতাকে 
আশ্রয় করিয়া অবনতির চন্রম দীমায় নিপতিত হুইতেছে। এ দৈব কথাটি 
যে কি, বোর তাহাও একবার ক্চিত্তিত ভাবে ধারণা করিধার শক্তি 
তাঙ্কাদের 'নাইি। কাপুরুথতার কুহকে তুলিয়া ত্রাঙ্গণ বলিতেছেন-_দৈব/' 
যাহারা, ক্ষতিয় ৰা ক্ষতির দাবী করিতেছেন, তাহারাও বলেন__দৈব, 
বাহু বৈশ্ত বা বৈহতের দাবী করিতেছেন তাহারা ঃ বলেন-_দৈব, আর 


৫ . ধারপশ্যোগে আতু-দর্শন | ১৫২ 


খু এবং *তদিতরদিগের ত কথাই নাই। দৈবই দ্দি সর্ধকর্শ ফলদাতা 
হয়, তবে প্রার্জম বা পুর্বরজন্মার্জিত বর্দ্ফল বা ইহজন্কেয কর্্ফলের 
কোন মুল্যই থাকে না। সুতরাং এস্বলে শান্তরবাক্যেরও অন্ীকতা 
প্রতিপা্ন করা হয়। পরন্ধ যদি পুর্বরজন্মের কর্দফলই দৈব পদ্ববাচ্য 
হয়, ভাহা হইলেও এজন্মের কর্মশক্তির দ্বারা, সেই দৈবকে যে আফ়্নত 
বা অতিক্রম করা যায়, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের 
শাস্কে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বেদ, তন্ত্র, পুরাণ ইতিহাস, বিজ্ঞান 
প্রত্যেক বিষয়েই (দখিতে পাওয়া যাঁয় যে, ধাহাঁরা দৈবকে শ্রেষ্ট না 
ভাষিয়াঃ দৃঢ়ভাবে সাধনা বা! চেষ্টারূপ পুরুষকার আশ্রয় করিয়া॥ ধর্ব বা. 
কর্মক্ষেত্রে, অবৃভীর্ণ হইয়াছেন, তাহারাই জগতের শ্রেষ্ট মানব । আধ্যাস্তির' 
আর্ধিদৈবিক, আঁধিভৌতিক যে কোনপন্থা অবলম্বনে তাহারা অভীষ্, সিদ্ধ 
করিয়াছেন । মহর্ষি গৌতমপুত্র শতানন্দ দৈবের প্রাত লক্ষ্য না করিয়া, 
পুরুষকার ধা স্বীয় সাধন বলে একানা যুগ পরিবর্তন পূর্বক স্থীয় জন্নীকে 
শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। বিনা সাধনায় দৈব আসিয়া. তাহার অভীষ্ট 
পুরণ করে নাই। রাবণ কুস্তকর্ণ, হিরপ্যকশিপু, মহিষান্থর প্রভৃতি 
রাক্ষম ও অস্গুরগণ সাধনবলে দৈবকে বশীভূত করিয়া ইচ্ছামত শক্তি 
লাভ করিয়াছেন। বিশ্বামিক্র সাধনবলে ব্রাঙ্থগ হইয়াছেন।  রদ্বাকর 
সাধনরলে বান্মীকিমুনি হইরাছিলেন। শাগিল্য, কশ্ুপঃ অগন্ত্য, অঙ্গিরা, 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি আমাদের পূর্বপুরুষ যোগিখধিগণকে * কোন দেবতা দয়া বা 
অনুগ্রহ করিয়৷ যোগিখবি করেন.নাই। (সকলেই স্বীয় হ্বীর ধারণাম্যারী 
: সাধনা বাঁ পুক্লযাকার বলেই, আত্ম-শীক্তি অর্জন . করিয়! ত্রিদিব পুজিত 
" হইয়াছেন। . দৃষ্ঠ ধারগাযুক্ত পুরুষকারের অপ্রতিহত শক্তি প্রস্তাক্ষ 
করিয়াই ভগবান রশি, ্ামচন্ত্রকে স্পষ্ট বলিয়াছেন “দৈব” কাপুক্হের 
উক্তি। ,ধারপাহীন. মূর্খেরাই দৈবচানে. অবিস্তা বা কাপুর্ুধতাকে আন্রিয়. 


এ. পতানপাসিলাস্সি। 





€২৮ ৫ . জজাজ্-্দধনি-য়ো 


পিআর ৮ ৭ ০ 





সিটি সপ 








করিয়া থাকে। াবিক: পক্ষে ধারগা বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ফুইলে, পুরুষকারবনে 
অনায়াসে দৈবকে অতিক্রম রুতরা যাঁর ও প্রভূত শক্তির অপিকাঁরী হওয়া 
হায়। ধারণাযুক্ত পুরুষকাঁর রা সাধনরলেই ক্রহ্ষা-বিধু-পিবন্ধ ও ত্রহ্মত 
গার্যযস্ত লাভ হইতে পারে। ( আভির্য-যোগের ৩*৯ ও ৩১৭ স্পৃষ্ঠা দেখ |) 

. ধারণা শব্দের অর্থ_কোন একটি বিষয় রা বস্তর উপর দৃঢ় বা স্থুনিশ্চিত 
ভাবে, একাগ্রতা ম্বাপনের নাম ধারণা । আলোচ্য প্রবন্ধে ধারণা। 
যোগ্রীনুণীলনের একটি অঙ্গ বিশেষ ) এক্ষেত্রে ধারণা অর্থ;__-আত্মাতে 
দুঁটভাবৰে চিত্তের একাগ্রতা স্থাপন কর! । নুত্তরাং ধারণা বুঝিতে হলেই 
চিত্তের একাগ্রতাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইব । চিত্তের একাগ্রতা ভিন্ন 
ধারণা কথনও স্থিতি লাঁভ করিতে পারে না এবং কোনঞ্কান মিদ্ধিলাভঙ 
হয় না। যন্ধ্যা-পুজা ররিতে বসিয়া রি বাজারের জিনিষের দর বা টাকা 
পয়সার হিযাব মনে উদয় হয়, তাহা হইছল বুঝিতে হইবে; সেরূপ সন্ধ্যা 
পুজাঘার! কোন কার্ধ্যই. হয়.নাই। অয়নোযোগসূহৃকারে কতকগুলি 
শব্ধ উচ্চারগ ব| কতকগুলি পুষ্প-ছূর্বা ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত হইতেছে মাত্র। 
সুতরাং এই চিত্ত বিক্ষেপ নিবারগ জন্য, শাস্ত্সক্সতভাবে কোন এরটি 
দেবমুক্তিকে ইষ্টভাবে ধারণা-যোগেঃ দেই ধ্যান, সেই জ্ঞানভাবে, একটি 
পদার্থের উপর চিন্ত দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট করিয়া যাহাতে ভমবত্ব লাভ হয়, 
ন্যাপুজা তাঁহারই অনুশীলন মাত্র ।: কিন্ত আত্মজ্ঞানের অভাধে মানক 
কামনা-বারনায় অভিভূত হ্‌ইয়া, গুরুত্ব মাধনা বা ইষ্টনেবের প্রতি 
লক্ষতর্ট হইয়াছে, সুতরাং নিরন্তর ভেদ্তানে বহমূর্ির তুষ্িগ্াধন করিতে চেষ্টা 
করায়, সে মহ্ছদ্েশ্র র্যর্থ হইয়াছে। বতদিন পুনরায় একমাত্র ইস্ট বা, 
উপ্পণস্তদেবের . উপর চিত অপিত না হইবে, ততদিৰ & প্রকার বাহ 
অনুঠানদবারা কিছুতেই চিত্বের একাগ্রতা সাধন- বা কোন একটি. বিষয়ের 
উপর মনঃসংবোগরপ ধারণা রদ্ধমূল হইবেনা। পক্ষান্তরে চিতধিক্ষেগদনিত 
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দ্বি প্রাণ্ড হইবে তদবস্থায় যেনুগের . পরিবর্তে 
বিয়োগ, বা চিন্তের বিভভাগই সাধিত হইয়া থাকে । এ নিমিত্ত চিরজীবন 
শবর্খ করিয়াও অধিকাংশেরই সেই কর্ম-জনিত, জ্ঞান-বৈরাগ্য বা এঁ কর্ 
সন্ধে কোন উচ্চতর ধারণ! বদ্ধমূল না হওয়া প্রযুক্ধ, শম-দম গুণও আয়ন 
হইতেছে না। : তাদৃশ দুর্বল ধাঁরণাবশেই যোথিষখ্খষির বংশধরগণ 
আজ আন্মবিস্থত) আত্মাবস্থা পর্যালোচনা! করাও আজকাল যেন 
তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হুইতেছে। আত্মস্থাতি রিলুগ্ত 
হওয়ায়, তাহাদের মনে ক্রমেই আত্মন্অবিশ্বীস বন্ধমূল হইতেছে । ত্িবন্ধীন 
নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও তাহাদের অধ্যবপায় বা পুরুষকার উদ্ধুদ্ 
হইতেছে শখ" বর্তমান হিন্দুধন্ের অবনতির ইহাই একমাত্র কারণ। 
ধারণাশক্তির অভাঁবে ছেলে-বেলার পুতুল-খেলার ন্যায়, তাহারা কখন 
এটা, কখন ওটা লইয়া খেল! করিতেছেন মাত্র । আত্ম-বিশ্বাসি, নি 
কোন বিষয়ের উপর একাগ্রতা বা! দৃঢ় বিশ্বাস নাই ॥ 

এ অবস্থায় ধারণা বা একাগ্রতা সিদ্ধি করিতে হুইলে, এমন্ত্রের সাধন 
কিছ! শরীর পতন” ভাবে কোন একটি বিষয় কিন্বা ইষ্ট বা-উপা্ত দেবতার 
উপর দৃঢ়তাবে লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। তযেই ধায়ণা সিদ্ধ হইবে। 
অথবা চিত্তানন্দকর সৎ বা! পবিভ্র ভাবযুক্ত কোন একটি বিষয়ের উপর মন 
গ্রীণ ঢাঁলিয়৷ দিয়া কবারে  ত্বগ্নয় হইতে হইবে। জ্রীবনে বে কোন 
ময়, যে-কোন কর্মে বা স্বপ্াবন্থায়ও যদি নির্ঘল চিভপ্রসাদক কোন 
ভাবকে কেহ কখনও: উপলব্ধি করিয়া থাক ১ যাহা স্মরণ হুওয়! মাক্র 
বিমলানন্দে প্রা অভিভূত হয়, আনন্দাশ্র বিগবিত হয়, বে সমস্ত চি 
পরিত্যাগ করিয়া, অনগ্ভমনে একমাত্র সেই বিষয়টি ধরিয়া রাখ । মহ 
পতঞ্জণি প্যখাভিমত ধ্যানাহ্থা* এই সুত্রে, এবস্িধ উপায়ও চিত্রস্থৈধৌ 
অন্ততম পন্থা বলিয়াছেন। অতীত শোক-ছুঃখ-মায়া-মোহের কথ! মনে 
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স্কানি দেওয়া না নি কোন নামাপিরক বা লৌকিক্ভাবে 
কোন দেহাত্মবোধীর সঙ্গ করা! অধবা কোন উৎসবানন্দে অপর কোন 
চিত্ত-চাঞ্চপ্যকর আমোদ গ্রমোদে যোগদান করা, এ অবস্থায় সর্বতোভারে 


বর্জনীয়। . ... টা 
. পত্রী তিক রিং ন পরবনীয়ম॥* ৬৩... 
- -মারদভক্তিন্ত্র।-. 
টাটা রূপ, টপ হাব, ভাব টিক বিষয়ক কোন কথা বা. 
সঙ্গীতাদিও শ্রবথ- করিবে না.। এই সুত্র দ্বারা অনংযত্চেতা নর-নারীর 
পঞ্ছে মাধুরী শ্রবণও নিষিদ্ধ। তন্বারা ধর্মের পরিবর্তে অধন্্ম ও বিসৃভ্ভাবের 
পরিবর্তে অভাব অর্জিত .হইয়। থাকে ধনবাচনর চিত্র”” নাঁন্িকের 
চরিত্র, শক্রর চরিত্র, অধার্্িক লম্পট বা! চাটুকার» ইহাদের চরিত্র শ্রবগেও 
পবিভরততা .. নষ্ট: র৷ উচ্চরারিণার, ব্যাঘাত উৎপাদিত হয়। . সুতরাং বিশেষ, 
গ্রায়োজন ভিন্ন অপরের সহিত বাক্যাঁলাপেও সংযত থাকিতে হইবে: ।, 
এরূপ ভাকে একাগ্রত৷ অভ্যাসের, প্রচেষ্টা দ্বারা, ছয় মান মধ্যে নিশ্চয়ই 
একাগ্রতাহুক্ত সি্ধি লাভ হয়। তখন ধর্মবকন্দ যেকোন অনুষ্টানে ইচ্ছামাত্র 
চিত্ত একার হে । এ সম্বন্ধে যোগশান্ত্ে উক্ত আছে।_ | 
ত% তিষেধার্থমেকত্বাভ্যাসঃ* পাতঞলদরশন 
চন্তবিক্ষেপ রি [রণ জন্য আপনার অভীষ্টমত কোন একটি তস্বাভ্যাস্‌. 
অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ গুজঃ মনোনিবেশ করিবে। ক্রমাগত একটিদা 
বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, একাগ্রতা অধ 
এবং চিনি | ্ হরী(] .. য়া 
রি শপ্রচ্ছ্িনবিধারণাস্যাং ্রণন্ত।. প রর 
" পাপের স্ঞ্ল ও বিধারণ , ছারা অর্থাৎ, ধধানিয়মে পৃরক, রেচক ও 
ুস্তক, স্বর] চিওইৈধ্য সঙ্গাদিত .হর |. ইজজিয়-ব্িঘের আকর্রপে। 
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হি ৪ বায়ুর তার দেহাভাত্তরে উনপঞ্চাশ প্রকার রা *্ঞক রব সময় 
এক এক ভাবে কুটিলগতিসম্পন্ হইয়া, বীর আধিপত্য বিস্তার জর্তা কাম- 
ক্রোধাদি রিপু ও ইন্জরিয়গণকে উত্তেজিত করিয়া! থাকে । সাঁধক বা! যোগী 
তাহার অন্তরস্থ চিতচঞ্চলকর, কনর্প ও বঞ্ধাবাত অর্থাৎ কাম-ক্রোধ- 
উদ্দীপক থাযুগুলিকে অস্তঃপ্রাণায়াম ও ' শোধনাদি ' ক্রিয়া-কৌশলে 
একমাত্র গ্রাণবায়ুতে পরিণত করিতে পারিলে, মনের একাগ্রতা ও ধারণা- 
শক্তি অক্ষু্রভাবে রক্ষা হইয়া! থাকে । স্দগুরু সন্নিধানে এ প্রীর্ণায়াম 
শিক্ষা না করিয়া তাদৃশ করণে ব্রতী হুইলে, ধিক দুরারোগ্য গীড়সফার 
হইবার সম্ভাবনা । 

: তন্বসাধসসথা রূপ-রসাদি ইন্জিয়-বিষয়গুলি দেভাভাস্তরৈ ধারঃণাভাল 

স্বারাও চিত্রের একাগ্রত! সাধিত হর এবং সেইন্প একাগ্রতা ও ধারখা- 
শক্তির বলে, ইচ্ছাশক্তিকে বছেচ্ছা পরিচারন পূর্বক অভীষ্ট সমধিক 
চ তে পারে। 

.. পবিষয়বতী বা প্রবৃত্তির্পঞ্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনী 1৮. 

_নাদাণ্রে চিত্ত ধারণ করিলে, উত্তম গ্ধ। জিহবার্থে উত্তম 

বুসাত্বাদিন, তালুমখ্যে মন:লংযোগের চেষ্টার বিবারপ দর্শন, 'জিহহা-মধ্যে 
পশজ্ঞান, _জিহবামূলে শক্জ্ঞান জন্পে। এতত্ি্ ধেহস্কু পঞ্চতকধসধ্যে 
ক্রমশ: চিতধারথ পূর্বক পঞ্চতন্ব-ল়-সাধন থারা গ্পদেহের অনথুস্ুতি, লয় 
প্রাপ্ত হয, (ইহার 'কৌশল প্রাণায়াম প্রকরণে বিবৃত ধরা হইয়াছে) 
্বীয়দেহস্থ বা পরদেহস্থ কোন ব্যাধির উপর চিত্ত ধারণ করিপে, মেই 
ব্যাধি বিদুরিত হ্ইয়া থাকে। ( কিন্তু অপরের শরীরের ব্যাধি আনেক 
সময় নিজ্শরীরে আধিষই হইয়! গুরুতর জনিষ্ট গাধন করিতে পায়ে) 
মন সী্বিকভাষে নাগ উল রজঃ তমোভা টি হার চি 


..-07-:7 সিভি); 


ত২:... আত্ম-দশন-যোগ 





দঢ় ও মা একাগ্রতা মাধন হইয়া থাকে। আত্ম-জ্ঞান-যোগে "অজপা” 
জপ সর্বাপেক্ষা প্ররষ্ট পন্থা জানিবে। এরূপ ভাবে ধারণাশক্তি যখন গা, 
হইতে থাকে, তখনই প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা আপন! হইতে উদয় হুয়। 
তখন মাধক বা যোগী কোন অবস্থ! দেখিয়াও দেখেন না, নিকটে কোন শঙ্ 
বা! বাক্যাঘাপ হুইলে, তীহার শ্রবণেক্রিয় কোন শব পরিগ্রহ করে না । 
এই ভারে আহার-বিহারাদি: সমস্ত কার্য্যেই তাহার অপরিগ্রহ অবস্থা 
আগত হয়। কারণ আত্ম-দশ্লি-যৌগে সাধকের চিত্ত আত্মার সমাহিত 
থাকা প্রযুক্ত ইঞ্জিয়বৃত্তি ক্রিয়াশীল হইলেও পরিগ্রহ অবস্থা থাকে না। 
ধারণা-সাধন বম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষান্থভূত বিষয়গুলির সহিত শাস্ত্রী 
প্রমাণের কতদূর এঁক্্য আছে, তাহাও দ্বেগ্কা উচিত । ধারী” সন্ধে বেদাস্ত- 
সারে উক্ত আছে _ | 


"অদ্িতীয়বস্তন্্তরিক্দিয়ধারগং ধারণা ॥” 


অদ্বিতীয় ব্রঙ্গবস্ততে অস্তরিক্রিয়ম্বরূপ ন্ননকে ুস্থিরতাবে রাখার নাম 
পারপা। গোরক্গসংহিতা বলেন- 
"হৃদয়ে পঞ্চভূতানাং ধারণং হত পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
. মনযো নিক্চলত্বেন ধারণেত্যভিধীয়তে ॥৮ 
| ছাযস্থ পঞ্ভৃতের স্থানে তাহাদিগের অধিষ্ঠানরূপ প্রত্গাত্বাতে মনকে 
লং রাখার নাম ধারণা ] বাজবন্্য রলেন-__ 
ূ _ *বমাদিগপযুকত্ত মনল স্থিতিরাত্মনি। রি 
চা .. খর যেতে যস্তি শান়তাৎপর্যযবেদিভিঃ ঠা. 
শীল্কতত্ববিদ্‌ পুরুযের বেল যে দি সাধ স্পা হইয গরমান্মাডে 


: নে 


টি টিং স্থির বি রাখা, তাহাকেই ধারণা বলে 
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শ্ধারণাঃ পঞ্চধা প্রোস্তাস্তাস্ট- রর্ব্বাঃ পৃথক শৃপু। 
_ ভূমিরাপস্তথা তেজো বাঁযুরীকাশ এব চ 16 

ধারণা পঞ্চবিধ, তাহাদিগের পৃথক পৃথক্‌ গু শ্রবণ কর। ক্ষিতি, 
জল, তেজ, বাম, আকাশ এই পঞ্চ ক্রমান্থয়ে লয় করিয়া অর্থাৎ ক্ষিতি-- 
জলে/ জল-_তেজে, তেজ-_বাঘুতে, বাছু--আকাশে ও লকলের অধিষ্ঠান)' 
প্রত্যগাত্মাতে মনকে স্থির রাখার নাম ধারণা' | দহধি পতগ্রলি বগেন।-- 

“দেশবন্ধশ্চিত্স্থ ধারণা” 
টিভকে দেশ বিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারপাঁ। অর্থাৎ 

গুহাদেশ্হথ মুলাধারে বা পৃথ্থীমগ্ডলে, শ্বাধিষ্ঠানে (লিঙ্গমূলে ) বা বরুণ- 
মগলে, মণিপুর ধা নাভিদেশে তেজোমগুলে, ছৃদ্দেশে বা অনাহত বারুমণ্ডলে 

কণ্ঠদেশ বা বিশ্তুদ্ধ আকাশমণ্ডলে অথবা নিজস্থান জ্র-মধাদেশ আঁকা শচঙ্কে 
প্রাণময় ও মনোময়কোষের অভ্যন্তরে, সকলের অধিষ্ঠান - একমাত্র 
প্রত্যগাত্রীতে মনকে স্থির করিয়া পাখার নাম ধারণা । সুতরাং শান 
বাক্য আলোচনায় দেখা যায়, এতৎ সমস্তই অন্তঃপ্রাণায়ামের অনুশীলন 
ভিন্ন সম্পন্ন. হইতে পারে না। অস্তঃগ্রাথায়ীম সম্বন্ধে প্প্রাণায়াম-ঘোগে 
আম্ম-দর্শন” প্রকরণে বলা হইয়াছে । রর 

- পধারণা-যোগ* সাধন লঙখন্ধে তত্বসাধনা দি-বা মনের (একাগ্রতা সাধনার্থ 
পঞ্জতত্বস্ত ভিন্ন তিন স্থানে চিত্ত ধাঁরণ সম্বন্ধে উক্ত হইলেও, ধারণার মূ্কেন্ 
তপোলোক বা আজ্ঞাচক্র । ধারণা-যোগে এ তপোলোকে ব৷ জঞান্তাচক্রে 
চিত্ত স্থিত: রাখিতে পারিলেই, তপতি টার রর ইহ 
স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন 1-- 


"্যানি খানীহ প্রোক্তানি পঞ্চপল্পে ফলাঁনি ৪ (৮৮ 
_ভানি সর্বধানি মুতরামেতজ, জ্জানান্তবস্তি হি. ॥*. লিলি 


এরি 0 ' আঁ্-দশনি-যোগ 





: খুলাগার, বান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এই পঞ্চপনন-কি্ানের 
যে ফল বা শক্তি: গ্রফমাত্র আলজ্ঞাপক্স জ্ঞাত হইলেই, তাহা প্রাপ্ত হওয়া 
যায়|. .হোগশান্ে জ-ঘয়ের অধ্যস্থল যোগিদিগের পক্ষে: বিশেষ ধারণ! 
যোগা রলিয়। উক্ত আছে। ভগবান্‌ প্রীকষ্জ। গীতাতেও ভর-ঘবরের মধ, 
রণ বার কির নেই পরব পুরমের খাদ করিবার উপেশ ০ 
তাহা পদ্যানুরাদ। 

শস্য যোগবলে- সর্বৰ চিন্তা পরিস্ৃরি, 
ইনি গাণ রক্ষা করি। 

: করেন কেবল ধ্যান, ভক্তিভরে যিনি, 
টি ১১০১৬ রা হন তিনি।৮ 
৮৪ _ শীতা ৮১০ অঃ 

. অতএব এ হলে তুরুত্বয়ের মধাস্থল আন্াদল বা তপোলোকের বিষয় 
কিছু ধল! আবন্ঘক, কারণ আজ্ঞাপন্স ও ভ্রমধ্য বুঝিতে, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত 
সাধারণ রোঁফে গোলফোগ করিয়া ফেলেন অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র বুঝিতে 
ভূরুতবয়ের মধস্থল্ বুঝিয়া থাকেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সমন্ত 
চক্রই পষ্ঠটবংশ-মধ্যগত সুযুন্নাভ্যস্তরে অবস্থিত. ভূরুঘয়ের ঠিক মধ্যস্থল 
কইতে: পৃষ্ঠবংশ ভেদ করিয়া, একটি সুত্র,পরিচাঁজন কর এবং অপর একটি 
সর উভ্ব কর্ণ কুহর, তেদ করিলে, এ উভয় সবত্রের, ঠিক সংযো যোগিন্থলে 
আজঞাট্ অবস্থিত। : সরা শ্েতব্শ ঘিদল বিশিষ্ট “হও কক্ষ এই ছুইটি. 
বর্ণে হুশোডিত-: জত্ররতে এই চক্রে 'মহাকাল' নাৰে, নি লি ও 
বা নাছ শক্তি আছেন। ০ 

রি ্চ্চ ্ং নং নির্ভং এ ঃ রং জং বিজভিতম।. ৃ 0 
& শুযাম্পরসহংসোহয়ং বজ জ্াত্ানাসীদতি (শিক সংহিতা, 
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কাস্ট 


- আজ্ঞাচক্রে ' শরচ্চন্্র সদৃশ ভাস্বর অ্বীজ: (শ্ৰ) দেদীপামান 
রহিয়াছে, ইনিই পরম পুরুর্ণ। হিলি ইহা অবগত হন, তিনি” শোক, তাঁগ 
_কিভুতেই কাতর হন না। এই 'অক্ষরবীজ পরম তেজোমক়, ইহার ধ্যান 
'রুপ্সিলে; অল্প আয়াঁসেই পরমসিদ্ধি লাভ হইয়া থাঁকে। -এই স্থানে রক 
গ্রন্থি "অধিষ্ঠিত । এই রুদগরস্থিভেদ হইলেই, সাধক বিনাকষ্টে: সহলারে বা 
সত্যলোকে উপনীত হইতে পারেন। ই ভর, 

ধোগদিদ্ধির পক্ষে তপোলোকের স্টীয় স্বান আর. নাই। হ্র্গলোক- 
রামীর পক্ষেও ইহা ছুল্পভ। তপোলোকই সাধুজা মুকতিকষেত্র। মহাদেব 
'রলিয়াছেন । এ | 

**সালোকাং রর মহল্লেণকে সারপাং জনলোককে | 
সাধুজযঞ তপোলোকে নির্নাণুং হি তদুর্ধীকে ॥” শিব সংহিত। 

. মহল্লে্কে সালোকা, জনগোকে সারূপ্য, তপোলোঁকে দাষুজ্য.এবং 
তাহার উর্ঘে নির্বাণ মুক্তি । এই হেতু ব্রন্ধাদি দেবতাগণও তপোলোকে 
পাতি প্রার্থনা করেন। এই তগোলোকের, নামই বারাণসী পুবী। ইহা 

বরণ! ৪ অসির সঙ্গমন্থল.এবং ইহাই মুক্তত্রিবেণী মানে অভিহিত হয় । ...." 

- *ঈড়া হি পিঙ্গলাখ্যাতা বরণাসীতিহোচাতে। রর 

* ধারাণসী তয়োর্ধ্যে বিশ্বনাথোহত্র ভাষিতঃ ॥” শিব সংহিতা 

ড়া নাড়ী “রণা? নদী নামে এবং .গি্লানাড়ী “নী নী নামে 

মভিহিত হইয়া খাকে। এই নাড়ীরপা  নদীদরমধ্যে বারাণদীধাম। 

((কাসীধাম ) ও বিশ্বনাথ ফি শোতদান আছেন) লাধক এই চক্র ধ্যান 

করিলেই, শিবন্ধ লাভ করিতে পারেন এ জন্তই কাণী সাযুজা ুক্ষিক্ষের, 

অর্থাৎ কাশীতে দেহতীগ বী. সমাধিস্থ হলে, জীব সাহু রিতা 
শিবদ্ব প্রা হয়। বারাঁপসী সন্ধে উপনিধৎ ধলিয়ীছেন। | 





৫৩৬ ও. আত্ম-দর্শন-ফোগ 


"অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষৎআদ্মমাণেযুশ- 
ূ অবিমুক্তং ন বিয়ে ॥৮ ' জাঁধালোপনিষত' 


নী ক্ষেত্র বে. অপরাপর স্থান হটতে পেষ্ট তাহাই প্রদ্িত 
কইড়েছে। এই স্থানে জীবমাত্রেরই প্রীণের উৎক্রমণ সময়ে রুজদেব 
্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তারকত্রক্ম নাম উচ্চারণ করেন অর্থাৎ শবদদারা 
প্র নাম উচ্চারণ পূর্বক তাহাকে জ্ঞান-উপদেশ প্রদান করেন। এই 
তারধক্রঙ্গ নাম প্রভাবে জীববুন্দ তবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মু্তিলাভের 
অধিকারী হয়। অতএব অবিমুক্ত ঝারাণসীক্ষেত্রের সেবা “করা কর্তব্য, 
সে স্থান.কখনই পরিত্যাগ করিবে, না। সুতরাং এতদ্বারা আজ্ঞাচক্ররূপ 
বারাণসী সেবা! করার র্থ ই প্রকাশ পাহতেছে। এতৎ সম্বন্ধে শ্রুতিতেও 
উক্ত আছে-_ এ 

"অথ হৈনমত্রিঃ প্রপচ্ছ যাজ্জবঙ্গাং 

এষোহনস্তোহব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি । 

_... স হোবাচ যাজ্জবহ্যঃ সোহবিমুক্ত উপাস্তঃ 
" " য এযোহনন্তোইব্যক্ত আত্মা সোইবিযুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥* 


. অস্রিষি যাক্বন্য সকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 9? অনন্ত 





চি 





ৰ রি অজু 'কালীবা িগলের 





পরমাত্মায় উপাবগ বা আত্ম 


ধারণা-যোগে জানি 8৭. 


পক্ষে পরদাক্থারূপী একমাত্র বিশ্বনাথ দর্শনই কর্থব্য শ্বরূপে শীল্ত ব্যবস্থা |: 
বিশ্বনাথ রূপহীন ; 'দিব্যলৈত্র বা অস্তৃষ্টি ভিন্ন তাঁহাকে: উপল করা 
যায় না। সুত্তরাঁং বারাঁণপী বা কাশীরপ তপল্তাক্ষেত্রে অন্তর্ৃহি বলে 
বিশ্বনাথরূপী পরমাক্ার ধর্শনরূপ “আত্ম-দর্শন-যোগ* উপেক্ষা করিয়া, 
ধাহারা এহেন মহাযোগক্ষেতে বহির্ষ্টিতে কামনা-বা্সনার বশবর্তী হইয়া 
বহুমূর্তির বাহাপুজায় নিরত থাকেন, তাহার! কি শার্তীবাক্য লঙ্ঘন করিয়া 
লক্ষা ধা ধর্দূরষ্ট হুইতেছেন লা? অপরত্ বিশ্বনাথের প্রতি তাহাদের 
ভক্তি, শ্রচ্গঃ বিশ্বাস, একাগ্রতা বা ধারণা যে কিরূপ মু, স্থধীনওলী, 
তাহা বিচার পূর্বক ধর্মপ্রাণ আর্ধাসম্তানগণের আত্ম-দর্শন-যোগের 
সহায়তীর *লত্গুর,.হউন) তজ্জন্য এই “আত্ম-দর্শন-ধোগ”, আজ তাহাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । ্ 
বন পরায়ণ নরন!বীবুন্দ আস্ম-দর্শন-যোগে ই এবং বারাঁণসীক্ষেত্রের 
ক্ষেত্রতত্ব 'সবগত হইরা, ষথাশান্থভাবে বারাঁণসীক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বিশ্বনাথরূগী 
পরমায্মার সহিত, স্বীয় দেহক্ষেের-আত্মারপী ক্ষত্রপ্রের লয় বা সাযুজা 
মুক্তির উদ্দেশ্ত বিধানে দৃঢ় ধারণা সম্পন্ন হউন, তাহা হঃ খেই "আত্ম-দন- 
স্বোগ* সফল হুইবে। 
এ ক্ষেত্রে সাধক বা! যোগীর অস্ত ্ি-নিবদ্ধ জন্য রতি আরও দিছে 
“সোহবিমুক্ত: কন্সিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বরণায়াং নাস্তাঞ্চমধ্যে প্রতিষ্ঠিত | 
ইতি। কাবৈ বরণ কাচ নাশীতি.। সর্বানিষ্জি্কতান্‌ দৌষান্‌ 
বারয়তীতি তেন “বরণ” তধতীতি। : সর্বানি্িয়কতান্‌ পাপান্‌ নাশয়তীতি 
ভে নামী, ভবতীতি | ::... -: : জাবালোপনিধং . 
, অজি-জিল্ঞাসা করিতেছেন) ফেইবিমূক্ স্থান কোথায়? যাজবুহ 
টি বরণা ও. মাশিমধ্যে গ্রতিটিত।  পুনর্বার... প্রশ্ন হইল, বরণ ও 
লাশীকাহাতে বলে? যাবত, বলিলেন, যাহা, মর্ববিধ, ঘোষ দূর ঝরে 
















তার ূ খাজ়স্নশন-ধে!গ 





তাহাই বরপা, এবং গ্যাহ! সর্বপ্রকার উজ ত'পাপ নষ্ট করিকাা দে 
তাহাকেই নী বলে। এই বরণা ও নাজী উতরেরই সংহোগবগেই ঘারাণনী 


হইয়াছে, অর্থাৎ বরণা ও নাশীর মধাস্থিত স্বানকেই অবিমুকজ বারাণসী.কহে? 


' স্বন্দপুরাঁণে উক্ত আছে যে, অসি ও বরণা এই ছুই মধ্যঘত্তাঁ যে মহত্ব 
হান অবস্থিত আছেঃ উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ।  দেবগণও তথায় 
প্রাণত্যাগের ইচ্ছ। করিয়া! থাকেন | : 


প্রোক্ত অবিমুক্ত স্বানকে কেহ কেহ লৌকিক জগতের বর্দক্ষেত্র স্বরূপে 


মনে করিয়া», তত্রত্য অধিবাসিগণকে বারাণসীর বহিভূতি স্থলের প্রষুজ্য 


বিধান অনুসারে কামাকর্্মাদিতে নিয়োজিত করিয়া থাকেন । শান্ত্রমন্দ্রমতে 


দেখা যায় তাহা ভ্রম পূর্ণ। কারণ অবিমুক্তক্ষেত্রে একমাত্র জ্ষাত্মা+পরমাত্মার 


উপাঁসনাই অর্থাৎ বিশ্বন্থরপ আত্ম-দর্শনই কর্ম বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, 
অন্ত কোন প্রকার কামা-কম্মীদির ভাব নাই। অতি বাক্যানতুলাৰে 
ইছার সুক্ষ বা আধ্যাত্মিক ভাব ঘার! ইহা আরও পরিস্দুট হইয়াছে । 


“কতমঞ্চাস্তয স্থানং ভবতীতি | ভ্রবোর্্রীণস্য চ যঃ সন্ধিঃ 


স এষঃ ঘৌলোকন্ত পরন্য চ সন্ধির্ভবতীতি ॥* জাবালোপনিব | 


লৌকিক ও পুরাণ 'অধিভৃত.স্অবিমুক্ত স্থান পূর্ব বর্ণিত হই্থাছে।, 
অধুনা আধ্যাত্মিক অবিষুক্ত স্থান বিষয়ক প্রশ্ন, হইতেছে অর্থাৎ রুহ্র্গতে. 


ষেষে অবিমুক্রন্থান কথিত আছে, -তদ্বাতীত -অবিমুক্তস্তান কি? ইহার: 
উত্তর এই যে,ত্র ও আাণের যে. সন্ধি তাহাকেই বনবিমুকক্ষেত্র. বলে: 
ান্াস্তরেও বর্ণিত আছে “ঈড়া ভোগবতী গঙ্গা” “পিজলা” ই 0 
ব্যক্তিকে রেদ্ববিং. বলে। . এখানে, ভুয়া, নাসার, নাং শন 





যে *ব্যক্তি এই ছুম্ের অস্তরস্থ 


পূর্ব ভাগে তুরুর মধ্যে উক্ত অনিমুক্কস্থান্ন অবস্থিত। 


৮ 






 ্ার্বাক জর ও-স্্াণের- সন্ধি স্থান অর্থাৎ অক ক 

টি বিশেষ ভাবে নিবন্ধ করার কি. কারণ আছে, তাহা ধান : কলা 
আবন্তক। : ইহা. বুঝিতে হইলে। আজ্ঞাচক্রস্থ, জ্িবেনী সঙ্গমের উড়া, পিঙলা 
ও হুয়া ভাবের পতি লক্ষ্য রাখিতে হবে । আজ্ঞাপ্স্থ নুবু়া' হইনে 
ঈড়া: নাড়ী প্রকাহিত হয়া পরাবৃত্তভাবে বাম নাসা পুটে গমন করিয়াছে । 
ইহাই ণ্ৰরণা” নদী নামে কথিত। এ্রীপ্রকার পিঙ্গলীও আভ্াপদ হইতে 
প্রবাহিত হইয়া. আজ্ঞাপপ্মের বাম অংশ বেন পূর্বক দক্ষিণ নাস! পুটে 
গমন. করিয়াছে | উহ্থাঈ অসি” নদী নাজে শ্মভিহিত । এই উভয় নাড়ী 
মধ. ঈড়া, রজোগুণ ও -পিঙ্গলা তমোগুণ [বশিঈ । উভয় নাড়ী পরাবৃত্ত 
ভাবে বাম গু দক্ষিণ নাস! পুটে গমন কাণশে পুর্ধোক্ত ভ্র-বুগল ও ' স্রাপের 
সন্ধি্ানেঃ পরস্পর মিলিত হইয়াছে । অপরস্ত যোগীর ধান আশ্রয় 
স্বরূপ হুষুয্না, মন্তকের সহন্রদলকমল বা! সতালোকস্থ ব্রধ্ধরন্ধ বা নুর 
রক্ষ-বিনু” হইতে কহির্গত হইয়া. মন্তকের পশ্চাংদেশ দিয়। আঁজ্ঞাচক্র 
পর্যান্ত আগিয়া দ্বিধারূপে বিভক্ত ভাবে, এক অংশ নিম্ন দিকে মূলাার ঝ! 
পৃথ্ণীতত্ব পর্যন্ত গমন করিয়াছে । গপরাংশ প্রকৃতির সত্যাংশে আজ্ঞা 
চক্র হইতে সমুখস্থ ললাট প্রদেশের অভ্ন্তর পথে, অর্ধচন্জ্রাকারে বাকিরা 
পুর্বকরিত জর ও প্রাণ সন্ধিস্থ ঈড়া ও পি্গলার সম্থিলন ক্ষেত্রের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া, উ্ঘদিকে পূর্বোক্ত বরক্ম-বিশ্মুর অপর প্রান্তে মিলিত হুইয়াছে.। 
ইহাই তগবানীতোক্ পঅধশ্চো ক তা গু শাখা” অর্থাৎ পৃবরণক 
আন্তাঁচক্রের অধোঁভাগে মূলাধার পর্ধ্যস্ত বহু প্রশাখা যুক্ত নিম শাখী 
এবং উর দিকে মন্তুকের সুখ দিয়া পূর্বকিতমতে ্ধ-বিন্দুর অপর 
রাস্ত পর্ধাস্ত উদ্ শাখা । সন্তিষ্ক জধয্থ ব্দ্ধবিন্ু বাঁ. বরহগরঙধ' হই 
গরমাত্মায় চৈতন্যাত্বক জান-শত্কি এই আক্জাচক্র হইতৈ হুনিযস্্িত হইয়া, 


সণদেহে গ্রত্যাগত্ত হয় বলিকবাই,' ইহা “নমি আল্তাচ্র বাঁ বনশ্রী 





3 | . আন্ম-র্শন-হোগ 
টি 


পরস্ত নার নিত উ-্বয় এবং প্রাণের সন্ধিস্থলে ঈড়া, পিল! 
শুযুয্া রূপী,*উমোরজঃ সত্ব বা ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির একত্র সঙ্গম 
স্থল এইভ্র“সধ্য.। এই স্থানে প্রবৃত্তি মূলক কচি মন পাঁকা হইয়া আজ্ঞা” 
চক্রস্থ পাঁক! মনের সহিউ যুক্ত হয় বলিয্াই এই লন্ধিস্থলেম: অপর নাম 
কুট” | এতৎ সম্বদ্ধে বিস্তৃত অন্ান্ত বিষয় পশ্চাঁৎ বিবৃত করা হুইবে। 
যোগী বা সাধক এই ভ্র-মধ্যে চিত্ত স্থির বাঁধিতে পাঁরিলেই, মনের রজব" 
স্কমোগুণ সগুণে লয় প্রাপ্ত কইয়া তাহার ধারণা অচঞ্চল ও দৃঢ় হ্য়। 

যোগী বাসাধকের প্রধান ধারণার বিষয় আজ্ঞাচক্র । অবলম্বন-_ 
সঈড়া পিঙ্গলা ও স্ুযুম্া ) কিন্ত সাধারণ লোকে পৃথ্ণীতত্ব ঝা মূলাধার- 
স্কুল হইতেই ঈড়! পিঙ্গা স্ুধুয়ার উদ্ভব কল্পনা করিয়া ডুদ্ুতদিকে সহঅদ 
'ঝা সৃত্যলোক পর্যান্ত ঠগার গতি কল্পনা করেন। এসম্বন্বে আধুনিক 
অনেক গ্রন্থ প্রণেতাও সেই ভাবই বর্ণনা করিয়া থাকেন। : ইহা! বড়ই 
ভ্রান্ত ধারণা 7; এই ধাঁরণীবশেই জীব, সংসার ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান বিস্থৃত 
হেতু দেহাম্বোণী ভাবে ইস্ত্রি বৃত্তির দাঁদ হ্ইয়া পড়িয়াছে। 
"আত্মদর্শন-যোগের”: ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সত্যলোক ৰা 
সহলদল কমলস্থ ব্রন্গন্্র বা “রন্ম-বিন্দুই” গুযুগ্নার মূল। সুষমা সেই মূল 
দেশ হুইডে বহির্গত হইয়া আজ্ঞাচক্র পর্যাস্ত আদিয়া তমোরজোগুণের স্বরূপ 
উ'ড়াপিঙ্গলা , নামক ছুইটি শাখা বিস্তার পূর্বক ক্রেমে সব্যাপগধ্যজাবে 
অর্থাৎ বামে-দক্ষিণে “ন্ীনুবন্ধিনী মনুষ্ঠলোকে” আরও বহুশাখা রি 
গ্রসারণ করিয়া মুলাধার ৰা পৃথ্বী তব পর্যন্ত গরিব্যান্ড হইয়ীছে। 
খই সমস্ত তত্বে ঝ দেশবিশেষে চিত্রকে বিধৃত করিস্ছে পাঁরিবেই রা 
সবাব-দর্শন্নি লাভ হইয়া! খাটক 1. 
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চতুস্ত্িংশ প্রকরণ। 
. প্ধ্যান্ল-ম্ঘোকো আত্ম- -ম্পন্নি 

নি বা ষে বটিধরনিিনিনিটিরর 
কমনির্বচনীয়। শিবস্বরূপ পরমাঁযসা বা! ই্টদেবের পতি ধারণা স্থির করিয়া) 
 একাম্ত মনে তাঁহার ধ্যান করিতে পারিলে, এই দ্বেহেই ভগবত-বিভূতি 
ও তাঁহার প্রত শক্তি উপলন্ধি রুরিত্ে পারা যায়। কিয়ৎ পরিষাণে 
তদীয় তত্ব হদরক্গন করিতে প্রারিলেও পুত্র কলভ্রাদি সংসার-মায়ারূপ 
অজ্ঞানপাশ অনায়াসে ছিন্ন হইয়া থাকে। অজ্ঞান-জনিত-ক্লেশ-রাঁশি 
নিবারণের এবং জন্ম-জরা-নরণাদি সংসার-ফাতনাপ্প্রশাস্তির ইহাই একমাজ্ 
পপ্রকষ্“উপ্রা়। আত্ম-দর্শন-যোগান্গশীরনে তাহার পরমণত অবগত হইয়া 
নিরন্তর “তাহার চিন্তা বা ধ্যালে ছিত্ত সংঘম করিতে পারিলে, সাধক 
থা যোগী: ইহকালে নিত্যশান্তি উ্াভ়োগ এবং দেহাম্্বরে দেবযানে 
ত্সকাশে গমন করিয়া, ব্রঙ্গাগ্ান্তর্গত নিখিল প্ধ্ধ্য ভোগ্নু করিতে সমর্থ 
হন) অতঃপর ব্য ভোগের তৃষা প্রশমিত হইলে, পূর্ণা্দাময় পকুকরদ্গে 
লয় ও. অনুপম আনন্দ প্রাপ্ত হন। অন্ত কিছুতেই সেই সুখের অন্তরায় 
টে না। ইহা ফলশ্রুতি বা কাল্পনিক বাক্য নহে। ইহাই রেদাস্তবাক্য 
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শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পন্নেহতেদে  বিশ্শৈশব্য্যং কেবল খ্যগুকাম:” 
( শ্বেতাশ্বতগ্ঠ ) অর্থাৎ আত্মধ্যান বা আত্মদর্শন পরায়ণ ব্যক্তিগণ ইক-সংশারে 
জনম্ৃতুজরাদি ' ক্রেপ, শান্তিতে অতিক্রম করিয়া, দেহাঁত্তে দেবযানপথ্টে 
গমন পুর্ব্বক নিখিল বিখের যাবতীয় প্রশ্বধ্য ভোগ করিগা) ভোগ ইচ্ছা 
নিবারণ হইলে, সেই পরত্রঙ্গে লর প্রাপ্ত ও পূর্ণানন্দ লাভ কক্েন। 
সুতরাং তাহার উপাদ্ব ন্বরূপ আত্ম-দর্শন-যোগ-লাভ-যোগ্য ধ্যানের বিধয় 
পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। শ্রুতিতে উদ্ত আছে “অভে দর্শনং ধ্যানং 
অর্থাৎ উপান্ত উপানকের বা জীষাত্মা ও পরমাত্মাঁর অভেদদর্শমই ধ্যাঁন। 
নচেং শিব ঘ! ইষ্টদেবতার পুক্তা করিতে বলিয়া হুইহস্তে এফটি পুষ্প 
লইয়া বিষয় বিঙ্গিস্ুচিন্তে, উপান্ত দেধতাঁর জ্ধূপ বর্ণন!* শ্ুটক একটা 
সংস্কৃত শ্লোক মৌখিক আবৃত্তি করিয়া মিজের মাথায় ও সম্মুখন্থ দেবমুর্ডির 
মন্তকে: তাহা ছাপন করিলে, তাদৃশ প্রকার প্ফুল পড়া” কখনই ধ্যান 
বলিয়া স্বীকার্ধ্য হইতে পারে না। কারণ ঈদৃশ প্রকার অজ্ঞানযুক্ত প্ধ্যান 
পাঠে”, বিষয়বিক্ষিতুচিত্ত ব্যক্তির লক্ষ লক্ষ বাহ্পূজানুষ্ঠান দ্বারা চিরজীবনেও 
ধ্যানের উদ্গেশ্যুক্ত জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। এজন্ই পুর্ধে যাহাপূজাফে 
কঠিন বলা হইয়াছে । শিব বা ঈশ্বর পৃজল, যোগের একটি অঙ্গ, বা 
যোগের নামান্তর মাত্র। অভ্যাঁলযোগে চিত্ত একাগ্রতার পক্ষে উহা 
শ্রেষ্ঠ অবনন্ধন। কিন্ত আত্ম-্ঞান-যোগে মানল কর্দদানুশীলনে. জ্ঞান 
পরিপক না হইলে, গুধু মৌখিক কতকগুলি শষ্মা্র আবৃতি ্বায়া, সে 
উদ্দেন্ত ব্যর্থ হইতেছে অনেকেই ধ্যানের উদ্দো্ড ও ক্রিয়াশক্ধি বুঝিতে 
না.পারয়া, কন্মের উপর বীতশ্রদ্ধ ও কর্মত্যাগের ' সঙ্গে ধর্শত্যাগী হওয়ায় 
্বধনধুত্যাগীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। লেই অমূলক ভ্রান্তি 
ও অভ্ঞানতা নাশের অন্তই আনহার ভিসি রা রর 
আক্কই হুদা সর্বাগ্রে আবস্তক 1 ০ রি 





ধ্যানযোগে আবুশ্দর্শন মি, 

- যেব্যক্তি নাম্তিক ) তাহার ধারণ! অপূর্ণ অর্থাৎ দৃঢ় নহে তচ্ষেতু 
ধ্যানযোগে ইঞ্টদেবতা বা আতম্ম-দর্শন তাহার পক্ষে অসপ্তব ? এক্ষেত্রে 
উান্তিক%ও আস্তিক বিচার করিতে হইলে, যাহার, গুরুবারক্ট বিশ্বাস 
নাই অর্থাং :হিনি গুরূপদিষ্ট ভাবে পরমাত্বা বা ইষ্টদেবকে অখণ্ড 
মগুলাকারে, 'চরাচরধ্যাণ্ড বলিল্পা বিশ্বাম করেম না, তিনিই নাস্তিক । 
করণ; আঙ্ম-ন্রানের আভাব বশতঃ তাহার জাত্ব-বিশ্বীস নাই । যেহেতু 
ইষ্ট বা উপাস্ত যে-বিশ্বব্যাপী, এ ধারণা; তাহার দু থাকিলে, তিনি 
নিজ্ধে. খন. বিশ্বব্রন্মাণ্ডের বাহিরের বন্ত নহেদ/ তখন তাহার উপান্ 
বা.ইষ্টদেরত! নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে আছেন ইহ স্বতঃপিম্ধ বলিয়া! তিদি 
অবশ্তই বিশ্বাস. কুরিতেন। শাস্ত্রে উত্ত আছে-_“স্বদেহে পুজয়েৎ দেখ 
নান্দেহে কদাচন” অর্থাৎ নিজের দ্েহস্থ দেবতারই পুজা করিবে, অন্ত 
দেবতার. পুজা করিবে না। যদি মেবিশ্বাস- থাকে, তবে নিজের ঘয়ে 
রড আছে, উহা নিশ্চয় জানিয়াও সেই "্আত্মসংস্থং শিবং ত্য” অর্থাৎ, 
নিঞ্জের শ্ধ্যে সর্বপ্রথম জন্গসন্ধান না করিয়া, যখন অন্তের দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা: করিতে যান, তখন তাহার আত্তিক্যবুদ্ধি বাঁ মৌখিক দিশ্চয়তার,. 
কোনই মুল্য নাই । সুতরাং তিনি আত্ম-“অবিশ্বাসী” 3 যিনি আত্ম-অবিশ্বাসী; 
তাহার হষ্টদেবতার উপর কদাঁচ বিশ্বাস থাকিতে পারে না। তিনি 
অনায়ানে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে উপেক্ষা করিয়া অতি অপকষ্ট কামনা-বাসন। 
পুণের জন্ত, দ্েবতাজ্ঞানে ষ কোন সাধারণ তৌতিক পূজা করিতে 

ধধন - কৃষ্ধিত' হন না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার ইঞ্টদেবের প্রতি 
অচল 1+াঁব নাই ইঞ্দেবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ন! খাকিলে নিশ্চয়ই 
গুরুর উপর নিশ্বাস নাই বুঝিতে হইবে । ধাহার গুরুর উপর দা বিদ্মুল 
নাই তাহার শিরুদতত দঙ্ক্যাপুজাদির ধারণা কখনও. দৃঢ় হইতে পারে..লী |. 
শশরাং সন্ধ্যাপূ্দাণির অনুষ্ঠানে ধ্যানযোগের চে] -এই সংসাকরকসি্বত, 
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একটা অভিনয় মাত্রই ইয়া থাকে। অতএব ধাহার আত্ম-বিশ্বা নাই, 
সেই র্যক্ডিই সর্ধাপেক্ষ। নাস্তিক । ঈদৃশ আত্ম-অবিশ্বাসক্বনিত নাস্তিকতা 
হিন্দুধর্ম, বর্তমানে রদাতলে যাইতেছে। এই আত্মস্মবিশ্বাঙ্ের হর্ন 
র্াশ্রম ধরণের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে । এই আত্ম-অবিশ্বাসের 
ফলেই সংযম ব্রক্মচর্য্যের পুনরভ্যুদরয় দুর হুয়া উঠিয়াছে। এই আত্ম- 
বাবিখাসের ফলেই স্লাভাবিক ভক্তি শ্রদ্ধাও আজ কামনা-বাসনায় পরিণত 
হইভেছে। স্বতরাং আত্মজ্ঞান শ্রবগ-মননযুক্ত নিত্যকণ্ম বা অভ্যাসযোগে 
অহংজ্ঞান” অর্থাৎ দেহাত্ম-ত্রাস্ত্িূপ 'আত্ম-অবিশ্বাস পরিহার পূর্বক 
আত্ম-বিশ্বাসযুক্ত দূঢ় নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিতে “সোহহং” ভাহব ধাঁরণাবন্ধ 
হইয়া, ধ্যানযোগে অভেদ স্বরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাত.£বংধসেই আত্ম- 
দর্শন-যোগে পুনঃ পুনঃ আত্ম-দর্শনের চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাই গ্রকৃতপক্ষে 
ধ্যানের উদ্দেপ্ত । ইন্দ্রিয় বিষয় প্রত্যাহার করিয়া আত্মা বা ইষ্টদেবের 

প্রতি দৃঢ় ধারণাবশে পুৰঃ পুনঃ তাহার দর্খশের-চেষ্টাই ধ্যান। .. 
"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্* পু 

0. গ্রাতগুল দর্শন 
যে ক্রিয়ার অচ্ু্লীলনে সেই "আত্ম-দর্শন*্জনিত আত্ব-বিষয়ক জ্ঞান 
নিরস্তর একভাবে প্রবাহিত হয়! থাকে, তাঁহাকে ধ্যান বলে। সুতরাং 
প্রত্যাহীরহুক্ত ধারগাশক্তি দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরররচ্ছি্নভাঁবে, . সত্য- 
স্বরূপ উপাক্ত- বা ইষ্টদেবে যে একতাঁনতা বা অভিনিকিষ্টত! বা একা্রিতা, 
তাহার নামই ধ্যান। তদ্বারাই নিরবচ্ছিনভাবে জ্ঞান প্রাবাহিত হইতে 
খাকে। নেই | র্প দিব্যনৃষ্টি, অন্তর বাহ যে কোন পদার্থে একাগ্রতা 
সহকারে সংযো দয়া মাত্রই, তাহার প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি হয়। ইহা 
প্দীতৃত রর ॥ ঈদ জ্ঞান নি লাভের চাই ধ্যান। আপ্রবাক্য 

ঘারাও ইহা প্রমাণিত_: | 
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“বদেব ধারণায়ামবলম্নীকৃতং বস্তু তদাকারকারিতঃ 

রর * চিতবৃততিশ্চেৎ অনন্তরিত৷ প্রবহতি তদা তদ্ধ্যানমূ.|৮ 
যোগদর্শন 

| ধারণা দ্বারা অবলনীয় বস্তবিশেষের জ্ঞাদ অস্তঃকরণে প্রকাশিত 
হইয়া, ইং বন্তর স্বরূপতত্বে চিত্ববৃত্তি নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকিলে, 

তাদৃশ প্রবাহুকে ধ্যান বলা হয়।- স্থৃতরাং উক্তপ্রকার প্রত্যাহার ও 
খারখাযুক্ত ধ্যান দিদ্ধ না হইলে, আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা, পুজা, 
ব্রত, উপবাস, পিতৃশ্রান্ধ রা পিতৃষজ্ঞ, দৈবধজ্ঞঃ ভুতযজ্ঞ, প্রীণযজ্ঞ। অগ্সি- 
হোতাদি জ্রব্যযজ্ঞ ও তপহ্যাদি বাঁবতীয় কর্দমধ্যে কোনটিই সম্পন্ন হইতে 

পারে না। তাঁদৃশ ধ্যান-সিদ্ধি ঘারাই ভ্নিমা। লঘিমাদি অষ্টেশবর্যা 
লাভ. ভইক্ন্থাকে। পরন্ত চতুদ্রশভুব্নের যে কোন লোকের যেকোন 
তত্ব অবগত হইতে কিন্বা চন্্র+ যয, গ্রহ-নক্ষত্ের গতিবিধি জানিতে 
ইচ্ছা কর, ধ্যাননিদ্ধির আবন্তক। কোন ব্যক্তির সম্বাদ. বা তাহার 
হৃদয়ের ভার কিন্বা যে কোন প্রাণীর ভিতরে কেহ প্রবেশ: করিয়া, 
যে কোন তত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা কর, ধ্যানসিদ্ধির , আবহক। 
অতীতস্ৃতি বা! পুর্ব পুর্ব জন্মের তত্ব জানিতে ইচ্ছা হইলে, ' ধ্যান 
সিদ্ধিমা সেই ইচ্ছা পুর্ণ হইবে। একমাত্র ধ্যানসিদ্ধি হইলেই, * 
ইচ্ছাশক্তি বলশালী হইয়া থাকে। আবস্থার় যে কোন বন্ত ন্বা পদার্থে 
দেবতা আকর্ষণের ইচ্ছাদাত্রই 'দৈবণ্তি আবির্ভাব হয়। দেহের ভিতরে 
অগ্ কোনও রল-বিক্রমশালী মুত্য কিনা পশুর বল.আবর্ষণ করিতে ইচ্ছা" 
কর তাহাই আরধিত *হুইবে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ 
ব্বাখা আবশ্তক যে, বাহার মুযুক্ষু, তাহারা স্থলভাবে নশ্বর কোন বাহ 
বিষয়ের জন্য এ অমূল্ট শক্তি কদাচ অপচয় করিবেন না। ইহা ব্ধুই.. 
প্রলোভনের জিনিষ । সাধক বা যোগিকে এই গ্রলোতন ঘারা, র্কতি 
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নানাভাবে ভূলাইবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। সাধরের 
পক্ষে এই ধধ্যান-যোগ” পাগুপত অস্ত্র, তুল্য। স্বতরাং সাধক ধ্যান, সিদ্ধি- 
বলে আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিয়া, প্লেই অবিনশ্বর বস্ত লাভ অর্থাৎ একমাঁতু 
সেই “ক্রহ্ষবিন্দু” বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে । কিন্তু কোন অনিত্য বস্তার 
উপর কদাঁচ উহার প্রয়োগ করিবে না। তাহা হইলে, এই অস্ত্রের শক্তি 
অপচয় বা বৃথা ক্ষয় হইবে । বর্ণিত ভাবে সেই ব্রহ্ষবস্তকে সিদ্ধ করিবার 
প্রণালী সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন ।-_ 
*প্রণবোধনুঃ শরোহ্াত্মা ক্ষ তরকষ্যমুচ্যতে | 
অপ্রমন্তেন বোদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো! ভবে ॥৮ 
্যানবিনদ উপনিষত' 

সকার ধুস্থরূপ, আত্মা শরস্বরূপ এবং ব্রহ্গই সেইণশরের একমাত্র 
লক্ষা। অপ্রমন্তভাঁবে সেই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেই, সেই শর 
দ্ধবিন্দুরূপ লক্ষ্য পদার্থে বিদ্ধ হইর! থাকে । সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান 
দিদ্ধি পূর্বক আত্মাকে ব্র্ধে প্রবিষ্ট করাইতে 'সমথ হইলেই, সেই আস্মাও 
তখনই বরহ্মময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার নামই “আমমৈব হাত্মনোবন্ধুঃ” 
অন্যথায় “আতম্মৈব রিপুরাত্বন:৮ অর্থাৎ, নশ্বর বস্তর প্রতি লক্ষা করিলে, 
আস্থা আত্মার শক্র হয়। পর্ববোক্ত বিষয়গুলি আহার বিহারাদি হুইতেও 
অতিঃ প্রলোভনের জিনিষ বিধায়, ইহার সাধন অবস্থা পঞ্চম স্তরে কথক 
ভাবে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব। | | 

যাহারা একাগ্রতার সহিত নিবিষ্ট 'মনে অর্থাৎ, প্রত্যাহার, , ও ধারণা 
তাবে ধ্যানসিঞ্.করিতে পাগসিবেন, ঠাহারাই খর ত্যক্ষ ক 
সমর্থ হইবেন। মনে রাখিতে হইবে, দাধনাই 'সিদ্ধিলাভের ' 'একমান্র। 
উপার। সাধনবলে লাভ নাহয়, জগতে এম কোন বিষয় -নাই। “যেই 
সাধনার মূল-_চিতের, একাগ্রতা ও তম্ময়ডা।... প্রথম অব্্থায় ওরুতক্রি 








ধানি-যোগে আব বশন ) ৫ 
মস ও গুরুতরসরত। লাভের চেষ্টা; অপরস্থ ইন্জিন বিষর-প্ত্যাহীর গু 
দু ধারণা সম্পন্ন হইলেই, প্রর্কতভাবে ধ্যানের অধিকীরী হওয়া বায় $ 
চিত্ত নাশ বা চিত্ত খারা আত্মার স্বরূপ ভিন্তান্স নামই খ্যান। এই ধ্যান, 
শান্্রাদিতে ছুই প্রকার, বলিল্না কথিত] লগ্চণ ও নিশন।.. এ সম্ধে 
মহাযোগী যৌবন বলিয়াছেন ।--. | 

্যানষ্চাত্ুস্বরূপন্ট বেদনং মনসা খদু। 
ঈগুণং নিপু'ণং তচ্চ সগণং বন্ুশ£ স্মৃতম্‌ 1” 
চিত্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ চিন্তার নাম ধ্যান। গ্রই ধ্যান গণুধ ও. 
নিগুপরভেষ্ধে ছুই প্রকার। লগুণ ধ্যান ঘছ প্রকার, তন্মধো বেদজ্গথ 
বৈদোক্ত পঞ্চবিধ 'ধ্যানই উত্তম ধলিয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্রিবিধ প্রকারই . 
র্বপ্রধান ধলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। ধ্যান নম্বন্ধে অন্তান্ত পান্টি তিন. 
্রক্কারই উক্ত দেখা যায়। রর 
 শস্কুলং জ্যোতিস্তথা সুখনং ধ্যানস্থা রিবিধং বিছুঃ .. 
স্কুল ভব প্রোক্তং ানিরারারাহার ॥. 
সৃঙগমং বিন্দুময়ং ব্রঙ্গ কুগুলী পরদেষতা। ॥৯ 
(শষ্থুল, হুপ্ম ও জ্যোভিরেদে ধ্যান জিবিধ--ছুলধ্যাম--ধাতু, পাধাণ ও. 
্ীরাদি সাকার মুর্তি অবলঙ্থনে ইষ্টদেবতার যে তিস্তা বা তগনবন্বীয় পৃথক ও 
পৃথগ ভাবে দান ও বহিংস্থরপাদি ভাধনা করাকে যান বলে. ইহা 
ও 'বিহৃত করা হুইয়াছে। | 
:জ্যাতিথর্ান- তের জরুরি. এনা আপি *্ীবাছে 
বৃ আছেন) . দেহেয় স্থান বিশেষে হী ₹ যতি এ 
পূব কি'টিভবৃ্তি ধার! ওান্তাবে চিন্তা'করারী নাম জ্যোভিধর্ণীন। 














শক্রধ্যান__বিন্ুময় পরক্রদ্ষের অর্থাৎ অভেদাত্মক ব্রক্গজ্যোতির অন্তর্গত 
*শ্রকৃতি-পু্ীষের যোগ বা! মিবন-নিও যে অব্যত্কভাব, তাহার চিতা করাত 
লাগ হুক্সধ্যান। ০০ ্্ 
. প্রক্কতপক্ষে হুকধ্যানেনর অবস্থা দাদৃশ অনের পক্ষে ভাষায় বাক্ত কড়া 
অসম্ভব। বড় বড় যোগিখাধিগণও তাহার সম্যক্‌ অবস্থা ভাষায় ব্য 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইছাঁ মনে ছয় না। আৃতরাঁং আমি ইহাই মার 
বলিতে পারি যে, ধিনি জ্যোতিধর্ঠাসে পরিপক্ক হুইয়াছেন, জযোতিধর্ণানে 
বাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, . তিনিই হুক্ষধ্যানের অধিকারী 
তাহাঁকেও ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা সেই পুক্গধ্যানের উচ্চতম মধুর রর 
বুঝিতে, হটৰে। কারণ, ফে আনন্ারস্থাঁ পেন নিত্যইনৃতন" | 
হউক জিবি প্রকার ধানের সম্বন্ধে ইতিপূর্বে ব্রত বা বিন্দুধারণে রি 
দর্শন*যোগ”, গ্রকরণে দৃষটাস্তত্বরূপ ফতক আভাষ ব্যক্ত করা হইয়াছে 
সমস্ত দেবতার ধ্যান, গায়ভ্রী ও মন্ত্রধ্যে & বিবিধ গ্রাকার্স ধ্যানের 
সমাবেশ 'আছে। স্থলভাবে যিমি যে দেবতাঁর উপারফই হউন মা কেন, 
গ্লের পরে মকলকেই সেই এক জ্োতির়্ জগতে পৌছিতে ' হুইবে। 
সেই জ্যোতির্ণায় উচ্চ জগতকে গমন করিলে, নি্জগতের স্থূল উপান্ত বা 
ধোয় বস্তগুলি, সকলেই এক বা লমানভাব রলিযা! জ্ঞানচক্ষে গুতিভাত 
হইয়া থাকেৎ: ভাবস্থায় সকলেরই ধোর বস্তর পৃথক পৃথক্‌ সবা-জনিত 
বস. বিদুরিভ. হট বায়। তখন সবই এক গরমাত্মা বা পরমেস্বরের 
জোতিঃ বা. 'প্্যোককিকণ! বলিয়া জ্ঞান হয়। তদবন্থায় বেশ বুঝিতে 
পারা বাটি যে, সৈই বিশ্ববযাণ অখও্মওলাকার জ্যোতিতরদাণের, এক 
পাতে, পূর্তির ছিলি খপ অপর ' প্রান্তে, ্রকতি- 
পরের রিল নিও  অন্ত-জ্যোতি:-শক্ি-ল্পর, হ্মাদণি 
রঙ্গব্লু। বন রুবি শাৰিধে, এ শ্বিদুই ঙ্গজগৎ। উহার 
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অন্তর্াগ-_পরমর, বহির্ভাগ-_-দ্যোতি্র্ধ, স্থলভাগ _ীবরগ । সবই 
এক ব্রঙ্গময়।: একমাত্র সেই নিণ্ডধ “লচ্চিদানন্া” ধিকাশ। তখনই বৰ, 
খবজঃ, তমঃ ব্রিগুণের অবস্থা এবং এ ত্রিগুণের সমস্তই সন্বাত্মক জ্যোতিঃকগা 
ও ভিগুণাতীত বিন্ুই ব্রিগুণাত্মক মহাঁজ্যোতিরয়-শত্তিযুক্ত নি? পরব্রক্ষের ' 
স্বরূপ জ্ঞান হুইবে। তখনই পুরুষ-গ্রকৃতির পৃথকৃত্ব ও প্রকতিৎপুক্টধের 
অভেদাত্মক এ হি-স্থিতি-ধয় অবস্থা হাদয়ঙ্গম হইকে এবং আপনাতেই 
সেই প্রক্কতি-পুরুষের. অভেদাত্মক ব্রহ্গন্বক্ূপ “আতম্ম-পর্শন” লাভ করিয়া 
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মন, সেই প্রাণ, লেই আমি, আমি সেই 
ইত্যাকার অভেদজ্ঞানে বিগলিত হইয়া 'যাইবে। দেই অবস্থা ধ্যাপ 
করিয়াই ল্ধকগাহিাছেদ 47 ৯ 





. বিশস্স-শ্যান্স। 

. ্গাগিমী_ুরট মঙলার, তাল_ঝাপ। ২ 
(ধার) জ্যোতিতে বতীন্্র-জ্যোতিঃ ( তারে ) দেখে সহজে. ৫ 
(দেই) জ্যোতিষ গ্রাণজ্যোতিঃ, (যে) ক্যোতিজে মন্ধাণ তুলে । 
 ধ্দাদিতাগতং ভেজো, জগভাসযতেহখিল্‌, 

হচ্জ্রমসি যচ্চাতৌ তাতে যে জ্যোতি উদ্ছণে-.. 
ফে) নীশীহার্োতি (পার) দোসর নিপা জোজি 





| পু রী: 
*.. “যে যোগী বেই রূপ হেরে, ( হয়) ল্গীবস-সুভ ভিসং সারে - 
:- গাধিতে কি গারে.তারে, অর্জা-ভরকগ-পীলে ॥. হি রানার 
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মাযামোহ ঘুড়ে বা গার, তর ভাবনা থাকে না আধ, | 

ভাবিরে সংসার অসার, ভাসে সে ভাব-হিক্লোলে__ .. | 
(সদা) সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মন, নেই প্রাণ, 
(জেনে) নেই আমি, আমি দেই, (লে) দোহহং ও ভাবে বার গলে ॥ 


কঠো র্‌ তপস্ত। ধ্যানে, শানতরপাঠ কি ধনদদানে, নি 
(ওরে) “শুসদর্শমিদং রূপং” দেখে নাই কেউ কোন কালে 
( হয়ে) সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ, 
( জীব ) আসাত্মমভন্তান্ন-যোগে জ', ম্মোগেশ্ন্ী (ও) তাই বলে ॥ 
৬ | যোগেখরী- 'সাধন-নন্্ীত। 


অতএব আ্মজ্ঞানযুক্ত ধ্যান ব্যতীত সেই পরমাত্মা বা দরের স্বরূপ 
বা স্বরূপতত্ব লাভ করা যায় না। অপরস্ধ স্থল, লুক্ম, জ্যোতি; ইহার 
কোন অবস্থারই, তত প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। যোগশীস্তে উক্ত আছে-_ 
“সোহইমন্থীতি যা যুদ্ধিঃ স চ ধ্যানে গ্রশস্াতে” অর্থাৎ আমিই সেই 
পরমান্মা বা! ইষউদেব। এইবপ অস্থুভব করাকে প্রশস্ত ধ্যান বলে। কোন 
দেবতার স্থল ধ্যান করিতে হইলেও, তাহাকে আত্মস্বরূপ অভেদভাবে ধ্যান 
. করিতে হয়'। ধ্যান সন্ধে মহধি যাজ্ঞবধ্যকে, রা উপদেশ করিয়াছেন", 


.. মরমস্থানানি নাড়ীনাং সংসথানঞ্চ পৃথক পৃথক। | 
| বাহনাং স্থনকণ্্াণি জ্ঞাত্বা কর্মাত্ববোদমম: ॥ 
আরংভ্যোতিশ্য়ং শুদ্ধং সর্ববগং ব্যোমবদ্‌ দুম, ।. 8৮. তু 
| ্  নিভামানমানত উড? টি ক 














মরসং নচ, রা ্া 
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আনন্দমজরং সত্যং সদসঙ র্ববকারণম্।  £. 

্ সর্ববাধারং জগজপমমূর্তমজমব্যয়ম্‌॥ 

. অদৃশ্যং দৃশ্ঠমন্তঃস্থং বহিঃস্থং সর্ববতোমুখং |. 

” সর্ধবদৃক্‌ র্ববতঃ পাদং সর্ববস্পৃক্‌ সর্ববতঃ শিরঃ ॥ 
রগ ব্রক্মাময়োহহং স্ত্যামিতি য্ধেদনং ভবে । 
তদেতন্নিগু গং ধ্যানমিতি ব্রহ্ষাবিদো! বিছ্ুঃ ॥ 


সমস মর্পস্থান, ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান এবং বাঘু সকলের স্থান ও আত্জ্ঞান 
যুক্ত কর্ম্সকল, , অন্ন ত্বারা অবগত হুইবে। আত্মাকে অবগত হইয়া 
, ষিনি, আত্মজ্ঞানযুক্ত আত্ম-দর্শন-যোগে জ্যোতি, :অস্থিতীয় সর্বব্যাপী 
আকাঁশ তুল্য দৃঢ়, অনন্ত, অচল, নিত্য, আঁদি-মধ্য-অন্তহীন, স্থল অথচ 
শুঙ্ষ, অবকাশ রহিত, অসংশ্পৃশ্ত, চক্ষুর অগোচর, রস-গন্ধাদি বর্জিত, 
অপ্রমেয়। উপমা রহিত, আননান্বরূপ, জরাদিবিহীন সত্যন্বূপ, সৎ ও 
অসৎ অথিলের কারণ, সকলের আধার শ্বন্নপ, বিশ্বরূপ, অবিনাগী, অজ, 
অব্যয়, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, অস্তঃস্থিত, সব্বতোমুখ, সবব তোদৃষ্টি 
সববতিঃপাঁদ, . সব্বতিংষ্পর্শী, সর্বতঃশির। যিনি পরবরহ্ধ, “আদি সেই 
বঙ্ষময়”১, এইরূপ অনুভব করাকে, হঙ্গজ্ব্যজিগণ নিগুপধ্যান বলিয়া 
থাকেম। ্রঙ্মবিচরণগীল নিত্য ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারিমীগণের 
এই নিগুর্রধ্যানই অনুষ্টেয়্। এতত্বারাই সেই এ্বহ্গবিদ্দুশধারণ 
দিদ্ধ হইয়া থাকে। হিন্দুবিধবাগধের পক্ষে কাম্যকর্মাধি. ত্যাগ 
কবির! মুক্তিগ্রদ তার্দশ ধ্যান রা নিষিধ্যাসনের অন্গশীলন রাই 
কর্তধয। ভগবাম্‌ প্রীুদ্ছও তীষ্টীর ভকগণকে. সেই পুরুযোত্তমেরই 
ধ্যান করিতে বলিয়াছেন 1-(ভগবাদী | ১৩. অধ্যা ১৩. হইতে ১৮ 
শ্লোক দেখ) 72 | 
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উপরোঞ্ক ভাবে মিগুপবন্ষের ধারণা করিতে সমর্থ না হওয়া পর্ধ্যস্ত/ 
পূর্ধবর্ণিত জ্যোতিত্র দ্ধেরই ধ্যান করিবে। এ নবম শাস্রীয় প্রমাণ সকল , 
নিয়ে বর্ণনা কর! যাইতেছে. | 
“ক্রুবোর্্মধ্যে মনোর্েচ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকম্‌। 
্যায়েজ্জবালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তর্নেবহি ॥” 
জয়ের মধ্যভাগে ও মনের উদ্ধভাগে যে. শুকারময় শিখামালাধুক্ত 
জ্যোতিঃ বর্তমান আছে, সেই জ্যোতিকেই ব্রহ্ষজ্ঞানে ধ্যান করিবে। 
ইহাকে তেজোধ্যান বা! জ্যোতিধর্ণীন বলে। এ নন্বন্ধে বাজবন্ধ্য বলিয়াছেন _ 
“ভ্রুবোর্ধমধ্যৈহস্তরাত্মানং ভীরপং সর্ববকারণঞ্চ।' * 
স্থানুবন্ম,দ্থিপর্য্যস্তং মধ্যদেহাৎ সমুখ্িতম্‌॥ 
জগণকারণমব্যক্তং জ্বলভ্তমমিতৌজসম্‌। 
মনসালোক্য সোহহং স্যামিত্যেতদ্ধ্যানমুত্তমম্‌ ॥৮ 
ধিনি দেহমধ্য হইতে উখিত হইয়া মুর্দগ্থান পর্যন্ত স্থাহূর সার 
নিশ্চণ ভাবে দীপ্তি পাঁইতেছেন, সেই জগং কারণ, সর্বকাঁরণঃ অব্যক্ত, 
অপরিমেততেজাঃ প্রদীপগ্তশালী জ্যোতিঃ শ্বরূপ অগ্তরাত্বাকে মানস খারা 
অবলোকন করিয়া অর্থাৎ আম্ম-দর্শন-যোগে সেই "পরমাক্মাই আমি”. এবপ 
নিিধ্যাসন বা অনন্নে চিন্তা করাও উত্তম ধ্যান বলিয়া গণ্য হয় পরত 
 *অহমের পরং্রঙ্থা পরমাত্মানমব্যয়ম্॥... 


এবং ধদেদনং কচ সত খ্যানমুতে *. 
রি 2, ' "ধাঁ কক 


“আদি সেই পরমাত্মা তমা পরধঙ্গ * র্‌ রগ ৰ ধ্যান করিবে। 
এইবূপে পরমাতস্মার অনুভব করাকেও উত্তম সপ্ুণ ধ্যান বলে ।.গুগবাসীতোক্জ 
 প্র্বঘারাণি সংযদ্য” অর্থাৎ ইন্জরিয়বিষন্ন প্রত্যাহার জনিত ভাবে দন হদরে 
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নি করিয়া প্রাণাস্মাকে মুক্দ্মায় ধারণ পুবব্ক সন্গুরূপদিষ্। কৌশলয়ুজ 
ধান যোগাবস্থার) সেই একাক্ষর পরপ্রহ্গ মন্ত্র অজপায় জপ করিতে করিতে 
প্রাণাত্মাকে প্রণবাকারে পরিণত করিরা ইচ্ছামত স্থলদেহের সহিত বিষুক্ 
কিস্বা বিভক্তভাবে ধর্ৃচ্ছা বিচরণ করা যাইতৈ পারে । ইত্যাকার ধ্যান-যোগে 
সেই জ্যোতির্ময় হক্মদেহের শক্তি, সবই অপ্রতিহত হইয়া থাকে । স্থতরাং 
ধ্যানাবস্থী সিদ্ধি লাঁভৈ এই দেহ পরিত্যাগ করাও বে, ক্রমে আহি 
হয়, ইহাতে সংশয় নাই । গুরুকপাবশে সংযম অর্থাৎ ধাররাঁ, ধ্যান, সমাধি 
এই ত্রিশক্তি একত্র হইলে. অর্সাধা সাধন হইতে পারে । “য়মৈকত্র সংযম” 
এত নর্থ পঞ্চম-স্ররে বিবৃত করার চেষ্টা করিব। | 
সডগটনি্গ উভপবিধ ধ্যানযোগেই প্রপধ শ্রেঠ অবলঙন | এ সন্ধে 

শ্রুতি বলিয়াছেন 

'প্র্ণবঃ সর্ববান্‌ প্রাণান্‌ গ্রণাময়তি 'নাময়তি বৈ ওন্মা€ 

 প্রণকশটতৃধবস্থিত ইতি বে?-দৌঁবধোনিঃ ধ্যেয়াশ্চেতি | 


কা সর্বেভ্যো ছঃখ-তয়েভীঃ সম্ভারয়তি ॥” 
শিখোপনিধং 


| ওষকারের আর একটি নাম প্রণব । এই প্রথধ নর্বপ্রাণকে বিন 

করে গ.বিপরীত ভাধাপন্ন ধরিষ্া রাধে । এই প্রণধ চতুর্ঘা অধস্থিষ্ এবং 

চারিবেদ ও দেবগণের উত্তৰ স্থান । খক্‌, যর) গাঁ" ও অধর্বব এই 

চারিবেদ ও ইসাদি দেখগণ এই আব হইতেই উৎপরী হইয়াছেন । স্তিরাং 

সদ্গুরপদেশমত ত্রির়া-কৌশলে একটার প্রণধের ধানগারাই ধর্বপ্রকার 
চিতা থাকে । এ সন্ধে ুতিত্তে উত্ত আছে বে-_. 

“কিমাদো প্রযুজং ধ্যামং ধ্যাযিতব্যং কিং. 

ক্ষ পদযানং কোবা ্যাতা কশ্িদ্ধোয় ইত্তি ॥% 


নী 


[নিখোগা 


৫3. আত্মস্দর্শন-যোগ 


পাত ক ০ ০ 





যাবতীয় মন্ত্র ও সর্বরবেদের প্রথমে কাহার প্রয়োগ. করিবে? ধোয়মনত্ 
বা! ধ্যানযোগ্য কি? এবং কি প্রকারে সেই ধ্যাতব্য মন্ত্রের ধ্যান করিতে 
হয়? সেইধ্যানের অধিকারী কে? এবং সেট ধ্যানের খের পদার্থ কি? 
ও কোন দেবনা আমাদের প্রকৃত ধ্যেয়? : 


আস্ান্যোত্তরমাহ "ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানং ্যায়িতব্যম্‌ 


পম” অক্ষরই সর্ববমন্ত্র-ত্রান্মণাঁদির দেবতা, “ওম” অক্ষরই র্বমন্ত্র ও 
ধ্যানের প্রথমে প্রযুজ্য, এ *ওম্”্ই প্রথম-প্রযুক্ত ধ্যানমন্ত্র ও ধ্যানের 
যোগ্য । সুতরাং ব্রাহ্মণ বা যোগীর পক্ষে এততপ্রতি বিশেষ 'দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হওয়া আবগ্তক | অপরস্ত-- 

"গমিত্যেতদক্গরস্য পাঁদাশ্ত্বারো, 
 দেবাশ্চত্বারো বেদাশ্ত্বারঃ |৮ শিখোপনিষং 


ইট ওম্‌ এই অক্ষর ধ্যান করিবে, ইহা চতুষ্পাদ, অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ও 
গণদেবতাও চারিপ্রকার এবং ইহাঁর"বেদও চতুঃ সংখ্য, খগাদি চারিবেদ «ওমৃ 
অক্ষরশ্বরূপ প্রহ্গ হইতেই প্রাহভূতি হইয়াছে। চতুষ্পাদ সম্পন্ন উত্ত গুকার 
এই অক্ষরই পরমন্রক্ষ, ইহার “অকার” প্রথম মাত্রা, পৃর্থীলোক 7 খণেদ, 
ন্ধা। গণদেব, অষ্টবন্থ ও গার্হপত্য অগ্নি, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! । (গাূপত্য 
অগ্নির অপর নাম'কোঠায্লি বসতি স্থান উদর, ভূক্তপরব্য পাক করে) 

উকার-_ঘিতীয় মাআ, অস্তরীক্ষ লোক, য্ূর্বদ, বিষু গণদেবতা, 
একাদশরুদ্র ইহার গ্ধিষ্ঠা্রীদেবতা, ইহার ছন্দ জিপ ও অনি দক্ষিণা । 
(দক্ষিণাগির অপর নাম জ্ঞানাযি ০০০ হরে ০ কর্ণের 
পরিজ্ঞান করে)। 

মকার--তৃতীয়মাজাঃ ঘর্গলোক, সামবেদ, এবং রুদ্র গণদেষতা ঘুদশ- 
গাদিত্য ইহার অিষ্ঠাতী 'দেবও। ইহার ছন্দ, ভগতী, অগ্নি, আহ্বনীয়। 


» ঝা 





/ ধ্যানিযোগ্গে আত্মন্র্শন $ 8৫ 
ৃ 
( আহ্বমীর অগ্নির অপর নাম. কাচা ইহার বসতিস্থান মুখেকরপ, গ্রহণ 
করে সরদ্বতী )। .. : 
লুপ্ত মকার--ইহার অবশিষ্ট জাজ, অর্ধ, অঙধাদি- অফার 
ঠ একোৌনপঞ্চাশৎ মরু, গণদেবতা) সম্বর্তক অগি, খগাি 
বেদচতুষ়  ব্রহ্গাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও বন্থ প্রভৃতি গণদেবতা সমস্তই 
একমাঁঅ পরমত্রন্বন্বরূপ “ওম্‌” এই মন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । এই প্রকারে 
প্রণব মাত্রার প্রত্যেকের দেবতা ও গণদেরতা ইত্যাদি বর্তমান আছে। 
প্রণবের উপরস্থিত মাত্রা স্বগ্রকাশরূপিণী ও অতি মনোহর জ্যোতির্ায়। 
_অকারক্থীপ গ্রথমমাত্রা ' লোহিতবর্ণ, দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্ববূপ 
কুষ্ঃবর্ণ,*তৃতীয্লমান্রা মকারম্বরূপ শ্বেতবর্ণ, চতুর্থমাত্রা বিছ্বাত্প্রায় দীর্ডিমতী 
সর্বব্শালিনী | ইহার দেবতা স্বয়ং ঈশ্বর । এই চতুমর্ণত্রারপী ওষ্কার 
চতুষ্পাদ ও চতুঃশিরা । অকার, 'উকাঁর, মকার, এবং নীদবিন্দু, এই 
চাঁরিটি ওষ্কারের চতুষ্পাদ। আর গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্মি। আহষনীর ও 
সর্তক এই অমনি চতুয় তাহার চতুমপ্তক। 
প্রণবের অর্ধ: চতুর্থমাত্রা নাঁদবিন্দু লুণ্ড মফারস্বরূপ, উহা, স্ক্মরপ 
পৃথক্‌, এৰং অকাঁর, উকার, মকার এই বর্ণ কুটম্বরূপ ঘে স্থলরূপ, ত 
তিনভাগে বিভক্ত, যথা _হৃস্থ, দীর্ঘ ও প্লুত, হ্থতরাং প্রণবই তস্ব, চর 
পতত্বরন্ব়প । এই ত্রিমাত্রার প্রথমমাত্র! অক্ষার, দবিতীক্ষমাতা উকার, 
তৃতীয়মাত্রী মকার, ওষ্কারের চতুরথমাতরা পুত স্বরূপ, সেই দাত্রা দ্বারাই ওষ্কার 
প্রকাশিত আছে। স্থতরাং এই ওষ্কারই অনুপম মন্ত্র, ইহার উ উচ্চারণও . 
অনুপম) এবং শব ব্্ষম্বরূপ। €কষ-দীর্ঘ-নত্বর উচ্চারণ পাশিনিকার 


কুকুটশবাধৎ বলেন-_কু--কৃ_কৃৎ) ইক 
“স এষ সর্ববান্‌ প্রাণান্‌ িনিনারেরা রানা 
ল এব হ্য্সুক্টজ ময়তীত্যোক্কার) |». পিখোপনিঘৎ 





8 ও আখ্ম-দশস-ধোগি 
ধান একমাত্র উচ্চারণ করা যার, তাহ হালে; মন ও প্রাপ 
আপনা হইতে রঘুযাস্থিত গ্রন্থি সকল ভে করিয়া মুগ! স্থানে গমন করিয়া 
থাকে । মন উর্ঘ প্রদেশে অর্থাং জ-মধ্যে নীত হইলেই, নির্বিিষয় হয়। 
তখন চিত্ত কোন বিবন্লাসক্ত না হইয়া! স্থিরভাব ধারপ করে। হ্থতরাং 
এই প্রণবের ধ্যান করা! ধোগীদিগের অবস্ত কর্তব্য । 
মনকে জ-স্বয়ের মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে, নির্বিষয় যা স্থির হওয়ার 
কারণ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে যোগী বা সাধকের বিদিত থাকা আবশক। 
নচেৎ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটু অন্তরার উপস্থিত হইতে পারে। 
আজ্ঞাচক্র ও দ্র-মধ্য, ( "ভ্রবোর্দধ্য” ) এই উভদ়্ স্থলে বিষয় সনে 
পূর্বপ্রকয়ণে আলোটন! ফর! হইয়াছে। এ স্তানে লেপ্বিষন়্ আদবখ 
একটু বিশেষভাবে স্ফুরণ করা আধ্তফ । পূর্বববনিত আজ্ঞাপগ্নের অন্তশ্চক্তে 
অর্থাং মাদিকাঘুলের জীষদুর্ঘে ভ্র-যুগলের মধ্যতাগস্থ ললাটাতয্তে 
বিশু্বঞ্ঞান-জ্ঞেয গ্বরূপ অন্তরাত্মা অধিঠিত আছে। 
"তান্তশ্ঞ্রেহশ্মিশ্নিবসতি সতত শুগ্ধবুদ্ধ্যান্তরাত্মা | 
প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণৰ ধিরচনা বীপবণঃ প্রকাশঃ ॥ 
তদৃ্ষে চত্্রান্শ্ুূপরি বিলস্‌ বিন্টুরূপী মকার | 
দানে নাদোহটী বলধবল দধাধায় ধন্তানহাসী ঘটক 
(৯ অস্তরাঝা পরহীপশিখা বিলিঙ ওককার আফারে দিবাক্যোতিগ্নাম। 
& স্বন্তাস্বার উপরিভাগে দাদশক্িরপ! আধার অর্দচক্জোপরি বিন্দুযপী 
খে মকার শোভিত, খী মকারান্মক বিপ্ে প্রাস্তভাগে খেত চ্্রমানম 
নাছ শোভা পাইতৈছে। | 
“ইহস্থানে লীনৈ হুুখসদনে চেশুসি পুরং 
নিরালম্বাং বন্ধা পরমণ্ডরুসেবাহ্বনিব্রতাং 


্ ধ্যান-হোগে আব ৫৭ 





. সমা্যসাদষোনী পরমনুহ্াদাং পশ্টাতি কলাং । 
কযা গুবিলসিত রূপাঁনপি সদা 


.. স্লটডক্র 
পমগুরুসেবানিরত সাধক, যখন ও প্রগব রিজড়িত অস্তরাস্মায 
প্রমনুখময়ানে মন লয় করিতে পারেন, তখন গুরুপাদপদ্প আরাগ্ননার 
্বা%1 নিরলন্ব যোগ জ্ঞাত হইয়া থাকেন। এই যোগ সম্বন্ধে শ্রুতিযূকার 
উপনিষদেও ব্যক্ত আছে। এই নিরালম্ব ঘোগাভ্যাস ত্বারা সাধক, আম্মার 
_দিব্যজ্যোতিঃকলা দর্শন করিয়া এ জোতিব্বধ্যে নিখিল বরহ্ধাণ্ড ও ধ্যানান্থরূপ, 
ছেবতাদি ঘন পূর্বক আত্ম্থরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। যাহারা রেদ 
ও তত্ত্রকে পৃথগ, ভ্তানে উপাস্ত উপাসনা সন্বন্ধে লাধারণে ভোদবুদ্ধি প্রচার 
করিয়া, থাকেন, তাহাদের নেই ভ্রাত্ত ধারণা পরিহারার্ প্স্থুলে শিববাকা- 
স্বরূপ তন্ত্রোক্ত গ্রমাপ হারা ইহাই প্রতিপন্ন করা বাইতেছে যে। মূল উপান্ত 
বিষয় ও উপাসনা-প্রণালীমধ্যে তন্ত্র ও বেদে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই । 
পক্ষান্তরে মুত; ভাবে গ্রণবের উপাসনাই পর্বসম্্ত। লাধক আত্ম- 
জান-যোগে দেহাতআবোধ বিদরিত রুরিতে পারিলেই, উপান্ত- দেবতারও 
নাম-রূপ অন্তহিত ত্ইয়] নিতা-ুগব-বুদ্ধ-স্বরূপ, অনস্তজ্যোতিরধিশিষ্ট “সচ্চিদানন। 
ব্রদ্ধ” প্রণবাকারে দিব্যনেত্রে ঝকৃমক্‌ করিয়া উঠিবে। ধ্যানযোগে ঈদৃশ 
প্রকার ভেবজ্ঞান রহিত পরমাত্মর উপলব্ধির চেষ্টাই আত্ম-দর্শন-যোগের 
“মুল শ্রতিপাস্ বিময়। প্রারুক্ত নিরাদহযুতা ও জেযোতিরর্পন সম্বন্ধে 
শাস্ত্রাস্তরেও উল্লেখ আছে_- 


“করোতি রসনাং মোদী প্রবিজীং বিরীতগাম্‌। এ 
বিটা রাজা | 
.শিবসংহিতা €ম পট 
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-ঘোী ব্য ্যক্তি নাক বিপরীত: গামী ফিয়া খহীকার অর্থাৎ 
আলজিহ্বার' উদ্বস্থিত (গর্তে) তালু কুহুরে প্রবিষ্ট পূর্বক ধী স্থানে 
, জিছ্ব! স্িরতর রাখিয়া ্যান করিতে খাকিবেন। উজ ধ্যানের মে 
চার 
| শশির। কপালে রুজ্াক্ষো বিবিধ: টিন ঘি 
দা জ্যোতি প্রকাশঃ স্যানবিছ্যান্তেজঃ সম প্রঃ ॥ 
সাঁধক শিষনেত্র হইয্সা ললাটাভ্যন্তরে প্রধব বিজড়িত বিবিধ প্রকার 
দিব্যজ্যোতিশ্মর় অস্তরাত্মাকে ধ্যান করিলে, বিহুতপ্রভা সদৃশ এ জ্যোতিঃ 
প্রত্যক্ষ হয়। এতন্তিগ্ন ভর-মধ্যেও এক প্রকার আত্মজ্যোতিঃ দশন হয়, 
প্র-মধয দৃষ্টিমান্রেণ হপরঃ পরিকীন্তিতঃ* উল্লিখিত ভারে তঈি-মধ্যে দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখিলে তত্বারাও এক প্রকীর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। উত্তি্ন বায়ে 
এমন কি নর্ববাবযবেও জ্যোতিঃ দর্শন হইতে পারে) ইহাও এক প্রকার 
যোগ ।' -শ্রই সকল যাবতীয় বিষয়েই সদ্গুরুর কৃপাপূর্ণ উপদেশ আবশুক) 
অনার 'দৈহিক নামাপ্রকার ব্যাধি উৎপন হইতে পারে। 
মন: লংযোগ তির কোন বর্ণহি নিদ্ধ হয় না। আমাদের পাঁধনাদি 
ধাঁতীয় ধর্মকর্ণাই মনোজয় উদ্দেশে সাধিত হয়। সুতরাং গর্বপ্রথমে 
মনোজিয়ের চেষ্টা -আঁবশ্তক ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। স্বতরাং 
মনকৈ জর করিতে হইলে মনগতবে জ্ঞান থাকা আধগ্রক। কেহ কেহ 
বাঝুনিরোধাদি দ্বারা মনকে জয় করিতে বলেন, কিন্ত অজ্ঞান ক্যা 
(কখনও সে উদ, বাধিত হয় না। প্বায়োরগ্রে যেমনঃ” বায়ু অগ্রে 


ই নকলেরই ওত্য্ীতৃত। শাহি করণার্থ 
াযাধনের পথ, হাক তি বিধায়ক ধলিয়া কখনও স্ব কার ছি? 
শ্রবণ, মনন)  নিদিধা? ০০১ 
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আত্মজ্ঞান গ্রমায়িনী সভার উদ্ভব )। শ্রবধ”দ্বারা .মমকে গঠিত করিয়া 
মনের "দৃঢ়তা ব! -নিশ্চযাত্মিকা বুদ্ধিবলে নিদিধ্যাঁসন করিতে: হইবে। 
“আত্ম-দর্শন-যোগ” প্রকরণে ইহ বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা হইয়াছে । মনকে . 
উদ্ধাগামী করিতে পারিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় আপনা হুইতে সংযত হইয়া 
আসিবে। পরস্ধ ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, মনঃসংঘম ভিন্ন.প্রাণায়াম 
সিদ্ধ হইতে পারে ন! । সুতরাং মনম্তত্ব পরিজ্ঞাত হুইয়৷ আত্মজ্ঞান বলে মনকে 
উদ্ছেরাখিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । শ্রুতিতেও ইহা! উক্ত আছে-- .. 
“যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি' 
অথ সমভ্যসেন্িতযং সম্মার্গগমনায়বৈ ॥” 
| | অতি উপনিষৎ 
যোগাভীস' ঘারা মন গুয়ং গম্তব্য স্থানের পন্থা স্থির করে, প্রাণ মনের 
সহায়তায় যে যে স্থানে গমন ক্করিতে পারে, তত্তৎ স্থানের. ভাবনাই.. যুলা- 
ধারাদিতে প্রাণের ত্্রন্ধ-প্রবেশের উপায়। সুতরাং নিরন্তপ্ন. প্রাণের ' 
সমাক গমনার্থ অর্থাৎ সুযুক্া। মুখে প্রবেশার্থ মনের ধারণা ও ধ্যানাছি, 
যোগাভাস করিবে । এই প্রকার যোগাভ্যাস ভিন্ন কি প্রকারে প্রাণের 
গন. হয়, কেহ তাহা অবগত হইতে সমর্থ নথে।  যোগনিক্লত. হইয়া 
উহার অন্বেষণ করিগ্সেই, সত্যতা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। কুটস্থে: কাচা 
মনকে , পাকা করিয়া মনের অবস্থিতিক্ষেত্র আজ্ঞাপক্জে আত্ম-ৃট্ট-যুক্ত করিতে 
পারিলেই, আত্মদর্শন লাভ হয়। গুরূপদিষ্ট অভ্যাসযোগে জ-বরসধ্য বা 
ললটিস্থ ইন্জ্রিয়গত: মনকে আজ্ঞাপদ্স্থ অতীক্তরিয মনে লয় করিতে পারিলেই 
কাচা মন পাকা হুইয়। অত্যন্ত অলৌকিক শক্তি জন্মিয়া থাকে । এমন 
তখন দশ ইন্জিয়ের বহি ঘারের কোন সহায়তা ভিন্ন সমপ্ত ার্য্য, আমম্ম* 
শক্তিবরে করিতে সমর্থ হয়।...তখন ইঞ্জিয়াদি ও সমপ্ত বড়রিপুরহ, বাবতীয় 
গতি তাহার আঁজ্ঞাছবর্িদী হয়া, পরিচালিত হয়|: এতাদৃশ অভীজিয় 
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পাকা অনই সাধনার পক্ষে উপযোগী । ললাটঙ্থ ইত্দিয়গত মন সাধনার 
পক্ষে উপযোগী নছে। সাধারণতঃ জড়বিজ্ঞান বলে এ ইন্্ি়গত মনের 
উপর পাধিবশক্তি সঞ্চার পুবব্ক কিছু কালের জন্য মনের ক্রিয়া স্থগিত 
করি নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতৃক প্রদর্শন এবং সেই প্রকারে কেহ কেহ 
ভৌতিক দেবহুত্তি পর্যন্ত দর্শন করাইয়া থাকেন বটে, কিন্ত মনে রাখিতে 
হইবে যে, তৎসমন্তই ভূয়া বাঁজি মাত্র। গিল্টি করা অবঙ্কার পরিধানে 
ছুই চারি দিনের জন্য দৈহিক লৌনদধ্ধ্য বৃদ্ধির চেষ্টা, রূপব্যবৃসায়ীদের পক্ষে 
সম্ভব (বং ভাঁদুশ সৌন্দর্য্য, রূপজ-মোহাভিভূত একমাত্র কুষ্চ বিছ্বেধী 
“কৃষণাত্মজ*-লেবিগণই, পতঙ্গাদিরগ্তা্দ মুগ্ধ [হইয়া থাকে। সুতরাং 
তাহাক্র পরিপাঁম অন্নুতাঁপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মন্রে মূলশক্তি 
আজ্ঞাপথে অবস্থিত। এ স্থান হইতে মন ঈড়াপিঙ্গলাত্র লাহায্যে 
ইঞ্জিয়গত উপাধি লইয়া ললাটে *্ভদবোর্শধ্যে লললাটেস্ক নাদিকারাস্ 
মূলতঃ” অর্থাৎ নাসিক! মূলের উর্েও জ-যুগরের মধ্যস্থ ললাটে 'আমিয়া 
কাধ্য করে। সাধারণ অবস্থায় আমর! সেই মনেত্বই সন্ধান গাইয়া থা্ি। 
সল-বিষয়ামক্ত বহিমৃিগ্ামী পঞজান ও পঞ্চকর্শোকি় দত্ভক এই মন 
পরিচালিত হয়, এজভ্ত উহাকে ইন্্রিয়গত গন বলে; আল্ঞাচক্রে 
অবস্থিত মুল মনঃ শক্তিকে অতীন্িয় 'মন বলে। তৃত্ত প্রপঞ্চের রংযোগ 
হেতু ললাটস্থ মন সুলাতীত শুক্র বিষয় কদাচ ধারণা করিতে নসর্থ য় না। 
এজন্তঃ গ্নেসতত 'দৈহিক"নুখ-ভোঁগে আবক্ত থাকে । প্রত্যাহীর ধারণা- 
স্ুক্ত ধ্যান বলে রী বিষয়াসক্ত ললাটস্থ মনের বির়-নৈরধলয-রীতৃত করিয়া 
তাহাকে আত্তাপন্স্থ অতীন্্িয় মন বা, আস্মায় যুক্ত করার নামই *য়োগ” 
ইহাই মনোজ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । পুর্ণ প্রকরণের র্দিত মত) 
মন্িক্বের পশ্চাদ্ভাগস্থ নুষু়া পথে ব্রদ্ধবিন্দু হইতে নিরৃত্তি মুলক শক্তি 
এবং সন্ুখ্থভাগ হুইতে প্রবৃত্তি মুলক লক্তি আঁদি়া আব্চাচক্ে .প্রবিঃ 
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। তপোবলে মনের পরতে গার্তি রুদ্ধ 'করিয়াঃ মিবুতি ার্সে 
্থাৎ অতীন্দ্িয় হুস্ম জগতে সেই ক্গরাক্ষরাতীত হকি পরহ্গবিদুর" 
সহিত তাহাকে যুক্ত করার নামই “যোগসিদ্ি” বা জীবনি, এবং সেই 
অবস্থার নামই গ্বরক্ম বিন্দুতে বিশ্রাম ।” এ নিথিত ধাহাঁরা গুরূপর্দিষ্ট ভাবে 
যোগান্ুশীর্লম ছারা! ্বীক্ন মনকে ইন্দরিয়-বিষয়-প্রবত্বিগামী স্তর হইতে নিবৃততি- 
| গামী অতীন্ত্রিয় স্তরে নিবদ্ধ করিতে পারেন, তাহারাই প্ধাঁন-যোঁগে” আত্ম- 
জ্যোতি: বা "আত্মশ্দশনি” লাভ করিয়া জগৎ ব্রহ্ধাণ্ডের যাবতীয় তত্বঅবধারণে 
সমর্থ হন। এই .রূপে নিদিধ্যাসন বা অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ ধ্যানযোগে 
ইচ্ছানুযায়ী ইক্জিয়গত “ক্ষর” মনকে সংযত করিয়া, অতীন্দ্রিয় “অক্ষরব্রক্মরপী* 
প্রণবাত্মায় "যোগ বু! লয় করিতে সক্ষম হইলেই, ধ্যান ষোগের পরিপকত। 
বা দিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। তদবস্থায়ই অন্তবর্বহিতরদ্দাণ্ডের যাবতীয় বিষয়ে 
আত্ম প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সব্বভুঁতে “আত্ম-দর্শন” যোগ্য শক্তি লাভ হইয়া থাকে। 
আত্মন্দর্শন-যোগ ভিন্ন কখনও তাহা সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। সুতরাং ব্রহ্ধবিন্দু 
লক্ষ্যে সববপ্রথম ললাটস্থ তেজোময়' প্রণবন্ধপী প্রাণের ধারণায়, চিত্ত 
সমাহিত করিতে হইবে এ সক্বন্ধে শ্রুতি বপিয়াছেন__ | | 
:. "স্বরেণ সন্ধয়েদ্‌ যোগমন্বরং ভাবয়েত পরম, | 
অম্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নান্ডাব ইনততে।" 
: ব্রহ্মবিশ্বু উপনিষৎ 
হরি ররর করিয়া তর্থারাই চিত্তনিরোধ আবম্ত 
করিবে।: প্রথম অধিকারীদের পক্ষে ইহা অবস্ত কর্তব্য এবং এ সাধনের * 
সহিত" অব্যক্ত পরব্রঙ্গের' (বিন্দুর)কচিস্তা করিবে। ' এতাদৃশ ধ্যানের 
ফলেই ব্রন্মসাক্ষাৎকার বা আখ-র্শন লাভ হয়) সুতরাং গ্রণবই-ফোগের, 
সবব্রেষ্ঠ অবলম্বন । ইহা বেদ, তত্র গীতা শ্রুতি, স্মৃতি; এ 0 
কার্য: এন্থলে হাই ক াদাইকেছে। . 8 
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৫৩৬২৫ | আত্ম-দর্শন-যোগ 


 এএতদালম্বনং শ্রে্ঠমেতদালম্দনম্পরম,। 
_এতবালম্বনং জ্ঞাত্ব! ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৮ 
| - কঠোপনিষত 
সী পি ব্রঙ্গলাভের অন্যান্ত আলম্বনের মধ্যে গ্রাধান আঁলম্বন। 
ইহাঁর তুল্য অন্ত শ্রেষ্ঠ আঁলম্বন নাই। এই গুকার শ্বন্পপ আলব্নকে 
বিদিত হইলে, মানব ক্রহ্মধাঁষে অর্চিত হয়। ৪, ১ 


“এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতন্য্যেবাঙ্ষরস্পরম ! 
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জাত যো৷ যদিচ্ছতি তম্ তত ॥” 
ক্ুঠোপনিষৎ 


এই কার অক্ষর ্স্বরূপ। এই গুকারাঝ্মক অক্ষরই পরবস্বরূপ 
এই কা আরাধন! বা ধ্যান করিয়া, ষিনি যাহা বাসন! করেন, অর্থাৎ পরবরহ্ধ 
বা! অক্ষরব্রহ্ধ হইতে অভিলাষ করেন, তিনি তাহা লাভ কন্ধিতে স ্থহন। 
স্থতরাং স্বীয় প্রাণাত্মাকে গ্রণবাকারে পরিণ্ত, এবং 'ধ্যান-দোগে' 
ইচ্ছামত ্হধরন্ধপথে সমুদগত করিয়া বহির্জলতেও যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ 
করা যার়। শাস্তপ্রমাণে তাহা সিদ্ধান্ত হইল। যোগী ইচ্ছামাতজ জপযুক্ত 
ধ্যান- যোগে, প্রণব সহিত আনয়াসে আুডেদাত্মভাব লাভ করিতে পারেন | 


তন্ত বুচকঃ প্রণবঃ | তচদপনতদর্থ ভাবনস্‌। 
রি চে মেগা ভাবশ্চ॥ 
টি এ  (গাভঞল, সা পা,). 
লই, তরঙ্গের: চক "্প্রপবক্। এই, ধ্যাননযোগে করিতে 
করিতে এবং তাহার অর্থ ভাবিতে ভাবিষ্জে ডাহাতে. একত্ব .হওয়! ফাঁয়।. 
নিয়ত প্রণব -জপ..ও স্বদেহ মধ্যে ভীহাকে টৈতস্রাপে 'তানা করিলে 
সমস্তযোগবি্ অপসারিত হয়: এবং ঠৈতভময় আত্মাকে দর্শন কুয়া ও. 











ধ্যানধোগে আখাশ্রশদ..: ৬৩ 


জানা বায়। পাকি নখ বিড নাহিদ বই হানার 
»(জ্যাতিঃ নির্গমন করা যায় । - ইহার সাধন-সক্কেত নিয়ে বিবষ্ হইল | 
অতঙ্ছল: তীগ্্র। আলোফে আলোকিত ফোন গৃহের দমন্ত ছার 
রুদ্ধ করিয়া দিলে, গৃহস্থিত আলোফরশ্রি ঘেরপ বায়চাপো বশী 
হইয়া লামান্ত একটি স্ক্মরন্ধ পালেও এ রঙ্কপথে গাঢ়ভাবে াহি্গে 
বিকীর্ণ ও প্রকাশিত হয়, তদ্রুপ এই লবঙ্থার বিশিষ্ট দেহয়ূপ গৃহ্যেশ 
সর্বঘার লংধমন-অর্গলে রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ, প্লর্বারাঁণি দংযমা" অথস্থীয়, 
মনকে অতীক্্িয়ভাবে প্রণবাত্মক জপকৌশলে হৃদয় নিরু স্বাখিতে 
পারিলে, প্রাণাঝা! তখন লেই জ্যোতিষ প্রণবাকারে স্বভাবত:ই অ্গরন্- 
গথে সমুদ্গিত প্ছুইতে খাকে। তদবস্থায় দেহ্স্থ অন্তান্ত ঘ্বারপথে বহি-, 
বিবধক- জড়িত, বায়ু গমনাগমন ধত বন্ধ হইবে, ভিতরে অস্ত: প্াণাকসাম-নিবন্ধ : 
মনের চাপে, প্রাণ তত গাঢ় বা ঘনীভূত হইয়া জিত প্রণবাকারে না 
বন্রস্্পথে উদগত হইবে। লাধারণত: স্থুলচক্ষে তাকা গোচরীভূত না... 
হইলেও, ধনীভৃত শক্তির তারতম্যানৃসারে, দৌরকরোজ্জল জলদমালা' 
অথবা ধুমকেতু চ্টায় উহা! প্রকাশিত হয়। পরন্ধ পক্মোবিজ্ঞান উত্ভৃত 
আলোকচিত্র সাহায্যে তাহার গ্রতিবিদ্ব থে পরিগৃহীত হইতে পারে, 
তাহ! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপর় করিয়াছেন 
আমাদেই পূর্বপুরুষ যৌগিখধিগণ্ড "আত্ম- রশন-ঘোগ জে আধ্যাত্ত্িক 
বিজ্ঞানযুক্ত দিব্যদৃ্টি লাভ করিয়া, 'বিশ্বক্ধাণ্ডের ধাবত়ীয় জ্্যোতিঃ- 
শক্তি পরিগ্রহ পূর্বক, সর্বভূতে প্আত্ম-র্ন” লাত করিতে ম্ 
: হইয়াছিলেন। আয়া অন্ধ) তথেতু সেই সুক্ষ আধ্যািক বিজানতত _ 
অন্ুলীলনে সশক্তিহীন হইয়া) জগৎ নদে আ-অবিখারপ নাস্তিক. 
বাম ্রার' করিতে (কিছুমান জক্ছাবো 




















বাধ কি না। অুখিবন্ধ পাশ্চাত্য, 
| শি মনে, করিয়া, বিশ্ষ্থ ূ 








চা ৮ 
কও ইট উ. এ 


অভিছুত; হই রা. শীঙ্গবাক্যে, ধাহার বিশ্বাস... আছে... তিনি 
একাগ্রভাবে ্ হইয়া ধ্যান. .কৃরিলে, অবশ্তই, ইহার সত্যতা, উপধন্ধি 
ক্রিতে.পা! ব্নে। এ সন্ধে ভগবান, গ্লীতায় বরধীয়াছেন।- 


এ্বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমে চ ॥ 


 ুঙনবাত বিজ দর চান্তিকে চ তৎ॥ 
_অবিতক্তপ্চ ভূতে 'বিভস্তমিব চ.স্মিতম.। 

. ভভভর্ভ চ তজজেযং গ্রসিষুঃ প্রতবিষুঃ চ॥৮ 

“রতি মানি তি 2 রি, | ১৩শ অঃ 
তিনি জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন। স্কাঁবর জজ্মেও তিনি 

রা হুষ্গাত্ জন্য অর্থাৎ,রূপাদি বিহীন বলিয়া অধিষ্টেয়্। অজ্ঞানি-: 

গণের ত্তিনি দুরস্থ এবং জ্ঞানিগণের সন্মিকটস্থ। জীবগণে তিনি অবিভক্ত 

ও. (ফিউকরপে অবস্থিত অর্থাৎ জ্ঞানীর চক্ষে অবিভক্তন্ূপে প্রতীয়মান | 

সেই জয় বন্ত স্থিতি কালে ভূতগণের পালক, প্রলকাবে, বারি 

শুষ্টিকালে প্রভবিষ্ু। 

“ অতএব সেই শৃঙ্গ জ্ঞেয় বন্তই পরমাত্মা বা পরত্রন্ধ বং তাহার 


জ্যোতিম়ী: শি জ্যোতি? দি্বরণে ্রণাকারে প্রতিটিত। ইহা 
ধাতিবাক্।:. টু 








হু টু 
ন্‌ -& ; 
১ কাড়িজে 
1 বু টিপ (৭ 





13 ৪ 8 টা 2:৮8 মা 
৯১ পি ৫ ২৫58 রি (৫ 
পরম. ১ প্রতিটি |) শবদেছে পরের টি . 
৩ ৮৮০৯১০ শুভ ধু পরে 
ৰ রা [ক এ নিও রী ০ দি ঘর নিও .. কাঠি ন্‌ কি . / 
হা নব এন দির রব ৃ ০ ত 
সহ ু, হা ঃ 
2 2 


71? পগ ০ 





সপ্ত কস্ট আরা পি ও পিসি কি তাত ললিত ৮৭০০ 





সখি শে, ল 


বরা শরালিত। কত বাধ প়াৎ বা নন নী 


রি নৃষ্পাস। &ঃ 








শুকারেডু সমারোপা পরি য়ে ৮, ... 
নেই নিত্য পরষেঙবরবাচক উকার- পরতর্ধ নাক রি পূর্বক, 
স্বাদের বার ঞঁ বত ঞ্রণবের 'বিশেষরূপে চিনা করিবে 1. 
"কারে তগবান্বিুতয়োমাতরা়ানরঃ. |. 
 জন্োচ্চারণমাত্রে পল্পং আক্মাধিগচ্ছতি 4 
চটীজারদত। অরিমাআ-হস্ব) সীর্ঘ।, গত: স্ব বরিক্ষর-- 
অকীর, উদ্ধার, “মকার। তাহার উচ্চারণ খা পরম গতি 
প্রাগু'হয়। 





রি সকার ০৬৭ রর সিকি সত কারণ ইিটার্রি ব্রা হন রর ৃ টু 





গুকারের ্রতাবইপকল দেবতা এবং সবর বা গ্রাম, .বশদি এবং 
বাস পরশ্থাস ঈংজাত হইতেছে । এই টার বিরকদীতু্ লোক অর্থাত 
রগ, অয, পাত এবং জীববেহাদি সর্প দার্থ, কা ট্রির প্রভাবেই ' 
পরভািত ইইতেছে। তত ইজি উজ 5১ 







এবং পা হি হর এই রি ) নেশার 





০০ ী -আত্ম-শনি-যোগ 





এবং হন লি) ্ পক্ষদেবতার হর জি জীন 
শী দিত আছেন ই বু 
এর্িস্থানৎ জা আতা আরম ্ 
হি নাতি দি চপ বিষ স্ব কিল 
'বিষু রুদ্রাত্মকে মাত্র! _ উৎপত্তি স্থিতি লয় এবং অর্ধ মাত মাক়াতীত 
জ্রানশক্তি যোগে প্রণব বা! গুকার আক্কতি হ্বরূপে বিশেষ ভাবে অবস্থিত 
পরঝ্রন্ধ। এই প্রণবাত্মক পরব্রঙ্মই সাধনা বা-যোগের একমাজে লক্ষাম্থল। 
ইহাতে শীক্ত, বৈষ্ণব, .যোঁগী, -তপন্বী প্রভৃতি কাহারও ভেদস্তান 
উৎপাদনের আশঙ্কা নাই। "আত্ম-দর্পন-যোগে* সকঞ্েই ইহা! বিশেষভাবে 
উপলদ্ধি করিয়া, ভেদজ্ঞান পরিহার করিবেন । এই প্রণঝ সম্বন্ধে বৈধৰ 
কুলচূড়ামণি অহীপ্রড়ু উটৈতন্যদেব, প্রকাশানন্দ সরন্তীর প্রতি যাহা 
উপদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রপিধান করিলে আমার-উদ্ধির সত্যতা গ্রতিগর 
হইবে | মহাপ্রতৃ বলিয়াছেন।- . .... -ঈ.. ৬ 
“প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান। ] 
[ ঈশ্বর স্বরূপ পণ সর্বব বিস্তমান 1” টুপি তোল 
অতএব ৈধরসমপরদাযগগও মহাতাঁতুর বাকা বরণ করি "আত্মদর্শন- 
হোলে ্ী  পাধিব দেহময্ে নি বেদের নিন টব সবর) প্রপবের 











ধ্যান-যোগে আত্ম-দর্শন এ 

শর্থীধতং অত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্জপিজলং | . 
উদ্ধ“লিঙ্গং বিরুপাক্ষং বিশ্বর্ূপং নমোনমঃ1৮ 
. ধিনি খত অর্থাৎ একাক্ষর প্রণধাত্মক ও সত্য অর্থাৎ অনন্ত অব্যয় 
অবিনশ্বর পরম স্বরূপ, ধিনি রূপহীন হইয়াও *সাধকানাং হিতার্থা়” 
নবধনস্তাম কফবর্প ও বামভাগে তড়িতাঁভ- গৌর অর্থাৎ পিজল বর্ণে 
"র্ধনাড়ীশ্বররূপে” বা! মিলনাবস্থায শক্তি উরে উত্তোলনে বিশবব্যা্ত 
হইয়াছেন এবং বিরূপাক্ষ ( অবিস্তা বা অপর প্রকৃতি হইতে বিরূপ ) অর্থাৎ 
গরত্যাবৃত্ত অক্ষি বা! দৃকৃশক্তি ধাহার সেই বিশ্বর়প, সেই ওকারাত্মক ফল 
মুক্তিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । : (সাঃ বিঃ) 

সন্ধান প্রন্জত.তত্ব অবগত ন! হইয়া চিরজীবন একমাত্র স্লদেছের রর বা 
কতকগুলি শব্ধ আবৃত্তিতে ধ্যাঁন বা সন্ধার উদ্দেস্ঠ ব্যর্থ হইতেছে। সন্ধ্যাই 
পরম ধান-যোগ। সেই পরমান্মাকে সমাগ.রূপে ধ্যান করার নামই যা 
হৃতরাং সন্ধ্যা! মানসকর্ধ, শান্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন । ক 

বাতা! প্রজ্ঞয়াত্মানং সংধত্তে পরমাত্মনি |.” 

তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেৰ তন্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্‌॥ 
.. মিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাকায়ক্লেশবর্জিভতা | - 

'সন্ধিনা লবসুডানাং সা যা হোকদগ্ডিনান্॥ 

টিউন বা উদানডি উজন্উতীর জজ ভ্তাহাঁর 
নাগ সন্ধা! | স্থতরাং আত্ম-্যানই নন নামে 'অভিহিত.। . এ জন্তই এই 
প্রকার সন্ধযণ অবন্তঞজকয়নীয়। : এই সন্ধ্যা করিতে সলিলের (জলের ) বা" 
সন্ধোাপচায়াদিয়. আবশীক- হয় ন!। :সন্ত্রপাঠ জন্ত বাগিকিক়াদির কষ্ট 
অনুভূত হয়'না। ঈদৃশ সন্ধা-গ্রভাবেই জীবের একত্ব জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ 
হ্বতজ্ঞান তিদুরিত হওয়ার, অনিত্য-মাক্সা-মোহ-দ্রনিত মুখ-হুঃখে অভি 











৫৬৮ * - স্া্পরশন-যোগ 


গা টিপি পি 


করিতে পারে না। ইহার নামই প্রত সৃন্ধা বা যাগ রূপে ্যান-যোগ | 
নিত্য-ব্রঙ্মবিচরখুণীল, রক্ষ-দণ্ধধারী ্রাহ্মণগণের পক্ষে, ইহাই *মিত্য কর্ম, 
স্বরূপে একাত্ত অনুষ্ঠের। ও সন্ধ্যা মধ্যে সুদ, জোতিঃ, হুম এই বিবিধ 
| ধ্যানভাবই বিদ্ুমন আছে ॥ তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে | এ ত্রিবিধ 
ধ্যান মধ্যে নুঙ্ম বা নিগুপধ্যানই ্রেষ্ঠ। ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে | 
“ভুলধ্যানাচ্ছতগুণং তেজোধ্যানং প্রচক্ষতে। 
তেজোধ্যানাৎ লক্ষগুণং সুক্গমধ্যানং বিশিস্যাতে ॥৮ | 
স্থধ্যান হইতে. জোতিধর্ণান শতগুণে শ্রেষ্ট; তেজোধ্যান হইতে 
লক্ষগুণে সুগ্ধ্যান শ্রেষ্ঠ; সুশ্মাধ্যান সম্বন্ধে যোগশান্তরে উক্ত আছে। 
“ররনৈরাস্মীতি সত্‌ত্রা। ন্রালন্বত্য়! স্থিতি । * 
_ ধর্চানশকোন বিখ্যাত প্রমাগন্বদায়িদী ॥৮. 
“আমিই ব্রহ্গ” এইরূপ সহি দার! রিযয়ান্তরকে. অবলগন না করিয়া যে 
অবস্থান অর্থাৎ “অহং রানি” জ্ঞানে চিত্ত সমাধিস্থ করা তাহাই পরমানন্গ- 
দারিনী ধ্যান বলিয়া, কথিত। ইত্যারার ধ্যান জাবারম্বনেই লম্াধি অবস্থা 
লাভ হ্য়। টাই পধ্যার*য়াগের” মুলত । এতাদৃল র্যানাবস্থার 
নামই.“ আবম-লবি-জ্মোগ? ॥ 














টি রঙ. 
পর্চভ্রিংশ প্রকরণ |. 


স্পেপীশশা ধরি 
৭ অন্ধ ভত্তে-আাতআ-দম্পনি-ম্োোগ ॥. 
-€'বাহ্থ-পুজা 1) ্‌ 
_ আত্ম-দর্শন-যৌগে দিদ্ধীবস্থাই' পর্বভুতে আত্ম-পর্শন 1 পর্বভূতে 
আত্ম-দর্শন ভাবোধয় হইলেই, টৈভন্ত পমাধি এরস্থা লীভ হয়। ইহাই 
মানবের আশৃততব। প্রত্যাহার ও ধারণাধুক্ত খ্যানধলেই মানিব এই 
অমৃতত্ব অবস্থা লাভ ক্লরিতে পাঁরে। প্রভাদীশ :ধান-ধোগে যানব 
যখন “আত্ম-দর্শন” লাভের অধিকারী হর, তখন প্ররতভাবে গে জজ 
পীরে যে, আজীবনকাল দেহাযুবোধজনিত ভেজ্জাম ব্রা কুসংস্কার 
প্রতিনিরত ধাহাকে *আমি' ধআমি' বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি, রী 
প্রকৃত শুন নহে অর্লীক শ্্্ হাস তাঁমসিক সংসার-মোহ-নিদ্ৰা বা 
সুধুপ্তি অভিভূত থাকাই ই শ্বগ্াকনথা -কারণ। জানদাত| গুরুকূপাবশে 
জ্ঞানশ্বরূপ জাগ্রতাবস্থা লাভ করিয়া দেখিতেসছি, লেই স্বপ্রাবস্থী-আামিত” 
প্রকৃত “আমি নহি, সই নীম তিআ্ারশ্বরপ সয়, আমিই যে একমাত্র, 
রে আমিই,যে একমাত্র বুদ্ধ, আমিই যে একমাত্র সত্য ও শুদ্ধ, আমি 


টি 





৫৭5 আত্ম-দরশন-যোগ ক 
থে সততই মুক্ত) আমি ত বদ্ধ নহি।- আমি যে একমাজ : "ঙ্চিননান্বরূপ 
শিকোহহং রা টার রি, উনি: সাধক 





(শ্নাগিনী টৌরী তৈর়বী-_ভাল একতলা): 
আমি আমি করি বুঝিতে না পারি। চা 
ী কে “আমি” আমাতে আছে কি রতন ॥ 
কোন্‌ শক্তি বলে, বেড়াই চ'লে ঝ'লে। 
কার অভাবে হবে দেহ অচেতন ॥, « 
দেহ মাঝে আছে প্রাণের সঞ্চার । | 
তাহাতেই বলি-_“আমি* বা “আমার” 1. 
শা গেলে চ'লে'হবে শবাকার । 
নি কার কোথ! রবে ধন জন॥ 
.. চঞ্চলতা গেলেই দকল আশা মিটে। 
স্থির হ'লে প্রাণ দেখি আজ্ঞা পটে। বি. 
যার ১ রর প্রণব আকারে বাকা বিশ্ববিমোহন | | ৰ 





্েস্া 


 অর্বভূতে াুর্পদ-যো * ৫৭১ 


এ আমিই অব্যক্ত, চিতা, নির্বিকার ও অখশয়ণে- বাতত, দেদীপামান; 
রিং ছে লেই পরমাত্মা বা “সোইহ্মপ্রি”। এতদিন ভেদ বুদ্ধিতে 
ধাহাকে আমা হুইতে পৃথক জ্ঞান পূর্বক ধাহার অনুভূতি প্রাপ্ত হই 
নাই, এখন দেখিতেছি, সে এদেহ মন্দিরে নিত্য গতিটিত "সে,৮-ই বে 
“আমি এই “আমি'কে ধরিতে না পারিয়া অন্ধের তায়_-“তুমি' তুমি 
করিয়া ঘুরিয়াছি। কিন্তু সেই “তুমিকে'ত কখন ধল্সিতে পারি নাই । 
ধ্যানাবস্থায় বা. “আত্মপ্দর্শন-যোঁগে" সেই ”আমিকে'। যখন চিনিতে 
গারিয়াছি, তত্মহূর্তেই যেন “তুমি” ভাবের পৃথক সত্বার আবরথ উন্ুক্ত 
হইয়া গিয়াছে। তখনই 'দিব্যনেত্রে দেখিতেছি ঘেঃ গত ব্রহ্ধাণ্ডে “তুষি” 
ভাবে পুঁথকৃ্কছ নাই, যাহা! প্রত্যক্ষ করিতেছি সবইত “আমি”, আমিই 
যে সর্বময়) সর্বভূতেই ঘে আমার সত্বা বিরাজিত, ধ্যান যোগে ঈদৃশ 

আত্ম-তত্ব-প্রন্জ! প্রতিঠিত হুইলেই তখন মানব বুঝিতে সমর্থ হয যে 


নাহং মনুষ্ো। ন চ দেবক্ষো। ন মনা 
ন ব্রঙ্গাচারী ন. রিনার নিজবোধরূপাঃ 1” 
হস্তামবক | 


শামি না বে বি বম, আগ ষতরিয় বৈ কিছ পুত নহি, 
প্রদ্ছচাঁরী, গৃহী, বাপপ্রস্থ কিনা ভিক্ষুক নহি) আছি নিজবোধন্বরূণ 
'আত্মা। ইহাই নন গন বোগের উপযোগী ধ্যান-যোগ- 
বধ জালি। .... :-৩: 

পূর্যোপনি্ট কতিগর জানপিপান্র শিক্যন্ুফ্ে “আত্ম- রশনিতোগ” 
উপদেশ প্রদানাবস্থায, একটি ধান শিখা সঙ্গে "সর্ধভূতে-আত্মীর্শন” 
সন্ধে যাহা চা হাল জা পাইন জখাদার তাবে নিদিবই কা 








শিষ্য--গুরুষৈব ! ধন একটি বিধয় জিজ্ঞান! করিবার জহি আমাদের 
মধো চিত ব্যাফুলতা আর্ত হইছে ক্স্তধীং যা প্রকাশে আমাদের 
সেই বাণকুলতা নিবারণ কভার্থ করন 1. | 
র্‌  গুরস্বতস |: চি আকুল ফাই উত্তম জিমি) বদি প্তাঁহা 
'আত্-ততব ধা ভগবং প্রাধিবিধয়ক হয়| আচ্ছা তোমাদের না 
বিষয় ফি পাহাস্বচ্ছনৈ প্রকাশ করিয়াধল। 
নিজ: অপরাধ কমা করিষেন। খ্আঁগপনি র্বে বলিয়াছেন 
, মানগ পজাপৈক্ষা এবাহ-পুজী” কঠিন, তাহা পরান্থরৈ ধলিবৈন। 
আরও বঙিয়াছিঙ্েন থে), চিত্ত গঠিত 'মা হইলে, বাঁহ-পূর্জীর 'অধিকাি 
'জল্পে না। কিছু চিত্ত গঠন হওয়া খুরুতপাঁধ উপর নিজ । *"আত্ম- 
দরশন-যোগ” ন্উপদেশ ভাবে আপনি 'মানস-পৃজা শিক্ষা প্রদান করিয়া 
: ধম, মিয়ম, আসন, প্রাণাস্বাম। প্রত্যাহার ধা্গগু "ও ধ্যানের বিধয় সহজ 
কৌশলেঅষ্টাঙ্গ যোগ শিক্ষা প্রধান ক্রমে) বর্তমানে পমাধিতত্বে *সর্বভূতে 
আত্ম-দরশন-ধোগ” উপদেশ ধরিতেছেন। 'কিস্তু এ পর্যন্ত ধাহ-পুজার 
বিধয়টি সশ্ন্থে আরি ৫কান উপদেশ প্রদান করেন দাই । 'আঁপনি এ পর্য্স্ত 
যেরূপ ভারে যোগশিক্ষা' দিয়াঞ্ছেন, আমরা অনেকেই ভবদীয় পাবশে 
তত সম্বন্ধে কোন,ঝোন বিঃয়.অনুভূতি ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ধন 
হইয়্াছি এবং আমাদের স্বধর্পাহথযায়ী ধর্মকর্শা বা সন্ধ্যা-পুজাছির খিশটজ্ঞান 
আপনার উপসথি "আর্মশন যাগ, মধ্যেই বিগ্মান 'আচ্ছে, তাহা 'বেশ 
: বুঝিতৈ পারিরাছি। আপনার উপদেশে শ্রবগ-মনদ-নি।দধ্যাসনাদি বুধ 
: আব্মজ্ঞামধলে. আখারীজিধোগ প্র ওয়ার। সেই নিববচ্ছি্ট আনন? 
কে ভিত সিকোগ “করিতে “প্রবৃদ্ধি বলাও 











রা সেই বাহ পা উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে এট ঈদের 


্ রশ" 


শপ 


চনত: বড়ই, যার হাহ: পদ আই ক মাগুর ৃ 
বিরোধী? রি | 
গুরু- বৎস! এ উপমুক্ সময়েই এ এ বিষয় ভিজ্ঞালা বারিয়াছ 
ইহাতে আমি-বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি-কদাচ'বাহপুজার বিরোধী 
নহি.) গরস্ত..সমধিক পক্ষপাতী । বাঁহপুজা ভিন আত্ম-দর্শন যোগ পুতি! “ 
গ্রাপ্ত হয়না । তবে মাঁনসপুজার- অধিকারী না হইয়া, দেহাত্মবোঁধে চির 
জীবন...একমান্র, অনিত্য.ভোগ সুখের লামায় ভেদজ্ঞ/ঠনে) নানামুর্তির রাহা- 
পুজাড়ম্বরে বর্তমানে আর্মসন্তাঁন গণের সংঘম ও একাগ্রতা নষ্ট 'এবং মানসিক 
উন্নতির: বিনিময়ে: অবনতি, ক্রমেই বৃদ্ধি, পাইতেছে.। বাহ্‌-পুজানুষ্ঠানে 
জ্ঞান লান্তের ুরিবর্তে অজ্ঞাঁনত! বৃদ্ধির কাঁরগ কি? তাহা! চিন্তা করা কর্তব্য 
ততম্বক্ধে চিত্ত! করিলে. দেখিতে পাইবে যে, জ্ঞান বা! মুক্তির উদ্দেশ্ত বিহীন 
বর্ধ, ঘারাই জ্ঞানীর বংখ্ধরগগ লকষত্রষ্ট বা পতিত হুইতেছে.। সুতরাং, 
বে: রি আত্মজ্ঞান হাঁস বা আম্ম-অবিশ্বাস উৎপাদন ও বক্ষ্যতট করে, 
যে. কন্থানুষ্ঠীন মাঁনরের মনুঘ্যতব ন্ট করিয়া পশ্তত্বে পরিণত করে, সেই প্রকার 
ঘোর অজ্ঞানতামুলক কন্ম, কখনই ন্বধর্দ্দ রক্ষার উপযোগী বলিয়া শান্ত্রান্ 
মোদিত হইতে. পান্সে-না তদ্বেতু আমি এঁ প্রকার অশান্তরীর়, অজ্ঞানতা- 
প্রতিপাদদক. ও, স্বধর্থাপহারক কর্ণাঠানের. নিশ্চয়ই বিরোধী ; প্রত্যুত 
সুসংস্কারপ্রয়াসী 1. এজন্ত আমি পুর্ব হইতেই ও কল কৃসংস্কঠর নিবারণের 
চেষ্টা বাহ্কএপুজাদি : অনুষ্ঠান বিষয়ের দোষগুণ' নানা স্থানে নানাভাবে 
বহপ্রকার সমালোচন! করিয়া তোমাদের- দরান্তধারখাঁ অপনোদন 'ও' চিত্ত 
শুদ্ধির চে্া.-খেরিয়াছি। যে উদ্দেস্রহীন: কর্ম, জ্ঞানীর বংশধরগঞ্গকে.. 
অজ্ঞানীর 'আরারে: পরিণত্ত করেও, ষে অন্ডানতাবুক্ত কর্ম তাহাদের. 
আত্মলজ্ঞানের।;. . পরিবর্তে. : আ্ম-অবিশ্বামোৎপাঁদস . করে, যে. আত্ম-. 
বানী কর্দাহঠানে; 'আধ্যাক্মিক বা: 'আত্মশক্ির: ধ্বংস. সাধিত. 




















১০ সপাস্পিস্সিরস্সিসিজ 


€৭8 .€ 1 শন-যৌগ:.. 


ই) যোগি-ধষির বংশধরগণের পক্ষে সে কর্প নিশ্চই: অপ) ফেক 
নিশ্চয়ই শান অপপ্ত নিষিদ্ধ কর্ম। ব্য ও সমষ্টিগশভাবে তাহার 
পরিবর্তন ও সুসংস্কার সাধনের প্রচৈষ্টা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। 452 
বাহাপূজার উদ্দেস্াই “সর্বভতে আত্ম-র্শন' | দশধিধ ধস, নিয়) 
আদন, প্রাপায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যানযোগে, প্রথমে “আবম দর্শন* 
লাভ না হওয়া পর্যাস্ত, বাস্থপুজার শন্তি অর্জন হয় লা। উজ্জন্ত ধাহ্‌পুজা, 
মানধপুজা হইতৈও কঠিন বলা হইয়াছে। প্রোক্ত অষ্টাঙ্গ ধোগবর্ণিত 
কোন কর্মাহুণীলন বাদ দিনা, সংয়মহীন অবশীকৃত মনে, একমান্র 
গুথিগত বিদ্বা সাহাধ্যে কতগুলি প্সনটি আবৃত্তি ছারা সী 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতেছে কি? ২ কা ও | 
_. শিশ্তু-:আভ্তে না; সে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ পিক না। খরং ভর্থারা- 
উদ্ধত ব্যর্থ হইতেছে, ইহা করব সত্য । যম, নিয়ম, আসন, ভৃততুদ্ধি। 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধাঁনযোগে আতম্মনদর্শন. বা মানস- -পৃজা 
ভিন্ন কখনও বাহা-পৃজার অধিকার .হয় না। পরস্ত তাদুশ বাহা-পূর্জা 
যে কেবল একটা অভিনয় মাত, তাহা আপনার কপায় “আত্ম-দর্শন-যোগ" 
অনুলীলনে। এখন বেশ বুঝিতে পাঁরিতেছি। এ সফল অস্তঃকন্দ ভি 
মনংসংয়োগ, চিন্তস্থির ও শুদ্ধি এবং একাগ্রতা সাধন হয় ন]। একাগ্রতা 
সাধন ভিন্ন উপ্লীন্ত ব| ইইদেবতার প্রতি স্থিরলক্ষ্যে ধারণ! সিচ্ধ'হওয়া 
অসম্ভব পরন্ধ'ধারণ সিদ্ধি ভিন্ন ধ্যানের ছারা চিত্ত বঙ্গাহিতি হইতৈ 
পারে না। এন্সপ অবস্থার বাঁহভাবে ইমু বা শিবপুজা শরকৃতই 
(ভর "আনম -বরশনযোগেশ ইহা বেশ বুঝিয়াছি যে, 

ঝিয়রতি প্রত্যাহার -ও: তৃতউদ্ধি না হইলো, 

শুধুমাত্র সংযত মনে বাহ-কর্মাঙ্থঠানে কোন দেবধুর্ধিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারে না। কারণ ইচ্ছা শক্তির গীড়ত্ব -ভির, 8 মকলবুষ্তিতে 


















কা লী এ পিক 


৫৭৫ 











গ্রাণাত্বার আবাহনার্দি অসন্তব। সুতরাং মানসপুজ! বু সংযমাদি 
যোগাচুষ্ঠান ছারা ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্কি দৃঢ় না হওয়! পর্ধ্যত্ত, প্রস্তর, ধাতব, 
মুগয়াদি কোন দেবমূর্তিতে বাহ-পুজাস্ান প্রকৃতই ছেলেখেলা মাত্র। আমরা 
বতদিন একমাত্র গর বাহ্ৃ-ভাবে কন্ম করিয়াছি, ততদিন কিছুতেই তাহার 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আপনি বলিক়্াছেন প্রথম শিক্ষার্থি" 
গণের লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্ত এসকল লাকার মুস্তির বাহপুজ। শাস্ত্রে 
বিধান আছে, ইহা সত্য বটে ) কিন্ত অ্তঃ প্রাপায়ামযোগে, ইন্তিয়-বিষয় 
প্রত্যাহারের চেষ্টা ও মানসক্ষেত্রে উপান্ত দেবতার সাকার মুর্তির ধারণা, 
পরিপক বা দিদ্ধিলাভের চেষ্টায় তৎপর না হইয়া অনেকেই চিরজীবন 
কেবল স্গাত্রক্মমনিত্য-ভোগম্থথ-জনিত, কাঁমনা-বাসনা-পুরণেচ্ছায়, ভেদ 
জ্ঞানে, বহুমুষ্তির পিছনে পিছনে ছুটাছুটি নিবন্ধন, গুরূপদিষ্ট উত্তম “মানস- 
পুজার” স্থাতি ও উদ্দেস্ত বিস্বাত হইতেছেন। আত্ম-জ্ঞানের অভাবই ষে 
উহ্থার কারণ, ইহা অবস্তই স্বীকাধ্য। প্ররস্ত উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও 
অভাব । যাঁহাহউক এ সকল বিষয় পূর্বেই বিশেষরূপে উপদেশ, করিয়া” 
ছেন। তজ্জন্ত আপনার প্রসাদে সেই ত্রান্তি বিছরিত হওয়ায় “আত্ম 
দূর্শন-যোগের” পথে আনিতে পারিয়াছি। সদ্‌খরূপদিই ভাবে আত্ম-জ্ঞান 
ও আত্ম-দর্শন-যোগের অনুবর্ী না হওয়া পর্যন্ত, জীবের এই ভ্রমান্ধকার 
বিছুরিত" হইবে না। এসম্বন্বে আর একটি. কথ! বুঝিতে রাকী আছে। 
আপনি বলিয়াছেন যে, বাহ-পুজার ছি সিসি -দর্শন” ইহার 
অর্থ বুঝিতে পারি নাই। : এ 

গুরু--আচ্ছা বৎস! বাহুপুজার বিট বঝ্াইতেছি। সর্বভূতে 
আত্ম-দর্শনের উদ্দেশ্েই” বাহপুজার অনুষ্ঠান, কিন্ত তৎসন্বদ্ধে তোমা 
কতদুর অধিকারী হা রর চি অন্ত আনি জে কতবজনি 
গু করিব'। 4, 


৫?) জি রন র্ন-মোগ: 


গটুরামিপা 


১ পালা তো 





: শি্ু--আক্ঞ! করুন্‌।.. 

গুরু--বৎস! ানসপুজা বা যোগানীগ ছারা ইহা- উপলব্ধি করিয়াছি 
কিনা, তুমি এ দেহ নও, নি এ থা “আত্মা” ১ এ 
ভাবে “শিব । 

শিক আজে ইা [আমি ধখন দেহ নত তখন আমিই ষে শিবস্বরূপ 
এ জ্ঞান সতত বাঁখিবার চেষ্টা না করিলে, আত্ম-জ্ঞান দৃঢ় হইবে কেন ?! 
এবং নিদ্িধ্যাসনরূপ অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে ন! পারিলেই বা, 
আত্- দর্শন-যোগ” সিদ্ধ হইবে কেন? কিন্তু প্রভো!! একমাত্র শিবপৃজ!ুর 
কথা শুনিয়া অজ্ঞানিগণ যাহাতে ভেববুদ্ধিপরায়ণ না হয়, নে ্ঞানটি 
পরিস্ফুট, থাকা প্রয়োজন । শান্ত, বৈধ্ব, গৈব, সৌর, ও গর্শপত্য 
সকলের পক্ষে উপান্ত দেবত। জ্ঞানে একমান্র শিবপুজার রিধি কেন? 
_ *গুরু-বৎদ! বেশ কথা উত্থাপন করিয়াছ। আচ্ছা রম ! নিত্যপূজা- 
উপলক্ষে প্রতিদিন যে হ্লিবপুজা কর, গনেই শিরের রূপ কি বলিতে পার? 
তাহ! কি. শিবের স্থলরূপ-না শুক্রূপ ? 

শি্-আজ্ঞে-সে সুক্মদেহ বা প্রকৃতি পুরুষাত্মক লিলদেহ 

'গুরু--সর্বলোকপুজিত সেই শির যদি স্লাবয়ব'বিপিষ্ট না হুন, যদি তাহ! 
প্রকৃতি-পুরুষ-অঙেদাত্মক লিঙ্গদেহ বা সুক্মদেহ: বলিয়! বুঝিদ্লা থাক, তবে 
দেই শ্বিই 25 গরমারাধা বাবার শিয় স্বরূপ" টিলিটা 





/ ৬ টি রা লা" হইয়াছে এসবে ইহা মা 
ধন্য হে পরপবাত্মক এ পঞ্চদেবতামধ্যে গা, বিছু, কু, অকার, উকীর/ 
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মকারাত্মক ত্রিমা্ ঈশ্বর প্রাপাত্ম। শ্বরূপ অর্দনারীশ্বরে চিচ্ছ্তি, তদ্ধেতু 
অর্ধমাত্র! এবং “শিব” প্রক্কৃতি-পুরুষ অভেদাঝ্মক বিন্দু বা পরব্রদ্ধ। কোন 
কোন উপনিষদ ইহাকে “ঈশান” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। . 
“বিষুঃ্মনসি নাদান্তে পরমাত্মনি স্থাপ্য ধ্যেয়মীশানং 
্রধ্যা়্তীশা ব৷ সর্ববমিদং প্রযুক্তম্‌ ॥ 
শিখোপনিষৎ 
অপরাপর দেবত সত্বেও ঈশানের ধ্যানের কি প্রয়োজন ? উহার 
হেতু এই যে. ।তনিই এই অখিল বন্ধাণ্ডের নিযবোগকর্থা, তাঁহারই আদেশে 
এই লচাচর বন্ধাও নিয়তি রহিয়াছে সুতরাং তিনিই একমাত্র ধ্যেক্ন। 
*রববন্ঞানযোগখ্যানানাং খিব এক এব ধ্যেয়ং 
শিব ওকার সর্ববমন্থা ।* ইতি চ শ্রুতি: 
শিব অথিল জ্ঞানের জেয়, 'অখিল-যোগের গম্য এবং অখিল-ধ্যানের 
ধ্যের। সেই শিব গুকার ম্বরূপ। ক্মুতরাং সেই ওকাররূলী ১৪ 
একমাজ্জ সকলের ধ্যে়। 
অতএব লেই *বিশ্বাস্ং বিশ্ববীজং নিথিলভনহরং* শকার্বরপ 
বিনুকনপী পরমেশ্বর শিব বা পরমাত্মাই সকলের আরাধ্য । তদ্বেতু তাহার 
উপাসনার যোগী, খবি, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাঁগপত্য, কাহারও কোন 
দলাদলি থাকিতে 'পারে লা এইজন্ভ শিবলিঙ্গরপ হুক্মেদেহই পুজার 
বিধি। শালগ্রামও তব্প রূপহীন বিষ তজ্জন্ত বাহ্‌-পুজায় শালগ্রামও 
সকলেরই -আর্নীয়। ব্রাঙ্মণ শালগ্রামেরই নিত্য অর্চন! করিয়া থাকেন 
উক্ত শালগ্রাম বা বিছুও পাকার দেবতা নহেন। উহাও বিশ বা হুল্মদেহণ। 
ধাহার! অগ্নিহোত্রী তাহারা একমাত্র অথির উপাসক। . উহাও তরন্ধার 
ভেজোময়দেহ থা সুস্মদেহ। ৯০ বর্ণিত ভ্লট উপান্তই ৪ 


২৩৭ . 


একমাত্র অুরীজিয় হৃক্ষরন্ধ। কাছেই হৃঙ্লব্র, উপাসনা! হক্ছভাবে 
ভি স্থল ব! বাহহ্পুজার্‌ অসন্তর। হুক্স মাঁনদক্ষেতে অর্থাৎ সর্ধবৃদ্ি, 
নিরোধসম্পন্ন অত্তঃরূরণে, ..স্থুল, ইজ্জির :বিবয়-রিরুহি, পুল্ধ বা অতীতে 
ভাবে, স্কিরচিত্তে চূঢ় ধারণাবুক্ত ধ্যানরূপ প্অভেদদর্শন”্ই লুক্মউপাসনা 
বা পুজা ) যোগ ইহার নামাস্তর মাত্র। ইহা মানস উপলক্ষে বিশেষ 
ভাবে বলা হইয়াছে। 
শিশ্য-_তবে শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম ও অগির বাহ্‌-পৃজা করা হয় কেন? 
পরন্ত আপনিও বাহ-পুজা অন্বীকার ধরেন না। আপনি ত বলেন যেঃ 
বাহা-পুজার জান ব্যতীত সর্ধভূতে "আত্ম-দর্শনএযোগ* সিদ্ধ হয় না। 
শুরুই বস! তাহাই ঠিকু। এ যে শিবলিঙ্গ, শ্রীলগ্বীম এবং 
তেজস্বরূপ সর্বরভুক্‌, আমি, উচ্থাই অনস্তার্গতন্থ “আমার,আন্ম্বরূপণ জ্ঞানের 
লঙ্গযন্থল মাক্ু। সেই আত্ম-লক্ষ্যে সর্বভূতেই- তাহাকে দর্শন ঝা জাত্ম-দর্শন 
করিতে হরে । ইহাই, বাহ-পুজধর. সলপ-কা. উদ্দে্ত। দিন্য-জ্ঞান*নেতে 
সত. .লেই -রগাহীন। সুঙ্গাদপি সুজ জনন. .জে়াকিয় পরমার . প্রতি 
অবিচ্ছেদ্ধে ও 'একাগ্রভাবে পক্ষ্য স্থির: রাখার নায়ই, আচদকনিযোগ- 
কুরণীবস্া। অক্ত্জগ্রতে, ঈদ যোগনযদ্তাবস্থার.-লামই “মানসগগরুজগাযোগে 
জায়ংজরন”., বহির্দগ্তুও, যাহাতে, সর্বন্ধতে-.সেই.. অন্প-বিন্যাশনমরন 
কিমা সাজ অন্য, নিন, ছাপ: যা যা নিজকে 
রি, থা, নি টি পারে, নর, বাহুর | 
সরা... ই... বাপুজাই « সরাতে: যোগ 
টিলায়. এরই ৫০৮০ পরে বাহ, জা অর. 
মানন-গুজাহারা। ₹ জান রা রথ আত, নাগ না হও 
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রা, বাহ্-. সার অধিকারী হু: পারে না। হখ আনি দুঢতার 
সহিত বলিয়া আসিতেছি। 








প্রদানে রি ০ বাস-পককা টি দত আলা, রা 
আর কণনও ইহা! শুনিতে পাই নাই।. 7) ২ 
গুরু_বত ! "আস্ম-দর্শন-ফোগে” ধাহাকে. তুমি: জাভেদ রা পশু 
করিতেছ, সেই প্রণবাস্মা শিবই তুমি) ইহা ঠিক ধারপা, আছে তু? ?... 
শিশ্ত--আজ্ঞা হা! আমি িবন্বরপ, কিন্ত আমার. পার্ধিবদেহ 
শিব নয় » টি | 
গুরু_-পারধিবদেহের, কথা পরে বলিতেছি। দে তাহা বা, 
তোমার. গ্তায় অবয়ব বিশিষ্ট, সকল ইরা নি নারে 
বিরাজিত-আছু.|. ৮. এ ডি 52 
শিশ্তব-আস্তা হা! শুধু আমার অবূব বিশিষ্ট গু. ্ রই 
যে, আমি আত্মারূপে"দেদীপ্যমান। আপনার রুপায়, নাীদশন-যোগে” 
ভাহাও উপলব্ধি করিতেছি । বিস্ত আমি ত ঘটব! দেহ'নহি। ূ 
গুরুত-বৎস].. আরও উত্তম.জ্ঞান বটে) তাহ! হইলে তি ঘট ৰা 
সর্বদেহস্থ দবহী। আত্মবর্শন বা. মানস-পুর্কাঙানা ইহা, ভুমি. প্রত, 
করিয়াই। এখন মহ বা. ঘট কি পদার্থ তাহাই বুঝিতে: হইবে; কারস 
দেহটা তোমার স্কুল'! াঁকাঁর অবস্থা, কেমন. ৫ 
শিশ্ত--আজা ই! এই পার্থিব দেছটাই আমার যুব রা যাকার বা 
লিঙ্গশরীর আমার ক্মদেহের অবস্থা) ত্তিরিক্ আমি, ক্যোতির. 
পরমাত্মা বা শিব এবং আরও ুঝ্িযাছি. যে». ক্ষিতি,, আপ, তে, মরা), 
ব্যোম, মন, ঝি, অহন্কার এই অই গরুতিতে সথল-ুশ্মাি দেহ ঠঠিভ. 











৫৮৮৭... আদপন-বোগ 
তন্মধ্যে ক্ষিততি, অপ, তে, মরুৎ, ব্যোম এই গাগানাগা ্ছ 
এজস্টাই ইহাকে ভৌতিক দেহ বলে”: | 
. গুরু-লাধু বৎস! "সাধু, সাধুঃ তাহা হইলে ছোমার লৌকিক 
দৃশতমীন যাবতীয় স্থল বা পার্থিব হই ধী পঞ্চতৃতে গঠিত | 
শিব্যি-স্যাঞ্ঞা হ1! পার্থিব দেহই ও পঞ্চভৃতে গঠিত এবং স্থাবর- 
জঙগমাদি স্থল € জলচর সমন্তই এ পঞ্চতৃতে নষ্ট, তাহাও বুঝিয়াছি, 
তবে দেহের পার্থক্য দৃষ্টে মনে হয় যে, এ সফল দৈহিক উপাদানগুশির 
মধ্যে একটু ইতর বিশেষ্ক আছে ও 
গুরু--ছা বংস। এ সকল দৈহিক তৃতগুলিমধ্যে চির বৈষম্য 
আছে বটে, কিন্তু প্রথষে নিজের অর্থাৎ আত্মতত্ব বুঝিনা “যেমন পরতঙ্ব 
বুিয়াছ, (সেটক্ধপৎ নিজের স্থলদেহতত্ব, বুবিয়া . অপরের স্লদেহতত্ব 
টা কর . তোষার প্র পাঞ্চভৌতিক স্থুল বা পার্থিবদেহের 
ক্ষিতি খা মাটীর ক্ংশ আট আনা, অপ বা জলের অংশ হুই আনা, 
ত্জে বা | অভি ংল ছুই আনা, মর বা বায়ুর অংশ ছুই আনা, 
জীব রে রি অংশ কা আনা, পঞ্চ উপাদানে মোট যোল 
আনার দেহ? রঃ 
শিল্প উ্দেব আপনার ককপায় তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। 
এখন : দা করি বাধার ৯১০১ র্‌ রন 
বুঝাইয়া কতার্থৰ করন 7.৬ : | 
পৰে লি লিট শিবের রর 
ঘেহে » স্থুলের অর্থ নি ।. 
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০৮৩ 
“অনু পরিম্ত পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রস্থত করিরা। না, টু কাংস্তাদি 
উত্তম ধাতবপারে, জিদল-বিষপঞে।  মধাদল-পৃঠোপরি, তাহাকে বসাইবে”। 
অনুষ্ঠ পরিমাণ শিবলিঙ্গ পস্তত করা বিধান এবং এলে অঙষ্ঠের সহিত 
তুলনা হুইল কেন? পরত বিৎপত্ের যা চেক্িনি এ স্থাপন করার 
শিল্প _বিষপত্রের মধাদল ও পৃষ্ঠ ঈ্ধে এই মান শহদান নী যে, 
তমো-রক্জ:-ম্বরূপ ঈড়া, পিল! নামক ছুইটি পত্র ত্যাগ করিয়া, সত্বগুণম্রপ 
যুসাস্থ চিজ্রালি নাড়ীরূপ মধ্যঘল উহার রতি ক্ষেত্র! টির্চালিি। 
নর্ম বুঝিতে পারি নাই। « 
০ গুর৮-স্সাচ্ছা বস! তাহা হইলে তোম ্গবহট বরা চা 
কর। সেই হৃতপরস্থ “অনুষ্ট* পরিদিত দীপকলিকাচ ফী বলে তোমার 
দেহাদির আবগ্তকীর কর্ম অর্থাৎ আবর্তন, সঙ্ে।চন, প্রসারণ, উরমন, 
বিধারণ ও প্রচ্ছ্দন প্রদ্ৃতি বহুবিধ ক্রিযাবপঞ্ছনে জীবনীশকির যাবত 
গতি নির্মিত. ইইতেছে, যাহার উন্ধপতি বিধান কার নাঙ্গ'পুঘ বাচক 
প্রাধাখ্য প্হংপ্কার : এবং অধোগতি খিধায়কটির- নাম.. প্রতি... বাঁচক 
অপানাখ্য "সঃ*কার। হৃৎপদ্মবাসী সেই অন্ুষ্ঠ পরিমিত..দীপকণ্গিকাই 
উদ্ধর্ণধে! গতিতে প্রাণ, এবং অপান বাঘুকে আথাযোগ্য- ভাবে বঞ্চালিত 
কারাগার াাগাদ্ানাটিন জি. এ কে 
শ্রুতি বলিয়াছেন ।-- | ত. 
মধ্যে বামন সদ বি উপাসঙে ৮ 
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: 3৮ এপার ৭ 
সার হইতে প্রাণ বারে উদ্দেশে উলীক ফরেন এন 
বাক, নিয়ে নিক্ষিপ্ত করেন, যেই হার-পুগুরীকবাসী প্রাণাত্মাকে 


রর (2 দিন 





4৮২11. আত্বর্শন-বৌগগ.. 
না বা 
উ্লনা করণ সয। নিখিল অঙ্গার কা 





শষ এবং ং পুরল্যং সঙষাদা্প্রভবনীশ্রম। 
_ন ভজস্তাবজানস্তি স্থানান্তর: পতন্ত্যধঃ ॥৮ 

হানা ( লীব ) সাক্ষাত্ব্র্থ শ্বরপ এই সর্বর্যশালী পুরুযকে ভজন! 
একরে-না.এবং-ভীহাকে জানিতত চেষ্টা করে না, তাহাবা গন্তব্য স্থান হইতে 
'ষ্ট -হইয়! থাকে। কর্তমীন 'ার্য[সস্তানগণও মুল-পনথা বিস্ৃতহইয়া“ঈদৃশ 
অধঃপতনের পথে আসিয়াছে। হুতরাং “আত্মন্দ্শন-যোগ” ব্যতীত 

পদ্খানেরকযসত উপায় নাই। . | রিনি 

তামার -ুলদেহ-বেয়প সারি পরিমিত পথম ব্যাপি গাছ 

এবং তারই. মধ্যে সের কিরারূহ নিকদধ (রহিয়াছে, সুষ্ঠ মণ 
ঞ্তামার হুক্ছদেহের লক লিজপ টনছে। “এ “ষ্ঠ প্িমাপ-হক্ ঘের 
প্গৎ বযানিয়াঅবস্থিত 1. মগ বঙ্গাও মধ্যেইতাহার 'ক্িয়াশকি : বিজ, 
রভীঁহা৷ ,বোধ-হয়,জাত্ুপার্শন-যোগবলে উপলব্ধি করিতে গানধিয়াছ।, “বি 
পাকাকে নর ঈ্ধর পুর ববি. |). 








লয় প্রাপ্ত হয়।। ছায়াঝেপ ফোম পদার্থকে আর ভি্রেকাশ পার 
না, মন, বুদ্ধি, অর্ারও তত্র এ-্মগেহকে আশ্রয় তি স্থুলদেে' ধিকাশ 
প্রাপ্ত হয় না 

শিষ্য _আল্তা হী! এ পল শব আনেক পর্ব কাশ করিটাছেন। 
তধুনত নৃতস শিক্ষার্থিগীগের' বোধগম্য জন্য এস্থলৈ পুনফরেধ সবার বিধি 
বৈগ পরিস্টুট হইতেছে । নচেৎ শিবলিঈ অর্থাৎ পাঁথিধ গিবলিঙ্গ অনুষ্টে 


অন প্রস্তুত করা, ফেন শীস্ত নিষিদ্ধ এবং অচুষ্ের সহিত তাঁহার তুল 
বা উদ্দেস্ত কি, তাহা সাধারণের পক্ষে ছুর্বোধ্য হইত। এতত্বারা বেশ 
বুধ! যাইতেছে প্র লি বাঁ হুপ্লদেহও একটি কোষ স্বরূপ, অর্থাৎ স্থলদেহ 

ধেলসপ অময়ফোব বিশেষ অজ্ঞানময়, হুস্মদেহও তন্প প্রাপময়, মনোমঃ 
বিষ্ঞানমর-কোধতর় বিশৈষ বিজ্ঞানম়। 

(শুরু-_হা। বংস। বার্থ ্রণিধান করিয়াছ, এখন বাঁছ-পৃজার উদদে্ 
ধে প্ীধিব শিরলিঙ্গ বিষপর্রোপরি স্থাপন করিবার বিষয় বলা হইয়াছে, 
তাহা বিনুরপী পরমাতন্থয্নপ শিধের হুগ্জদেহরূপ কোর মাত) 
সামস ক্ষেত্র হইতে পরমাত্মার সুশ্ম-গ্যোতিফেণা গ্রণব-প্রবীহে শগিগাবরক 
ইহীগছাগস্ছ" ভাবে' আকর্ধপ পূর্বক “সাং স্থীং ছিরৌডিব" ভাবে 
পধাহ তাহাতৈ স্থিতরপ প্রাগপ্রতিটা খারা বাহ্‌” দৃষ্টিতে অর্ুধর্ধি আকারে 
অর্থাৎ “স্বর ক্ষিতিুর্তরৈ নম ততবার জলমূর্তরে নং পরার 
অধিযূর্তয়ে মনত *$ উত্তার বাঁর্তরে নমঃ "ও ভীমীর আকাশনু্ 
নয” “পরে বানু নম," মহাদৈধায় সৌমদুর্যে নম” ”৬ 
ঈশামার সুবীর ধম” ইহাই বাহ-পুজী। এইরগে ঈর্াতৃতে ও'মদ-ুর্থি-. 
সহংকাদাদি বাবতীয অকতিমখ্ে স্বামীর ভাঁবে পিসী পাস অসি 














সবভুভেআন্মনন-যৌগ টপ হ্া।- 


রহ আত্ম-দর্শন-যোগ 


শিশ্ত--আর একটু পরিস্ফুট করিয়া! বুঝাইলে ধন্ত হইব। 
গুরু--“সর্ধার ক্ষিতিমুর্তয়ে নম+? ইহাতে জগদ্‌ বরঙ্ধাণ্ডের যত মাটা 
সমস্কতই মহেশ্বরের “সববুর্তি”। এইরূপ যত জল সবই তাহার “তবমুষ্ধি 
যত তেজ বা অগ্নি সবই তাহার “মুদি, যত বায়ু সবই তাহার “উগরমুদ্ি, 
যত আকাশ সর্বই তীহার 'ভীমমুন্তি, সব্ব্জীবের হক্মদেহাশ্রযী 
দশ ইন্দ্রিয় ষৎকর্তৃক পরিচালিত, সেই একাদশ ইঙ্দিয়ন্বরূপ মন তাহার 

পণুপতিযুপ্তি, বুদ্ধি তাহার “সোমমৃত্তি”, অহংকার তীহার পন্য মুত্তি”। 

শিশ্যু--আজ্ঞা হা। সব তীহারই মুত্তি বুঝিলাম । 
গুরুস্( বাঁধা দিয়া) থাম বংস! তাহা হইলে সমস্ত মাটা যদি তাহার 
সুতি হয়, তবে তোমার স্কুলদেহের যে অর্ধাংশ মাটা' তাহাঁও, প্লেই পরমাত্মা- 
রূপী “শিবমুত্তি”। ছুই আন! যে জল, তাহাও সেই ব্রন্ধ স্বরূপ , এইকপ অগ্নি, 
বাযু, আকাশ প্রভৃতি ভূতগুলি সবই তোমার সেই পরমাস্মা বা শিবমুর্তি। 
এই প্রকার দৃ্টমান জীব, অন্ত, স্থাবর, জঙ্গম সব্ব প্রকার পঞ্চভূতই তোমার 
বিশ্বব্যাপক আত্মস্বরূপ জানে “সর্বভূতে-আত্ম-দর্শন" কর। পরম্ধ ঝগদ্‌- 
ত্রন্াণ্ডের সচরাচর যাবতীয় স্থূল পদার্থাবলঙ্বনে তোমার সলবুদ্ধির বহিভূত 
ধত জীব ব! জৃশ্মদেহস্থ মন, বুদ্ধি, অহংকারাদি পদার্থ আছে, তৎসমস্তই 
সেই বিদ্দুরূপী পরম শিব বা! পরমাত্মা পর্রদ্ধ শ্বক্কূপে “আতম-নর্শন-যোগ” 
দৃষ্টিতে, তোম]ুর সহিত অডেদায়ক ভাবে, সমত্তই তোমার বা আত্মার 
বিশ্ব্যাপক বিরাট, মুক্তি । তোমার অন্তর বাহির সবই সেই তবঞ্থপ্ড 
ন্বিল্পাউ-ব্রক্মা-স্্প অর্থাৎ এতোক স্থলে তিনি, প্রত্যেক সুঙ্ম 
বা. সুগ্মাদপি সুগম তিনি। বৃহংও তিনি, খআআবার ক্ষু্রও তিনি ) অণু 
হইতে অপুও তিনি, আবার বৃহস্বি্বস্কাণড হতে বৃহত্তরও তিনি এইয়পে_ 
স্থলে তিনি, জলে তিনি; বায়ুতে তিনি, আকাশে তিনি মনেতে, ভ্িনি, 
বুদ্ধিতে তিনি, অহংকারেও তিনিই বিরাজিত। - তিনিই আত্মা,..তিনিই 


ডলি, 











অন্তরাত্থ, তিনিই জ্ঞানাত্মা, এবং তিনিই পরমাম্মী। আবার ভিনিই 
ক্ষিতি, তিনিই অপ, তিনিই তেজ্/ তিনিই মরুং$ তিনিই ব্যোম £ ভিনিই 
গর্ধ্য, তিনিই চত্্, তিনিই গ্রহ লক্ষ্জ। তিনিই আলো) তিনিই তিমির/তিনিই 
অলবিন্দু, এবং তিনিই অনন্ত বারিধি) বৃষ্ষও তিনি, লতাও তিনি, পঙ্ডও 
তিনি. পক্ষীও তিনি, কীটও তিনি, পতঙ্গও তিনি; ঈর্ধাজই তাহার পদ, 
সর্বত্রই তাহার হস্ত, সর্বরই তাহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ-বিশিষ্ট, সর্বত্র 
শ্রবণেক্দ্রিযবিশিই ভাবে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে বি ব্যাপিয়া তিনি বিরাটক্ষপে 
অবস্থান করিতেছেন”. 

"সর্ববতঃ পাণিপাদস্তৎ র্বতোনকজিশিরোুখম। 

দ্ধ; 'শ্রতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥* 

গীতা ১৩ অঃ 
তিনি ইহ্তরিয়গ্রণগ্রামের আবাসস্থান, অখচ সর্বজিয়বিষর্জিত, সঙ্গ 

ৃন্ত অথচ সকলের আধংকভৃত, সন্বাদিগুপরহিত, অধচ সন্বাদি গুণের 
পালক। . | রর 

“সর্বেবজ্জিয়গুণাতাঁসং সর্বেরক্টিয়বিবর্জিভিতন্‌। 

. অস্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ চ॥. 

* ৰহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 

সুদে বীরের তকে চ শত ॥ 


সীল সখ 

তিনি: রিনি িিালীজিজনা স্থাবর ব্মদওভিনি, 
হুক্মাছি 'জন্ত রপাদ্ধি- বিহীন বলিয়া তিমি 'অবিজেয়।. অজ্ঞানিগের 
পঙ্গে তিনি দূরস্থ এবং জাঁসিগণেরন্সিকটস্ তিনি সণ» তিনিই দিব, 
শিব সপ, - এই পেহাভ্যন্তরস্থও তিনি) সুল্ধেহও জিনিই। সুতরাং এই 


বিশ্ব্ধাণডষ্ঠইি “তিনি” বা এই "বিশ্ব 1 প্র পিস হা 
ভিনিই-_ আমি, না হয় আমিই - তিমি, অভেদ? অতি সর্বধীতেই 
“আমি? এঞ্সাত্র আই বিশ্বান্্র। | 

“রক্ষৈকং র্িভেদৈস্ গুগভেদেন সম্মতম্‌। 

তদ্ত্রক্ষাং ছ্বিবিধং বন্ত সগুগং নিগুণং শিবম্‌॥ 

মায়াজ্িতে। যঃ' সঞ্চণে। মায়াতীতষ্চ নিশণঃ | 

স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্লিচ্ছয়! বিকরোতি চ.॥৮. 





একব্রক্ষ ঘিবি! সণ্তণ ও দিগুণ। এরই উঁভ়বিধ-+ব্রক্থাই শিব অর্থাৎ 
মলম । মাযণশিত ত্রহ্ধই সত এবং মায়াতীত ব্রদ্ধই নিগু। 

স্বেচ্ছা 'ভগবাঁদ্‌ ইচ্ছাশক্তি স্বারা বিভি্ জরিনা অর্থাৎ সৃি-স্থিতি- 
হারা করেন। ফন 





স চির 
কোপুরুষন্ত 


হজ অর অনন্তর বি দি চর গা কাটি ৮৩০ * অর্থাৎ 
জজ্জাত্ম! প্রাণ ও গর্কূমি (সহ্ুলোক )শ্রকাপোন্সামাজ্যো 
দলাঈল পরমা এই হামযাভ্যন্তরে সদ প্রতিিত আছেন। : নই বাদ 
নি % ঈাদিুজিসাগে নহি: সপ. টি দুদ 








নি দি ম গা রে . 





টধ্দ 


র্কভৃতে-জীখগ্ন-যোগ ৯৮৭ 


হক হে জং বি ভা আদি ভু 
তাপের স্ইষ্ট-শ্িভি-সংহারকও আমি । আুতগনাং আং আত্ম-দর্শম-যোগ-পরীর়ণ 
ধোঁগী 'তিন্, তীহাকৈ : 'শাধারণ চক্ষে পদ করা বায় না। টি 
ীহারই বাক্য. ্ 


 শসর্বভৃতসথমাস্মানং সর্বুঙানিঢাত্নি | 
_ঈক্ষতে -যোগযুক্তাত্ম! সর্বক্র সমদর্শনঃ |”. গীতা ৬ আঃ 
যোগার! বমাহির্তচিত্ত প্রঘং সর্বর স্মদর্শন অর্থাং জ্মাবলোকন- 
'কারী যোগী ব্আখ্মাক সববর্ভুতে অবস্থিত এবং সব্ভূতকে আত্মার আত 
দর্শন কম্গেন $০ "ইহাই নিত্য সন্ধ্যা'পূজাদি বাহ-বর্ধানুষ্ঠাংের মূল গ্রতিপান্ত 
বিষয় এবং তাটুশ প্রকার বাহ-পৃর্জীনুষ্ঠানের নাই যাগ “র্শন- 
যোগ” । এজন্ত ভিনি 'আঁরওষ্যলিয়াছেম-- রি 
ণ্ধো।: নাং পশ্থাতি সবার সর্বব্চ অয়ি পশ্ঠৃতি | ৃ 
তন্তাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্টুতি |” গীতা ৬আ:. 
খিনি আমাকে ( আত্মাকে ) সর্ব অর্থাৎ সর্বভূতে আত্ম-দর্শন করেন 
এবং আমাতে ( আত্মাতে ) জীবমাত্র দেখেন, আমি তাহার অদৃশ্য হুই না 
এবং তিনিও আমার অন্ত হন না । রাররারারা রা 
অতএব, আমর! যদি বাহ-পুজা বা সর্সভুতে স্মীন-যোগ” বত বলে 
জান লাভ করিয়া, আমাদের দৃশ্মান যাবতীয় পদার্থ মধো তাহাকে দর্শন 
বা তাহার. সন উপণন্ধি করিতে পারি, আমরা ঘাদি আমাদের জীবন 
রক্ষোপধোগী সম পদাধখোই পরমান্ময় শিবের অনুতি. লাভ করিতে ্ 

















অবংসংসার সাড়া ্ পু তে টার 
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পা --প১পপসশিশিসিিসাপাপাাপপাাশাপপাপািপাশাপাপাপপপাপাপাপাাপাশাপিাীপাপাপাা্পিপপিপাপাপাপাাাত 


করিয়া বে নবালেত াক আত্মা ব! পরমেশ্বরের আবরণে 
আবৃত করিয়া লইতে পারি, তবে. আর উহাক্স মধ্যে আমাদের মোহকর 
অনিত্য আসন্কির বিষয় কি থাকিবে? সগতয়াং পারস্থ্যআশ্রম, ' ঘোগ- 
তপন্তার শ্রাতিকুণ মলে করিয়া, স্থী পুত্রার্গি পল্লিত্যাগ, পুর্ধ্বক ষে বল জঙ্গলে 
যাইতেই হইবে, শাস্ত্র তাহা বলেন নাঁ। আমাদের শাস্তবাক্য এই যে, 
শাহাদের প্রতি যে অনিতা-মায়া-মোহের আসক্তি, তাহহি তাাগ কর। 
আই আসক্তি ত্যাগের নামই *“সর্ধত্যাগ”। তাহাই তীত্র বৈরাগ্য। 
“সর্বভূতে আত্ম-দশন-যোগ” ই তাহার একমাত্র উপায়। ্চ নিশ্চয়ান্মিকা 
বুদ্ধিবলে বদি এ আপক্তি 'ডাঁকিনীকে একবার শুযুয়াপথে উদ্ধগামী 
করিয়া “আত্ম-দর্শদি-যোগ''বলে ভাঁভাকেও আত্মা! বা বক্মজ্যেরতির* আখকণে 
আবৃত করিয়া ফেলিতে পার, তবে এ “আসক্কি” যে দিকে বখন দৃষ্টি 
করিবে, সেই দিকে তোমার মাম্ম বা ভগবদর্শন হইবে, সে আরও চমৎকার । 
তখন তোমার ভোগের জিনিষ, বিলাসিতাঁর জিনিষ, চিরজীবন যাহা 
ভোগ বিলাসিতার চক্ষে দেখিরা আসিঙ্লাছ, সে সমস্ত পদদীর্ঘ বা বিষয় 
শুলিই আত্মা বা! ত্রক্গজ্যোতির আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, তরখ্যে 
অনির্বচনীয় ভগবং-সত্বার উত্তব, তোমার স্থল চক্ষে প্রতিভাত ৯ 
সুতরাং সর্বতৃতে আত্ম-দর্শন-যোগরূপ বাহ্‌-পুজা আশ্রয় করিয়া সংস 
যাবতীয় প্নার্থ ও বিষয়গুলি একমাত্র আত্মা বাঁ ভগবৎ ভাবে রা 
করিয়া কের। এ সন্দ্ধে আমাদের শা কি বলিয়াছেন দেখ-- 
ঈশা টিলার যহ ফিক জগত্যাং জগৎ 8৮ 
| এ 2. ঈশো রি 
* জগতে বাকি আর ই ঈখরকাবে আচ্ছাদিত করিতে 
রন হুতিরাং আঁযর্শন-যোগবলে সর্মভূতকে আত্মার বা ঈশ্বরগাবে 
আচ্ছাদন করিতে পারিলে, তখন তুমি লেই দিব্যানেজে -যেছ্গিকে খন 








| স্বতৃতে-আব্ব-নর্পন-যোগর এন 
দুইপাত করিবে, তাহাই তখন ভগবৎ বিভৃতি মনে কারিয়া; লিযুত চৈ 
সমাধিতে “সচ্চিদানব্ব" ভাবে বিভোর হইয়া! থাকিবে। ভগবান প্রীকষ্ণও. 
তাহাইবলিয়াছেন 1 ': ৰ 
“সর্ধবত্ভৃত্থি্তং যো৷ মাং ত্ত্যেকত্বমাশ্মিতঃ । 
'সর্বধা বর্তমানোহপি স যোগী মরি বর্ততে | 
. | | নীতা ৬ অঃ. 
যিনি সর্বতূতে অবস্থিত আমাকে (আত্মাকে ) এফত্বে আশ্রয় করিয়া 
ভজনা করেম, বিষয় সকবে থাকিয়াও মেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন । 
সুতরাং আত্বন্বস্ূপ উপান্ত ধা ই্টদেব সেই একত্র চত্মম আদর্শ । বহির্জগঞ্ধে 
কাশীধামস্থ *০৮বিশ্বলাথরপী পরমাত্বাই সেই একঘ্ের আদর্পত্বরূপ শিবশক্তি 
অভেগাত্মক পর্ণ বরদ্ধ। অতএব জত্বন্মরূপ বর্ধব্যাী উপান্ত বা ই্দেৰ 
উপেক্ষা করিয়া, অপরস্ত ফালীবাস করিয়া, ৬বিশ্বনাথ নঙ্গিধানে যাহারা 
আত্মনিস্বৃতি হেতু ভেদজ্ঞালে বের অনুগামী ছয়, চারা শান্সবাক্য 
রজঘনকারী ও আত্মগ্রষঞ্চক। 
 শিষ্ু--(সাষ্টাজে এণাম করিয়!) গুরুদেব! ধন্ বলা, এরূপ 
ভ্ানলাভ বর্তমানে মকলের স্ভাগ্যে ঘটে না লিাই করদোবে, অর 
সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতেছে। 
শুরু-থাম বম! রংসারে রুরজনে জান: গাইব ই্ছা ২ করিয়া 
ভ্রানীর ব্বছুলরণ করিয়া থাকে? এবং কান পাইলেই রা কি হয়? 
যেপরধযন্ক আত্মজ্ঞান আতর আন্মরিস্বাল দূ না হইবে, যে পর্যযস্ত নিত্যকর্ধব 
স্ধ্যা পুঁজ ইত্যাদিই,. নিষ্কায় কাণ্যোগ দ্বরূপে আধ্যাস্মিক তাবযুক্ত 
অত্যাসশ্ষোগ, বলিয়া, বিশ্বাসে, আরধ্যসম্তানগণ একাগ্রতা সহন্কারে 
আস্ম-র্শন' লাতের .. জ্ত-ব্যা লিভ .না হে পরা ভাহাদের ছু 
মিবৃত্তিয় অন্ত কোন উপায়: নাই. | 
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ছি কথ! পরতো! আপনার কৃপায় আমর! ধন্ঠ- ছি? 
এস্বলে আর একটি কথ! এই যে, শিবলিক্ক সম্বন্ধে. যত কিছু. বলা হল, 
আপনার পূর্বর্ণিত বিষু। ও ত্রদ্ধার হৃঙ্ষদেহস্বরূপ শাযলগ্রাম : ও অঙ্গি 
সম্বন্ধে ক্ষেপে একটু বিবৃত করিলে, সাধারণের পক্ষে বুরিবার, সুবিধা হয়। 

গুরু-_বংস! ঠিক কথাই বলিয়াছ। আমি পএকত্বে্ই সব 
দেখিতেছিলাম,. তাই 'পৃথক্‌ করিয়া কিছু বলি নাই। এখন সংক্ষেপে 
ছুই একটি কথ! বলিব। আচ্ছা, বস! /শালগ্রাম পূজার প্রধান মনত 
শরণ কর। ৭গ নমন্তে বহরূপায় বিষবে পরমাত্মনে স্বাহা”। এই 
“পরমা্নে স্বাহা” বুঝালেই সব বুঝিবে, ইহাই হথেষ্ট। গীতা উপনিষদের 
বাক্যে বি বা শীলগ্রামের বিষয় সকুরণ হইয়াছে 

শিশ্তু-_-অগি বা যজ্ঞের বিষয়টি? . 

গুরু-_তাহাও এ যুজ্ঞামি স্থাপনের মন্্রটির ঘবারাই বারি, প্র 
অগিস্থাপনের মন্ত্র সপ্ব্যাহতিযুক্ত "গু ভূতুবিশ্থরোম্‌” এই মন্ত্রে, ঝগিকে. 
স্ত্ডিলের উপর টি ংহাপিত করিয়া. রডাঙরি হইয়া. পাঠ 
করিবে। 
| ন্‌ সাপ সরান 
 বিশ্বরূপ মহানগ্িঃ প্রণীতঃ সর্ববকন্্হথ |...” | 

ইহার" চি প্রায় গীতার ল্লোফারাই, ধুতে পারিবে 
টা ওঃসহাদাধতিহোষ। রুপ "ইতি বাকি 
আন্ম-ততব- জানত ফোগ-পদবাচ্য। সতযাং প্রপিধান, কত ৮৬ 
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নাইন: সকলে লী কি এবং একমাত্র; পথ গায় “নবনি-যোগ” । 
টো রবকৃতে-তমাকস-ম্র্নি-ক্হোগ। লতি হয় : 








চতুর্থ হল ৪ 
যটত্রিংশ প্রকরণ । 
টা আক্ম-দর্শলি-মোগে লঙ্মাঞ্ছিন 

সমধি আয়-দর্খন-যোগের পু্দস্থা। অমাঁধির অপর নাম' বন্নসস্তার 
বা বক্বৈরত জন। আয়-দ্নি-যোগ' ভিন্ন. সঙ্গি 'অবস্থা লাভ হয়'না। 
সর্বভূতে“অৃয্দর্গনই, আত্ম-ধল্নি--যাগের - লিক্ধারন্থঃএবং সেই: সিদ্ধারস্থাই 
সাদি লাতের, গ্র্ধম মোপান। আস্তা বা-পরমেশলর তি মৃঢ়বিস্বাল 
ও একাগ্রতা বরই. আয়ঃগ্রতাক্ষ- এবং পুন: পুর: সেই, গান - ফবেই 
নববৃতে আত্মিক. পরজ্ধ সবর ভুত সেই: আনার : ফান: ঘচিলেই 
সমাধিমোগ্য, যোগার, লা হয়গ: “মাধ? নাম নিয়াই'কেহ কেহ 
মনে রুরিয়,খারেন:যে,স্বারর-সত. নিশ্চল, কট রাজার কটিন-ও 
জার) এহইনেই'বুঝিনসয়ারি হয়। কিন্ত তারা: ভন. মান . কারণ 
কান্ট গন্তরাদিরগ্তায় জড় বা অচৈতনতাবস্থাই যদি সমাধি ক? তাঁছ হইতে 
যেকোন প্রকারে জড় বা অচৈতন্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই ত তাহা সমাধি 
বলিয়া গ্য হইতে-পারে? তবেআর এনন্য,যোগ সাধনাদির প্রয়োজনীরতা 
কি? যে কোন প্রকার ট্রিক আমাত দ্বারা মাজ্ঞারহিত, অগবা তীবর- 
শোরু'দুখেজ্মনিত মাঁনদিক অবসন্নতা, কিছা সুপ্তি) অথব! কতকটা 


৫৯ া্ন-যোগ 





বিষাক্ত প্রব্য সেবনাদিঘারা, যে কোন উপাকে সল্প ড়া 
অনায়াসে "লাভ হইতে পারে। ছুতরাং এক্ষেত্রে বুঝিতে - হইবে যে, 
তদবস্থায় যখন মাসিক উন্নতি বাঁ জ্ঞানের বিকাঁশ লাধন হয়'না, তখন 
উহাকে কিছুতেই মমাধি ধলা ধাইতে পারে না! সমাধির অর্থই 
"আত্ম দর্নি-যোঁগে” আত্মা বাঁ পরমেশ্বরের সহিত একত্ব ভারযুক্ত হইয়া, 
বিশ্বতরষটাক্স অনন্ত-ান-সমুদ্র হইতে নানাবিধ শমূলারত্ব শ্বরূপ নিরবচ্ছি 
আনন্দ প্রকাশক পরমতত্ব সংগ্রহ করিয়া জাত্মশক্তি বৃদ্ধি করা। আমাদের 
পূর্বতন যোগিখধিগণও তহুদেশ্টেই. সমাধি যোগাবলম্বনে জরি্িবগ্বা্রিত 
অপয়াকের আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করিয়া, আবগ্তক ও ইচ্ছামত জগণ্ের 
প্রতৃত় মল্ললোদেশ্টে তাহা! বিনিয়োগ ফরিতেন। এজত তীহারা জগং- 
পুজ্য হইয়াছিলেন। এই সমাধিযোগে সিদ্ধ না. হয় জগতে এমন কোল 
কার্য নাই, ভচ্ছার-তর্ষত্, বিধুধর-বিষুটর, শিবের-শিব্, সমম্তই এই 
সমাধিযোগের ল। সমাধিযোগের শেষলীমা অনন্ত) ঘতই অগ্রসর হও 
দেখিতে পাইবে, সেই অনন্তের অন্ত নাই। দ্ুতরাং বাহার সমাধিকে 
একমাআ জড়ত্ব বলিয়া! মনে কয়েন, তাহারু! সাধারণ শীন্তরজ্ঞানের হুক্তি 
তর্কের লীমাতেও পৌছিতে পারেন লাই। পরস্ত তৃৃহারা সম্পূর্ণ আত্ম- 
দুটি বিহীন ॥ পুর্ব বলা হইয়াছে যে, "সর্ধভূতে-আতম-দর্শন” এই 
সমাধি তদ্বের প্রথম মোপান। এই সমাধির পূ্ববাবস্থার যোলী ৰা 
সাধকের মধ্যে আট প্রকার ভাবো হব, সাধারণ তাহার জোকে তাহাকে 
“ভাবাই” বলে. 


তে ্ত্তকবদরোমাধণঃ স্বরতেদোহধ বোছু। । 
পল তকে সাস্বিকাঃ তা; 3 


আত্ম- 'শন-যোঁগে-সমাধি ?৯৩ 


সপ শবে, রোমাঞ্চ, ্বরভেদ, কম্প, বৈর্ণা, অঞ্জ ৭ প্রাক শুই 
আট প্রকীর সাত্বিক ভাবের লক্ষণ। এতম্ধ্যে সুখ কিনা ছুখ হতে 
ধে ইন্জিয়- কশ্জির্নিত-জ্ঞান, অর্থাৎ সংজ্ঞাশিন্ঠতাবি্থা আগত ইয়' তাহাকে 
প্রলয় বলে। এই গ্রশয়াযস্থায় হঠাৎ সাধক 'বা নো হুপতিত হই 
শু হ্য়। 
"প্রলয়ঃ স্বখছঃখাভ্যাঞ্চেন্টাজ্ঞাননিরাকৃতিং | [| 
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ ॥৮ বোগদীঁপিকা. 
এই সকল ভাবোদয় সঙ্গে সঙ্গে সমাধি অবস্থা আগত হইতে থাকে। 
যোগী তখন, আত্ম-দর্শন-যোগে বিভোর থাকিতে দততই ইচ্ছ! রে, 
কারণ আত্ম-দর্শন-যোগ দ্বারা তাঁহার আত্মা-পরমাত্মার অভেদত্ব স্বভাবতই 
সম্পন্ন . হয়। এতাদৃশ জীবাত্বা ও পরমা যার অভেদ অবস্থার নামই 
সমাঁধিযৌগ। যখন জীবাম্বাঃ একমাত্র ব্রদ্ম-বিন্দুতে অবস্থিত হয়, সেই 
অবস্থার নামই প্রকৃত সমাধি। বহু ভাঁগ্যফলে জীবের এই পরয়াননকর 
সমাধিযোগ লাভ হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে যোগশান্ত্ে উক্ত আছ্ছু-_ 
[সমাধ্স্, পরোযোগো বহুভাগ্যেন লভ্যতে। 
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ ॥” 
“বিষ্তাপ্রতীতিঃ বগুরুপ্রতীতিরাত্মপ্রতীতিম নসঃ প্রবৌধঃ | 
দিনে দিনে যন্ত ভবে স যৌগী, স্থশোভনাত্যাসমুপৈতি সম্ভঃ। 
জন্ম-জন্মাস্তরীগ বছ. ভাগ্যবলে সমাধি নামক উতর যোগ প্রাপ্ত . 
হওয়া যাঁয়। ভানদাতা শুরুত্কপাঁ বা শুক্প্রসয়তা লাতক্ছইবৌ এবং তাহার 
প্রতি অচলা তক্তি খাকিলেই, শমাধিঘোগ বাত হয়। দিনে দিনে, 
বিদ্তা, গুরু ও: ভীত্সার এাতি ধাহা? ,প্রতীতি জন্মে ওাদিসৈ দিনে ধান্ার 
মনের প্রকোধ ইইতে থাকে, ্াদিবোগ ফাধনে নেই যোগীপুরুষই ওরুত 
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অধিকারী কইয়া থাকেন। সুতরাং রি বা গুরূপদেশে একান্ত 
অনুরাগ ভিন্ন সমাধিযোৌগ কখনই লাভ হুইতে পারে না। অতএব সব্ব 
প্রবত্তে গুরু ও গুরুবাক্যে চিত্ত একাগ্র রাখি! সমাধি অভ্যাস করিলে, 
অচিরেই “আত্ম-দর্শন-যোগে” সমাধি অবস্থা! লাভ হয়। 
চৈতন্ত ও জড়ভেদে সমাধি ছুই প্রকার। সবিকল্প ও নিব্বিকল্প। 
ইহারাও আবার প্রত্যেকে অবস্থাভেদে তিন তিন গ্রকার। সব্বভৃতে- 
আত্ম-দর্শন-যোগ লাভ করিয়া “দব্বমাত্মময়ং জগৎ” অর্থাৎ মায়াকল্পিত 
জীব ও. জগৎকে মিথ্যাবধারণ পূর্বক প্রত্গাত্মা ও পরমাঝ্মীর অভেদজ্ঞানে 
বরূপাবস্থিত হইয়া, ততজ্ঞ পুরুষগণ পারবা কর্মভোগের প্রতীক্ষার 
জীবিতকাল পর্যাস্ত যে-অবস্থান করেন, তাহারাই চৈতন্তপমাধি অবস্থ! 
| গঙ জীবন পুরুব। এ 'সপ্থন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে-_- | 
| "উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্ববস্ত্রনি 
সমাধিং সর্ববন! কুর্ণ্যাদ্হদয়ে ৰাথবা বহিঃ ॥ 
. সবিকল্লোহবিকল্পশ্চ সমাধিক্বিবিধোহাদি । 
* দৃশ্ঠপব্দানুবেধেন সবিকল্পঃ পুনদ্ধিধা ॥ | 
কামান্তাশ্চিত্তসাদৃশ্টাত্তৎসাক্ষিত্বেন চেতনাম। $ রিটা 
58 সমাধিঃ সবিকল্পকঃ 8... *. 
 অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ সপ্রজে দ্বৈতবর্ধি্তঃ | : 
. জশ্মীতি শব্দ বিদ্বোযং সবিকলপঃ সমাহিতঃ ॥ 
_নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ ািবাতথলনীপবৎ ॥ 
ূ দিব বাহাদেশেহপি যশ্মিন্‌ কম্মিংশ্চ ব্তনি। 
_.. মাধিরাহঃ সন্মাত্রে নামরূপে পৃথক্‌ শ্থিতে ॥ 














এ অখটুকরসং বস্ত সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। ৯ 
. ইত্যবিচ্ছিন্ন-চিন্তেয়ং সমাধিমধ্যমো ভবে ॥ 
স্তব্বীভাবে! রসাস্থাদাত্ততীয়ঃ পূর্বববন্মতঃ | 

এতৈঃ সমাধিভিঃ যড়ভিন্নয়েৎ কালং নিরস্তরম্‌ ॥* * 


"সচ্চিদানন* পরব্রহ্ুই একমান্স সতা বস্ত। নাম-রূপ কল্পিত বা 
মিথ্যা ) ইহা নিশ্চয় করিয়া, নামরূপকে পরিত্যাগ পুববক অন্তরে বা বাছে 
সবর্ধাই সমাধি আশ্রয় করিবে। হৃদয় বা অন্তর সমাধি .লবিকল্প_ ও 
 নিধ্রিরল্লন্তেদে, ছইপ্রকার। আবার. বিকল্প সমাধিও দৃশ্তান্থবিদ্। ও. 
শব্ধান্থবিদ্বভেদ্দে ছুইপ্রকার। ভাবাভাব চিত্তের কামাদিবৃত্বিসমুহও, 
ভাবাভাব ধর্দাশালী। কারণ চিত্তের, সতভাবে তাহাদের সন্ভাব ও চিত্তের 
অভাবে তাহাদিগের অভাব। জাগ্রতাবস্থায় ক্রমশঃ বিচ্ছিক্ন হইয়া 
বৃততিসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ, :একবৃত্তির পর অপর বৃত্তির উদ 
হয়। চিত্ত কখনও বৃত্তিশূন্ত থাকে না। একবৃতির লয় হইলে, আবার 
সঙ্গে সঙ্গে অপর বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। পরস্ত সুতুত্তি ও যুদছাদি 
অবস্থাতে চিত্তের লয় হওয়ায়, আর কোনরূপ বৃত্তিরও উদয় হয় ন!। 
সেই চিত্তবৃত্থির বিবিধ প্রকার বিক্বৃতাবস্থা, তাহার ভা ও অভাব এবং 
ভরের সন্ধিস্থল ঘিনি স্বপ্রকাশরপে প্রকাঁশ করেন, তিনিই প্রত 
চৈতন্তম্বরূপ: আত্মা ।: -অপরোগ্চভাবে ইহা অবগত .হুই়া তাহার ধ্যান: 
করিবে অর্থাৎ দৃচতার অন্ত পুলঃ পুনঃ চিন্তা -করিবে। ইহাই 'দৃ্টানথবিদধ 
সবিকল্প-সমাধি। . এই . ছৃষ্তানরিক্ক লমাধিঘারা প্রতাক্চৈত্প্বয়ীপ 
আত্মার তি দূ হইলে, সেই. অসঙ্গ অধ্বিতীয ্বগ্রকাশ “সঙ্জিদানদ্* 
স্বরূপ অ্থটচতুর বা “পরমাত্বাই আমি/ এইকপ উপলাধি হইন় খাকে। 


4৮৬ আতমশদর্ন-যোঁগ 0. 

টপ ভাবনাকে: শবানুবিদধ সবিকল্পসঙাধি বলে। পুবেরক্ত 
সতত ও শব্দানুবি্ধ সমাধি, হারা যখন. চিত্ত জুটির হইয়া, গ্গরূপের সহিত 
একত্ব লাভ করিঘে, তব: দৃস্ত :৪: শন্স উদ্চয়েই, আপনা হইতে অত্তহথিত 
হইবে। * তথন কেবল দবরংসাজী ও সান্ষভাঁবরহিজ অথ “সচ্চিদানন্ন”- 
শ্বরূপ পুর্ণানন্নরসে নিমগ্ন থাকিবে-:এবং চিত্ত নিবব্ণতদদীপকনিকারহ্যায় 
নিশ্চল হইয়া তদাকার অবস্থা প্রাপ্ত | ইবে। ইহাই. নিব্বিকল্পসমাধি 
ফলিয়! উক্ত হইয়াছে। 

এই ত্রিবিধ অস্তর সমাধির তায়, ভিবিধ সিনা অভ্যাস 
কয়িবে। বাহুভাবেও “সব্বভীতে-আত্ম-দর্শস-যোগেশ কোন-বন্ত বা বিষয়কে 
অবলম্বন করিয়৷ কল্পিত নাঁম ও রূপ অংশকে পরিত্যাগ পুব্ব€ক ফলের 
অধিঠাল “নচিদাদনাগ্বরূপ- পরব্রন্দেতে চিত্তের যে সমাধীন,. তাহাক্ষেই 
প্রান্ত দৃানুতিক্* সবিকল্পনমাধি বলা ফাঁর়। বর্তমানে বাছু-পুজার 
নুষ্ঠানাদি এই ভারে পরিবন্তিত বা! সুসংস্কত হওয়া আবশ্তক । তাহা। 
হইলে, সবর্ব ভূতে-আত্ম-দর্পন লাভ. হইয়া, চিত্ত নমাধিযৌগা ভাঁবে সহজেই 
প্রদ্ততু হুইত্রে পারে। অপরন্ধ অখণ্ড একরস “সচ্চিবানস্দ” ভাতে 
ষবররঘিষ্ঠীন অদ্বিতীয়. ত্রহ্ধক্কে 'অবিচ্ছেদ্ব ও ভেষভাবে অর্থাৎ 
আপনার স্ব্ছপ প্রত্যকূচৈজন্ত হইতে 'অভেদভারে চিন্তা কয়া দ্িতীয়__ 
পন্দানবিদ্ধ বতিকসমাধি বরিরা উক্ত . হয।. আর ৬৪৯৬ 
জন্ত চিত্তের: (স্থির রাসতীতাব অর্থাৎ দনরহিতাবন্থা? ইহা সপ 
 দিরিররল্পসমাধি বিয়া উদ্। হয়। নিত্যবর্্ বন্ধ্যা ও. মানসপুজার 
অহদীলান" "ইহজভাল মক্ষরাই লান্তের উল্েস্ত |. এই খর র্ঘাৎ 

৬ রা . আক ৯ ফজাবগত। ই বক মাধ: টাল 





















|] | আতন্দশ্নপহেখেন্সজাধি রা ধম? 
উদদেত্ত সাধন মই নি স্বর বলিয়া আস্ত | কতারিলে অনুষঠেয় । 
এ নিমিত্ত তাতৃশ নিস্যাকর্ই. “আ ঝুদসনি-য়োগের. পুরবরাভার” শ্বরূপে 
কথিত হইয়াছে। এরূপভাবে, নিত্যবর্্াতঠান হইলেই, তারা হরি 
ছিন্ন ও সববপংশয়, নক্ছইয়া৷ "আত্ম-দর্শন-যোগে” লাধক বা. যোগী, প্রকৃত 
সমাধি, অবস্থা লাভের যোগ্য হইতে পারেন শাস্ত্র তাহাই বলিতেছেন | 

“ভিছ্াতে হায় গ্রস্থিশ্ছিহান্তে সর্ববসংশয়াঃ। | 

্ীয়ন্তে চাস্ত কন্মাণি তন্যিন্‌ দৃষ্টে পরাঁবরে ॥৮ . মুঞকোপনিষং 
. আত্মদর্শন-যোগে হদ্গ্রন্থি (বিষুঃগ্রন্থি) অর্থাৎ চৈতন্ত ও অহঙকারের, 
ভাদা্াতাব নই হইরা সমস্ত €জ়বন্তবিষয্ মনের সন্দেহ ব্দিরিত,হয/এবং 
প্রারন ব্যতীত'সমস্ত কর্ণাই বিনষ্ট হইয়া যায়। 

হারা আত্মবিস্ৃত বা আত্ম-অবিশ্বীসবশে অনিত্য-দংসার-মায়া-মরুতে 
কামনা-বাঁসনা-মরীচিকার উদ্ভ্রান্ত হইয়া, একমাত্র ভোগ-হ্থখের আশার 
ইতস্তত; ছুটাছুটি করিতেছেন এবং লত্য মিথ্যা ষে কোন উপায়ে তাহা 
পূরণের উদ্দেস্তে মযূয্যত্বের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে বা ধর্শের সঙ্গে; লুকোটুরি 
খেলিতে কিছুমাত্র কুষিত হইতেছেন না, তীহারা এতাদৃশ সংসীর-মোহ- 
অনিত-চিতত-বিক্ষোভ-নিবৃত্তিস্য সবর্বদী ভগবস্বাকয মনে রাখিবেন যে-- . 

,  *সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং* চি 

সাহারা বিধর-চিন্তাদিরত মতন সনধ্যা-পুজাদি নিত্য একমাজবাহা- 
কন্মানুঠাবরগে পর্িগপিত; করিয়াছেন পরন্ধ তাহাই লিতাকিন্্, নদে 
কেবলগারে ভোগস্ছাখের জল্পনা কল্পনা করিয়া, ঘেব-হিংসা-পরপ্ীকাতরতায় 
অসিত হয়া, দ্রনিনদার থর, অহেরগ ক ইঞ্জিযবির-মোছে। হাব 
খ্মইততেছেন। তাহারা মলে... রাখিবের, যে» তাহা র.এই, সহ-পুনতার 
ঝাহ-আডঘরাবরণে-আরত, মানলিরুভার.. ম্ জান, দেখিতেছেক 
সনিতেছেন। ও বুঝিকেদেন।.-কারগকিনি, . ..-. 









৫8৮ _ আত্ম-র্শন-যোগ 


"স্ব: পাণিপাদস্তৎ সর্ববতোইক্ষিশিরোমুখং। 
অর্ধ: শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥* 
সেই অমুতম্বরগ ভগবান্‌ সব বিরাঁজিত | যখন যাহা মনে করিতেছ, 
যাহ! অনুষ্ঠান করিতেছ, দর্শন. করিতেছ, শ্রবণ করিতেছ, বাহা মৌখিক 
ভাবে প্রকাশ করিতেছ, তৎসমত্তই তিনি অন্তর-বাছিরে থাকিয়া বিদিত 
হইতেছেন। যে বর্মোদ্েত্তে যখন যেখানে বাইতেছ, তিনি তোমার 
সঙ্গে সৃঙ্গে সর্বত্র অবস্থিতি করিয়া, সমস্তই পরিজ্ঞাত হইতেছেন। একবার 
চক্ষুরুন্নীলন করিলেই দেখিবে, তোমার আগ্রে তিনি, পশ্চাতে তিনি, 
উত্তরে তিনি, দক্ষিণে তিনি, উদ্ধতিনি, অধোভাগেও তিনিই বিরুা্ধিত। 
্রক্মোবেদমমৃতং পুরস্তাদু ক্ষ পশ্চাদ ক্ষাদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ | 
অধশ্চোন্ধণ প্রসূতং ব্রক্মোবেদং বিশমিদ বরিষ্ঠম্‌॥* ম৫ুকোপনিষৎ 
ইহা! মনে রাখিতে হইবে, অথবা! সন্দুথে বড় বড় অক্ষরে পলিখিয়! রাখিলে, 
তদৃষ্টে চিত্রচাঞ্চল্া অনেকটা দুর হইবে। অন্তরব্বাহো ভগবানের মহিমা 
উপলব্ধি পূর্বক ক্রমে চিন্ত সমাহিত ও লমাধির পথে অগ্রসর হইতে 
খাকিবে। দৃঁ়ভাবে ম্মরণ রাখিতে হুইবে যে, বাহিরেও তিনি, অস্তরেও 
তিনি, তিনি সর্বত্রই বিরাজিত। | | 
“্অনুষঠিমাত্রো রবিভুলারূপঃ সংকরাহিারসমহিতে যঃ। - 
রর চৈব আরাগ্রমাত্রোহপ্যবরোহপি রা 8০ 
্ রে জেতাখতয়োপনিৎ 
নব অবাধ আুপরাগ। হার. তেজ সুর ভার, তিনি. 
সংকল্প, অহংকার, বুদ্ধি ও সর্বোজজিয়ের একমাত্র আশ্রয়) এই . জীব-পুরুষ 
বীর বুদ্ধি প্রভাবে অতি লাক্ম পর্রন্নস্বরূপ উপা্ত বা ইঞউদেবতাকে অভ্যত্তরে_ 
দর্শন করিতে পারেন। এতাদবশ নিশয়াত্িক! বুদ্ধি অবলঙ্কনে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 








আত্ম-দর্শন-যোঁগে-সমাঁধি ৫৯৯ 
পুনঃ পুনঃ তাহাকে নমরণ রাখিলে, চিত্ত সমাহিত বা সমাধি ্িখানস় হইবে । 
কিন্তু তাহাকে ম্মরধ করা, তাহার নাম জপ করা, তাহার নাম কীর্তন 
করা, তাহাও আত্মজানভ্াবযুক্ত হওয়া আবশ্তক। দৃঢ়বিশ্বান রাখিতে 
হইবে যে, তিনি আমার মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন ।-_ 

' শহিরগয়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তন্বং পুষন্নপারৃণু সত্যধর্্মায় দৃষ্টয়ে ॥” 





্‌ রঃ ঈশোপনিষৎ 

হে জগংপোষক পরমায্বন! জ্যোতি্য় (স্ু্ধ্য-মণ্ডল ) আচ্ছাদন 
্বারা,সেই ব্পরাপতিমার্স আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সত্যরূপী তদীর 
আরাধনা" এবং প্রকৃতরপে স্বধর্দম সেবায় আমি সত্যধর্খ্পরারণ হইয়াছি।, 
সুতরাং যাহাতে 'মামি মত্য ও আত্মস্বরূপ তদীয় রূপ দেখিতে সমর্থ 
হই, তদ্রপে ব্রন্ধপ্রাপডিমার্সের সেই হিরগ্নয় আচ্ছাদন পাত্র উদ্মৌচন 
কর। এ সন্বন্ধে মহর্ষি পতগ্রলি বগিয়াছেন। 

_ *তদা ভ্রষ্টুস্বরূপেহবস্থানম্”। সঃ পাঃ 

ই সমাধি সময়ে তির সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধাবস্থায় ্রষ্টা-( পুরুষ ) 
শ্ব্ূপে অবস্থিতি করেন) স্ৃতরাং তদন্ুরাগে সাম্যাবস্থায় সেই শিবন্বরূপ 
পরমাত্ায় একত্বরূপে অবস্থিতির নামই “আত্ম-দর্শন-যোগ”। এতাদৃশ 
যোগমুক্ত অনন্তম্মরণবলেই সমাধি অবস্থা লাভ হয়। শরীর হইতে মনকে 
পৃগ, জ্ঞান করিয়া পরমাস্মার সহিত একত্ব ভাবাপন্ন করাকেই টি 
বলে। সমাধি ঘড়বিধ যথা . ৃ 

৫১) ধ্যানযোগ সমাধি। (২) টিটি শু. রসারন্দ- 
যোগ সমাধি (৪) লয়যোগ সমাধি ডি তক্তিযোগ ইনি 
(৬) রাজযোগ সমাধি। | 





৬৯৭. আাত্মশন-যেস .. 


১. ্যানযোগ-ামাধি-_াের মধ্যে স্থিরদৃষ্টি পূর্বক একাজ, 

মনে "আত্ম-দর্শন, যোগে” বিন্দু ত্ষ প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই বিনুম্থরে চিত্ত 
নিয়োজিত করিবে। অনন্তর শিরস্িত ্রহ্মলৌকময় আকাশের মধো 
জীবাত্মাকে আনিনপূববক্ক, শিরস্থিত ত্রঙ্গলোকন় আরাশরে জীবাস্থা 
মধ্যে সমানয়ন করিবে। এইরূপ জীবাত্বাকে পরমাত্মায় লীন খরিয়া 
“সচ্চিদানন্দ'ভাবে “ম্বরূপ* চিন্তা করাই ধ্যানযোগসমাঁধি | 

২1 নাদযোগ-সমাথি -রসনার নিয়ভাগে জিহবামূল ও জিহ্বা যে 
শিরা কর্তৃক সংযুক্ত আছে, বিশেষ ভ্ঞানসম্পন্ন কোন সংগুরূপদিই- 
ভাবে, এ শিরা ক্রমে ত্রমে হুক অন্তরঘারা ছেদন কর্ির! সববর্দা. 
জিহ্বার নীচে রসনাকে পরিচালিত করিবে এবং রসনাকে নবৃনীত খারা 
দোহন পুবর্বক লৌহযন্ত্র (সখড়াশী ) দ্বারা জিহ্বাকর্ষণ করিতে হইবে।, 
প্রত্যহ এইরূপ করিলে, জিহবা দীর্ঘতা লাভ করে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস 
বারা জিহ্বা এরূপ লদ্বিত করিবে যে, উদ্থা অনায়াসে উদ্ধগামীভাথে 
জঘরের মধাভাগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। উক্ত প্রকার খেচরী যোগ' 
অবলম্বনে (১) রন উদ্গামী করিয়া পরমাত্মায়, চিত্ত সমাহিত করিলেই, 
নাদযোগ সনাধি লাভ হয়। 


(১. তর 777 | 
কপ্টালকুহরে জিনবা প্রবিষ্ট বিপরীতগা । 
ক্রবোয়ন্তর্গতা দৃষ্টিমু্ধা'ভবতি থেচরী ॥ যোগর্দীপিকা 

 ক্বসনাকে বিপরীতগামিনী করিয়া তালু কুরে প্রবেশিত করিবে । পরে, স্থির 
ছুতিতে ভায়ের মধো চিত্ত ধারণ পূর্বক অবস্থান কষিকে। এই খেতরী। ঘোগ 


আুম্বনীজদ, করিতে হাঁরোদ হাঃ চারেক বিঃরীতগামিনী, ১০৮ তর ছেদন, টিটি 
রি কতকণ্ুলি চি কলাবস্ঠক। 7 যা 


" ছেদলঢালন, হৈ: কলাং কেদে বর্ঘরে। টা 
লা বাবদ মধ্যং প্পূশতি তা! সিদ্ধি 'গেচরী॥... 











দর্শন-যোগে- পা ৬১, 





ূ কোর প্রা শ্ কগগোচর হয় না, সেই স্থানে গা সাধক নিজ হত 
বার! স্বীয় কর্ণ যুগল বন্ধ করিরা পুরক ও কুস্তকের অনুষ্ঠান করিবে। 
এইরূগে কুত্ুকের অনুষ্ঠান 'করিলে, সাধক দক্ষিণত্রোে নান! প্রকার 
শব্ধ শ্রবণ,করিরে। এ সকল শব্দ দেহমধ্য হইতেই সমুখিত হুইয়া থাকে। 
প্রথমে ঝিলিবৎ পরে বংশীধ্বনী, তদনস্তর মেঘগর্জন, পরে ঝব/রি নামক 
বাসথযস্ত্রের ধ্বনি, অতঃপর ভ্রমরের গুল্গুন্‌ ধ্বনি শুনিতে পাইবে। অনস্তর 

ীংস্ত, ঘণ্ট!, তুরী, ভেরী, হৃদ প্রভৃতি আনন্দ ছুনদুভি ধ্বনি কর্ণগোচর 
হইবে। ষে স্থান হইতে এ সকল নুমধুর শব্ধ সমুখিত হয়, মনকে 
নেই স্থানে স্মিত করিতে পারিলেই, রসাননদ-্যোগ সমাধি হয়। ইহাই | 
ব্বামরী যোগ। 


এই' যোগ সাধন সময় জিহ্বাছেদন মন ওংরোহন:কৰিতো হয়। তদ্ষংর$ 


রলন। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই খেচরীযোগ, সিদ্ধি হয়| সহৃরপকিউমতে, নিরলিখিজ 
ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। | 


স,হীপত্রনিভং শত্্রং স্তীক্ষং দিগ্বনির্দলম্‌। 
সমাদার ততন্তেন রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ ॥ 
ততঃ দৈদ্ধাপথ্যাভ্যাং চুর্ণিতাত্যাং প্রতর্ষয়েৎ। 
* পুনঃ সগুদিনে গ্রাপ্তে রোমমাত্রং 'সমুচ্ছিনৈৎ ॥ 
_.. এ্রবং ক্রমেণ ষগ্মাসং নিত্যং যুক্ত সমাচরেৎ | 
ষগ্মাসা্রসনা মূলশিলাবন্ধ;প্রণশ্ততি ॥ 
বপন তীক্ষ বিমল ও স্সিষ্ধ অঙ্্ হারা রসনার দিয়ভাগস্থ শিরা মুল: স্বোষ 
পরিমাণ ুক্তাবে ছেদ, করিবে: তৎপর সৈক্ধব ও হরীন্িকীচুপস্থারল ঘত্থ 
করিবে। এই ভাব ছয় মাদ ছেসগ খল করিলে রমবা' বিপয়ীতগাদিনী- হয়া কপ 
সুহরে প্রবিষ্ট হইবার প্রহ্িরকক শিরানতূর নি! হয়।॥ পাবা, ত্‌ফা, 
জরা, বানি হা... 








৬১২ | আত্ম-দরনি-যোগ 
. 81 লম-যোগ-সমাধি-_সিশ্তামনে উপবিষ্ট হইয়া। কর্ণবুগল অনুর 
ছারা, নয়নযুগল তর্জনীত্বর দ্বারা, নাসিকার মধ্যমাধুগল দ্বারা ও বদন: 
অনামিকা-কনিষ্ঠা-বুগ্রল দ্বার! নিরোধ করিবে এবং প্রাণবায়ুকে “কাকীমুদ্রা” 
যোগে লমাকর্ধণ পূর্বক অপানবারুসহ সম্মিলিত করিতে হইবে । এইকপে 
দেহস্থ বপন চিন্তাপুব্বক “হ' ও হংস:* এই মন্ত্র বারা কৃগুপী শক্তিকে 
জাগরিত করিয়া সহম্রারে লমানয়ন পুববর্ক নিজকে শক্কিময়' ভাবনা 
করিতে করিতে পরমাত্মা! শ্বরূপ শিবের সহিত সঙ্গনাঁসক্ত হুট! শৃঙ্গাররসে 
- মগ্ন থাকিবে। এরূপজ্ঞান দ্বারা আনন্দময় অভিন্নভাবে মিলিত হইলে, 
অহংব্রদ্ধত্বরূুপ জ্ঞান হইবে । ইহার নামই লয়যোগ সমাধি। | 
৫। ভক্তিযোগ-সমাধি_ শাস্ত ও একাগ্রভাবে ভ্রক্তিঘোগে পরম 
আহলাদ পুবর্ক স্বীয় হুদয়দেশে ইষ্টদেবের স্বরূপ ভাবনা করিবে, এক্স 
অনুষ্ঠান করিলে, আনন্দাশ্রণাতি হয় ও শরীর পুলকিত হয়) পরন্থ ইহা 
স্বর! চিত্তের উদ্মীলন হয়, ইহার নাম ভক্তিযোঁগ সমাধি |. | 
৬। রাজ-যোগ-দমাধি ।_বৃত্তিসমুহ নিরোধ করিয়। চিত্রকে পরমাত্মার 
সহিত অভেদ জ্ঞান করিবে। ইহাই রাজ-যোগ-সমাধি। এ সঙ্বন্ধ 
শ্রতিতে উত্ত আছে ।-- | 
"নির্ব্বিকারত্য় বৃত্ত ব্রক্গাকারতয়! পুনঃ । 
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক সমাধিভর্তানসংজ্ঞকঃ ॥  শঙ্করৌপনিষৎ 
নিব্বিকার ভাবে র্মাকারাকারিত চিত্বৃ্তি দ্বারা অন্তান্ঠ বৃত্তি-সমুদয়ের 
সমাগ-্ূপ যে বিশ্ৃতি, তাহাই জ্ঞান নামক সমাধি বলিয় উক্ত। সমগুরপ- 
দিষ্ট ভাবে “আনব দশনি-যোগ”, ভিন্ন কোন অবস্থাতেই কোন সমাধি দিশ্ধ 
হুয়না। -রমাধির স্বরূপ সম্বন্ধে অযান্ত-শান্ককারগণ বৰিয়াছেন-.. টু 


'তদবা্থমানির্ভীং ১ সমাধি ॥ 
পুলে 





আত্ম-দর্শন-যোগে-সমাধি ৬০গ- 


_ কৈধলমান্জ আত্মা আছেন এরূপ আভান জান থাকিবে আর অন্ত 
+ পদার্থ জ্ঞান কিছুই থাকিবে না, এই ভাবে ধ্যের আ্মাতে যে চিত্তের লব 
তাহার লাম সমাধি। পুবেররৃক্ত সবিকল্প ও নির্ধিবকল্প মমাধির ন্যান্ধ মহ্র্ধি 
পতঞ্লি পসশ্প্রজ্ঞাত” ও “অসম্প্র্জাত* ছিধিধ সমাধির কথা প্রকাশ 
করিয়াছেন, সাধারণ ভাষায় ইহাকে চৈতন্ত ও জড় সমাধি বলিয়াই ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । সুতরাং নামের পার্থক্য ভিন্ন মূলে কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট 
হরনা। সশ্পরজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় শ্রুতিতেও উক্ত আছে। 
“ক্রঙ্ধাকারমনোবৃত্তি প্রবাহোহহংকৃতিং বিনা । 
সন্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ্‌ ধ্যানাভ্যাস গুকর্ষতঃ ॥ 
্রশীন্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদায়কম, । 


অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনঃ ্রিয়ঃ ॥* মুক্তিকোপনিষৎ 
যখন অহংকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া, কেবল মাত্র ত্রহ্মাকারে চিত্তের বুদ্ধি 
হইতে থাকে, তাহাকে 'দস্প্রজ্ঞাত্রসমাধি বলে। ইহা ধ্যানাতয!সের, 
উৎকর্ষতাবশতঃ সম্পন্ন হয় এবং যখন চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তি প্রশান্ত 
হইয়া যাইবে, সেই অবস্থার নাম “অসম্পরজ্ঞাতদমাধি'। ইহা পরমানন্দ 
প্রদায়ক এবং যোগিগণের প্রিয়বস্ত । 
'জাতৃঙ্জানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষযাদিতীয়বস্তুনি 4 এ 
তদাকারাকারি তায়াশ্চিন্তবত্তেরবস্থানং সবিকল্পসমাধিঃ 0৮ বেদান্তসার 
জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জের এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ত্রিপুটির জ্ঞান সবেও. অদ্বিতীয় 
হ্বব্থতে অথণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি 


চ০০৮র৪৯৮ তদাকারাকারিস্তায়! 4 








৬৪ . আঞ্জর্মন-যোগ, 


জাত,ওজ্ঞান.ও জয়.এই ভিন ভিষ্ন ব্িপুটির জানের আনার হই! 
জুস্থিতীর অনরস্ততে অথওাকারচিত্ববৃতির অবস্থানের নাম নিিবরল্পমমাক্ছি। 
_ "সমাবিত্র্ষনিস্থিতি ।  - গারূড়োপনিষহ 
. পরত্রদ্ধে নিশ্চসভাবে চিত্তের স্থিতিকে সমাধি বলে। অপরস্ত-__.. 
"অহং ব্রক্ষেত্তকস্থানং সমাধিরিতি-গীয়ত্রে ॥” 
পরত্রন্দে চিত্তের তগ্মু্গতা হইয়া “আদিই: ক্র” দিসারনরা 
তাহাকে সমাধি বলে.। 
উভয়োরাত্মনোরৈক্যং সমাধিশচ বিবীয়তে ।, 
যথা সংক্ষীয়তে. প্রাণোমনন্চৈক বিলীয়তে গোর, সংহিতা 
জীবাত্সা ও পরমার রক্যভাবে. যে স্থিতি ভা ঈমাঁধি বলিয়া! উত্ত 
হুর়। এ সমাধিকাঁলে মন ও প্রাণ উভয়েই লয় প্রাণ্ত হয়। 
_. "সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ” | দতাত্রেয সংহিতা 
জীবায্মার ও পরমায্জার সমতাবস্থাই সমাধি বলিয়া কথিত হয়। জব 
পীতায় জড় ও চৈতন্য দ্বিবিধ সমাধির সমাবেশ দৃষ্ট হয়। 
বুদ্ধা৷ বিশুদ্ধয় যুক্তেগ ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংন্তাস্ত। রাগদেষৌ বুদম্ত ছ ॥ 
ব্রিবিক্রর্সেবী লঘাশী যতবাকায়মানস্£ * 
 খ্যানয়োগপরোনিতাং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতত॥ 
অহংকার বলং দর্পৎ কামং-ক্রোধং গুরিগ্রহম,॥ 
বিমুচ্য নির্্মমঃ শ্াস্তে। আজাডুয়ায় কলপতে 1. ৯৮ আঃ 
* বিশু ভাবে, তি ঘর মনকে হরর, করিয়া শদ্দাদি হিম 
সকল পরি ্র্যাগ এর রাগ. কে অপরারিত, তি সির্জনর ৮. সিহতোতী, 
বাক্য, শরীক ও মন লংঘতকারী, লববর্দা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া 








. আত্মর্শন-ধৌগেসমাধি : ১ 


প্াগ রে উর আশ্রয় পূর্বক অহংকার, বর, দর্প কাম, ক্রোধ ঙ 
পরিগহ জী গি করিয়া নির্শম (আমি আঁমার ভাব রহিত ) শীল্ত ব্যক্তি 
ব্গই হইয়া যান। ইহাই গীতোক্ত নির্বিকল্প সমাধিভাঁব। পরস্ধ অর্জুনকে 
লবিকম সমাধির ভাবও বলিয়্াছেন.।--. | 
শ্ভক্ত্যা মামভিজানাতি ঘাবান্‌ যশ্টা্মি তত্বতঃ | 
ততো মাং তথ্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 
_ পর্ববকর্ম্াণ্যপি সদা কুরধবাগোমদ্যপাশ্রয়ঃ | 
এ মত্প্রসাদাদবাপ্মোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌॥ 
্ চেতসা সর্ববকর্ম্াণি ময়ি সংস্যস্ত মপরঃ। 
॥ - বুদ্ধিযোগযুপাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সত্ততং ভব ॥৮ গীতা ১৮ 
(সবে আত্মদর্শী মপরায়ণ ভর আমি (আঁখ্খা ) যেরূপ সন্ব্াপী, 
এবং, যাঁহা রাক্য'মনের অগোচর. পরমভক্কি ( অভেদজ্ঞাম) স্বারা তত্বতঃ 
আমারে .সেইরূপ জ্ঞাত হন । অনস্তর. আঁমাহক ন্বরূপ জানিয়া, আমাতে 
গ্রবেশ:. করেন, অর্থাৎ, আমিই হইয়া যান, তদবন্থাঁয় এফস্বভাবে 
সর্বপ্রকার কর্ম করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অনাদি ও 
নিত্য প্রা হন। হে অন্ন! . তুমিও চিত্ুঘারা! সর্বকর্ম আমাতে 
অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণভাবে বৃদ্ধিয়াগ আশ্রিগ পুর্ব সর্বদা, মচ্চিত্ত হও । 
সুতরাং পর্ব ও সর্বারহার.সেইরূপ মচ্িত্-ও মাগৃতভাঁবে অবস্থান করিতে 
পাঁরিলেঃ- অবাধ সতত উগবস্ভাবে..বিভোঁর থাকা যায়। তখন 
তংপ্রসাঁদাৎ। কর্থাৎ পৃথগ.ভার বির ২ ছা গামা” তাবে মিন. 
স্থিতহয়। ইহার, নামই চিততসমাধি। 2 এ 











যড়ীত  জহাকবোধে. € যে. কান, রার়-কর্া়ঠান। অথবা বক ঃ ্ 





কট আত্ম-নর্শন-যোগ 


কৌন কর্মই সমাধির যোগ্য লহে। অগ্িতে দত টালিলেই হোম হয না, 
যিনি ব্রদ্ধািতে প্রাণের হোম করিতে পারেন, তিনিই াধিসম্পর, 
ধার্য কাজি ছেদ উদ আছে মর, 
ধালারানপোহ ভস্মনি ভুহরাভাদক তত ্াৎ | সামবেদ ছান্দোগ্য 
যদি কোন লোক এই বিশ্বব্যাপী বিরাটপুক্লুধের উপাসনা না জানিয়াই 
অগনিহোত্রাদি যক্তানষ্ঠান করেন, তবে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখাকে উপেক্ষা 
করিয়া ভন্মে আহুতি প্রানের গ্ভায় তাহা নিশ্ষল হয়। গুতরাং অগ্নিতে 
স্বতনিক্ষেপ প্রক্কৃত হোম নহে, আন্ধামিতে জীবনদ্বতের আহতিরূপ 
সদাধিযোগই প্রকৃত হোম জানিবে। । 
এইরূপ সমস্তকর্ণমধ্যে সমাধি অবস্থা আনয়নেক্স চেষ্টাই শীস্তোদেস্ত। 
. পরন্ধ তাদৃশ নমাধিদ্বারাই গ্রতৃত শক্তিন্বকূপ বিপুলজ্ঞানের অধিকারী 
হও! বায় এবং তদ্বার] যদিচ্ছাঁভাবে অলৌকিক কর্ম সকলও সাধন হইতে 
পারে। ক্ষুধা-পিপানাদি জগ্ন এমন*কি মৃত্াজনী পর্য্যস্ত হইতে পারে। পরিশিষ্ট 
ভাগে (পঞ্চম স্তরে ) এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। 
সবিকল্প সমাধি অবস্থাতেই এ সকল জ্ঞান লাভ করা, যায়। নির্ধিকল্ন 
(সমাধি, অবস্থাক্স দ্বৈতভাব কিছুমাত্র, থাকে না। অহংভাঁৰ পরিত্যক্ত 
হইয়া! অর্থাৎ অপূর্ণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া পুর্ণরক্ষরূপে স্থিতি হয়। 
পরস্ধ দেই কবস্থাঁটি যে কিন্ূপ তাহা ভাষাঙ্ক বর্না করিতে আমি অক্ষম । 
(যেহেতু মনও তাঁকা। মনন ফরিতে লমর্ধ লে, কারগ মন সে. অবস্থার 
ক্সন্পূর্প লয় প্রাণ্ত-হর, সেই অবস্থাই..স্বএরকাশরপ পৃর্িদ্ধভাবে স্থিতি, 
: অবস্থ।। তাহা বাঁক্য ও মনের অতীত, অতএব মন. ও” গ্রাণকে পরত 
শ্বরপ আত্মাতে সতত ছুক্ত রাখাই বথার্থ সমাধি রর 
একমাজ উপার এন্নাস্মম-ল্পশ্িসজ্যাগগ |: 711000005 








রগ প্রকরণ । 
উিউি€€ 
| আক্স-দর্শন-হোগে মুক্তি। 

সাধারণতঃ জীবাগেই মুক্তি প্ররাসী। বন্ধানে থাকিতে বেহই ইচ্ছ! 
কয়েন না সতা, কিন্তু বন্ধনপাশ যদি একটু মোলায়েম হয়, অর্থাৎ যদি বামন 
া কির হন হা ভবে আর সেনকে কক 'বলিয়া, অনেকেই 
হনে করেন না। সুতরাং সংসারে প্রঁকত বন্ধন কি গরবং গ্র্কত মুক্তিই বা 
কি তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। লৌকিক দৃষ্টিতে পরাীনতাকেই 
বন্ধন ববিয়। মনে করেন। সে ক্ষেত্রে পরাধীনতা জিনিযটি কি? এবং 
'কেনই বা সে পরাধীন হইতেছে, ভাহার কারণ অনুমন্ধান করি! বন্ধন মুক্তির 
কেহ চেষ্টা করেন না; ফলে দেহাত্মবোধই বন্ধনের কারণ ? অনাত্ম-পদার্থে 
আত্মুস্তান করাই এই বন্ধনের কারণ। মায়া-মোহ, স্বার্থপরতাই এই 
বন্ধনের কারণ। নচেৎ মানব বদ্ধ কোথায়? নিজ-বাসভূমেই পরাধীন। 
অর্থাৎ পুলদেহের রিপু ও ইন্জিকবিষয়ের অধীনত! পাশে বদ্ধ 'হইয়াই, 
পরাধীনতা প্রাণ্ত হইয়াছে । একবার “আত্ম-দর্শন-ধোগে* অবলোকন 
কর, দেখিবে একমাত্র মনই তোমার বন্ধনের কারণ। তোমায় মনই 
পরাধীনতার. কারণ। মন 'সতত' গ্রৃত্তির' অস্ুগামী হইয়! তোগার বন্ধন 


৬০৮ আত্ম-দশ্ন-যোগ 


ঘটাইতেছে । আব্ম-দর্শন-যোগান্ুীলনে মনকে চ নিবৃততিসার্গে পরিচালন 
সিরা যর হইবে। 

স্ুক্চি ননের/ইচ্ছার- উপর গির্ভর করে। খাঁদনা বা প্রবৃত্তি 
যুক্ত মর স্ব এবং বাসদারীন নিবৃষ্ি বিগ নই প্মুক"। এসস্বন্ধে 
শ্রুতি বলিয়াছেন-_- 





“তন্মান্বাসনয়াহত্যত্জৎ মনৌবদ্ধং বি ধাঃ। 
সম্যগবাসনগ্না তায নরিনিনা নি ৮ 
৪8 মুক্তিকোপনিষং 


জ্ঞানিগণ বলিয়া থারেন খাদনাবুক মমকেই বদ্ধ রল যায়। আর 

যে মন বাসন! বিমুক্ত, তাহাকেই মুক্ত বলিয়া জানিবে। সুতরাং বেদোক্ত 
সাধন চতুর অর্থাৎ (১)“নিত্যানিত্য বন্ত [বিবেক । (২) ইহপরকালে 

 ফলকামনা পৃর্ততা। (৩) শম-মাদি মাধন1 (৪) মোক্ষাঁভিলাষ। 
পুরুারবলে ওই সাধন চতুষ্ট়স্কে আশ্রয় ক্রিয়া, সতত বাসন! .হইতে 
ঈনকে বিন রাখিতে চট করিবে। ষাধন তুষ্ট স্ধে যেদান্ব 








পানর অিহ্তি। ফান জগৎনি 7" 


আত্ম-রশন-বোসৈমুক্তি - * ৬০৯ 


“একমাত্র ব্রন্খই সত্য" এইরূপ জ্ঞানকেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক 
বলে। তনরপ এই দেহ থিথ্যা, দেহী বা আত্মাহি সত্য। খুতরাং সেই 

ব্ত পরিজ্ঞাত হুইতে নাঁ পারিয়া, দেহাখ্রবোধে বাঁনীজালে' জড়িত 
হওয়ায় : বন্ধনের কারণ ঘটিয়াছে। ন্বধর্শরূপ নিতাকস্হ্ঠীন সেই 
বন্ধনমুক্তির উপায়ন্বরূপ শা নির্দেশ হইলেও, “আবত্ম-জ্ঞাঁনের অভাৰ 
প্রযুক্ত, বর্তমানে ভাহ! -অনেক ক্ষেএ্রেই মুক্তি বা শ্বধশারক্ষার পরিবর্তে 
বিপরীত ফলগ্রস্থ হইতেছে । নুতরাং “আত্ম-দরশনি-যোগের” অনুসরণে, 
বজ্ধন ও মুক্তির প্রকার নির্ধারণ ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। সদ্গুরুকপাঁয় 
আত্ম-দর্শনি-যোগে দিব্যৃষ্টিপ্রাপু হইলেই দেখিবে যে_ 

অক্রুঙানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব হ্যানাত্ববন্ধস্তত এব সংস্যতিঃ। 

ভয়োরবিবেকোদিতবোধবহিরজ্ঞানকা্থ পরাদহেৎ সন 











তুমি পরমাত্মন্বরূপ, তোমার অজ্ঞান সংযোগজনিত বিবি 
ত্ব-বন্ধন .হইয়াছে এবং সেই বন্ধনহেতু সংসারে যাতায়াত বা বহুবিধ 
স্কিন পদ এই ছুইটির বিধর় বিচাঁর ঘারা 
সতত জ্ঞানরূপ অনল, অজ্ঞানকর্্ব ও বাসনাকে মূলের সহিত তঙ্মীতৃত করে। 
রত "অবিগাকামকর্াদিযাশবন্ধং বিমোচিতুম,। |). 
এ কঃ শুাদবিনাত্মানং, কল্পে | 








দু | _ বিবেকচূড়ামপি 
আত্মপ্রযত্ ভি শতকোর্টি করেন কেহ অবিষ্াকানিপ্নীদিরপ 
পাঁশবন্ধ ছেদন করিতে সমর্থ হু না: .. ১. 
 বোগেন লাংোন কা নো বিজ: 
+” ব্রক্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ, সিদ্ধতি নান্থা ॥” 





৩৮ 


৬১৩, | . খআত্ম-দশন-যোগ ». 
যোগ দ্বারা. মোক্ষ হয় না, অথবা সাংখ্য দ্বারা, কণ্ম-দ্বারা এরং শান্তর 


জ্ঞান দ্বার! হব নাঃ কেবল “তরঙ্গ” ও “জীব” এই উভয়ের একত্বজ্ঞাঁন ছারা 
মোক্ষ লাভ হর, সন্দেহ নাই। সদ্গুরু আশ্রয় ভিন্ন কেবলমাত্র -শারগনঠ., 
সবার! তাহ! সিচ্ধ হয় না। কারণ” 
| "শান্তরজালং মহারণ্যং িনিনিরকার 
অতঃ প্রবত্বাৎ জ্ঞাতব্যং তত্বজ্ঞাৎ তন্বমাত্মনঃ ॥* 
শাস্ত্র সকল চিত্তবিভ্রমের কারণ, তত্জ্ঞ ( সদ্‌গুরু ) হতে মোক্ষ 
লাভের উপায় স্বরূপ আত্ম-তত্ব বিদিত হওয়া অবশ কর্তব্য । 
“ন গচ্ছতি বিনা পাঁনং ব্যাধিরৌধধশবতঃ | 
বিন! পরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্ৈ নন মুচ্যতে ॥*. * | 
যেমন ওঁষধ সেবন ব্যক্জীত কেবল “উষধ ওধধ” উচ্চারণ স্বারা ব্যাধি 
ংস হয় না, তন্রপ আত্মতত্ব উপলব্িরূপ ব্রহ্মভাব ব্যতীত, কেবল “বর্গ 
রক্ষণ বা "অহং অক প্রভৃতি বাক্যকথন রা মু্তভাব ঘটে ন্য। 
“অকৃত্বা শক্রসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম। 
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্থতি ॥*.  শঙ্কর-দর্শন 
শত্রুর না করিয়া ও নিখিল ধরণীর ধনরদারদি খরশ্বধ্য প্রাপ্ড,না হইয়া, 
স্বয়ং আপনাকে নৃপতি ঝলিলে কি রাজা হয়া যায়? সুতরাং আতু- “দর্শন 
যোগান্ুীলন, ব্যতীত কেবগ শান্ত্-মাবৃত্তি বা মৌখিক বিচারে অনিত্য 
াসনবধন হইতে বমাচ মকর সাবা নাই। | 
"পুনর্জ্জ া্থুরং ত্ক্ত স্থিতিসংভূষটবীজবৎ। 
 বহুশামকথাকনথ রোমঙ্থেন বাধ বি ্ূ 
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রাস ৮৯৫ 


অতএব পুনর্জন্মের অঙ্কুর গ্বরূপ মলিনা বাসনাকে আধ্যাম্সিক সম্তাপে 
ভর্জত্ত করিবার উদ্দেস্তে, সতত আত্ম-দর্শন-যোগাহুলীলনে তংপর হইবে | 
অগ্ঠথায় কেবল শান্ত্রবাক্যের চরধিবিত চর্ব দ্বারা, ফখনও জ্ঞান বা ুক্তিলাত 
হইতে পারে না। | রঃ 

যে ব্যক্তি কেবল মৌথিকভাবে ব্রঙ্গবিচারে তৎপর, অথচ নিজে 
অনুশীলন বিহীন, তিনি “চারিবেদ চৌদ্দ শক্ত” অধায়ন করিয়াও পআত্মত ্ব” 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। তাহার পক্ষে পু'থিগত বিদ্তা পণ্শ্রম মাত্র । 
দ্বারা মুক্তির আশা ুদুরপরাহত। সংসারাসক্তিই: বন্ধন». আসক্তি 
ভ্যাগই মুক্তি। সুতরাং সেই মুক্তির নামই ত্যাগ । নচেৎ ত্যাগ বলিয়া! কোন 
পদার্থ নাই। অপ্রাপ্ত বস্ত অর্থাৎ যাহা! এখনও প্রাণ্থ হও নাই, তাহার 
আবার একটা' তাাগ কি? কেবলমাত্র তাঁহার আঁসক্কিবন্ধন হইতে মুক্ত 
থাকা মাত্র। তোমরা যাহাকে ত্যাগ বল, উহা প্রকৃত ত্যাগ নহে) ইহার নাম 
আত্মরক্ষা । মানুষ হইয়া যদি আত্মরক্ষা করিতে না পার, তবে যে মনুত্তব 
ডুবিয়া যাইবেঞ্চ পুরুষকাঁরবলে তুমি মনুত্যত্ব রক্ষা করিয়া চল, মুক্তি 
আসিয়া তোমার পদতলে লুণ্ঠিত হইবে। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর 
হইলেই দেহাত্মভাব ঘুটির়া৷ যাইবে, কারণ দেহাত্মবোধ ত' ইতর-প্রাণীর 
মধ্যেও বিদ্তমান আছে । নুত্রাং দেহাঝ্মভাব দূর হইলেই তখন. দেখিবে 
যে, “আমি স্বয়ং” জ্যোতঃস্বরূপ, “সর্বগত, অব্যর» স্ব প্রকাশ, জন্ম-মৃত্যু". 
জর়-রহিত, অম্বতস্বরূপ, “সচ্চিদানন্ৰ” ;) তাহাই অবিরত *ম্মরধ রাখ» 
তখন আর মুক্তির উদ্দেশ্তরে শুদ্ধা বাসনাও থাকিবে না। কারণ যে স্বয়ং 
মুক্ত, তাহার আবার মুক্তির বাসনা! কোথায় স্থান পাইবে? তখন তোমার 
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুণ্তি সকলই সমান বলিয়া বোধ হইবে। তখন তুমি 
নিদ্রিতাবস্থায়ও নিজকে “জেোতির্য়" স্বরূপে দর্শন' করিয়া লদানবে 
বিভোর থাকিবে । ' ইহা! প্রত্যক্ষলন্ধজ্ঞান বলিয়! বিশ্বাস রাখিতে হইবে। . 





৬১২.  আত্ম-দর্শন-ফোগ 


রি এব পরং জ্যোভি্োতি্ামোজ্যোতিরাননদয়তে ॥” 
_ব্রদ্ধোগনিষৎ 


: ধিনি. আত্মজ্ঞানী, তিমি নুযুস্তি অবস্থায় কেবলমাত্র পরমজ্যোতিঃ 
চাস? অনুভব করেন, এই জ্যোতিংপদার্থই আনন্দস্বরূপ। সুতরাং 
নিদ্রাবস্থায়ও আনন্দই অনুভব করা যায়। “এতাদুশ আননদাবস্থা লা 
করিবার জন্য “তত্বমস্তাঁদি” মহাঁবাক্যের অর্থে জীব ও বকে সতত 
পর্যজ্ঞান রাখিতে হইবে। 





“যত পরংব্র্ধ সর্ববাত! বিশ্স্তায়তনং মহত। 

সুক্ষাৎ সৃশ্মমতরং নিত্যং ত ত্বমেৰ ত্বমেব তত ॥ 
জাগ্রতবপ্হয্তযাদি প্রপঞ্চং যত প্রকাশতো। 
তর্‌ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্বববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮ 


টকৈবল্যোপনিষৎ 
নর | 


যে পরমত্রক্ম বৃহৎ অর্থাৎ দ্বেশ-কাল-বস্ত ঘ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সমস্ত প্রাণীর 
হদয়াভ্যন্তরস্থ,, সমস্ত প্রাণী হইতে. অভিন্ন, সকল কাধ্য ও কারণের আধার 
স্বরূপ পরিব্যাপক, অথচ সুক্ষ হইতে. হুগ্মতর: এবং নিত্য পদার্থ, সেই 
“তৎপদ”বাচ্য পরমন্রঙ্ম “বং পদের, প্রতিপান্চ। আবার আবাঁর-“ত্বং+ পদবাচ্য 

বন্তও “তথগঁদ* রম্ত হইতে - অভিন্ন. অর্থাৎ পন্য গদবাচ্য জীঘ” জী 

“অৎগদবাচা পরমাস্মাপ একই'পদার্থ। কেবল: মায়া স্বারা “তং পাবাচা 
কীব কর্তৃতবদি অভিমান করিয়া! থাকে ॥ মায়া মুক্ত" হইলেই। জীব ও 
খরমেশ্বরে অভ, হইস্সা যাঁয়।. যিনি জাগ্রৎ শন ওপ্ুত্যা্দি অবস্থার 
প্রকাশক সেই “পরহরন্ষই, আমি? | খই ওকার জ্ঞান উৎপল: হইলে মাদধ 
সমস্ত। বন্ধন. হইতে বিমুক্তি লা করো, - 


আগ্পম-যোগে-সুক্তি ৯১৩ 





উরি রি 
“আত্ম-দর্শনি-ফোগের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা! ব্রন্মবিশ্ুতে বিশ্রাম ৮ ইহা! 
প্রথম প্রকরণে বল! হইয়াছে। ছুক্িরি গাম শুনিলেই, ধাহাপা মৃত্যুভরে 
ভীত হন, তাহাদিগকে আশ্বস্ত করা আবগ্তক।- মুক্তি প্রধাঁনতঃ দ্বিবিধ |: 
:১। জীবনুক্তি বা স্বদেহ যুক্তি। ২। মরগান বা বিদেহ মুক্তি জীবনুকতি 
ন্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন ।-_ | 
“পুরুষস্থয কর্তৃত্বভোত্তৃত্ সুখচুঃখাদিলক্ষণ শ্চিত্রধর্ত্মঃ 
ক্লেশরপত্বাদ্বন্ধো ভবতি তন্নিরোধং জীবন্মুক্তিঃ ॥৮ 
| .. মুক্তিষ্কৌপনিংং 
আমি বত্ধা ভোক্তা সুখী ও ছংখী ইত্যাদি বৃত্তি চিত্তের ধর্শ। এই 
প্রকার বৃত্তি পুরুষের ক্রেশদায়িনী ও বন্ধনের কারণ। এই নমস্ত বৃত্তি 
নিরোধকেই জীবমুক্তি বলে। জীবনুক্তি অবস্থা লাভ করিতে হইলেও, 
'আত্ম-দর্শন-যোগের” অনুশীলন আঁবশ্তক। ঢূঢ় আত্ম-স্ঞান-যুক্ত আত্ম- 
বিশ্বাস ভিন কোন প্রকার মুক্তি লীভেরই সম্ভাবনা নাই। .জীবন্ক্তি 
সংজ্ঞায়ও যোগিগণের প্রধানত: পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন আবশ্ুক। যথা-- 
১। ভ্ঞানরক্ষা । ২। তপঃ। ৩। বিসম্বাদাভাব। ৪1 ছুঃখ- 
নিবৃত্ত | ৫। স্ৃখাবির্ভীব। ০ 
*১। জ্ঞানরক্ষা ।__ত্ষদক্ষিতিকাঁর বা আত্জ-দর্শনি-ঘোগ লাভের. পর 
পুনঃ সংশয় বিপর্ধায়ভাব আর যাহাতে উদয় না হয়, জ্ঞানাভ্যাস ছারা 
“তাহার নিবৃত্তি করাই পজ্ঞানরক্ষ1” নামক প্রথম আবশ্তাকতা ॥ | 
২. তপঃ1-চিত্তের একাগ্রতাই “তপঃ” বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে | 
মন ও ইন্দরিয়ের একাগ্রতাই পরম “তপঃ*। জীবন্ত জ্ঞানী পুরুষগণের 
চিত প্রশমিত হইলে, বে একাগ্রতা হয়, তাহাই প্রকৃত “তপ১"। এতাদশ 
যকতিই প্রক্কত অন্চর্যযশীল। ইস্থান্দের সম্বন্ধে স্থৃতিতে উক্ত হইয়াছে ।-- |. 





০০০ . আত্ম-দর্শন-যোগ 


“্যস্োকো ব্রহ্ষাবি্‌ ভুঙ্ক্তে জগত্তপুয়তেখিলম্‌। - 
তস্মাদ্‌ ব্রহ্মবিদে দেয়ং যত্তত্তি বন্ত কিঞ্চন ॥ | 


যদি একজন ব্রহ্মবিদ্‌ ভোজন করান হয়, তাহ! হইলে নিখিল জগতের. 
তৃপ্তি সাধন করা হয় । অতএব দেয় বস্ত যদি কিছু থাকে, ব্রহ্গবেত্তবাকেই 
দান করিবে। ইহারাই প্রকৃত ব্রাঙ্মণপদবাচ্য । এতারদৃ্গ ব্রাহ্মণ- 
রক্ষণোদ্দেসশ্তেই স্থৃতিতে উক্ত হইয়াছে “ত্রাঙ্গপায়াহং দদে” । সুতরাং 
এই প্রকার শপ অর্জন. ও বথাশীস্ত্রভাবে সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়া, 
যক্ঞোঁপবীত বাঁ রন্ধনত্ের পরিবর্তে “পৈতা বা গলশত্র" ধারণ এবং জ্ঞান 
শিখার পরিবর্তে বহিঃস্থ কেশগুচ্ছ ধারণেই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্ধবেন্তীর চিহ্ন নহে। 
শান্সও ইহাই বলিয়াছেন ।-__ 


 স্সুত্রমস্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্জোপবীতিনাম। 
তে বৈ সৃূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্জোপবীতিনঃ ॥ 
জ্ঞানশিখিনো ভ্গাননিষ্ঠ জ্ঞানভ্তোপবীতিনঃ | 
জ্ঞীনমেব পরং তেষা: পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম, ॥ 
অগ্নেরিব শিখা! নানা! যন্তয জ্ঞানময়ী শিখা । 
. শিখতে বিানিতরে কেশধারি, ঠা 
| রহ্ষোপনিষৎ রর 
য়ে রাডার রাড সত্ব, রজঃ, তমোগুণের যব? 
আব্যন্বস্থরূপ সর্বকর্থাঙজ নবতত্্রময় তর (উপবীঁত ) অর্থাৎ যাহা জান- 
স্বরূপ এবং যাহার তত্থসমূহ প্রন্কৃতি. জ্ঞানে, মহ বজ্তোধবীত ধারণ করেন, 
তীহারাছি প্রকৃত বরঙ্গসত্রবিৎ ও. যজঞোপবীতধারী. বজিয়া- শাক্কে উক্ত 
হইয়াছেব। বাহার! জ্ঞানশিখ! ধারপ . করিয়াছেন এবং জলদি. 
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জানযজ্ঞোপবীতধারী তাহারাই উত্তম জ্ঞানবাঁন্‌ অর্থাৎ ক্ষবিদ্‌ বলিয়া উক্ 
হইয়া থাকেন। বাহার! জ্ঞানষয়ী শিখা ধারণ করিয়াছেন, তাহাদের 
নিকট অগ্রিশিখাও পরাভূত হইয়। যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-শিথাধারী 
তত্ব্ঞ ব্যক্তিকেই শিখী বলা যাঁয়। যাহার! জ্ঞান ও তপঃ সম্পন্ন না ভ্ইয়া, 
কেবল বহিঃশিখা ধারণ করে. তাহারা কেবল কেশগুচ্ছধারী মাত্র । 
শিখা জ্ঞানময়ী যস্ উপবীতং চ তন্ময়ম.। 
ব্রাহ্মণং সকলং তন্য ইতি ব্রন্মাবিদোবিছুঃ 1৮ & 
2 | | ব্হ্োপনিষং 
কাহার জ্ঞানিময়ী শিখা এবং জ্ঞানময় উপবীত আছে, তিনিই সমস্ত 
ব্রাহ্মণের আশ্রয় দ্বরপ। ইহা ব্রহ্মবিদ্‌ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । ' তিনিই 
বিধুধ্বিদ ও বিষু্বরূপ। সুতরাং কেবলমার বহিযস্থ গলসথত্র ও কেশগুচ্ছ ধারণ 
করিলেই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবিদ, তপন্থী বা জ্ঞানী নহেন। «বাহার ব্রাহ্মণবংশের'' 
সম্মান দাবী করেন, তাহাদের এতৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ বাগ্ছনীর । 
আত্ম-দর্শন-যোগে তাহারা ব্রাহ্মণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পাঁরিলেই, 
তাহাঁদের দর্শন-স্পর্শনমাত্র লোক র্বপাপ বিুক্ত বা পবিত্র হইবে। 
»শ্যস্যানুভবপর্য্যস্তং দিবে প্রবর্ততে৭ 
.. ভ্ুরিগোচরাঃ সর্বে ূচান্তে স্ববকিন্বিষৈঃ ॥ 
ইতি স্থৃতি 
। _ আত্ম-স্বরূপান্ৃভৃতি দ্বারা খিনি তত্বঙ্ঞান লাঁভ করিয়াছেন, তাহার 
ষ্টিগোচর হুইবামাত্রই সকলে সর্বপ্রকার পাঁপ হইতে পরিস্রা্ 
রাত করে। এতাদৃশ ভীবদুক্ত পুরুষের পতপঃ” ন্বধর্ম ও লোকরক্ষার 
নিমিত্বই হয়! থাকে। 3০০১০০১০০০৪ | 
ইহা "তপঃ” নামে দ্বিতীয় প্রন্থোজন। '. ২. : 





ত। বিস্াদাভাব 1_জীবন্ুক্ত পুরুষগণের ধ্যান ও সমাধি হতে 


বিকার না হয়া সমতাভাব থাকাকে দবিসন্থাদাভাবস বলে । 

"জ্কাত়। সদা তক্কনিষ্ঠাং নন্ু মৌদামছে বয়ম.। 

অনুশোচাম এরান্যান্ন ভ্রীন্তডৈরির্ববদামহে ॥৮ 

বিষ্তারণ্য 
তত্বনিষ্ট আত্মজ্ঞ পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া, আমাদের আনন্দান্থতব 

হয় এরং তত্ন্তানবিহীনদিগকে দেখিয়া কেবল অনুশোচনা হইয়া থাকে । 
পরস্ধ তাহাদের সহিত বিবাদ রুরার ইচ্ছা নাই, ইহাই শব্্ীদ্াভাব” 
নাম তৃতীয় প্রয়োজন । 

৪। ছুঃথ নিবৃতি।__এঁহিক ছুখনিবৃততি ও আমুশ্মিক ছুখেনিবৃতি 
ভেদে ইহা দ্িবিঘ। সান দ্বারা অক্ঞানরমূহ সমূলে নিবৃত্ত হুইলে পত- 
দর্শন-যোগ্রে” সমস্ত চিত্ত নিরোধ পূর্বক আত্মার রহিত চিত্তের তদাঁকার- 
ভাব প্রাপ্তি হুওয়াতে, গ্রারন্ধ কর্শের ফলভোগ হওয়! সত্বেও এহিক সম্ত 
দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থারে। এসতবন্ধে শ্রুতিতে উক্ত আছে। 





| [নিরাপররগানিনিা উনিও তিনি 
জবার কি ইচ্ছা করিয়া এবং রি কামনা! করিয়া জীর্ণবাদি শারীরিক ধর্ধব 

'াপনাতে আরোপ ও শরীরের কাত হইয়! জীর্ণ হইবেন? এই জ্ঞানের 
্বারাই উরিক সর্বপ্রকার ছ'খ -নিরৃততি হাক থাকে। 'ফারঞ এতাদৃশ 
আত্মজঞান দৃঢ় হইলে আর ,দেহায্মবোধ গারিতে পায়র ন|। পরর্ধ জান 
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চি 





শা পিট 


ছারা অক্তান নিবৃতি হইলে, সঞ্চিত ও শাগামী কার্দের সমুহ লীগ বশত; 
আমুদ্মিক বা পারলৌকির দুঃখ সমুহের নিরৃতি হইয়া থকে .। এ সহজ 
শ্রুতিতে উক্ত আছে ।-- 

“এতং হ বার ন তপতি ররিষহ: সাধু লাকরবং 

কিমহং পাপমকরবম. ॥৮ 

বেদাস্তন্কস 
এতাদৃশ “আত্ম-দর্শন-যোগ”্যুক্ত তৰজ্ঞ পুরুষকে, কেন আমি উত্তম 

কর্মী করি নাই” “কেন আমি পাপ করিয়াছি" এরূপ ভাবনায় তাপ দিতে 
পারে না, ইহাই,“ছুঃখনিবৃত্তি” নামক চতুর্থ প্রয়োজন । 

৫। ন্থথাবির্ভাব ।--“আত্ম-দর্শন-যোগ-বিষুক্ত ব্যক্তির প্রতাক্ষজ্ঞান 
ঘারা অজ্ঞান এবং তংকৃত আবরণ ও বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইলে, কোন প্রকার 
বাধা না থাকাতে, পরিপূর্ণ ্রহ্মানন্দের যে অনুভব তাহাই “স্ুখা বি9তভাঁব” 
নামে কথিত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রাতিতে উক্ত আছে।-_ | 

“সমাধিনিধূর্তমলক্ঠ চেতসোনিবেশিতন্যাত্বনি ঘৎ হুখং ভবেৎ | 
ন টার ররয়িতুং গিরা তা স্বয়ং তন্তঃকরপেন গৃহতে |» 
| ৬. নদ দর্ঘন 
সমাধি বারা যাহাঁদিগের চিত্বগত মলদমূহ নিঃগেধ হইয়াছে, সেই 
নির্ঘলচিত্ত পুরুষদিগের আত্মাতে নিবিষ্টজন্য যে গ্ুথাবির্ভাব হয়, তাহ! 
বাক্য হ্বারা বর্ণন করা যায় নাঁ। স্বীয় অস্তঃকরণেই তাহা অনুভূত হইয়া 
থাকে । ইহাই স্খাবির্ভীব নামক পঞ্চম প্রয়োজন । . 

'প্তন্বমদি? মহাবাক্যের বিচার খারা উপলব্ধিকৃত প্অহং কান্দি 
অর্থাৎ চ্মামিই ত্র, এরূপ ঘৃঢ়তর যে অপরোক্ষজ্ঞান তাহাই জীবনুকতি 
বাতের উপায় । “ভীবকষো ভ্ানলাভঃ স্ভাং' ইতি চ শ্রুতি মর্থাং 


৬১৮ ' আত্ম-নশনি-যোঁগ।. 


জিপ নতি 


জীবিতাবস্থায়ই জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। স্ৃতরাং “আত্ম-দর্শন যোগে” 
জীবদ্ুক্তি লাভের উদ্দেস্ত বিষয়ে যে সকল সাধন ও নিয়মাদি সম্বন্ধে ব্যক্ত 
কর! হইয়াছে, তাহা কেবল অপ্রশাস্ত, অপরিপর ও অনৃঢজ্ঞানসম্পন্ন সাধক- 
দিগের নিমিত্ব। ধাহারা “আত্ম-জ্ঞান্'যোগপ্যুক্তভাবে মহাবাক্যের বিচার 
অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার সম্যগ্‌ অভেদভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, অনিত্য মায়া 
ও রিষস্-রাসনাষমুহ হইতে আপনাকে বিশেষভাবে অনাসক্ত ও মুক্তজ্ঞান 
'করিয় দৃঢ়তার সহিত “সচ্চিদানন্দ শ্বরূণে” স্থিত হইয়াছেন, তাহারাই গুকৃত 
জীবনুক্ত। তাহাদের চিত্তে কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে না। 
তাহার প্রারন্ধ সাপেক্ষিত দেহস্থিতিকাল পর্যযস্ত জীবিত থািয়া॥ প্রারনধ 
কর্মফর-ভোগ-জন্ত উদাসীনভাবে জীব ও জগতের মঙ্গল বিধালেই সতত 
তৎপর থাকেন। আপনার স্বরূপ হইতে তাহারা কখন বিচ্যুত হন্‌ না 
অর্থাৎ ভ্রমবশে কখনও তাঁহারা দেহাত্মবোধে কোন তোঁগ-নুখের কামনায় 
অভিভূত হন্‌ না । 'জীবনুক্ত পুরুষগণ মন্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বিশেষরপে উদ্ত 
আছে। (গীতা ৫ম অঃ ১৩।৯৭।১৮ প্লোক দেখ ) | 
এস্থলে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা আবশ্কক যে, জীবন্ত 
পুরুষদিগের ভোবুদ্ধি' পরিহার হয়, ইহা শুনিরা ইদানীং অনেকেই সুত্যম, 
এ বর্বাগ্রে জাতিভেদ বা বর্ণ শ্রম তুগিয়া দিতে পর 
হুইয়া, জীবন্ত পুরুষ সাজিতে চেষ্টা করেন। পরস্ত ভগবানের উদ্দেনত- 
নাকোর বিকৃত অর্থ প্রতিপাদনের চেষ্টায়ও কুঠিত হন না। কিন্ত 
তাহারা কি জাতিভেদ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? কখনই না। 
তীহারাও যখন কুকুর শৃগালের সহিত একত্র আহার, কি অন্যান্ত ইতর 
প্রাণীর খান খাইয়া কদাচ তৃপ্ত থাকিতে পারেন মা, ভাহারাঁও যখন 
ভিহ্বারসা্যা্ন পরিত্যাগ'করিতে না পারিয়া এটা ভিত, ওটা মিঠা 
রা, ওটা মনদজানে, বস্তর ভি ভিরকপ আ্মাদ, পরিগ্রহ রির। 


পাত 















আত্ু-দর্পন-যোগে-সুক্তি | ৬১৯, 
আহার করেন) অপরস্ত তীাহারাঁও খন স্ত্রীজাতি: ও. পুরুষজাতিকে 
তেদচক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তখন তীহারা যে জাতিভেদ অস্বীকার 
করেন একথা বলা যার না। স্থৃতরাং অন্তরে অন্তরে স্বস্বভাব, অমুক্ত জীবের 
গায় ভোগাসক্তণীল প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রকাশ্ভাবে মুখে মুখে জীবনুক্ত 
বিয়াঃ ঘোষণা পূর্বক যোগ তগন্তাহীন ভাবে একমাত্র খান্ব খাওয়াজনিত্ত 
জাতিভেদ তুলিয়! দিয়া, একাকার ভাবে, বর্ণাশ্রমরূপ শ্বধন্মকে ক্ষুপ্ন করার ' 
চেষ্টা কখনই বিবেক সম্মত নহে । স্থলদেহে কর্ম থাকিলে, বাহিরে ভেদবুদ্ধি 
একটু দেখা যাইৰে ইছা ত্মতঃসিত। এ ভেদবুদ্ধি পজ্ঞান” লহে, উহা 
দেহাআুবুরিরই অন্তর্গত বটে। এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ ৮ 'জরাদচজকে ঘাহা 
বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত কর! গেল। ূ 

“হে রামচন্ত্র! আমি বাঁরনাহীন সমাধিলাত করিয়া তোমাকে 
অভেদজ্ঞার্পের' উপদেশ দিতেছি; তথাপি দৈহিক ভেদবুদ্ধিবশে তোমার 
পৌরহিত্যও করিতেছি এবং তুমি শিক্ষার্থী, আমি শিক্ষক, এরূপ ভোাবুদ্ধির 
বশবর্তী হইয়াছি) বস্ততঃ জানিবে, আমলার. অভেদজ্ঞান ও" নিষ্কামসমাথি 
ঠিক্‌ সুস্থির আছে। বাছুর হিল্লোল, শাখাপল্লবে দৃষ্ট হইলেও, মূলকাণ্ডকে 
কিছুতেই টলাইতে পারে না”। | যোগবাশিষ্ঠ ।. 

.. জ্াবান্‌ বাটি জড় সমাধি অপেক্ষা চৈতস্ত সমািই অতুতবষ্ট রলিয়াছেন, 
তিনি বলেন, “অহংজ্ঞানশ্ন্য হওয়াই উত্তম সমাধি, জড়ত| লাভের নাম 
সমাধি নহে”॥ এনিমিত্ত তিনি জীবদুক্ত অর্থাৎ সংসার অনাসক্তভাৰে 
থাকিয়াই, শ্ররামচন্রকে ০০০ কর্তব্যকর্মন রি এত 
দিয়ছেন।* 

সংহাজসববশো বীতরাগো না | 





নু 


যোগবাণিষ্ঠ 


৬২ . ধখি-দর্শনযৌগ - 





হে রাখব! অন্তরে সকল 'আশা, জ্ালত্তি ও বাসনা পরিত্যাগ 
করিয়া বাহিরে অনাক্ত ভাবে সংলারের সমস্ত রর্মা করিতে খাক। 
"তক্তপহুং ক্কৃতিরাশ্থস্তমতিরাকাশশৌভনঃ । 
গৃহীত কলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব |» 
ছে রাঘব! "আমি করিতেছি” এই অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক 
'ক্কার্ষ্যর ফলাফল সপ্থদ্ধে উদাসীন থাকিয়া! প্রশাস্তচিত্বে, আকাশ যেমন 
সর্বত্রই শোভা পাইতেছে, কোনরূপ কলম্কে কলম্কিত হইতেছে না, তুমিও 
তদ্রপ সংসাধে সমস্ত কাধ্যে ব্যাপৃত অথচ নিফলঙ্ক থাকিয়া বিচরণ কর। 
জীবশুক্ত পুরুষগণ ইত্যাকার “পন্সপত্রমিবাস্তসা” হইয়া, শংসারাজ মে 
সবধন্মোচিত কর্তব্যকর্শয নির্বাহ করিরা থাকেন। ভগবাগীতায় ঈদৃশ 
জীবন্ম,ক্ত জ্ঞানিগণের কর্াচরণের সহিত অজ্ঞানিগণের কর্ণের তুলনা 
করিয়াই ভগবান্‌ শ্রী বলিয়াছেন_ 


"সত্তণঃ কর্মণ্যবিদবাংসো,যথা কুর্ববস্তি ভারত। 
কুর্য্যাদ্িদ্বাংস্তথা সন্ত শ্চিকীধু'লেকসংগ্রহম, ॥৮ 
| গীতা ৩ অঃ. 
_ হেভারত! অজ্ঞানীরা যে সমস্ত কর্ম করিয়া খাকেন, জ্ঞানীরাও 
ভাহাই করেন বটে, কিন্ত অজ্তানীর কর্ম, আসক্তিযুক্ত এবং জ্ঞানীর 
লোকের উপফারার্থ অনাসক্ত তাবে থাকিয়া অজ্ঞানীকে হ্বধর্শো প্রবৃ্ত 
করিবার জন্ত কর্ধ্ব করির! থাকেন। অুতরাং জীবঙ্ুক্ত জ্ঞানীর £কর্ণ 
অনাসক্তভাবে পরার পার এবং অজ্ঞানীর কর্দা আসাক্তবশতঃ বন্ধনেরই 
কারণস্বরপ হী: খাকে। এ নিমিত অজ্ঞানিগণ যাহাতে: মুক্তির 
আদর্শ প্রাপ্ত ষ্া জানিগণ তখখপ- কত্ানু্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই 
 ভগবধাক্রের সর্। | এ | 






আত্ম-নশন-যোগেশধুজি ৬২১ 





অতএব ঘোগাঙথদীলন করিতে হইলেই যে; সংসার আশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়া, বনবালী হইতে হইবে, আমাদের পূর্বপুরুষ যোগিখীষিগগও তাহা 
বলেন না। সংসার বলিতে অনেকে স্ত্রী পুন্র এবং টাকাঁকড়ি অর্থাৎ 
গৃহলসামগ্রী ুৰিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নে) ০০০০০৮ 
এ সঙ্বন্ধে ন্যায়দর্শনে উক্ত আছে_ 


াদৃষটোপনিব্ধশরীরপররিগরহয সং 
রগ সত্র। 


শীষে অদৃষ্ট বা প্রাক্তনযশে উৎপন্ন স্থল শরীর গ্রহণই সংসার । দ্ৃতরাং 
শরীরত্যাগ না হইলে, সংসারত্যাঁগ হইতে পারে না। যেস্থানে যাঁও, সেট 
স্থানেইনসংসঠর লুইয়া যাইতে হইবে । অতএব দেহাত্মধোধ ত্যাগ করিলে, 
প্রকৃতপক্ষে -সংসার ত্যাগ. করা হয়। সংসার শবে গৃহস্থাশ্রম কল্পন। 
করিলেও, সর্বপ্রামাপ্য ভগবদগীতায়ও সংসারত্যাগের' বিষয় কথিত হয় 
নাই, পরস্ক' ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ, সংসারাশ্রমে থাকিয়াই, শ্বধন্মীন্যায়ী কর্ম 
যোগানুদীলন করিতেই উপদেশ করিয়াছেন। তিনি তক্তিযোগের উপদেশ 
প্রদান কালে বলিয়াছেন যে 
“্ল্মানোঘিজতে লোকো লোকাক্োধিজতে চ যঃ। 
হর্যামর্ষভয়োদেগৈর্দ্ কল যঃ স চ মে.প্রিয়ঃ | 
| ১২ আঃ 
যাহা! হইতে লোকে উদ্ছিপ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন 
হন না, আর ধিনি হর, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হুইতে মুক্ত, 
তিনিই, আমার প্রির। অপরস্ত যাহার শক্রমিত্র, মানাপমাঁন, নি্দাস্বতি 
সমানজ্ঞন: তাঁদৃশ ' যোগীই জীবন, এবং তিনিই ভগবানের প্রিয়। এই 
ভগবছুক্ি প্রণিধান করিলে দেখা যায়ে মংসারাশ্রয় ছাড়িয়া: বরবানী 


৬২২৭. * আব্ম-দরশন-ধোগ 


ইইলে, পণুপক্ষী বৃক্ষলতার সহিত অবস্থান করিয়া তাহার মাঁনাপমান, 
নিন্দাস্ততি, শ্মিত্র সমদৃষ্টি জ্ঞান সম্পন্ন ভাবে প্রতিষিত হইয়াছে কিনা, তাহা 
কিরূপে পরীক্ষ! হুইতে পারে? সুতরাং দংসার!শ্রমরূপ বহু প্রলোভনের 
মধ্যে থাকিয়া যাহারা সংযম.ও অনাসক্তভাবে আত্মরক্ষ। করিতে পারে, 
সাহারাই বীর. এবং প্রকৃত দাসত বন্ধন হইতে মুক্ত) তীহারাই জীবগুক্ত 
গুরুষরূপে ভগবানের প্রিয় বলিয়া গণ্য হয়। "আত্ম-দর্শন-যোগ”" অবলম্বনে. 
সংসারাশ্রমিগণ জীবিতকাল পর্য্যস্ত এতাদৃশ ম্বদেহ্মুক্তির পন্থাই অনুসরণ 
করুন। তাহা হইলে, বিদেহমুক্তির জন্য তাহাদিগকে আর বিশেষ কোন 
চিন্তা করিতে হইবে না। ইহার নামই ( বিদেহ যুক্তিম্বরূপ ) জীবনুক্তি । 
অন্তান্ত শীন্ত্রেও ইহাই কথিত হইয়াছে। মা 
"শারীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদিবর্জিিতম্ট। 
শুভাশুভপরিত্যাগী জীবন্যুক্তঃ স উচ্যতে ॥” 





ধিনি কেবল শরীর নির্বাহার্ে প্রবৃত্তকর্খ্বেরেই অনুষ্ঠান করেন, ধিনি 
সমস্ত কার্যে শোক-মোহ ইত্যাদি রহিত হন এবং শুভাগুতফল পরিত্যাগ 
করিয়া নিষামভাবে কার্ধ্য নির্বাহ করেন, তিনিই জীবধুক্ত ক 
কথিত হন। 
কর মর্্ দিউং ন জানাতি চ কিন | রিনা 
০৮৮ রি 
আর যে কর্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে, হাক কিছুমান 
তথা বানা থাক, দি সহ দক রগ দার 
ভীবনুক বলিয়া কঘিতহন। : . ভিনানে 








আব্ম'দশন-যোগে-মুক্ি | রর ৬২৩, 
_ *অনাদিবন্তিভূতানাং জীব; শিবো। ন হম্যতে | 
মিনার ০৪ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥” 





_ দত্বাত্রের 
অনাদিবন্ি অর্থাৎ, সমকালসঞ্জাত প্রাণিগণের জীবাত্বাকে ধিনি 
শিবস্বরূপ জানিয়া কখনও কোন প্রাণীর প্রতি শৃক্রতা করেন না, ৰরং 
যাবতীয় জীবের পরমবান্ধৰ হন, তিনিই জীবন্ত বলিয়া কথিত হন। 
পগর্ভধ্যানেন পশ্টন্তি জ্ানিনাং মন উচ্যতে । 
সোহহং মনে! বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥৮ 


মানগিক'প্যানযোগে জ্ঞানিগণের দেহমধো প্রথমে যে আত্ম-দর্শন 
হয়) তাহাঁকেই মন বলে, সেই মনই জীবাস্মা নামে অভিহিত ) সেই বাহু 
সদৃশ মন, আকাপস্বরূপ পরমায্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়, পরন্ত “আত্ম-দর্শন-যোগে” 
আমিই সেই পরমাত্মা, ধিনি এই প্রকার উপলব্ধি করিয়াছেন ; তিনিই 
জীবনুক্ত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য । 
"উদ্ধংধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে। 
শুন্ং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবনুক্তঃ স উচ্যতে ৮ 
যিনি ধ্যানঘারা উদ্ধস্থিত আকাশের সায় পরমীত্মাকে ত্বাবনা করেন, 
অর্থাৎ সমাধিতে ধাহার উদ্বর্দটি হয়, সেই সাধকের মনকে বিজ্ঞান 
বলা যায়। বাহার মন শ্ন্দ্বরূপ হইয়া লয় প্রাণ্ড হয়, সেই সাধকই 
ীবসুকত। রি | 
প্দি ধ্যানেন পশ্ঠুতি প্রকাশং রিয়তে ২ মনঃ। র্‌ 
সোহহং 'হংসে'তি পশ্যতি জীবনক্ঃ স উচ্যতে ॥ 


৪২৬ আত্ম-বরশন:ঘৌগ- 


বিনি হদিদধো অবস্থিত হাবিরা মনকে প্রকাশ করিতেছেন, নি 
, সেই পরমাস্া, ফিনি ধ্যানধোগে ইহা জীনিতে পাঁরেন এবং এইডপে যিনি 
হৃদয়ের অভ্যান্তরে থাকিয়া, অন্তরে ও বাহিরে সংস্থিত পরমাত্মাকে 
"আত্ম-দর্শন-যোগে* সতত দর্শন করেন তিনিই জীবনুক্ত। 
শিবশক্তী মমাত্মানৌ পিগুং ব্রহ্মাগুমেব চ। 
চিদ্দাকাশং হুদং "“সোহহং* জীবন্যক্তঃ স উচাতে ॥ 
| *.. জীবনুক্তি গীতা 
শিবশর্তি যেরূপ একায্মা সেইরপ আমার দেহ ও মন একই পদার্থ 
এই দেছ মন সম্বলিত ক্ষুদ্রবঙ্গাণ্ড এবং বাহাদৃশ্ত বৃহদ্রদ্ষাণ্ড এই 
উভয়েই এক পদার্থ) অতএব হৃদয়রূপ চিদাকাশে আমিই স্টের ক্রহ্ধাগরূপ 
পরমাত্ম! ইহা স্বতঃসিদ্ধ জানিয় ঘিনি পরমাত্ম-তত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন, 
তিনিই জীবনুক্ত জানিবে। “আত্ম-দর্শন-যোৌগে” জীবনুক্তির ইসা 
বিশেষ প্রতিপাদ্ত বিষয়, ইহার নামই ম্বদেহমুক্তি। অতঃপর মরণাস্মুক্তি- 
স্বরূপ বিদেহমুক্তি সম্বন্ধে বলা ধাহিতেছে-_. | 
“জ্ভানং বিনা ন কৈবল্যং ন মৃতোজ্ঞানবান্‌ ভবে 
জীবতে। জ্ঞানলাভঃ স্তাৎ ॥৮ শ্রুতি 
জ্ঞানবিনা মুক্তিলাভয় না, বার পাও জান হয় না) শীখিতাবৃ্াতেই 
ক্ঞানলাভ আবশ্তক। | ক 
ৃ .্উগাধিবিনিশ্ুত ৃ শব পরীরবকাদবিদ্হমক্তি। | 
.. মুক্তিকোপনিয়ৎ 
যখন উপাধি বিনিসূঘটাকালের তায় প্রার্ধ কর্শের ক্ষয় হইয়া 
দহ হলেই অবাক িনুক্ি” বলে। ইহার, অপর নাম 
মরণানুক্তি। ' ২১ এ 








আত্ম-দর্শন-যোগে-যুক্তি ৬২৫ 
মুক্তিকোপনিষদে পাঁচ প্রকার বিদেহমুক্তির বিষয় উল্লেখ আছে। 
(১) সালোক্য। (২) নারপ্য। (৩) সামীপ্য। (৪) সাযুজ্য। 
(৫) কৈবল্য বা নির্ব্বাণ। 
এ সম্বন্ধে মহাভক্ত ও মহাবীর হম্মানজীর মুক্তিবিষয়ক রশ্নোতরে 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্্র উপদেশ প্রদান করিক্বাছেন যে-_ 
“ছুরাচাররতে। বাপি মঙ্গটস ভজনাত কপে। 
সালোক্য মুক্তিমাপ্পোতি নতু লোকান্তরাদিকম্‌ ॥৮ 
| মুক্তিকৌপনিষৎ 
হে কপিবর ! ছরাচারপরায়ণ হুইয়াঁও যদি আমার নাঁম ভজন! করে, 
ভবে সানোব*মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের দমলোকে স্থান প্রাপ্তি হয়। তাহার 
অন্তলৌকে গতি হয় না। এই নাম ভজনার অর্থ বুঝিতে হইলে, 
সন্গুরূপদিষ্টভাবে অনন্মনে ইষ্টনাম অজপাযোগে জপ করিতে পারিলেই 
জীব, দল রত্রাকরের ন্যায় সাধনাবলে, মহামুনি বান্মীকি সরৃশ শক্তি ও 
সুক্তিলাভে সমর্থ হ্য়। 
কাশ্থান্ত ব্রহ্মনালেহস্মিন্‌ স্থতো মত্তারমাপু যা । 
পুনরাবৃত্তিরহিতাং মুক্তিং গ্রাপ্মোতি মানবঃ ॥ 
ষত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং রণে স মহেশ্বরঃ 
জন্তোদক্ষিণকর্ণেতু মত্তারং সমুপাদিশেত ॥ * 
নির্ধ'তাশেষপাপৌঘা মতসারূপ্যং তজত্যয়ম, | 
সৈব 'সালোকসারপামুকিরতযতিবীয়তে ৮ 
ৃ : স্ুক্তিকোপনিষৎ, 


যে ব্যক্তির কাণীক্ষেত্রে ত্রহ্মনালে যৃত্যু হুয় সে মানব আমার 
তাঁরোপদেশ (প্রণব উপদেশ) লাভ কক্সিয়া, পুররাবৃত্তি রহিতা মুক্তি 
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পরাণ হর ্রহ্মনাল ব্যতীত কাশীর যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন 
মহেস্বর প্রাীর দক্ষিপকর্ণে আমার তারকত্রন্ধ নাম উপদেশ প্রদান করেন 
তদ্বারাহি জীবসমূহ অশেষ পাপরাশি হুইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, 
কামার সারপ্যমুক্তি (ঈশ্বরের সমানরূপ ) প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে 
সালোক্য ও সারপ্য মুক্তি কথিত হইয়াছে। 

“সদাচাররতো৷ ভূত্ব। দ্বিজো নিত্যমনন্যাধী2। 

ময়ি সর্ববাত্মকে ভাবে মওসামীপ্যং ভজত্যয়ম.। ] 

সৈব সালোক্য সারপ্য সামীপ্য মুক্তিরিষ্যুতে ॥৮ মুক্িকোপনিষং 
 যেদ্বিজাতি সদাচার পরারণ হইয়া একাগ্রচিত্তে সর্ধবস্বরূপ আমাতে 
অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, সেই ব্যক্তি আমার সালোক্য, সামীগ্য» সারপ্য 
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। | 


“গুরূপদিষ্টমার্গেন য়ন মন্পমবাযম্‌। 

মহ্সাযুজ্যং দ্বিজঃ অম্যগ. ভজেদ্দ্রমরকীটবশু ॥ 

সৈব সাধুজ্যমুক্তিঃ স্যাদ্ত্রক্মানন্দকরী শিবা । 

চতুর্ধিবধা ভু যা মুক্তিম্মহপাসনয়। ভবে ॥” মুক্তিকোপনিষৎ 

যে দ্বিগগণ গুরূপদিষ্ট পদবীর অন্থুদরণ করিয়া, আমার অবিনাশী 

স্বা-রূপ ধ্যান করে, সে ব্যক্তি ভ্রম-কীটের ন্যায় আমার সাষুজ্যু মুক্তি 
প্রাপ্ত হয়। এই সায্‌জ্য মুক্তি, জীবগণের পরম কল্যাপদার্লিনী এবং 
বদ্ধানন্দোঘোধিরী। . এই দালোক্যাদি চারি প্রকার যুক্তির কথা বলা 
হইল। ইহা আমার (পরমাত্মার) উপাসনা হার! সম্পন্ন হইতে .পারে। . 
ধারণাযোগে দেহমধ্যে স্থান-বিশেষে, সেই “আয্মারামের* ধ্যান করিতে 
পারিলে, উক্ত পাঁচ প্রকার মুক্তিই ১১৪ মুক্ষি সারার 
চারি প্রকার মুজির-বিষয়দৃষ্ট হয়।. 


শত তক 
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"সালোক্যং হি মহলের্শকে সারপ্যং জনলোককে ৷ 
সাযুজ্যঞ্চ তপোলোকে নির্ববাণং হি তদৃর্ধকে ॥৮ . 
গ্েহস্থ উদ্বা'সপগুলোক মধ্যে যে সাঁধক হৃৎপল্ম বা মহলেকে পরমাত্মার 
ধ্যান করেন, শীহারা সালোক্যমুক্তি লাভ করেন। বাহার! বিশ্ুদ্বপদ্ধ 
ব৷ জনলোকে ধ্যান করেন, তীহারা সারপ্যমুক্তি লাভ করেন, বাহার 
আক্ঞাপন্ন বা তপোলোকে ধ্যান করেন, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, 
ইহার উর্ছে নির্ববাণমুক্তি লাভ হইয়া থাকে । এই নির্ববাশমুক্তির নামই 
কেবল্যমুক্তি ব৷ এক্রন্ষাবিন্দুতে বিশ্রীম”। কৈবল্যমুক্তি সম্বন্ধে তন্ত্র ও. 
উপনিষৎ কেহই তাছার স্বরূপ বর্ণন! করেন নাই। 
**্জনাদেব কৈবল্যং প্রাপ্যতে, তমেব বিদিত্বাতি, 
মৃত্যুমেতি নান্ঃ পস্থাঃ বিদ্যাতেহয়নায়। 
জ্ান্বাদেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈঃ ॥৮ ইতি শ্রুতি 
জ্ঞান স্ডিন্ন কৈবলা যুক্তি লাত হয়, না | উপনিষদে উক্ত আছে-_- 
“কৈবল্যমুক্তিরেকৈব পারমার্থিকরূপিণী” 
|  মুক্ষিকোপনিষং 
উক্ত চারি প্রকার মুক্তি ভিন্ন আর এক প্রকার মুক্তি আছে, তাহাঁকে 
কৈবল্যসুক্তি কহে। ইহাই প্রকৃত মুক্তি। উগ্ননিষদেও কৈব্ল্যমুক্তির 
জন্য জ্ঞানলাভের' উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই  কৈবল্যমুক্তির 
স্বরূপ বর্ণনা করা অসাধ্য। কারণ- পূর্বেই বল! হুইয়াছে যে, যে অবস্থায় 
মনের পৃথক্‌ সত্বা সর্বতোভাবে লয় পায় অর্থাৎ মনের মননশক্তি যে ভাবে, 
থাকে না, দে ভাবের অবস্থ। ব্রহ্মা, বিষু শিবও বর্ণণ! . করিতে সক্ষম, 
নহেন.। জীরিত থাকা. সন্ধে অর্থাৎ জীবন্ুক্ত অবস্থাতেই যেই কৈবল্য- 
মুক্তির আভাস পাওয়া যায়, নির্বিকল্ ক্ীম[ধিই তাহার অভিব্যক্তি । 
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ভবে হা স্মরণ রাখ! আবস্তক যে, স্বদেহ বা বদ ক্ত রি যোগী 
সেই কৈবল্যমুক্তির রসাম্বাদিন করিয়। থাকেন। কেবল মাত্র ঘট নাশে 
ঘটাকাঁশ মহাঁকাশে লীন হয় মাত্র। যে পর্যন্ত পরার ভোগ .শেহ 
না হয়, ভাবংকাল পর্যাস্ত তাহারা! দেহধারণ করেন মাত্র। এ সন্থন্ে 
্ীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন। __ | 
_. শজীবতো যস্ত কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ। 
যগুকিঞ্চিত পশ্যতোভেদং ভয়ং জ্রতে যজুঃ শ্রুতি ॥"৮ 
: ফ্বাহার জীবদ্দশাতে বিদেহ কৈবল্যরূপ মুক্তি লাভ হয়, দ্বেহাস্ত হইলেও 
তিনি তন্রপই থাকেন। ঘট ভঙ্গে ঘটাকাঁশ তুল্য ফেবল উপাধি নাশ 
মাত্র। কিন্তু যন্্রঃ শ্রুতিতে উক্ত হুইর়াছে যে, অতি .অল্পন'ত্র 'ভেদদশ' 
পুরুষের সংসার বন্ধনের ভয় আছে। এ সম্বন্ধে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলিক়্াছেন__ 
"সৌম্যান্বুত্বে তরঙগতে সলিলল্তাম্ৃতা যথা । 
সমৈবান্ধৌ তথাদেহঃ স দেহ মুনিমুক্ততা ॥”  হোগবাশিষ 
হে সৌম্য ! যেমন জলধির স্থির জল ও তরঙা্িত ভ্বল আপাতদৃষ্টিতে 
ভিন্ন বোধ হইলেও, তাহা অভেদ) জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ 
্বদেহমুক্তি বা জীবন্ম,ক্তি ও বিদদেহমুক্তি ছুইই প্রান একরূপ হয়। 
*ন্ণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্জীনবিচারিণাং। 
ৃ সর জীবদুক্ততোদেতি বিদেহমমুক্ততৈব যা»  যৌগবাপিষ্ 
আত্মজ্ঞান-বিচার-পরাঁয়ণ জ্াননিষ্ঠ পুক্ুষদিগের জীবদশাতে যে মুক্তি 
অর্থাৎ জীবন্থুক্তি তাহাফেই বিদেহ মুক্তি বলে। দেহাস্ত হইলেও তাহা 
তন্রপইথাকে, ইহা অতি বুদ্ধিতে বিচার করিয়া ম্ব গ্রহণ করিতে 
হয়। জনকাি খধিগণকে পুরদেহ” বলা হইত) ইহার কারণ এই ছে 
ভাহারা দেহধারণ অবস্থাতেই ব র অধিকারী হইয়াছিলেন। 
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আতজাদেন নিত হিতে বরকে পারার 

আত্মস্থরূপাবন্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥” নি | 

জীবও পরমাত্মার এক্যক্ঞান হইলেই, অবিদ্তা-যুক্ত স্বদেহ বিনষ্ট হইয়া 

বার়। জীব কেবল আত্ম-শ্বরূপে অবস্থিত থাকে ) ইহাই “বিদেহ” মুজি। : | 
“তীর্ঘে বাস্তযজগেহে ঝ৷ যত্র যত্র স্বতোহপি বা । 

নম যোগী পশ্ঠতে গর্ভং পরে ব্রচ্ষণি লীয়তে ॥” . অবধৃতগীতা 


তীর্থ ই হউক বাঁ অস্তযজগৃহেই হউক, যোগী যথায় তথায় মৃত হউক 
না কেন, তাহাকে আর গর্ভবগ্রণা ভোগ করিতে হয় না। তিনি পরত্র্গ 
লয় প্রা হুয়া থাকেন। সুতরাং মোগীর অপ্রাপ্য কিছুই নাই, ইহপরকাল 
মুদ্ি তাহাদের ইচ্ছামাত্র পিদ্ধ হইতে পারে। মরণান্ম,্তি সম্বন্ধে 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, অঙ্ভবনকে বলিয়াছেন,-_ 
"্যত্র তপ্র মৃতৌজ্জানী যেন ব৷ কেন মৃত্যুনা । 
 ষথা সরধবগতং ব্যোম তত্র তত্র লয়ং গতঃ |” উত্তরগীতা 


যেরূপ সর্বগত সর্বব্যাপী আকাশ, উপাধিবিনাশে নেই মহাকাশেই 
বিলীন হয়, তদ্রুপ ঃমাত্ব-তব-জ্ঞানী ব্যক্তি ষে কোনরপে সৃত্যুমুখে,পতি্জ- 
হউক না কেন, ব্রন্দে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাঁকেল। অর্থাৎ মুক্তিলাত কিন 

“মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনাতার! দেখা যায় যে, উপনিষষ্ত' লিমা: 
(১) নালোক্য। (২)সামীপ্য। (৩) নারপ্য। (৯ায়্। 
(৫) কৈবল্য ব! নির্বাণ । 
:: তন্ত্র বলিয়াছেন--( ৯) সালোক্য। (২) সারপ্য। (০) সা 
(৪) &কবল্য বা নির্ববাধ। . 

উপনিষৎ বলেন যুক্তি পাঁচ প্রকার । রা বলেন মুক্তি ারিগ্রকার । 
এই ছই মতের বিচার মীমাংসা, মাদবশ জনের পক্ষে ধৃষ্টত! সন্দেহ নাই . 
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কিন্ত প্রত্যক্ষোপলবজ্ঞান অর্থাৎ যাহা সত্য বলিয়! উপলদ্ধি হইয়াছে, 
তাহা প্রকাশ করিতে কুন্টিত হওয়াও কাপুরুষতা ৷ সুতরাং মুক্তি সম্বন্ধে 
আমার গুরুকপালন্ প্রতক্ষানুভূত জ্ঞান এই যে, সংসারে যতপ্রকার 
বন্ধন আছে, ততপ্রকারই যুক্তি।  সালোক্য-পারপ্যাদি-মধ্যে যখন 
কুগ্র্দেহ বিস্তমান থাকে, তখন তাহ! গ্রকৃতপক্ষে মুক্ষির স্বরূপ হইছে 
পারে নাঃ কারণ কুস্মদেহের মুক্তির জন্য পুনর্বার তাহাদিগকে স্থুলদেহ 
ধারণ করিতে হইবেই হইবে। স্তৃতিতেও উক্ত আছে যে, একমাত্র কৈবল্য 
বা নির্বাণমুক্তি ভিন্ন জন্মমৃত্যু নিবৃত্তি হয় না। 


“ইতি চতুর্বিবধামুক্তি নির্ববাণঞ্চ তদুত্বরম। ** « 
জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জন্বমৃত্যুবিবর্জিজতা ॥ নি: 
যা মুক্তিঃ কথিতাসন্তিস্তমির্ব্বাণং প্রচক্ষ্যতে ॥” 


চতুরবধ মুক্তির বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার পর নির্বাণ বা 
'কৈবল্যমুক্তির বিষয় বলিতেছি, জীব পরব্রন্ধে লয় প্রাণ্ড হইয়! জন্মৃত্য 
অতিক্রম করিয়া যে মুক্তি লাভ করে, তাহাঁকেই সংপুরুষেরা নির্বাণ ব! 
কৈবল্যমুক্তি বলিয়া থাকেন। ্থতরাং এতত্বারাও প্রমাণিত হয় যে, 
হুক্মাদেহের যুক্তি না হওুয়া পর্যন্ত এ চতুর্বিধ মুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুক্তি 
বলি! গণ্য নে, অপরন্ত ছুলদেহ ধারণ না করিয়াও, সুষ্ধদেহের মুক্তি 
সম্ভবপর নয়, ইহাঁও শান্ত্রবাকা। তদ্ধোতু আমরা শুক্ষদেহের মুজির 
জন্যই এই স্থল মানবদেহ ধারণ করিয়াছি, “আত্ম-র্শন-যোগে” ধ্যানসমাধি, 
বলে আমাদিগকে 'লৈই “মুক্তির পন্থা পরিষ্কার করিতে হইবে । সাপোক্য 
সার্দপ্যাদি মুক্তির অবস্থা এই দেহেতেই উপলব্ধি. করা যায়, অর্থাৎ এই দেহ 
ধর্তমান রখিয়াই বিদেহ- অবস্জীয় পরমাত্থাঁ বা ভগবানের লালোক্য হইতে 

পাঁরি, সাবপ্য হইতে পারি, সাঁধুজ্য হইতে পারি । '?সামীপ্য*্ত আছিই, 
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এমন কোন পদার্থ নাই যে, ভগবানের “্সামীপ্য* ছাড়িয়া ক্ষণকালও 
অবস্থান করে, তিনি ভিন্ন জগতে খন বিনুমাত্রও স্থান নাই, তখন 
কে বলিবে যে পরমায্মা বা ভগবানের সামীপ্যে অবস্থান করিতেছেন না? 
তবে কাহারও পক্ষে সামীপ্য ও বটে, কাহারও পক্ষে অসামীপ্যও বটে, কারণ 
যে ব্যক্তি সরা সবর সর্বাবস্থায় অবিচ্ছেদে তাহাকে ম্মরণ রাখিতে পারেন, 
তিনি বুঝিবেন ষে আমি তাঁহার (ভগবানের ) সামীপ্যেই আছি, আর যে 
ব্যক্তি, অজ্ঞান অনিত্য-সংসার-মায়া-মোহ-জনিত ইন্জরিয়-বিষয়-ভোগ-নুথে 
সতত মুগ্ধ, সে যে ভগবানের সমীপে বাস করিতেছে, ইহা কখনও জ্ঞান 
করিতে পারে না বলিয়াই, তাহারা দূরে দুরে ভগবান্‌ বা ইঞ্টদেবকে খুজিয়া 
থাকে।* কৌন, অন্বব্যক্তির সমীপে প্রচুর খাদ্ধ সামগ্রী থাকা সন্কেও 
সে যেমন তাহার সমীপন্থ সেই পরমোপাদেয় খান্ধসামগ্রী দেখিতে না 
পাইয়া, দুরবর্তীস্থানে গমন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রবৃত্ত হয়, উহাদের 
অবস্থাও তদ্রপ। এ জন্যই ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন ধে, "আমি জ্ঞানীর নিকট 
সপ্রকাশ, অজ্ঞানীর নিকট অপ্রকাশ” স্বয়ং মহাদেব বলিক্লাছেন যে, 
“ত্র জীবঃ তত্র শিব” স্ুতর1ং তিনি পুনর্ব্বার দামীপ্য মুক্তির একটা! পৃগ 
ভাব জ্ঞাপন করা সম্ভবতঃ আবস্তক বলিয়া মনে করেন নাই। . 

আমার বিবেচনায় সদ্গুরুরপায় জ্ঞাননেত্ উন্মীলন হওয়া মাত্রেই 
মানবের সামীপামুক্তি লা হয়। পরস্থ ৰেই দিবাৃষ্টি বলে “আত্ম-দর্শন- 
যৌগ” লাভ করিতে পারিলে, এই দনেহেই সাধক বা যোগীর ইচ্ছামাত্র 
্ানাবসথার সালোক্য, সারপ্য, সাষ্জ্যমুক্তি লাভ হইতে পারে অর্থাৎ 
রে ধা ইস্টদেবতার, সাঁলোকাভাবযুক্ত ধ্যানাবস্থাই ষালোক্যমুক্তি। 
প্য-ভাবহুক্ত ধ্যানাবস্থাই__ সা়পাযুক্তি, সাধ্জ্য-ভাবযুক্ত ধ্যানাবস্থাই*- 
ঠা স্তরাং এই দেহ বিশ্ুদানেই বন উক্ত চতুর্কিধ মুক্তির অবস্থা 
প্রাপ্ত হওয়া বাস, তখন: আর - দেহত্যারগের পরে. উক্ত প্রকার মুক্তিলাঁতের 
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জন লালানিত হওয়ার আবশ্তকতা কি? বাহারা। আত্মশক্কিবলে এই দেহে 
উক্তগ্রকার মুক্তির অধিকারী হইতে না পারেন, তাহারা দেহাস্তরে যে ১] 
তাদৃশ যুক্তিলাভ করিবেন তাহা ছুরাশামাত্র ৷ “আত্ম-দর্শন-যোগহুক্ত” যোগী 
কেবলমাত্র প্র সকল মুক্তিকেই প্রকৃতপক্ষে মুক্তি বলিয় মনে করেন না। 
কারণ যোগী যখন হুল্মদেহ হইতেও নিজকে মুক্ত মনে করিয়া, আত্ম- 
দর্শন-যুক্ত ধ্যান-যোগে নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা লাভ করেন, তখন 
কৈবল্যমুক্তি আপন! হইতে আসিয়াই তাহাকে বরণ করিয়।৷ থাকে। 
স্থতরাং যিনি "আয্ম-দর্শন-যোগযুক্রপভাবে প্রত্যক্ষোপলন্ধি দ্বায়া নিজকে 
“অহং ক্রহ্গাহম্মিরূপে পরিজ্ঞাত হুইরাছেন, তিনিই যে “নিত্যমুক্ত”। 
তাহার আবার মুক্তির জন্য চিন্তা করিতে হুইবে কেন ?* ভিনি এই 
দেহধারণ অবস্থায় সামীপ্য, সালোক্য, সারপ্য, সাষুজ্য ও কৈবল্য সবর“ 
প্রকার মুক্তির অবস্থাই ত ইচ্ছামাত্র উপলব্ধি পুবব“ক, “সচ্চিদানন'”তাবে সতত্ত 
বিভোর হইয়া, জীবন্ম,ক্ত অবস্থায় প্রারদ্ধ সাপেক্ষে অবস্থান করিক! থাকেন। 
সুতরাং ইন্দিয়-বিষয়-অনাসক্ত জীবন্মক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে, এই 
দেহেই সর্বপ্রকার মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করা যায়, ইহাই মুক্তি সম্বন্ধে 
মদীয় গুরুক্কপালন্ধ প্রত্যক্ষজ্জান। গুরূপদিষ্টমতে একমাত্র আত্ম ধ্যান 
ৰা আম্মোপাঁসন! ঘারাই উহ সিদ্ধ হহু। ইহ! নিাজস্া শ্রুতি 
বলিয়াছেন 

“আক্মৈবেদং নিতাদোপাসনং স্যাৎ নান্তযশ কিঝিৎ, পমুপাসীত ধী রি 
"র্ববদৈবমুপাসীত যাবদিমুক্তিঃ* “আক্মৈবৌপাসীত ॥* " 

ধীর পুরুষ আত্মারই নিত্য উপাসনা! করিবেন, অন্ত কোন বর 

উপাসনা করিবেন না। যে পর্যন্ত দ্বরূপাহতূতি ছারা মুক্তিলাভ না হা 
সে পর্যন্ত আম্মারই উপাসনা করিবে। “একমাত্র আত্মাই উপান্ 
জানিবে।” অষ্টাদশ পুরাপাদি প্রণেত| মহর্ষি বেদব্যাসও শারীরিক হুত্রে 


আত্ম-দর্শন-যৌগে-মুক্ি ৬৩৩ 


বলিয়াছেন,__ "আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্‌।” যে পর্যযস্ত তি না হয়। 
সর্বদা “আত্মার” উপাসনা করিবে। | 
অতএব “আত্মন্দর্শন-যোগণ্ই মুক্তি এবং পআত্ম-দর্শন-ধৌগই” একমাত্র 
মুক্তির পদ্থাস্বরূপ। মনে রাখিও তুমি দেহে বদ্ধ নও, দেহাত্মবোধরূপ 
অক্তানতাক়ি বন্ধ হ্ইয়াছ) “আত্ম-দর্শন-যোগে” দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ 
কয়, তখনই শর্ধপ্রকার শ্বদদেহ, বিদ্দেহমুক্তির অধিকারী হইবে এবং 
সতত নিজকে ঘ্মুক্ত" বলিয়াই তোমার জ্ঞান হইবে। তখন আর জন্ম 
মৃত্যুর পার্থক্য থাকিবে না। এই নীতির অনুসরণ ব্যতীত বাহারা 
দেহত্যাগ করিয়া! মুক্তি লাভ করিবেন মনে করেন, তাহারা ভ্রান্ত; তাহারা 
পুনর্বারী শত শড়গুণে বন্ধনের দিকে যাইতেছেন ) ইহা ফুবসত্য জানিবে। 
মা এই দেহ্রক্ষা করিয়াই সতত “আত্ম-দর্শন-যোগে" মুক্তির অনুসন্ধান 
র, পুনর্বার জন্মৃত্যুর ইচ্ছা করিও না, এই দেহে থাকিয়াই তুমি 
ক অনপমবত্যু লাভ করিতে পার, দেহ্রক্ষা করিয়া, কেন জীবন্মুত 
বা বিদেহ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর না) তাহা হইলে ৃতুজনিপত 
রী তোমাকে ভোগ করিতে হুইবে না, অথচ মুক্তি করতলগত হুইবে। 
আত্ম-র্শন-যোগস্ই তাহার একমাত্র পন্থা। মুক্তি নিজের ইচ্ছাধীন। 
'আয়জানবুক্ত বিশ্বাস ও গুক্ুভজিত্বলে “আত্ম-দ্শন-যোগান্থশীলনেশ তৎপর 
হও, জন্ম্বতার গোলক ধশীধ? থুচিয়া বাইবে। তখন “আম্ম-দর্শন-যোগেশ 
দেখিতে পাইবে ।-_ টি. 


অযু মা কথা ছুটো সার, রা চুর 





ট "স্থিতি হ'লে “প্রাণ” মৃত্যু হ'বে কার, 
যাবে মাত্র কেরল ঘটেরই আকাক্, 


ম্হাকার্শে আকাশ পশিৰে তখন ॥” 


৬৩৪ ্  আত্ম-ঈশন-যোগ 





অতএব যদি নিতা সুখ-শীস্তি লাভ করিতে চাঁও, তবে সদৃগুয়পদদি্ 
ভাবে “আত্ম-দর্শন-যোগ” আশ্রয় করিয়া জীবন্ম,ক্তি লাভের জন্ত 
ব্ধপরিকর হও। | 
*অকারে উকারে মিলীও উকারে মকারে, 
মকারে মিলাও “উমা” সেষ্ট পরাতপরে। 
সুল সুন্বম ভাব ছাড়ি মিলি সে “কারণে” 
হও “সগচিদানন্দ” “আত্ম” দরশনে ॥* 
ঈদ প্রকার যাহাতে ব্যষ্টি ও সমট্টিগতভাবে সকল জীবের মঙ্গল 
সাধন হয়, সেরূপ কার্ষো অর্থাৎ সর্বভূতে হিতে রত হও । নুছ্রণঞ্রাথিওঃ 
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, তাহা দ্বারা ধর্থের উদ্ধার, কর্ণের 
উদ্ধার, জাঁতির উদ্ধার, সমাজের উদ্ধার, কিন্বা দেশের উদ্ধার কিছুই 
সম্ভবপর নয়। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে পরছঃখে কাতর হইতে পারে 
না। অতএব বৃথা আমোদ-গ্রমোদ ও ভোগ-ভৃষগ-জনিত অনিতা-্থখ- 
ভোগের স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্বক, আত্ম-স্ঞান-যোগে "আয্ম-দর্শন” লাভ 
করিয়া, নিত্যন্থথে সুখী হও । ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন যে, আত্মাতেই 
ফাহার নখ, আস্মাতেই বাহার স্বান্মাদ, আত্মাতেই যাহার দৃষ্টি, 
তিনিই যোগী! তিনিই সতত “সচ্চিদানন-ক্গে" অবস্থিত হইয়া 
রঙ্গনির্ববাণ ্বরপ মোক্ষ লাভ করেন। 
“যোহস্তঃ হখোধ্তরায়াম খাস স্্যোতিরেব যঃ। 
“* স্‌ | যোগী, র্জাদিরবাণং ত্র | 
. 22 জন সকার কির এনা গা 
ক (একদিন ম্যোপপগ - 











০সব্িওক্বত লাল ॥ 
ই টিিরোলাও শপ্পাম্থ ।- 
অধুনা কথয়িস্যামি ক্ষিপ্রং যোগম্তয সিদ্ধয়ে । 
যজজ্ঞাত্বা নাবসীদন্তি যোগিনো যোগসাধনে ॥ 
ভবেহীর্য্যবস্তী বিষ্তা গুরুবক্তু সমুস্তবা । 
অন্যথা ফলহীনা স্থান্নিবরীর্য্যা চাতি ছুঃখদা ॥ 
গুরুং সস্তো্য যত্রেন যে। বৈ বিদ্ভামুপাসতে । 
অবিলম্বে ি্তায়ান্ত্তঃ ফলমবাপ,য়া 
এ... শিবসংহিতা 

শিরা জারা হয় তাহা বলা ধাইতেছে, ইহা 
জাত হইলে, সাধক যোগসাধন বিষয়ে ছুংখ, প্রাপ্ত হন না। এই যোগবিস্া 
সদগুরুর মুখ হইতে লাভ করিলে বীরধ্যবতী হয়। গুরূপদেশ ভিন্ন অন্ত 
কোনরূপ সাধনে নিরত হলে অর্থাৎ জ্ঞানী গুরুর নিকট হইতে ফোগবি্থা 
লাভ না করিয়া, অপর কোন অজ্ঞানী প্রমুখাৎ অথবা কেবলমাত্র ুষ্ঠক 
সাহায্যে যোগ লাভের চেষ্টা বিফলমান্র অর্থাৎ নির্বারধ্য বা শক্তিহীন; অপবস্থ 
কষ্টদায়ক ভানিবে। ধাহার যোগে অধিকার নাই, তিনি কখনও এই জ্ঞান 


৬৬ আখ্ম-শন-যৌগ-_পরিশিষ্ট | 


আদান করিতে পারেন না। যিনি সচে হইয়া! তাদৃশ জ্ঞানী গুরুকে 
পরিতোষ পুর্ব্বক তাহার উপদেশান্থ্যারী যোগশিক্ষা করেন, তিনি শীগ্রই 
যোগ সিদ্ধি লাভ কন্িয়! থাকেন, শাস্ত্রে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই । 


শরদধযাত্মবতাং পুংসাং সিবির্ভবতি নিশ্টিতা। সি | 
অন্ঠেযাক, ন সিদ্ধি; স্যাত্তস্মাদ্যত্েন সাধয়েও ॥৯ 
শিবসংহিতা 
আতয্ম-জ্ঞানযুক্ত জিতের মনুয্যগণমধ্যে, যিলি বিশেষ গুরুভক্তিমান্‌ 
তিনি নিশ্চয়ই যোগলিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন । অন্তকেহ কোন প্রকারে 
দিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন না। অতএব সচেষ্ট হইয়]* ভুক্তিভাবে 
গথমত: জ্ঞানী গুরুর মিকট আয্মজ্ঞান লাভ কর! বিধেয়। গিনি বিষয় সংলক্ত, 
খিনি অবিশ্বাসী, যিনি গুরুপুজ৷ শূন্য, যিনি অবিরত বভুজনের সঙ্গে বসবাস 
করেন, যিনি অনৃতবাক্যে ও মিথ্যা ব্যবহারে নিরত, যিনি নির্দম়বাক্য 
ব্যবহার করেন, অথবা ধিনি গুরুকে সন্ষ্ট না করেন, তাহার কোনরূপেই 
যোগসিদ্ধ হয় না। | 
বিলিন বিশ্বাসঃ সি প্রথমলক্ষণম্‌॥» 
| . শিষসংহিতা 
পনিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবেন এরপ জ্ঞান থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। সুতরাং 
বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম উপা। সিদ্ধির ছিতীয় উপায় শ্রদ্ধা) তৃতীয় 
উপায় গুরুপুজ!) চত উপায় সমতাব অর্থাৎ পর্ব সমদর্শন | পঞ্চদ 
ব পরি মিত ডোষন? এততিক্ যোগসিদ্ধির সপ্তম আর | 






9 রা | নি তুল বরং না 
) ক িস্তধং সিং মঠ ুক্াবন্কম্॥। শিবদংহিত 


ৃ :.. সহজে যোগ-দিদ্ধির উপার ৯৬৩৭ 


পেপসি িিশিশিপিশিশশি 
বত, ছুগ্ধ মিষ্টান্, চূর্বর্জিত তাখুল, কপূর্র, নিস্তধদরব্য, (4খাসারহিত 
মুগ চনক গভৃতি ) মিষ্টদব্য, স্থলক্ষণাক্রাস্ত উত্তম মঠ, সুক্মবন্্র এই সমস্ত 
সেবন করা যোগিগণের কর্তব্য। “সিদ্ধান্তবাক্য” শ্রবণ, সর্বদা নিঃসঙ্গতাৰে 
সংসারে অকস্থান যোগীয় পক্ষে কর্ততব্য। যে সময় বামু সূর্য্যনাড়ীতে 
অর্থাৎ পিঙলায় থাকিবে তখন ভোজন এবং যে সমক্ বায়ু চন্রনাডীত্বে 
অর্থাৎ ঈড়ায় থাকিবে তখন শয়ন করা যোগীর পক্ষে কর্তব্য । 
স্ভোভুক্তেহতিক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রিতবুধৈঃ। . 
শিবসংহ্তা 
ভোজন করিবার অব্যদ্বহিত্ত পরে অথবা অিক্ষুধার সময় যোগাভ্যাস 
করা উচিত *নহে। এতৎসঙ্গে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্য কতকগুলি নিয়ুষ 
পালন করাও আবশ্তক | 
সারভূতমুপাসীত জ্ানং কাধ সাধকম্‌। 
জ্ঞানানাং বধ হেয়ং যোগবিস্বকরা হি জা॥ 
যাহা সকলের সারদুত ও ফা্যসাধক ভাদৃশ জ্ঞানের (আোন্জানেক) 
চর্চা করিবেন । কেন না জ্ঞানের বত অর্থাৎ নানাগ্রকার জ্ঞানের 
মালোচনায় বৃত্ত হইলে যোগসিদ্ধির বিঘ্ন ঘটে ।» 


ইদং জে্রয়মিদং জেঞয়মিতি বস্তৃষিতশ্চরেত। 
অপিকল্নমহতরেযু নৈব জেযমবাপুয়াৎ 
| দতাত্রের 
যিমি ইহা লিন ও জয় করিয়া, নানা পয বিগ করেন, তিনি 
সহ করেও প্রকৃত জের পদার্থ লাভ কছিতে সমর্থ হন্‌ না। এ দিমিত্ব 
"আম-দর্শন-যোগস্ গ্রন্থে একমাত “তবমগি” রহাবাক্যের অর্থ বিঢার 


৬৩৮, আত্ম-দর্শন-যৌগ- পরিশিই 


সারা আত্মজ্ঞান-চে্ সর্ধতোভাবে প্রথম কর্তব্য বন্ধী হইয়াছে। কারণ 
আত্ম-তত্বজ্ঞান লাত করিতে পারিলে, জগতের যাবতীর জ্ঞানই লহ লাভ 
হুয়া থাকে, ইহা গ্রবসত্য বলিয়া মনে রাখিতে হুইবে। 
ত্যক্তসঙ্গে৷ জিতব্রোধো লঘাহারো৷ জিতেক্দিয়ঃ | 
বিধায় বুদ্ধ্যা ্বারাণি মনোধ্যানে নিবেশয়েশ ।.  দতাত্রের 
সঙ্গতাগ, ক্রোধ জয়, ইন্দ্িয়-সংঘম ও আহার লাঘব করিয়া, বুদ্ধি 
পূর্বক দ্বার বিধানে মনকে ধ্যানে নিয়োজিত করিবে। সাধক 
সচ্চিন্তা, সপ্গ্রস্থ পাঠ ও সদালাপকেই জীবনের চিরসঙ্গী করিবে। 


বাগদণুঃ কশ্মদগ্ুশ্চ মনোদগুশ্চ তে ত্রয়ঃ । 
যন্যৈতে নিয়ত! দণ্ডাঃ স ব্রিদণ্ডী মহাষতিঃ ॥. ** জততাত্রেয় 


বাগজও, কর্ণদণ্ড, মনোদণ্ড এই দগ্ুত্রয় যে যোঁগীর আয়ত্ত হইয়াছে, 
তিনিই অ্রিদণ্ী এবং তিনিই মহাঁধতি জানিবে। সাধকের এতাদৃশ অভ্যাস 


ষোগই আবত্ম-দর্শন-যোগ সিদ্ধির সহজ উপায়। 
২। োগববলে ক্ষুধা পিপাসা নিবাল্পেল্স 
পাস ।- 


"কণ্ঠকৃপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ”  পাতঞ্জল দর্শন 

যোগী সদ্ধাসন বা পদ্মাসনে উপবেশন' করিয়া, তালুমুলে জিহ্বা সংস্থাপন, 

পুব্বক ককুপে সংযম করিলে, ক্ষুধা পিপাসা! নিবৃত্তি হয়। 
রসনাং প্রাণয়ং যুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েত । 

| উর ূ না নৈব মৃচ্ছ? প্রজায়তে ॥ | 
্ . শিবষংহিত 
ষবেসাঁধক, নিকবাণ, কে স্থাপন পুববর্ক তাহাতে  প্রাগযুক করিয়া, 
নিপীড়িত করিবেন, তাহার ক্ষুধা পিপাস! নিপা বা যুদ্ছ৷ উপস্থিত হইবে না। 
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যোগবলে প্রাপিগথের শব্ার্থ উপলব্ধি করিবার উপায়.  £৩৯ 


সা এসি 


ন্ট 


এন্ার যৌবনপ্রাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতস্তি্ন আরও উপায় আছে, 
তাহ! জ্ঞানী গুরু সন্নিধানে শিক্ষ। করা আবশ্তক। 

শ। মোগনবচতে 'ভূত-ভ্ডবিস্যহু টি 
উক্পাক্ ।--ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-যোগে চিন্ত সমাহিত করিয়া, অতীত 
ও সঞ্চিত সংস্কারের উপর লংযমন করিতে পারিলে, অতীত ও ভবিষ্যুৎ বিষয়ের 
জান'লাভ হইয়। থাকে। এই অবস্থায় পুনঃ পুনঃ অভ্যাস-যোগে স্থুলন্থৃতি 
স্থলসংস্কার সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। ুক্্ভাৰ 
সুঙ্গাজ্ঞান, সুল্ষ্চিন্তার মধ্যে সব নিহিত আছে। এসকল তত্বের মূল 
বিষয় পুর্বে আত্ম-দর্শন-যোগের প্রথম ও তৃতীয় স্তরে বল! হইয়াছে। 
প্রাণায়াম প্রত্যাহারলন্ধ সপ্তবিধ সথক্ধারণা বলে অণিমা লঘিমা্দি অগ্টধ্ধ্য 
লাভ হইলে, সমাধিযোগে স্থল্সজ্ঞানের হুশ্্অচ্ুতূতি দ্বারা বিশ্বত্রহ্মাণ্ের 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাধক যাঁবতীর তত্ব ইচ্ছামত পরিজ্ঞাত 
হইতে পারেন। তৃত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হয়| 

51 নোগনবলে প্রাশিগঞেল স্শব্দার্থ উপলক্ছি 
কল্পিবাল উপাম্্র ।- শবমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান 'করিতে 
হইবে। তোমার ভিতরে নিয়ত সমস্ত শব্দই ধ্বনিত হইতেছে, তাহাও 
মনে রাখিতে হইবে। বাহিরে, এমন কোন শব নাই, যাহা তোমার 
গ্রতিতরে না আছে। ভিতরের শব্দে অন্তরস্থ মন্তের কোন বৃত্তি বিশেষকে 
জাগরিত করে, বাহিরের শব্দে মনের বহিঞ্বিষয়ের কোন এক বৃত্তিকে 
তদ্রপ জাগরিত করিয়৷ দেয়। .এই উভয় গ্রকার শবের প্ররু্ 
অর্থ বুঝিতে হইলে, এ শব্দকম্পনপ্রবাহে মনকে ভান-মার্গে (নুযুয়া ) 
মন্ত্ষে এবাহিত করিয়া, সেই শব, অর্থ ও প্রত্যরজান উপশন্ধির 
চেষ্টা, করিতে হুইবে।  তদবস্থাত্স মস্তি হইতে একপ্রকার প্রতিক্রিয়া 
শব্কি বাঁহা ইন্্িয়-বিষয়-মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে, যোগবলে প্র প্রবাহ্ত্রয় 





৬৪০০ আত্ম-দর্শন-যৌগ--পরিশিষ্ট | 


জর্থাৎ কম্পন, উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়া ইহাদের শক্তি ধারণা-যোগ্য 
ভাবে পৃথক্‌ পৃথক করিবার শক্তি লাভ করিয়া, যখন যে কোন 
প্রকার শব্দের উপর সংযমন করিবে, তৎক্ষণাৎ যে প্রফার অর্থ প্রকাশের 
জন্য এ শব্দ উচ্চাজিত হইয়াছে) তাঁহ। মনুষ্যূত, দৈবকৃত, অথবা পণ্ড, 
পক্ষী ইত্যান্ি যে কোন প্রাণী ০১০ চিানীনিটি দারা 
হৃদয়লম করিতে সমর্থ হইবে। 

কোন শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোধ করিতে টা তা্দুশ যোগমুক্ত 
ভাবে চিত্ত সংযমনের আবশ্তক, নচেৎ .“আজিমগড় গিয়া” বুঝিতে, আজি 
মরগিয়াই বুঝিবে। এজন্যই সংবম ব্রহ্চর্ধ্যাবলম্বন মা করিয়া শাস্ত্র পাঠ 
করা প্রাচীন যোগিখধিগণের আদেশে বা! শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ত্র্তমানে 
সেই উপদেশ উপেক্ষা করিয়া সংযম, ব্রহ্গচ্য্য ও প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান 
খভ্যাসের কোন ধার না ধারিয়া, শাস্ত্রের শব আনৃত্তি করাতেই ওক্কত- 
ভাবে শাস্তার্থ জ্ঞান হইতেছে না । তন্লিবন্ধন কেবল পপঞ্চম্যস্ত” গৰষ্ঠস্ত” 
লইয়াই বাকৃবিতও হয় মাত্র। শীহাঁরা মনুষ্যকৃত শব্দ ব৷ শান্তরবাক্য 
উপলব্ধি করিতে, শাস্রসন্্তভাবে চেষ্টা না করেন, তাহার! শাহ্বের 
প্রকৃত অর্থ এবং দেবতা ও পণ্ড, পক্ষী ইত্যাদির ভাষা বা শবার্থ 
কিরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবেন? প্রাচীন আদর্শে আত্ম-দর্শন-যোগ 
আশ্রয় করিলে, দেখিতে পাবে সমস্ত তত্বই মিলিয়া গিয়াছে » তখন 
সমস্ত বিষ্াই সহজ বলিয়া জ্ঞান ছইবে। ধাহারা তাড়িতবার্তী বহ-যন্ত্ের, 
শবজ্ঞান শিক্ষা না করিয়াছেন; তাহাদের নিকট এ শব অর্থহীন *টগ্নে 
টক্কা, টরে টক্কা্নাত্ত। আর ধাহারা শিক্ষাবলে উহার কম্পনশক্কি, 
কুভূতিশক্তি ও প্রতিক্রিয়া শক্তি অর্থাৎ প্রত্যয় শক্তির মর্ম অবগত ' 
হইয়াছেন) তাহারাই & টরে টক্কার অর্থ প্রণিধান করিতে সমর্থ হইবেন। 
লুতরাং শবের রূপ বা ধাতু গত্যয় কষ্ঠস্থ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে শবার্থ- 


,  যোগবলে প্রাশিগণের লবদার্থ উপলব্ধি করিবার উপায় ৬৩১ 


বেস্ত1! হওর! যায়;না। শবের প্রত অর্থ বুঝিতে হইল, শব্দের 
, প্রতিক্রিয্া৷ ব! প্রত্যয়লন্ধজ্ঞান উপলদ্ধি করিতে হুইবে, নচেৎ গাঁষাজ্ঞানে 
 বুযৎপন্জিলাভ হয় না। বথা-_“উপবাস” $ উপপূর্ধবক বসধাতু ঘঞ, প্রত্যয়ের 
যোগে উপবাস শব্ধ নিষ্পন্ন হয়। এম্থলে উপ শব্দের অর্থ-সামীপ্য, বস 
ধাতুর অর্থ বাসকর1) ঘএং, প্রত্যয় বা ঘঞ বর্ণঘয়ের যৌগিক কম্পন প্রবাহে 
এ উপবানের প্রন্কৃত অর্থ ঈীমীপ্্যবাদ ( ভগবৎ সমীপে. বাঁস ) উপলব্ধি 
হয়। কিন্ত বর্তমান শিক্ষা বিধানে কঠস্থ বিস্তার প্রভাবে উহার প্রকৃত 
শব্দার্থ উপলদ্ধি বা অনুভূতি হইল না ) কেবল অনশন, লঙ্ঘন কণ্স্থ হইল 
মাত্র। কাজেই বুঝিতে হইবে, এ কণ্ঠস্থ বিভ্ার প্রকৃতপক্ষে শব্দার্থের 
বৎপত্তিপ্ঠত রথের ভ্ঞানলাভ হয় নাই। কারণ “এত এর প্রকৃতি প্রত্যয় 
বোধ হইল ন!।' তদ্বেতু অভিধানে উপবাস শব্দের অর্থ লিখিত হইল-_ 
অনশন প্রভৃতি, কিন্তু শব্ধ ও ধাতু কাহারও সহিত এঁ অর্থের কোন সম্পর্ক 
নাই এবং প্রত্যয়-যোগেও ইহ! সিদ্ধ হইল না। সুতরাং সংযম-বরন্বচ্য্যরূপ 
যোগান্থশীলনের অভাবে, ভাষা ব! শবার্থজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যাকরণের ধাতু 
প্রত্যক়গত শব্দের রূপ কস্থ করিলেই, শাস্ার্থ বা শব্দার্থ উপলব্ধি হয় না। 
৮৭ অর্থ অনশন বা! লঙ্ঘন বলিয়া উক্ত হয় নাই।" | 
প-সমীপে যো বাদে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। 
জপ স বিজ্ঞেয়ে৷ নতু কায়স্থয €শাষণম্‌ ॥, 
| বরাহোপনিষৎ 
'পরমাত্মার ৫ জীবাত্বার অবস্থিতির-লাম উপবাস ) কিন্ত শরীর 
শোষণকে উপবাস বলে না) কারণ তঙ্কার ব্রহ্গপ্রাপ্তি হয় না। :উপবাস- 
যোগে-আত্ম-দর্শন- প্রকরণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! কর! হইয়াছে। ৪ 
শব্দার্থ বা শীস্তার্থ বোধের জন্ত সংযম -বা যোগাভ্যাসের একান্ত 

গুয়োজন ৷ সংঘম বা যোগাঙ্যাস বারা নিরবে অর্থাৎ ইতজির-সিষয়-মৈরাঙ্য 


৪১ 





৬২ . আত্ম-দশন-যোগ--পরিশিষ্ 


উপস্থিত হইলে, অতঃপর শান্তর আলোচনা করাই খধিবাক্য বা শাস্ত্র 
বিধি। ম্তরাং সংযম বা! যোগাভ্যাসবঘলে আমরা যখন দমুয্তকত 
শবেরই প্রকততত্ব (প্রত্যয় ) উপলব্ধি ফরিতে পারি না, তখন দেবতার 
ভাবা, অপদেবতার ভাঁষ! বা পণ্ড পক্ষীর ভাষা কিরূপে বুঝিৰ? আত্ম- 
দর্শন-যৌগাবলম্বনে সংযম-অভ্যাস করিলেই, আমরা ইচ্ছামাত্র সর্ববভাষ! 
বা সমস্তশবার্থবিৎ হইতে পারি। আমাদের পূর্বপুরুষ যোগিখ ষিগণ 
যোগবলে সেই শক্তি লাত করিতেন। আমার উক্তির উপর কেহ সন্দেহ 
করিলে, তিনি এ বিষয় শান্তর অন্থুযন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। 
কিন্তু আমার বিবেচনায় সংযম-ত্হ্ষচর্য্য আশ্রয় করিয়া, প্রত্যক্ষানুভৃতির 
চেষ্টা করিলেই, আমার বাক্যের সত্যতা ঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে নচেং 
কেবলমাত্র পুস্তকের সাহায্যে প্ররুৃতভাবে শান্ত্রার্থ উপলব্ধি না হওয়ার 
অমান্ধকার বিধুরিভ হইবে না। এতৎ সম্বন্ধে একটি শাঙ্ক প্রমাণ নিয় 
প্রদত্ত হইল। | | 

_ শব্দার্থ-প্রতায়ানামিত-রেতরাধ্যাসাত স্করত্তৎ 

.. প্রবিভাগে-সংযমাৎ সর্ববনুতরুতজ্ঞানম্‌ ॥ _ পাতগ্রল 


শব, অর্থ ও প্রত্যয় ব! জ্ঞান ইহাদের পরম্পর পরম্পরের আরোপ জন্ত 
এইরূপ লন্বরাবন্থা হইপ্রাছে। উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংঘদ 
করিলে, সর্বভূতের উচ্চারিত শবের অর্থ জ্ঞান হইয়া খাকে। উৎসাহী 
পাঠক পাঠিকাগণ- আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, .আমার নি 
। সত্যতা নির্ণয় করিলে আমি ধন্ত হইব) . 

«01 ব্যোপন্বহে পু্অনতা নিলা 
শুপ্পাক্স্ ।_দানবচরিত্রে ধততপ্রকার সংস্কার আছে, তাহার এক একটি 
।করিয় বিশ্লেখ' করিতে হইবে। পূর্ব পুর্ব জীবনের ক্ৃতকরম-জনিত যত 


যোগবলে ুর্বযবৃতান্ত 'জানিবার উপায় - ৬৪৩ 


সং্ার আছে, ততরমাই আমাদের এই দেহাত্যত্তরে "ামোক্কোন-রেকর্ড 
নঙ্গীতের ন্যার” অনৃগ্ত অবস্থায় অন্তনিহিত আছে। সত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
বুদ্ধির একাগ্রতার হুক্ষভাগ, (:ভ্ঞানরূপ পিন্‌) তপোবল-মার্জিত চিত্ত 
রেকডের,, যে কোন একটি সংস্কারের উপর আরোপ করিব, তথনই 
ভাহা হইতে পূর্ববপূর্বজন্মার্জিত অতীত কাহিনী, গেই ম্থরঃ সেই তান, 
সেই লয়, দেই ভাব, সেই হাঁসি, সেই কারা, সেই অভিনয় লমস্তই প্রকাশিত 
হইতে থাঁকিবে। এই প্রকারে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষিত যত সংস্কার 
আছে, ইচ্ছামাত্র যখন যেইটির. উপর সংযমন করিব) তখনই তাহার 
সমন্তবৃত্তাত্ত আমরা! অবগত হইতে সমর্থ হইব। ইহা! সকলেরই প্রত্যক্ষান- 
ভূত বিনয় ১,কারণ-_বাল্য অথবা যৌবনে যে সমস্ত কর্ম করিয়াছি, ধে সমস্ত 
কথা বলিয়াছি, পরবর্তিকালে ক্রমে নৃতন নৃতন সংস্কারের স্তর পড়িয়া তাহাকে 
আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্থা কাপপ্রবাহে শ্বাভাবিকরূপে ক্রমে উহ! 
শু্রভাব ধারণ করিয়! স্থলধারপার অতীত অবস্থায় লুক্কার়িত বা সহজ 
দৃষ্টির বহিতূর্তি হইস্না পড়িয়াছে। তঙ্নিবন্ধন বাল্যব্ীবনের অনেক স্থৃতি 
আমরা তুলিয়া গিয়াছি।. মনে কর বাল্যজীবনে একটি গান করিতে ) 
তুমি এখন তাহা ভুলিয়া! গিয়াছ। এমতাবস্থায় চিন্তাশক্তির প্রবাহ দ্বারা 

ধঁধাল্য সময়ের হৃল্মসং-স্কারের ,উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে পারিলে, 
বখন লেই স্তরে কম্পন উপস্থিত হইবে, তখনই- উশুস্ম সংস্থারগুলির মধ্যে 
একটা তরঙ্গ উখিত হইয়া॥ সেই স্থৃতি-খিলুগু-সঙ্গীতটির, যে কোনও অংশ 
তোমার চিত্তে ভামিয়া উঠিবে। খন উহার একটি অভিজ্ঞান যেই তুমি 
ধরিতে সমর্থ হইবে, অমনি জ্রেমশঃ সমস্ত অংশগুলি ধৃতিশক্তিবলে নিশ্চয়ই 
তোমার পরিগৃহীত হইরে। ধদি এই ভাবে আমরা বিশ বৎসরের পুপতস্থাতির 
পুনরুদ্ধারে সমর্থ হই, তবে ক্রমে পঞ্চাশ, একশত, পাঁচশত বমর. অতীতে 

এবং এইরূপে পুর্ব ুর্বন্মের বিলুপটবৃ্তান্ত বা বিবরণ, খাহা হস্মাকারে 








৬৪৪ আকমিশন-বৌগ-_গরিশি 


“্মামাদের 'মধ্যে সঞ্চিত রহ্রাছৈ, ভাহী সেলে হিরা 
তবে পাচ বংসর পূর্বের লৃপৃস্বৃতি পুনরাবিষ্কারে, চিস্তাঁশক্তির একা তীষ্ধী 
ধত প্রয়োজন, পঞ্চাশ বংদর পূর্বের লুণ্ম্বতি আবিষারেচিন্তাশক্তির 
একাগ্রতা ও তন্ময়ত ততোধিক গ্রয়োজন ) ইহা বলাই বাহুল্য। এই রূপে 
ভাহারও বহুপৃবব বত্তাঁ অর্থাৎ পূর্ববপুর্জন্বৃত্তাস্ত পরিজ্ঞান্ত হইতে হইলে, 
 চিন্তাশক্কির ঘনীতৃত প্রবাহবলে, সঞ্চিত এক একটি সংস্কারের উপর আরও 
অত্যধিকভাবে কম্পন উৎপাদন করা আবশ্তক। এইরূপেসংস্কারগুলির 
উপর চিন্তাশক্রির প্রবাহ যত ঘনীতৃতভাবে প্রবাহিত করা যাইবে, লুল 
সংস্কারগুলির মধ্যে কম্পন বা ম্পন্দনশক্তি ততোহধিফ গাঢ়ভাবে তরজাঁকারে 
সমুখিত হইতে থাকিবে। অতএব ইহা! সিম্ধাত্ত হইতেছে" ধটে মনের 
একাগ্রতাঁবলে চিস্তাশক্তির গা়তা উৎপাদন করিতে পাঁরিলেই, আমরা 
এক্ষেত্রে সাফল্য লাত করিতে পারি। অতএব ধনের একাগ্রতা সাধন ও 
চিন্তাশক্তির গাঁচতা উৎপাঁদনই আমাঁদের সব্ব প্রধান কর্। ইহার নামই 
কর্মযোগ ! এই কর্মযোগ সাঁধন করিতে হইলে, গুথমতঃ ইন্ড্িয়গুলিকে স্থুল- 
বিষয়-পরিগ্রহ হইতে সংযত রাখিতে হুইবে। সাধক মন প্রাণে যতক্ষণ 
নুক্মভাব অবলম্বন করিতে চেষ্টা না' করিবেন, ততক্ষণ ইন্দ্িযগুলিকেও 
স্ুলবিষয় পরিগ্রাহ হইতে কিছুতেই সংযত,করিয়া, সুগ্লতবমধ্যে হুক্মপদার্থের 
অেষণে গ্িতোজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। স্থুলদেহের ভাবে, লু্- 
দেহের বিজ্ঞানতব লাভ হয় না) কা্্দেহবিজঞীন লাভ না হইলে, ঙ্গ 

 দেহনিবদ্ধ পুববজন্ম বা অতীত ৃধাস্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যার না। মহ 





পতঞ্জলি বলিয়াছেন--“অপরিসরাহপ্রতিষায়াং জন্মফথত্তাীসং বোধ:1”) 


 মপরিস্রহ & ্রাঠিত হইলে, ূ্বামকণা। ্থৃতিপথে উদর হ্য। 
এ নিমিতত হ্মদৈহের জ্ঞান আবস্তীক | সুতরাং হঙাদেহ-তত বাভ; করিতে 
ইচ্ছ,ক হইলে, আমাদিগকে আত্ম-্জীনের পঞ্থা অন্সন্ণণ করিতে হইবে 





কচ 
পিন 


যোগবলে চন্ত্রলোক্‌ ও নক্ষতরলোকের.তব্‌ জানিবার উপার ৬৪৫. 


হইবে। - নেই আত্ম-্ভান-যোগ-ুক্ অবস্থায় ধারণা, ধ্যান *ও সমাধি 
 ম্ব্লন.করিতে পারিলেই। তখন আমরা আত্ম-দর্শন-যোগের অধিকারী 
হইড়ে পারিব এবং সেই আত্মদর্শন-যৌগববে পুর্বজনমবৃতবাস্ত পরিজ্ঞা্ত 
হওয়া আমাদের পক্ষে অনায়াদলন্ব হইবে। অতএব একমাত্র আত্ম- 
দর্শন-যোগবলে ভূত-ভবিষ্যুৎবর্তমানের সকল তন্বই লাভ হইতে পারে, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষকার সম্পন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধকের. পক্ষে ইহা 
কিছুমাত্র কঠিন কর্মও নহে । বাহার! বি, এস্সি) এম এসসি) সিভিল 
সাতিস্‌ পাশ করিতে সাহসী হন, তাহারা কি অধ্যাত্মতত্ব অর্জন 
করিতে পারেন না? অবগ্ই পারেন। মনের একাগ্রতাই সমস্ত যোগ- 
সিদ্ধির স্ুল খ, 

৬। মোগল পল ব্যন্ডিষ্তি মনোভাব 
জাম্ষিবাল্র শুপ্পাস্্র।_ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবদ্বব বিদ্ভিন্ন প্রকার, 
এ বিভিন্নপ্রকার অবয়বমধ্যে প্রত্যেকের শ্ররীরে বিশেষ বিশেষ চিহ 
আছে) যম্বারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ বলিয়া জান! যায়। 
কোন যোগী এ বিশেষ চিন্ফের উপর সংযমন করিলে, তখন তাহার ' মনের 
অবস্থা জানিতে পারেন। কিন্তু অপর ব্যক্তির মনের ভাব কি, তাহা 
জানিতে হইলে, এক্ষেত্রে তাহাকে ছইবার সংঘমন করিতে হইবে অর্থাৎ, 
ূরববর্ণিত প্রকাঁরে তাহার মনের অবস্থা পরিজ্ঞত হইয়া, মনের উপর 
পুনরায় সংঘমন করিলে, যোগী সেই ব্যক্তির মনের সমুদয় ভাব জানিতে 
সমর্থ হইবেন। ( আত্ম-দর্শন-যোগ প্রষ্টব্য ) 

7 ক্বোপনবলে চত্ুর্রজদো ও নক্ষত্রলোক্কেল্প 
তব ক্রান্নিলাল্প উপ্পাক্সস।__পৌরমানীতে পরিপূর্ণ চরের উপর 
সংযমন করিলে, যোগী চত্রলোক ও নক্ষত্রলোকের সমুদয় তন্ব পিজা 
হইতে পারেন। ( আত্ম-র্শন-যোগ ব্য) 





আত্ম-দর্শন-যোগ--পরিশিষট 
৮। ম্যোগলেন নক্ষতেক্প গর্তিক্সিথি শউদ্নজজ্জি 
লিনা শপাম্ত্র।-ফরবনক্ষত্র বা অন্ত কোন নক্ষত্রের গর্ভিবিধি 
জাঁনিবার ইচ্ছা হইলে, যোগী প্রুবনক্ষত্রে সংযমন করিবেন  শ্রকমাত্র 
ধবনক্ষব্র অবলগ্বনেই সমস্ত নক্ষত্রের গতিবিধি উপলব্ধি করিতে পারা যায় । 
অথবা বিশেষ বিশেষ যে কোন নক্ষত্রের উপর সংবমন করিলে, তথ্বারাই তাহার 
গতিবিধি বা'তত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পাঁরিবেন।  ( আব্ম-দর্শন-যোগ টবয ) 
৯। হ্বোগকলেন' অস্পল্্ল স্ব্পীলো এ্রন্েস্প 
স্ছল্লিলাল উউস্পাহ্থা।- আত্ম-দর্শন-যোৌগবলে যোগীর যখন সমস্ত 
বন্ধনের কারণগুলি শিথিল হইয়া যাঁয় এবং দেভস্থ নাড়ী সমূহের তত্ব 
অর্থাৎ দেহস্থ চিত্ত-প্রচারের স্থানগুলি তিনি যখন অবগত হইতে পাঁরেন, 
তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যোগী যে দেহে 
অবস্থান করিতে, সেই দেহের ক্রিয়াসঞ্চীলনশক্তি ও গতিবিধিগুলি 
পরিজ্ঞাত হতে পারলে, তিনি অপর দেহেরও ক্রিয়াসঞ্চালনশক্তি ও 
গতিবিধি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। রেলগাড়ীর কোন 
ইপ্জিনচালক, ইঞ্জিনপরিচালনশক্কতি ও এ শক্তি-প্রবাহ-যস্ত্রের ক্রিয়া বা গতি 
সগ্বন্ধে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান লাভ করিলে, সে যেমন অপর যে কোন রেলগাড়ীর 
ইঞ্জিন অনায়াসে পরিচালন কিন্বা অপর কক পরিচালিত ইঞ্জিনের গতি 
বা ক্িযলশক্তি” ইচ্ছামত ক্রুত অথব! মৃছ কিন্বা বন্ধ করিতে (সমর্থ হন, 
ইহাও প্রায় তজ্রপই জানিবেন। “বেশীরভাগ এই যে, কেত্র-ক্ষেতরজ- 
বিজ্ঞান বা! প্রব্তি-পুরুষে বিবেক সঙ্ন্ধে তাহাকে বিশেষরূপ জ্ঞানলাভ 
করিতে হুইবে। লগ্নে এ সমস্ত ততৃ্ট যথাযথ তাবে বিবৃত করা হইয়াছে।, 
জ্ঞীন রাখিতে হইবে, আত্মা যেরূপ সর্বব্যাপী, মনও সেইরূপ সর্বব্যাপী; 
মন আত্মার অংশ মানত্র। যেমন অগ্নি ও অগ্নিকণা। সুতরাং যুলে কোন, 
ভে নাই। দেহস্থ উনপঞ্চাশটি বাযুকে একমাত্র প্রাণবায়তে পরিণত 





*  যৌগবলে অপরের শরীরে প্রবেশ করিবার উপায় ৬৪ 


করিতে হইবে, তাহা! হইলেই দেহস্থ সমুদয় নাঁড়ী বা াযুমণ্ডলীক্র মধ্যদিয় 
ইচ্ছামাত্র এ সকল ক্রিয়া! সঞ্চালিত হইতে থাকিবে । প্রোক্ত উনপঞ্চাশটি 
বাযু, প্রাণবায়ুতে পরিণত করার ক্রিয়৷ কৌশলে, যোগীকে স্বীয় ্াযুমগ্লী 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হুইবাঁর উপায় অভ্যাস করিতে হইবে । এই সকল 
কৌশলষুক্ত স্যাঁস ও প্রাণায়ামাদি, তত্বজ্ঞানের অভাবে ক্রমে লুণ্ত হইয়া 
আঁসিতেছে। সেই লুগ্ততত্ব উদ্ধার না হওয়া পধ্যন্ত মৃখয়, পাষাণ বা 
ধাতবযূর্ঠিতে দেবদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না । 
যদি এ দকল যুষ্তিতে প্রীণপ্রতিষ্ঠা করিতে শক্তি জন্মে, তবে ইচ্ছামাত্র 
অপরের দেহে বা কোন মৃতদেহে তাদৃশ ক্রিয়া সঞ্চালনশক্তি কার্য্যকরী 
হইবে ঠা ৫কন? মনে রাখিতে হইবে, একমাত্র প্রাণই আমাদের 
অবলম্বন। ভূৃতগুদ্ধি বা তত্বশোধন-যোগে পঞ্চভৃত, মন ও বুদ্ধি এই 
সপ্তপদার্থের উপর সপ্তবিধ সুক্ষধারণা অভ্যাস হইলে, ুক্মমেহারলবনে 
যোগীর পক্ষে ইচ্ছামাতর, যে কোন প্রাণীর দেহে প্রবেশ করা” সুসাধ্য হয়। 
এ ক্ষেত্রে প্রথমতঃ মনের স্ুক্মভাবের প্রতি সংঘমন করা আবশ্যক । 

“মনসা সর্ববভূতানাং মনস্যাবিশতে বদা । | 

মানসীং ধারণাং বিভ্রন্মনঃ সুন্মমঞ্চ জায়তে ॥* দততাত্রেয়। 


মনের ঘারা সকল জীবের মনের মধ্যে ওতে করিবে এবং মানসী 
ধারণার সংযনন করিয়া, ুম্্মনোরপে উৎপন্ন হইবে। অনন্তর ুঙগবুদ্ধিতদ্ব 
আশ্রয় করিতে পারিলে, দেবতা গ্ধরকর দেহেও প্রবেশ করা যাঁয়। | 

| দেবানামন্থ্রাণাং বাঁ গন্ধরবারগরাক্ষসাম্‌। শি 
দেহেযু লয়মায়াতি সঙ্গং নাপ্লোতি চ ক্ষচিত ॥ দততাতরেয় 


তখন দেবতা, অন্গুর, গন্ধরর্ষ, উউরগ, রাক্ষম গভৃতির দেহেও সাধক 
প্ররেশ করিতে পারেন, কিন্ত কখনও আসক্ত.হন না। .এতৎ সম্বন্ধে সম্ত 





৬৪৮" আত্ম-দশনি-যোগ--পরিশিষ্ঠ 


তত্ব ভাবাফ়ধ্যক্ত করা! অসন্ভব ; কারণ--তাহা অব্যক্ত । যাহা ব্যস্তযোগ্য 
তাহাও এক একটি বিষয় বিস্বৃতভাবে প্রকাঁশ করিতে হইলে, পৃথক্‌ পৃথক 
এক একখণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। পুর্ব্বে ইহার সাধন প্রণালী ও নাড়ী 
বা দাষু সমূহের তব্ব যথাসস্তব বলা হইয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন 
যে, যোগীরা ইচ্ছা করিলে, অপরের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। 
প্রীমৎ শঙ্করাঁচা্য নিজ্জীবিদেকে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্ত গুরুক্ূপাবশে 
এ সম্বন্ধে মদীর একটি অনায়াসলবত্তান এই যে, কোন নির্জীব দেহৈ 
প্রবেশ করিলে, যোগীর দ্ুলদেহের সম্বন্ধ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় না। মৃতরাং 
নিতাত্ত অপরিহার্ধ্য কারণ ভিন্ন কোন যোগী দিদি দেহে প্রবেশ 
করিয়া এ তত্ব পরীক্ষা না করেন। ঠ 

১০। ম্নোগহম্মলে আঅভ্ঞ্্যান্ন হইব বট ৪ 
দেহের আক্কৃতি বা রূপের উপর সংযমন করিয়া এ আকুতি বা! রূপ অনুভব 
করিধীর শক্তি স্তস্তিত হইলে এবং চক্ষুর প্রকাশ শক্তির সহিত উহার 
অসংযোগ হইলে, যোগী লোকচক্ষে অন্তর্ধ্যান হইতে পারেন । ত্দবস্থায় 
তিনি যে প্র্কতই অন্তহ্িত হন তাহা নহে, স্থুলকে সৃক্ধে নিহিত করেন 
মাত্র :অর্থাৎ শরীরের আকুতি ও শরীর এ ছুইটিকে যোগবলে পার্থক্যসাধন 
করেন, ( ইহার ক্রিয়াকৌশল পূর্বে উক্ত ছুইয়াঁছে) কিন্তু সাধককে একটি 
কথা অবশ্তইগ্ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, যোগের শক্তি বা একাগ্রতা সিঙ্ধ 
হইলে, সাধক যখন কোন বস্তর «আঁকার ব! তদাকাঁর বিশিষ্ট বস্তুকে 
পঞ্ক্পর পৃথক্‌ করিতে সমর্থ হইবেন, তথনই ত্রাহা'র পক্ষে এরূপ অস্তাহিত 
হইবার শক্তিলাভ সন্ভব.হইবে। আমরা তত স্বহ' উপলব্ধি বা দর্শন 
করি, তাহার কারণ সম্বন্ধে অহ্সম্ধিৎস্থ হইলেই বুঝিবেন যে, কোন 
পদার্থের আকৃতি বা'রপ ও আকীর বিশিষ্ট সেই পদার্থ, পরম্পর 
যখন বুক্ত হয, তখনই আমরা সেই বস্তু উপলব্ধি করিতে সমর্থ “হই 





*. যোগবলে গেহতাগ ও দেহত্যাগের অমর জানবার উপার- *$৪৯ 


( পঞ্চতৃত পঞ্ীরত হ্ইয়৷ আকার প্রাপ্ত হয়।) ভুতরাং তেই প্রণানী 
_ ঝ| হুক্মততবানুগীলনে কোন পদার্থের রূপ ও সেই আকার বিশিষ্ট পদার্থের 
_ পার্থক্যের উপর মংঘমনশক্তি সঞ্চার ফরিলে, সেই পদার্থের ক্যাক্কতির 
অনুভূতিশক্তির উপর যে একটা আবরণ নিপতিত হয়, যোগীমাত্রেই ইহা 
স্বীকার করিবেন।  তদবস্থায় সাধারণ কোন লৌকিকরৃটি সেই আবরণ 
ভেদ. করিতে সমর্থ হয় লা। এজন্য গৃলদৃষ্টি সম্পন্ন মানবের অন্তরালে 
দেবতা বাঁ কোন সুক্-আত্মার গতিশক্তি থাকা সত্েও যৌগবলহীন মানব . 
তাহ! উপলব্ধি বা দর্শন করিতে পারেন না। অতএব .বস্তর গুল স্ুপ্রের 
বিভিন্নতা বা পার্থকোর উপর সংঘমন অভ্যাস করিলেই যোগী লোকচগ্গে 
অ্তর্ধযান হস্টতে.পারেন। , 

১১। ম্বোগলে জেহত্যাগ শু েহত্যাগেন্র 
ভপঙ্মশ্র জান্নিক্াল্স শুপপাম্ত্র।-যোগবলে দেহত্যাগ করিতে 
হইলে, যোগীদিগকে প্রারনধ কর্মের শেষ প্রান্তে পৌছিতেই হইবে ) জ্ঞানই 
তাহার রাজবর্ম্। যেজ্ঞান আমাদিগকে সেই প্রারন্ধ কর্শোর শেষ লীমায় 
লইয়া যাইতে সমর্থ হয়, তাদৃশ জ্ঞানের নামই আত্ম-জ্ঞান। আমাদিগের 
অভ্যন্তরে তাহ! সতত দেদীপ্যমান খাকিলেও, - ন্িয়-বিষর-নিত-অজ্ঞানের 
আবরণে আবৃত থাঁকায়, সরাঁচক্র উহা! বিকাশ প্রাপ্ত হা ॥ যোগবলে 
সেই অক্জানান্বকার উন্ুক্ত হইলেই, ব্বাহুমুক্ত দিশাঁকরের গার চিদাকাশে 
পেই আত্ম-জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদীপ হইয়া উঠে। এনিমিত্ত যোগী সেই 
অজ্ঞানের নিরাশ সাধন মানসেই কর্মে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ গুরুত্ব 
ভ্ঞানবলে সেই. অজ্ঞানরাহ সম্তাড়িত করিতে সমর্থ হইলেই, আত্মন্তান 
( দিব্যজ্ঞান) উতাসিত হুয়। তখন এ জ্ঞানবলে জ্ঞান-শক্তি, বুদ্ধি" 
সাধনজন্য যতই তংপর হুইবে, ততই বুদ্ধিবৃত্তি সাধককে অনন্তজ্ঞানের 
পথে গ্র্কতির ক্ষানভাগডারে পৌছাইয়া দিবে । তখন ইচ্ছান্ুরূপ সর্বজ্তাও 
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ল্লাভ হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের অত্যত্তরেই সমুদয় 
জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু অপর জ্ঞানত্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হ্য়; 
সেই, অপর বা প্রাথমিক ভ্ঞানের নামই গুরুতত্ত জ্ঞান। নট জ্ঞান 
আমাদের ভিতরেই অবস্থিত আছে। 

'সপূর্বামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছোৎ 





যোগন্ছত্র 

তিনি পূর্বব পূর্ব গুরুরও গুরু, যেহেতু তিনি কালঘারা সীমাবদ্ধ 
নন? সুতরাং সেই জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টাই আমাঁদিগের কর্ম । 
এতদ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান বৃদ্ধি সম্ভব ) অজ্ঞানের 
অন্ন্দরণে কখনই 'জ্ঞান বুদ্ধি হইতে পারে না। এই ত্বান্ুশীন*করিতে 
হইলে, মনকে অতিবৃহৎ ও অতিক্ষুদ্র এই ছুইয়ের সর্ব্বোচ্চশিখরে পরিচালিত 
করিতে হুইবেই হইবে ।. সেই পরিচালনাবস্থাঁয় মন যখন সমাধিরূপ পূর্ণ- 
একাগ্রতাঁবশে পূর্ণ চৈতন্তময় প্রদেশে উপনীত হয়, তখনই আমরা 
সহজলব্ধ জ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। 
যোগী সেই উচ্চতর জ্ঞানাতীতস্থললক্ষয, পূর্বোক্ত প্রাণালীতে মনের 
ু্লালিত করিয়া, ধখন ক্ষ প্রারর্কর্মস্থল অতিক্রম করিতে 

সমর্থ হুন, তা নই দেহত্যাগ বা দেহরক্ষ। তাহার ইচ্ছাধীন হয় অর্থাৎ 
ইচ্ছামৃত্যুর শক্কিলাভ হট অথবা কোন কোন যোগী এই দেহ মান, 
রাখিয়াও ইচ্ছামত নৃত্তন ভাবে দেহের আকৃতি অথবা শক্তিগঠন পুরর্বক 
দেহের ভোগকাল বৃদ্ধি করিয়া লন। (দাধারণত: উচ্াকে যোগবলে 
পরমাযু বৃদ্ধি রুরা মেট কিন্ত তুর গমন করা বড় লহজ কথা নহে। 











হি বা্াদ আবৃত আছে। সেই আবজ্ঞানের মুক্তি 


(১) অজ্ঞান কুট 






্ দত জ্ঞানরণমন্রমোগে, গ্রহগকারীন পুরশ্যর পাদি লাস ব্যবস্থা। 
গাহি ২ একমাত্র বাহ্াইষ্ঠানে পুরগ্ষরণের কক! সিদ্ধ হইতেছে না 


".. ফোগধলে দেহত্যাগ ও দেহত্যাগের সময় জাঁনিবার উপার ৬৫১ 


এই ক্ষেত্রটি দেহ পরিত্যাগের বড়ই সন্ধিস্থল। এগ্থলে শ্রীণগ্রবাহের 
. গতিশক্তিকে অর্গলবদ্ধ না করিয়া, সবের্বেচ্চজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে 
প্রয়াসী হইলে, নিমিষে দেহত্যাগ হুইয় যাঁয় তখন আর পুনর্গমনের শক্তি 
থাকে না। এ ক্ষেত্রের অবস্থা পর্যালোচনায় ইহাই অস্কুমান হয় ষে, 
আত্মরক্ষা অর্থাৎ দেহত্যাগের আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই উচ্চতর 
আধ্যাত্িক জ্ঞানানুশীলনরূপ কর্দ প্রারস্তে, শাস্ত্রে শিখাবন্ধনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে, শিখা অর্থে কেশগুচ্ছ নহে) জ্ঞানশিখা। প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাৰে 
বহিরর্৫থে কেশগুচ্ছ বন্ধন অন্ুুকল্প মাত্র । শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত তাহা নহে; 
ইহা পুবের্ব উক্ত হইয়াছে। ম্ুতরাঁং উচ্চতর জ্ঞানাথিগণকে বিশেষ 
প্রণিধান'সহকারে,কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এ সকল তত্ব উপলদ্ধি 
করিবার বিষয়। 
মনই দেহ গঠনের কর্তা 3 ইহা শান্ত্রানথমৌদিত। ইদানীং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ- 
মধ্যেও ইহা শ্বীকৃত হইতেছে । সুতরাং যদি মনের শক্তি দ্বারা দেহগঠনের 
সস্তব হয়, তবে মনের শক্তিবলে দেহত্যাগ করা কিন্বা দেহকে যতৃকাল 
ইচ্ছা, স্থায়ী করা অথবা! ইচ্ছামত দৈহিক শক্তিবৃদ্ধি রুরাও যে সম্ভব হইতে 
পারে ইহা শ্বতঃসিদ্ধ। নুতরাং যোগবলে মনের সেইক্টভাবিক গঠন 
শক্তিকে আরও উচ্চপতর জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পাঁরিলে; আমরা মৃত্যুকেও 
ঘে'ইচ্ছাধীন করিতে পারি, ইহা অনগ্ঠই স্থীর্কারধ্য। আদাদের শাস্ত্রেও 
সে প্রমাণের অভাব নাই। ভগবান যাঁজ্ঞবঙ্কা রপিয়াছেন।__ 

“ইচ্ছয়। যদি শরীরবিসর্গং ্রাতুমিচ্ছসি সখি তর বক্ষ্ে। 

ব্যাহরন্‌ প্রণবমুনয় মুদ্ধীভিদ্য যোজয় স্জাত্মনি কায়ম্‌॥ 

হে সথি! যদি তুমি ইচ্ছাক্রমে দেহ পরিত্যাগের উপায় অবগত হুইতে 
অভিলাধিমী হও, ভবে প্রপব উন্নয়ন্-যোগে প্রাখরামু উদ্ধগি্রমী করিয় 
ুর্ধাভেদ পুর পরমী যুক্ত ভাবে শরীর ম়িতাগ কর।. 
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.. অতএকসাধনা ব! পুরুষকাররলে এই শক্তি লাভ করা যায়, ইহা শা 
বাক্যে প্রমাণিত হুইতেছে। সত্যবাদী জিতেন্দ্িয় মাহাস্ম! ভীম্ম, পিতৃ- 
আশীর্ববাদবলে এই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়াই ইচ্ছাম্বত্যু লাত্ব করিয়াছিলেন। 
গুরুকপা ব্যতীত এই যোগ দিদ্ধ হয় না। 


“প্রভর্জনং মুদ্ধিগতং সবহ্ছিং ধিয়া সমাসাদ্য গুরূপদেশাহ | 
মুর্ধানমুন্তিগ্চ পুনঃ খমধ্যে প্রাণাং স্তযজোঙ্কারমনুন্মর ত্বম্‌॥ 


গুরূপদেশানুদারে বহ্ছির সহিত প্রাণবায়ুকে বুদ্ধিযোগে মুগ্ধ স্থানে 
স্থিত করিয়া, মহাকাশ তত্বে প্রপবমন্ত্র জপ করিতে করিতে মুর্ধা ভে 
করিয়! প্রাণবাধু পরিত্যাগ কর। ভগবান্‌ এ্রকষণ, গীতায়ও, এই তন 
প্রকাশ করিয়াছেন। গুরূপদেশমতে তাহার কৌশল প্রণিধান না করিলে, 
শজ্জন্য শীন্ত দায়ী নহেন। এত্ত স্বাভাবিক ভাবে ম্বত্যুর সময় জানিতে 
ইচ্ছা করিলে, যোগবলে তাঁহাঁও অবগত হওয়া যায়। 

_ আমাদের মনের মধ্যে যে সকল কর সংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহ! হই 
ভাগে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে যেগুলি অদুরঘর্তা ক্রিয়াশীল, তাহার ফল 
শী লাভ হয়, আর যে গুলির বীজ এখনও শক্মভাবে লুকায়িত আছে, 
ভাহা দূরবর্তী ফলগ্রদ বুঝিতে হইবে। , উহাদের উপর সংযমন করিলে, 
যোগী দেহত্যাগের নিরধিত বময় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। এমন কি 
কোন্‌ দিন কোন্‌ সময় (কত দণ্ড কত পলে) ভাহার দেহত্যাগ হুইবে, 
তাহাও. তিনি জানিতে ইচ্ছা করিলে, সক্ষম হন। এতন্তিন্ন মৃত্যু অরিষ্ট বা 
.ক্ষণের উপর সং মন করিলেও, যোগী মৃত্যুর সঠিক সময় জানিতে পারেন। 
আয্ম-দর্শন-যোগবলে সাধ্য সাধন হয়) আত্মদর্শী যোপীর অপ্রাপ্ন 
কিছুই নাই ২ জাত জ্ঞান করিয়া, যোগে. রত হইলে, তখন 


প্রত্যক্ষফল বে করি ধর ভুইবে। নচেৎ কেবলমাত্র কথার ইহ 














হোগবগে দেহে সণ বৃদ্ধি উপায় ৬৫৬ 


তে কি বইতে জৌ করা! উই দিনা মা এ সস্ন্ধে নহি 
পতঞ্জলি বলিয়াছেন।_-. 
 সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ ক ততসংবমাদপরান্ত- নু 
জ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা! ॥ পাতঞল দর্শন 


১২.। ম্বোগলে ছেহে অত্বগুঞা স্বছিন্ শুপাক্স-- 
সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় প্রতোকের মধ্যেই বিস্তলান আছে, এ সম্বন্ধ 
নীতায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে বপিয়াছেন।_ 

সত্বং রজীস্তম ইর্তি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ | 

* "বিবপুত্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ১৪ অঃ 
ছে মহাবাহো! সত্বরজস্তমঃ এই গুপত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপক 
হইয়া দেহস্থিত নির্ব্বিকারদেহীকে সখ-ছুঃখ-মোহাদি বারা আবদ্ধ করে। 
উক্ত গুণত্রয় মধ্যে সত্বগুপ দেহীকে জ্ঞানসজ্ঘ দ্বারা গ্ুথে আবদ্ধ. 
করে। রজোগুণ বাগাত্মক (অনুবাগাত্মফ ) তৃষ্ণা ( অভিলাষ ) ও জ্বাসক্কি 
ধারা কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং তমোঁগুণ, জ্ঞানকে ভ্রান্তিজনক বিষয় 
আঁচরণে আকর্ষণ করিয়া! প্রমাদদে আবদ্ধ করে। এইগুগত্রয় অতিক্রম না 
করিয়া কাহারও পক্ষে গুণাতীত*ব্রক্ম বা মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। 
অথচ মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য, মুক্তির প্রকার পুর্বে *্লা হইয়াছে। 
কাহার সেই চরম মুক্তি ইচ্ছা! না করেন, উাহারাও সাংসারিক শৌক- 
হঃখ-মারা-মোহ প্রভৃতি দারিদ্রতার বন্ধন হইতে সততই মুক্তির অভিলাষ 
করিয়া থাকেন। কিন্ত তাহাও রজত্মোগুণকে অতিক্রম . করিয়া, 
ভ্তানময় সত্ব-গুণে না পৌছা৷ পর্য্যন্ত, ছংখ-দারিত্র্যের কবল হইতে কেইই 
উদ্ধার পাইতে পারেন না। হুতরাং কি গৃহী, কি যোগ, (কি সাধক, 
(ফিকর্সী, কি শিক্ষক, কি ছা, কলের গং বীর সী 











দেহে সু ধর চেষ্টা করা! কর্তব্য একদিন না একদিন মানব 
মাত্রকেই এই চেষ্টা করিতে, হইবেই হইবে। ধত্বগুপ বৃদ্ধি তী কোন 
প্রকার উদ্নতি বা কাধ্যসিদ্ধির. আশা নাই। সন্বগুণ বৃদ্ধির শক্তি 
সকলের পক্ষেই আয়ত্ত হইতে পারে, কারণ উহা! স্বাভাবিক । এ সমন্ধে 
ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন-_- 
রজস্তমম্চাতিভূয়ঃ সন্বং ভবতি ভারত । 
রজঃ সন্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজন্তথা ॥ গীতা ১৪ অঃ 
হে'ভারত ! কদাচিৎ রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া দত্বপ্তণ 
উদ্ভূত হয়, কখনও সম্ব এবং তমোগুপকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ 
উদ্ভূত হয়, এবং কখনও বা সত্ব ও রজোগুণকে পরা হৃত করিয়া! 'তমোখণ 
উদ্ভূত হর। : (ইন্্রিক্-বিষয়াসক্ত মনের চঞ্চল অবস্থাই ইহার, কারণ ) 
আমর! গ্রণিধান করিলে, আমাদের মধ্যেই এ গুপত্রয়ের হাস বৃদ্ধি অনুভব 
করিতে পারি। হংসাখ্য প্রাণ, ঈড়া ছাড়িয়া পিঙ্গলায়, এবং পিঙ্গলা 
'ছাড়িয়! ঈড়ায় যাইবার সময় নুযুস্া মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে) এ “হংসঃ* 
যখন ঈড়;য় থাঁকে তখন গুমোগুণ ? তদবস্থার কর্খ-_বিবেকভ্রংশ উদ্ধম- 
হীনতা, কর্তব্যের অহ্ুসন্ধানরাহিত্য ও মিথ্যাতিনিবেশ। উহা যখন 
পিক্ষলার থাকে তখন রজোগুপ ? তদবস্কার কর্ম লোভ,-_ প্রবৃত্তি ( লর্বদা 
সকামকর্্ম করণেচ্ছা ) উদ্যদ (আরম) অশীস্তি (অলস ভাব ) বিধয়: 
তৃষ্চা) পরগ্ধ এ “হংসঃ* যখন ্ুযুয়ায় থাকে তখন সত্বগুণ) তদবস্থায 
€েছের সর্বছারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। হ্থুতরাং সেই সম্তবগুণকে যদি 
'আময়! সর্বদা! ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে রজধ্যমোঞ্ণ আপন! হইতে 
নিশ্টে হইয়া! ধাইবৈ $ অথবা! ইচ্ছামাত্র সত্বগুপ আমরা বৃদ্ধি করিয়া গকল 
কর্মকৈ সবময় করিয়া আঙাদের ইখ-দারিজ্যের অবসান করিতে পারি। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে থে, ঈবগণকে ক্রুরিয়া রাঁখিবার উপার্ কি? উপায় 








যোগবলৈ স্থুল-দেহ-তর জানিবার উপায় ৬৪৫. 
যু.মনে উনার বিপরীত ভাব উদয় হইতে না দেওয়া । স্গুণ রক্ষার 
নী প্রতিবন্ধক আছে এ সকল প্রতিবন্ধক সবব্তোভাবে ব বিদুিত 
করা। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন-_ 
_.. শ্বিতর্কবাধনে প্রতিপরক্ষতভাবনম্‌।” যোগসূত্র 
ষোঁসের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে, তাহার বিপরীত চিন্তা 
করিতে হইবে অর্থাৎ রজন্তমোভাঁব উদয় হইলেই, তাহার বিপরীত 
চিন্তা দ্বার! দেহের সবর্ব ্থারে সত্বগুণের বিষয়গুলির উপর সংঘমন করিতে 
হইবে। এই ভাবে “মৈত্রাদিষু বলানি” মৈত্র ইত্যাদি গুণগুধির উপর 
সংমন করিলে, এ গুণগুলি অতিশয় প্রবল হইবে এবং সত্বগ্ুণ কচ্ছামাত্র 
আপনাণ্ছইতত বৃদ্ধি হইবে । 

১৩। হ্যোগব্রহেশ সুুতল-লেহ্-তত্ আজালিলাল্ল 
শগ্পান্্ ।-আমর! ব্ব শ্ব দেহসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অল্ঞ, আমাদের প্রাচ্য 
ও পাশ্চাতা উভয় শিক্ষাগার হইতে ক্রমেই দেহতত্ব ও আত্মতত্ব শিক্ষা 
বিলুপ্ত হইতেছে । বিজাতীয় শিক্ষার সমূহে যেটুকু স্থুলদেহ সম্বন্ধে শিক্ষ'র 
বিধান আছে, তাহা :আমাদের শাস্ত্র বা শ্বধন্ম্ের অনুকুল নহে )' স্মুতরাং 
তম্বার৷ আমাদের দেহ-তব-জ্ঞান-সিদ্ধ হয় ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় 
না। আমাদের টোল চতুষ্ঠঠী বা সংস্কত বিস্তাগীঠগুলিও ইদানীং 
কাব্যভীর্ঘ, স্মৃতিতীর্থ, ব্যাকরণভীর্থ ইত্যাক্রি অধিকাংশ ভাবে প্রসব 
করিতেছেন? :প্রকৃততাবে বেদান্ত বা দর্শন শাস্তের অধ্যয়ন অধ্যাপনা 
উঠিয়। গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কদাচিৎ যে ছুই চারিটি 
বৈদাস্তিক বা! দার্শনিক তৃমিষ্ হন, তাহার! প্রাচীন আদর্শে. শিক্ষা 
প্রাপ্ত না হওয়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। পক্বন্ধ এক 
দেহতত্ব, কি আম্মতত্বশিক্ষা শুধু পুস্তক পঠন পাঠনাঙ্গি, কঠস্থ বিভা 
আমসপঙ্গ হয়'না। সাধনা বা অনুগীলন ভিন বিভ্বাণাঙি ধইতে পারে 













আমাদের পীন্ত্র তাহা বলেন না। নুতরাং আত্ম-দর্শন-যোগ্রি 
গণের পক্ষে স্থুলদেহতত্ব উপবন্ধি-জনিত-জ্ঞানলাভ করা একান্ত আঁ 
ফেবলমাত্র কণস্থ বিস্তা বা মৃতজন্তর শব ব্যবচ্ছেদে কিম্বা কোন জীবিত বে 
ব্যবচ্ছেদে, প্রকুতভাবে দেহতত্বের গবেষণা! হুয় না । গ্রস্ত তাঁহার সহিত 
আমাদের শ্বীয় দেহের কোন সংশ্রব আছে, ইহাঁও মনে হয় না। 
যোগবল লাভ করিতে, হইলে, আমাদের পূর্বতন খাষিগণের আদর্শে 
দেহতত্বাস্ণীলন করিয়া, তাহা উপলব্ধি করিতে হুইবে। মন একাগ্র করিয়া, 
দেহাভ্যন্তরস্থ সুক্ষ, হুক্ম ্গায়ুর গতিবিধি ও প্রত্যেক দ্দায়ুমধ্যে বায়ুর 
গমনাগষজী জনিত-_আকুঞচন, প্রসারণ, প্রচ্ছ্দিন, বিধারণাদি ক্রিয়াশক্তি- 
গলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । বাহ্‌ বিষয়ে মনের গৃতি ধন্ধ গ্বাখিয়া, 
অন্তর্বি্ষয়ে তাঁহাকে পরিচালন করিতে পাঁরিলেই, আমরা দেহের বনী, 
কে? তাহার অনুসন্ধানও প্রাপ্ত হইতে পারি এবং তৎপরিচাঁলিত ক্রিয়া 
নিয়ামক যন্ত্রের স্থল সুক্ম হুক্মাতিসৃক্ম গতি শক্তির সহিত আমাদের মনের 
হুল্ষশক্তি পরিচালন করিলেই, গ্গায়বীয়শক্তি প্রবাঁহগুলি, কিরূপ ভাবে 
সন্লিবি্ট এবং কোন শক্তিপ্রবাহ কিরূপ ভাবে দেহের সর্বাব্র বিচরণ 
করিতেছে, ভাহা' উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ন্ুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে 
দেহতত্ব সম্প,ই আমাদের আয়ত্ত হয়ধ পরস্থ মনও, যে সকল স্সায়বীর 
শক্তি ছারা শ্বা্ভাবিক সঞ্চালিত হয়, সেই সকল গ্নায়বীয়শক্তি-প্রবাঁহগুলি ' 
আমানের ধারণার অন্ততুক্ত হওয়ায়, মনোজয় বা মনের চাঞ্চল্য রহিত 
করা আমাদের পক্ষে সহজ বা সুসাধ্য হয়। অতএব দেহ বা! গেহাত্যস্তরস্থ 
নাড়ী ও-দায়ুমণ্ীনধ্য, ষে শক্তিপ্রবাহ সর্বদা সঞ্চালিত: হইতেছে, তাহার 
লৈই, মেহতব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানোদয় হইবে। 
অজ গ্রন্থে দেহতত্ যন্ধে বিদ্. আলোচনা কৰা. হইয়াছে 
'এ স্থলে মদের সুশ্ধীশজি খারিচালম কৌশল বারা: 'দেইতত -সনব্ী 








ৃ : যোঁগবলে স্থল-দেহ-তত্ব জানিবার উপায় ৬৭, 


কিং্লপালীমীন্র বলা যাইতেছে। প্রাপায়াম-প্রত্যাহার-যোগে্*হংসাখ্যি” 
ধাঁহকে সুক্মভাবে কন্দ বা নাভিচক্রে ধারণ পূর্বক নুযুস্া 
প্রবাহিত পঞ্চপ্রাণ-প্রবাহ-মার্থে শক্তি-সঞ্চালন করিলে, দেহাভ্যস্তরস্থ 
পঞ্চ প্রাণবাদুর সাহায্যে, আমর! দেহের যাবতীয় তত্ব উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হই? অপরন্ত এ পঞ্প্রাণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পঞ্চবর্ণ আমাদের জ্ঞাননেত্রে 
প্রতিভাত হওয়ায়, তসঙ্গে সঙ্গে “পঞ্চা শদ্বর্ণমাতৃকাঁর” অবয়ব, সংস্থান, 
উচ্চারণ, ৰিনিয়োগাঁদি ভাবসহ শরীরস্থ পঞ্চাশদ্‌ বাুর সঙ্গন্ধ নির্য় পুবর্বক 
উনপঞ্চাশদ্বাঁগুকে একমাত্র প্রাণবারুতে পরিণত করিতে সক্ষম হই। 
এই ভাবে, মনংপ্রাণ এঁক্য ও একাগ্র হইলে, তখন আর কোন কনুই 
ছঃসাধ্য রিবা জ্ঞান হয় না। এনিমিত্ত নাভিচক্রে সংযমনের পুর্বে 
বাধুপঞ্চকের বর্ণ পরিজ্ঞাত থাকিলে, যোগীর পক্ষে ঘেহতত্ব জানিবার 
পথ স্থগম হয়। উক্ত পঞ্চবর্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে-- 

রক্তবর্ণ-মণিপ্রধ্যঃ প্রাণবায়ুঃ প্রকীত্তিতঃ। 

অপানস্তস্ত মধ্যে তু ইন্দ্রগোপক-সন্নিভঃ ॥ 

সমানস্তহ্য মধ্যে তু গোক্ষীর-স্ফটিক-প্রভঃ । 

অপাতুর উদানস্ত ব্যুনোহপ্য্ি সমপ্রভঃ ॥ অস্ত বিন্দু . 

প্রাথবামু রক্তবর্ণ মণিবদ্‌ বর্ণ বিশিষ্ট ও সমুজ্জল্শ গুহমধ্যস্ত অপানবারুঃ 

ইন্্রগোঁপ নামক কীটেরন্তায় বর্ণযুক্ত । নাভিদেশমধ্যস্থ সমানবাযু গোক্ষীর 
ও স্কটিকবৎ শুভ্র, কঠদেশস্থ উদানবায়ু পাওুবর্ণ অর্থাৎ শুরু পীত মিশ্রিত 
এবং সর্ধ্য দেহব্যাপী; ব্যানবার়ু ক্গ্িজালাবদ্‌ বর্ণ বিশিষ্ট ও অতীব সমুজ্জল | 
এই ভাবে বাম পঞ্চকের বর্ণতত্ব পরিজ্ঞাত . হইয়া, নাভিচক্রে সংযমন। 
করিলে, সমস্ত দেহতৰ পরিজ্ঞাত হুওয়া যায় । রি জরি বা 


০০০০৫ 
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৬৫৮  "আতননর্শন-যোগ--পরিশি্ 


১৪ ম্বোগন্খতলে স্ছুললেহ হ্ছিল্ল ল্লাম্খিান্ 
উপপান্ত্র 1--সলদেহকে স্থির রাখিতে পারিলে, প্রায় লযস্ত - কার্শেই 
দিদ্ধিলাত করা যায়। স্থুলদেহ স্থির 'করার''নামই  অন্নময়কোঁষ সাধন । 
দেহ স্ভির হইলেই, প্রাণময়াদিকোষে গমন পথ প্রশস্ত হয়। বিস্ত আমর! 
সথলদেহকে স্থির করিবার চেষ্টা না করিয়া, ধর্নাকর্ে একমাত্র বাহানৃষ্ঠানই 
সর্বার্থসিদ্িপ্রদ মনে করিয়াই ভুল করিতেছি। স্কুলদেহ স্থির রাখিবার 
আবশ্তকতা মুলগ্রন্থে বিস্ৃতভাবে আলোচনা কর! হইয়াছে এবং তাহার 
কৌশলও বিবৃত্ত হইয়াছে । কিন্ত স্থুলদেহতন্ব পরিজ্ঞাত হুইবার সহজ 
কৌশল আশ্রয় করিয়া, স্থুলদেহ স্থির করিবার 'কৌশল বিদিত হওয়ার 
চেষ্টাই সাধকের পক্ষে কল্যাণ প্রদ। : যোগবলে ইচ্ছামাত্র দেহস্থির করিতে 
সমর্থ না হইলে, অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তের স্থিরত| সম্পাদন হয় না। এ সম্বন্ধে 
মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন “কুন্ধনাভ্যাং স্থৈধ্যম্* অর্থাৎ কৃন্মনাড়ীতে 
সংবমন করিলে, শরীরের. স্থিত! সম্পাদন হয়, সুতরাং দেহে কৃর্মনাড়ীর 
সংস্থান কোথায়। ষোগ. শিক্ষার্থিগণকে অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। প্রাণিগণের কনাস্থানই কুশ্নাড়ীর মুলকেন্ত্র + এজন্য উহাকে 
নাভিচক্র বা নাভিমূল বলা হুইয়! থাকে। এই কৃর্নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া 
সাঁড়েতিনকোটি নাড়ী স্থুল নুক্স ভাবে মানবদেহে পরিব্যাগ্ড রহিয়াছে । 
€১) ততরষ্যে (ছিল নাড়ীসংস্থান সাধারণত, যোগিগণ * খিদিত 








ও হিন্দ 





যোগবলে সথলদেহ-স্থির রাখিবার উপায় ৬৫৯. 





হইয়াছেন ; ইহা! পূর্বেই বলা হাইয়াছে। : & সমস্ত নাড়ীর মূল লাতিস্থলে ১ 
আমাদের ৪০৪০৬ কুর্ণনাড়ীর, টা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
.. বামে বং তহ্থা পুরানো | 
_. উ্ধভাগে হস্তপাদৌ চ বামে, 
 তন্তাধস্তাং সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥ 
বক্তে, নাড়ীন্থয়ং তন্থা পুচ্ছে নাড়ীদঘয়ন্তথ! ৷ 
পঞ্চপঞ্চ করে পাদে বামদক্ষিণভাগয়োঃ ॥ 


নাড়ি কুর্ম, তির্য্ক্ভাবে অবস্থিত, বামভাগে তাহার মুখ ১ দক্ষিণ- 
ভাগে তাহার গুষ্ছ ? তাহার বামহস্ত এবং বাঁমপদ শরীরের উদ্বণদিকে 
এবং দক্ষিণহত্ত দৃক্ষিণপদ অধোঁদিকে সংস্থিত. ) উহার মুখ ও পুচ্ছে দুই 
ছুইটি করিয়! চারিটি এবং বাম ও দক্ষিণ উতর দিকের হস্তপদে পাচ পাঁচটি 
করিয়া! বিংশতিনাড়ী  সম্টিতে চতুবিবংশতি নাঁড়ী এবং তাহা হইতে বু 
শাখা প্রশাখানাড়ী হৃৎপিগ্ড ও সুযুন্না-বহির্গিত স্থলনাড়ীগুলির 'দহিত 
সংযুক্ত হইয়! সমস্ত দেহে অবস্থিত আছে। কিন্ত স্ত্রী ও পুরুষভেদে এ 
কৃর্মের অবস্থান বিপরীত ভাবাপন্নু। ন্রীগামু্ধুখঃ কৃর্মঃ পুংসাং পুন- 
রধোমুখং” অর্থাৎ স্ত্ীজাতীয় দেহে কৃর্ উদ্ধ % এবং পুরুষজা তীয় দেহে 
 কুম্ম অধোমুখে অবস্থিত । (১) এ কৃর্মের মুখ বা পুচ্ছ হইতে যে দুইটি 
_নাড়ী উদ্দিকে গিয়াছে, তাহার একটি হৎপিও ও ফুসফুসের সহিত লংযুক্ত 
হইয়া নানাভাবে বিভক্ত হয়াছে। অপরটি কণ্ঠকৃপের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত 


»-৮-__ শীট 
(১) কৃর্থেনন বিপরীত সংস্থান হেতু পুরুষের দক্ষিণ হত্তে ও স্রীলোকের বাম হস্তে 

নাড়ী ধরিয়া রোগ নির্ণর কর! চিকিৎসা" শানে উপদেশ । ভাগ্য নির্শয়াদি ক্ষেজেও 

তাদুশ ব্যরশ্থা। 8 ৬৮ : ০ 


৬৬৯ আত্ম-দশন-হোগি-_ পরিশিষ্ট 
বিস্তৃত হইযা, সেই স্থান হইতেও নানাভাবে নানাভাগে বিভক্ত হইয়াছে । 
তরী কগকুপের নিয়স্থ কুর্মাপথই যোগিঞ্জনের দৃষ্টিগম্য। এ কণকুপের নিয়স্থ 
কর্মে সংঘমন বা দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে পারলেই, সমস্ত স্থলদেহে সেই শক্তি 
বিকীর্ণ হইয়। দেহ ও চিত স্থির হয়।* 
“কণঠকৃপাদধঃ স্থানে কৃর্্মনাভ্য্তি শ্রোভনা । 
তশ্মিন্‌ যোগী মনোদনথ! চিততস্থৈয্যং লভেদ্‌ ভূশম্‌ ॥ 
শিবসংহিতা 
কণ্ঠকৃপের নিম্নভাগে মনোহর কম্মনাড়ী আছে, যোগী ষেই স্থলে, মনো- 
নিবেশ করিলে, উত্তমরূপে চিত্ত স্থিপ্ন "হইতে গাঁরে। মহর্ষি পতঞ্চলি যে 
বলিয়াছেন, পকুষ্নাভ্যাং হ্ৈরধ্যম্” তাহাও এ দেহ ও চিত্ত উভয়ই স্থৈধ্য 
কর! অর্থ বুঝিতে হইবে। 
উক্ত ' কুর্নাড়ীর নিম্নদেশ হইতে নিয়োদর পথে মে দেশ পর্য্যস্ত ষে 
নাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই বজ্রাখ্য নাড়ী নামে অভিহিত । এ কজ্তাখ্য 
নাড়ী হথযুয্নাপথে উদ্ধদিকে মস্তক পর্যযস্ত পরিব্যাপ্ত। 
“বজ্জাখ্যা মে দেশীচ্ছিরসি পরিগতা বানের টচ্ 
প্বজ্ঞাখ্যা কীদৃণী ? মেঢ়দেশাৎ শিরসি মস্তকোপরিগতা৷ শীর্ষ পর্যযস্তং 
ব্যাপী” অর্থাৎ ুযুয়ানাড়ী মধ্যে বস্তাখ্য নামী অপরা এক নাড়ী 
মে দেশ হইতে শির: প্্ত পরিগতা ও দেদীপ্যমানা আছে “তশ্ধ্যে 
চিত্রি্নী সাঁ প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা” । উক্ত বজ্াখ্যনাড়ী- 
মধ্যে আত্তন্ত প্রণবধুক্তা যোগিগণের খ্যানগম্যা লুক্মাতিহুক্মা! চিত্রিণী নাষে 
অপর! এক নাড়ী 'াছে। উক্ত আস্ত গ্রণবযুক্ত বরহ্ধা-বিষু-শিবাত্মিক! 
উকারজ্যোজি অীপ্যমানা চিত্রিমীনাড়ীকে পূর্বোক্ত ব্জাখানাড়ী গার 
করিয়া বাধায় & ব্জাধ্যনাড়ীকেও এ স্থলে কেহ রেহ কুম্মর্ীড়ী ? 
মন্িহিত করেন। কেহ কেহ বা বঞ্রহন্তাৎ বলিয়া থাকেন। 








যোঁগবঙ্গে স্থলদেহ স্থির রাখিবাঁর উপার ৬৬১ 


-“প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্। ৯... 
_ বজ্ঞহস্ত। তু মে রক্ষে প্রাণান্‌ কল্যাণশৌভন! ॥ চণ্ডী 
কুর্দনাড়ীতে চিত্তসংঘত করিয়৷ পহংস+* আখ্য জীবাত্মাকে নিয়োদর 
পথে ত্র বর্জহস্তা বা বজ্ঞাখ্যনাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলে, প্র 
বায়ুপঞ্চক আপন! হইতে যেন স্থির হইতেছে এবং তংসঙ্গে সঙ্গে দেহ যেন 
স্থির হইতেছে এরূপ উপলব্ধি হয়। সুতরাং দেখ! যায় যে সর্বাগ্রে কৃম্দ- 
নাড়ীই যোগীর পক্ষে স্থিতি বা আসন-স্বরূপ। এ'নিমিত্ত আমাদের নিত্য- 
কর্ম শিবপুজাদিতে দেহমনঃপ্রাণার্দি স্থির করিধার জঙগ্ত শাস্ত্রে সর্বাগ্রে 
পর কৃর্নাড়ীবূপ আসন শুদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। আসনগুদ্ধির মন্ত্রে 
তাহাই পরিশফুট আছে 
*আসনমন্ন্ত মেরপৃষ্ঠখযিঃ স্থুতলং ছন্দঃ 
“কৃর্মোগদেৰতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ । 
শু পৃথি, ত্বয়া ধূতা লোকা দেবিত্বং বিষুনা ধূতা 
* ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনং ॥ 
গ্রকমা বাহ্দৃষ্টিশে এই আধনশুদ্বির অর্থ ইদানীং অনেকেই 
বুঝেন না কেহ কেহ বা কৃম্ *বুর্ধিতে কেবলমাত্র কু্্ন অবতারই বুঝিয়া 
থাকেন" ষন্তপি সেই কৃর্ণ অবতাক্রেক্৯ ভাবেই ইহঙ্দি প্রকৃত অর্থ হইত, তাহা 
হইলে, বরা অবতারেও ধখন ভগবান্‌ ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন» 
তখন বরাহদেবতাই বা উক্ত হইল না কেন? স্তরাং বুঝিতে হুইবে ফে, 
সথলাথে” মন্ত্র প্রয়োগ হয় নাই আমনের উদ্দেশ্ত দেহ ও মনঃপ্রাণ স্থির 
কর!। এতদবস্থায় মন্ত্রের হুল্ষার্থ ই গ্রণিধান, করিয়! এ স্থলে কৃম্দনাড়ীই 
বুঝিতে হইবে ) এবং. পৃথি। শব্দে পৃণ্ধীতব বা আধার পদ্মই মনে করিতে 
হইবে | কারণ কৃ্বনাতীর পুষে আধার পল্ম বা পৃ্থীলোক অবস্থিত 





৬৬৪ . আত্ম-দর্শন-যোগ"-পরিশিষ্ট 


বহদৃষ্টাস্ত আছে। বলাকর্ষণার্ধে সমরক্ষেত্রেই ধে বলবৃদ্ধি কর! প্রয়োজন 
হয়, তাহাও নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাঁরুত দুর্বলের বলও 
আকর্ষণ কর! প্রয়োজন হয় । এজন্য স্বয়ং ভগবান্কেও সময় সময় 
মন্ব্য ও পশুবল আকর্ষণ করিতে হইয়াছে । মাঁনবগণের পক্ষে, ইচ্ছামত 
বলাকর্ষণ যোগবল ভিন্ন সম্ভব নহে। তছুদ্দেশ্তে “আবত্ম-দর্শন-যোগই” 
একমাত্র আশ্রয়নীয় । আত্ম-দর্শন-যোগে সমস্ত শব্তি, সমস্তবলই আকর্ষণ 
করা যায়। একমাত্র দৈহিক বলে রক লিয়ানা। তাই সাধক 
গাহিয়াছেন।-- 





সেই রাড বল কররে সম্বল 
(হ”লো) ব্রঙ্জা-বিষুঃ-রুদ্র-_যে বলে ৰলি' ।* 

১৮। হ্বোগবলেল জ্নিছপুকজ্স্ম র্শনেল শপাস্স-- 
আমাদের নম্তকাভ্যন্তরস্থ সহত্রদলে যে মহাজ্যোতিঃ দেদীপ্যমান আছে, 
তৎসম্বন্ধে যুলগ্রন্থে বিস্তুতভাবে আলোচনা করা হুইয়াছে। মন্তিস্থ প্র 
পরমজ্যোতিতে সং্যমন করিলে, সিদ্ধ পুরুষ দরশন লাভ হয়। “মুদ্কজ্যোতিষি 
সিদ্ধদর্শনম্‌* এই সিদ্ধ অর্থে যে কেবল মাত্র "সিদ্ধপুরুষগণকে” বুবাইতেছে 
তাহা নহে। যোগী এ পরমজ্যোতিঃ দর্শন করিতে সক্ষম হইলে, তির্নি 
আত্ম-দর্শন-যোগ-সিদ্ধ-অবস্থা উপলব্ধি ক্িতে পারেন, আত্ম-দর্শন-যোগের 
প্রকৃততব তখন তাহার প্রশ্যক্গ হয়? এই জ্যোতিগ্নান পদার্থ ই' আত্ম- 
দর্শন-যোগের প্রতিপাস্ত বিষয়, তাই-সাঁধক গাহিয়াছেনা- 

"( ধার ) জ্যোতিতে ফতীন্দ্র জ্যোতি (তীরে) দেখরে সহত্রদলে, 
(সেই) জ্যোতির্ময় প্রাণজ্যোতিঃ যে জ্যোতিতে মন প্রাণ ভুলে ।” 
.. (গ্রস্থকার বিরচিত যোগেশ্বরী সাধন সঙ্গীত ভ্ষ্টব্য। ) 

এই সিদ্ধপুরুষ অর্থে যেই আদিদেব পরপুরুষ, পরমাত্ম৷ পথ্হগ 
পুরুষোত্তম, কোর কোন শান্তে তাহাকে মহাবিষুং বঞ্চে কেহ বা তাহাকে 


যোগবলৈ সিদ্ধপুরুষ দর্শনের উপায় ৬৬৫ 


পরমশিব বলেন, কিন্তু তিনি উপাধি রহিত নির্বিকার; এজ্গ্ তাহার 
উপাসনাকে কেহ কেহ শুন্তোপাঁসনা বলেন? তিনি ত্রিগুণাভীত, এজন 
তাহাকে নিগুণ বলা হয়। তিনি সং-চিৎ-আনন্বস্বরূপ এজন তাহাকে 
"দচ্চিদানন্দ” বলা হয়। তিনি স্বর্গ, মর্ভ্য, পাতাল এই ভ্রিভুবনের ধাতুস্বরূপ, 
সপ্ন্র্গ, সপ্তপাতাল সেই সিদ্ধপুরুষ হইতেই সমুদ্ভূত, তিনি রূপহীন ুতরাং 
চক্ষুর অগোঁচর। তিনি নিশ্চল নির্ব্িকল্প, নিয়ত একরূপে বিরাজমান 
তিনি আধারহীন ও আশ্রয়হীন, তাহাকে আধার ও আশ্রয় করিয়া এই 
অনস্ত সংসার বিদ্তমান ঈরহিয়াছে। তিনিই আত্মাঃ তিনিই অন্তরাস্মাঃ 
তিনিই জানাত্বা এবং তিনিই পরমাত্মা, তিনি সতত ম্বগ্রকাশ হইলেও, 
মায়ামেনছ **( অবিস্তা) আচ্ছন্ন লৌকচক্ষে অনৃপ্ত ;) একমাত্র জ্ঞানচক্ষে 
যোগী তাহার দর্শন প্রাপ্ত হন। ন্ুুতরাং তিনি জ্ঞানীর চক্ষে স্ব-প্রকাঁশ 
অজ্ঞানীর চ'ক্ষে অপ্রকাশ, তাহার দর্শনই সিদ্ধপুরুষ দর্শন, তাহার দর্শনই 
পুরুষৌত্তম দর্শন, তীহাঁর দর্শনই আত্ম-দর্শন, তীহার দর্শনই ব্রহ্ম দর্শন, 
তাহার দর্শনই *বিশ্বরূপ-দর্শন” তীহার সাক্ষাৎই আত্ম-সাক্ষাৎকার*, তাহার 
সাক্ষাৎই প্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ” | তাহাতে যুক্ত অবস্থার নামই “যোগস তীহারই 
সাক্ষাৎ, তাহাতেই যুক্ত এবং অভেদাত্মম্বরূপে তীহাঁরই দর্শনের নাম, 
"আত্ম-দর্শন-যোগ” । সুতরাং আত্ম-দর্শন-যৌগই ধ্যান (সন্ধ্যা) আত্ম 
দর্শন-যোগই পুজা, আত্ম- নর্শন-যোগই জপ», আত্ম দর্শন-যোগই ব্রত, 
আত্ম-দর্শন-যোৌগই উপবাস, আত্মশ্দর্শন-যোঁগই সমাধি এবং আত্ম-দর্শন-যোগই 
মুক্তি। সেই পরাৎপরের প্রতি একাস্তিকতাই ভক্তি, তাহাতে সমাহিতই 
মুক্তি, তাহাতে স্থিতিই বিশ্রাম বা শাস্তি । তিনি জ্ঞান, তিনিই জে, 
তিনিই জ্ঞাতা, স্কাতরাং তিনিই. মতি, তিনিই গতি, তিনিই ত্রাতা। . 
ভিন কালী, তিনি রঘ অভেদ বর ৫ 


ছি 





তিনি তরী নন, তিনি পুরুষ নন, তিনি নপুংসকও নন:। তিনি স্থুল, 
তিনিই সুক্ষ, তিনি স্থূল হইতে স্থুলতর, পরস্ত তিনিই: সুল্াদপি সুক্ষ । 
তিনিই বিন্বু, তিনিই নাদ, তিনিই প্রণব, জুতরাঁং তিনিই নাদবিন্দু, তিনিই 
্রহ্মবিন্ু, তিনিই তেজোধিন্দুঃ তিনিই অমতবিন্দ এবং তিনিই ধ্যানবিন্দু। 
তিনি অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অচাত, অব্যর, এ নিমিত্ত বপর্ধারা কদাচ তাহাকে 
ব্যক্ত করা যাঁয় না। একমাত্র তাহার দর্শনে সর্বার্থসিদ্ধ হয় বলিয়া 
“মদ্রজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্‌” শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গুরুরপী শ্রীকুষ্ণের 
প্রসন্নতাঁয় অর্ছনের সেই পসিদ্ধদর্শন” বা পক্্িূপ-দর্শন” হইয়াছিল। 
ভগবাদগীতায় তাহাই “বিশ্বরূপ-দরন-যোগ” ঝুঁ্িয়া অভিহিত হইয়াছে, 
উহারই নাম “আত্ম-দর্শন যোগ” ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে / (১) 
৫১) সেই বিশ্বরূপ পরমাত্ম! সম্থদ্ষে আমাদের শাস্ত্র বিরান 1 
| উপাধিরহিতং স্থানং বাশ্বনোহতী তগোচরম্‌ | 

দ্বভাব-ভাবনাগ্রাহাং সঙ্ঘাতৈকপদোক্বিতম্‌ ॥ 

আনন্দং নদনাতীতং ছুস্প্রেক্ষ্যমজমব্যয়ম্‌ | 

চিন্তবৃত্তি-বিনিমুক্তং শাশবতং ফ্রবমচতম্‌ ॥ 
_ তর্ত্রন্মাণং তদধ্যায্বং তরিষ্ট। ততপরায়ণম্‌। 

অচিন্তযচিততাত্মানং তদ্ব্যোমপামং স্থিতম্‌ ॥ 

সর্কর্চ পরমং শূন্য ন পরং পরমাৎপরম্‌। 
_ অচিস্ত্যমপ্রবৃদ্ধঞ ন চ সত্যং ন মংরিছঃ॥ 

পরং গুহামিনং স্থানমব্যক্তং তরিরাশ্ররস্‌। রর 
দু. বা ৮21 পপ পদং ॥. ক 












শি 


| . যোগবলৈ দূরবর্তী শব্ধ শ্রবণ করিবার উপর ৬৬৭ 
আত্মস্তান ভিন্ন যোগসিদ্ধি বা সেই সিদ্ধারশন' হয় না। যোগিবলে সেই 
পরমজ্যোঁতি:তে সংঘমম করিতে পারিলেই সিদ্দর্শন লাভ হয় । 

১৯। স্বোগবলে দু্রন্বর্ভী শব্দ শ্রবপকন্ডিল্ান্র 
উপাম্্র।-আকাঁশের গুণ শব, শ্রবণেক্তরি়ের বিষয়ও লবগ্রাহগ, সুতরাং 
কর্ণ ও আকাশের পরম্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উপর সংযমন করিলে, 
আকাশতত্বের গুণবলে যোগী বহু দূরের শর্খও যে শ্রবণ করিতে পারেন, 
ইহা স্বতঃসিদ্ধ ; ইহার ৮ লাভ। সাধনা ঘ্বারাও এই শক্তি 
সমাধান হয়। ও 


» খসহরিশং গে যোগী কাকা বানী | 
সাজি স্যাদ্রর্শনং খলু॥” 





শিব সংহিতা 
: ষে যোগী দ্রিবানিশি কাকচঞচুদ্ারা বায়ু পাঁন করিবেনঃ তাহার দুরশ্রুতি 


দুরদৃষ্টি জন্মে এবং তিনি মদৃণ্তভাবে বিচরণ করিতে পারেন । . 


২০) মবোগহলে স্শল্লীল্প হইতে ইচ্হাঙ্মাত 
জ্যোতি শিঞ্গম্মন্নেক্প ভ্পান্ ।-দেহ হইতে ইচ্ছামাত্র 
জ্যোতি; নির্মনের বা প্রপবাকারে ব্র্ধরঙ্ধা পথে প্রণব জ্যোতিঃ বহির্গত 
করিবার উপায় ব! ক্রিয়া কৌদিল, পূর্বেই পবিভতত্রূপে বল! হইয়াছে; 
পরস্ধ দেহের মধ্যে কোন্‌ স্থানে কোন্‌ বাছুর সংস্থান, কোন্‌ বামুর কিরূপ 
গতি, কোন্‌ বারুর কিরূপ করিয়া ভায়াও উক্ত রি চির 








খু 


টুক, ফেনোবিনু 





৬৬ | শীম্ম- ঘশন-যোগ-_পরিশিষ্ 





হইয়াছে। ৪ হ্তাং এ স্থর্নে সংক্ষেপে একটিমাত্র তত্ব বলা যাইতেছে খে; 
এই বর্ম সাধনে দেহমধ্যস্থ সমান বানুই বিশিষ্ট সহায়ক । অত্তঃগ্রাণায়াম- 
বলে আমর! জানিতে পারি যে, দেহমধ্যে প্রত্যেক বামু্ই ভিন্ন ভিন্ 
স্তর আছে। প্র এ স্তর ইচ্ছামান্র অতিক্রম করিবার কৌশল আয়ত্ত 
করিতে পারিলেই) বাঁধুজয় দিঞ্চ হয়) তাবস্থায় ঘে কোন কার্য সাধনের 
জন্য যে বামুস্থির বা কম্পন আবশ্তক, ধারণাযোগে সেই ভাবে কার্য্য 
করিতে পারিলেই। সেই 'যায়ুশক্তি জয় করা আমাদের আয়ত্ত হুয়। (১) 
এ ক্ষেত্রেও তাদৃশ উপায়ে সমান বায়ু জয় করিতিক্ষম হইলেই, দেহ হইতে 
ইচ্ছামাত্র জ্যোভিনির্গমণ হইতে পঠরে । পর্'সুদিমন শক্তিতে এ বায়ু ঘনী- 
ভূত করিয়া প্রাণযুক্তে উদ্ধ গামী করিতে পারিকে, ব্রন পথে গ্প্রণখাকারে 
উহা বহির্গত হইতে থাকে। (ধ্যানযোগে আত্ম-দর্শন প্রকরণ দ্রব্য ) 
২১। €্বোগনবলে জলে ন্নিভজন্ম ও ল্েগেহ 
হুণ্উক্ বিদ্ধ শা]. হওস্াব্প উপাস্ত ।- পুর্বোক্ত কৌশলে 
দেহস্থ উদ্দান নামক বাধুপ্রবাহ বিজ্রিত হইলে, তদবস্থায় দেহ অতিশয় লঘু 
হয়। (২) তরভিন্ন প্লাৰনী অভাসেও ইহা স্ুসাধিত হইতে পারে। 
অন্তঃপ্রবর্তিতোদারমারচতা৷ পুরিতোদরঃ | 
বিবি হুখাৎ পিবতে পল্পপত্রবৎ ॥ 
০ প্লাধিনী-যোগ 
চিনির পরিত্যাগ না করিস! স্থিরভাবে 
অবস্থান ককিৰে। তাহাতে বক্ষাদি উরমধ্যে যে, বাধ সঞ্চিত থাকে 
চা বক্ষা্দি উদর প্রলারিত ব! স্দীত্ত হ্ইয়! গাবনীরস্তক অনুষ্ঠান 












৩ ১) নাসাগে ধারগং ার্ধিবাযোধিবার কা কারণন্‌ ।. যাজবনধ্য 
(২) শ্রীরং লবুতাং যতি পদানুঠে তু ধারপাৎ। . য়াজবনধ্য . 


" যোৌগবলে জলে নিমজ্জন ও গ্রহে কণ্টক বিদ্ধ না ছওয়ার উপায় ত৬৯ 


হয়। বোগী এ কুস্তক অভ্যাস বলে অগাধজলে পদ্মুপতরবং ভাসিয়া 
থাকিতে পারেন । উদানবায়ু জরঘার! দেহ ইচ্ছামত লঘু ও গুরু কর! 
যায়। উদানবায়ুর শক্তি অমোঘ, ইহা! পৃবেবই উক্ত হইয়াছে, উদ্দানবারু 
সিদ্ধি করিতে পারিলে ; জলে নিমজ্জন, দেহে অন্ত্রাধাত ও কণ্টক বিদ্ধ 
প্রভৃতি হইতে পারে না। এমন কি অগ্নির দাহিকাশক্তিও প্রতিহত 
হয়। তক্তকুলচুড়ামণি প্রহ্লাদ গুরুসন্নিধানে এই যোগশিক্ষা লাভ 
করিয়া জলে, অগ্নিতে, অস্ত্রাঘাতে, আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
আমরা অনৃষ্টবাদরূপ ভীরুত! বা একমাত্র অন্ধবিশ্বাসের বশীতৃত না হইয়া, যদি 
আত্মশক্তি বা! সাধনাবলে উই! লাভ হইতে পারে,ঞ্এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতাঁম, 
তাহা হইলে শৃক্তিলাভের জন্য অবশ্তই আমাদের মধ্যেও তাদুশ জ্ঞানী গুরু 
লাভের চেষ্টা হইত। অবগত ভগবদিচ্ছায় সব্বর্শর্থ সিদ্ধ হৃ্টতে পারে 
ঘটে, কিন্তু গুরূপদিষ্টভাবে আত্মশক্ির সাধন ভিন্ন কেহই ভগবংকুপা 
লাভে অধিকারী হন নাই। সুতরাং আত্মস্অবিশ্বাসবশেই আমরা আজ 
শক্তিহীন। আত্মবিশ্বাসী সাধকের প্রতিই ভগবানের দয়া হয়। বিনা সাধনায় 
কেহই ভগবানের দয়া বা সিদ্ধিলাঁভ ফরিতে পারেন নাই। নাধনবলে 
এই শক্তিলাভের জন্ত আমাদের শীস্ত্রেও উপদেশ রহিয়াছে--. | 
পান ়াচ্লপ্বপীকামিন সঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ |” 
্ গাতঞ্জল 

উদ্বান নামক দিলারা যোগী কলে বাঁ পক্কে মগ্ন হয় না বং 
কণ্টকের উপর ভ্রমগ করিতে ও ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিতে পারেন - যে স্গায়ু 
শক্তিগ্রবাহ আমাদের ফুস্ফুপাদি দৈহিক সমন্ত যন্ত্রের উপর, ক্রিক 
নিয়ন্ত্রিত করে; পূর্ধ্বাত্ত কৌশলে যখন আহাকে জয় করা বার, তখন যোগী 
জবমপ্ন, কণ্টক বা অন্ত্রফলক্কে বিদ্ধ ইন না, ক্রমে তাহার ায়রীয় ও গৈ, 
শক্তি এরূপ অবস্থা প্রা হয় মে, তখন তাহাকে প্রজ্ঞলিত জনি মধ 


৬৭৭. 'আামর্শন-যোগ--পরিশি 


নিক্ষেপ দে অগ্নিও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। (৯ পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানবিদ্গণ_ বাঁসায়নিক বিজ্ঞান সাহায্যে কৃত্রিম “উপায়ে উদ্দানবায়ুর 
উপাদান-বিক্লেষণ- পূর্বক -সাব্‌মেরিণ, জেপ.লীনাদি নানা যন্ত্র আবিষ্কার 
করিয়া, আজ স্স্ত জগৎকে বিশ্ময়ে অভিভূত করিয়াছেন । (২) আর আমরা 
অধ্যাত্মবরিজ্ঞানবি?্‌ যোগ্রি্ষির বংশধরগণ কি না, একমাআ ইত্টিয়-বিষয়- 
মদে মত্ত হুইয়াঃ সেই পুব্ব”পুরুষগণের গৌরবসহ আত্মশক্তি ধ্বংস করিতেছি । 
আত্ম-দর্শন-যৌগবলে যাহাতে আমাদের মানসিক হুবর্ধবলতা বিদুরিত 
হইয়! পুৰবশিক্তির পুলরস্াদয় হয়, সবব প্রত তদ্রুপ চেষ্টাই প্মন্ত্রের সাধন 
কিন্বা শরীর পতন" প্রতিচায় অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক। আমাদের শিক্ষ! 
মন্দির গুলিতে ভাদৃশ "ধর্ম শিক্ষার বীজ রোপপ-জন্ত বন্ধপন্বিকর* হইতে 








(১) ন চমুষ্ছা ক্ষুধাতৃষ্ণ। নৈবাপন্তং প্রজায়তে। 
ন চ রোগো! জরামৃত্যু দে'বদেহঃ প্রজায়তে ॥ 
নাগ্নিনা দহাতে গাত্রং ন শোঁষয়তি মারুতঃ। 
ন দেহং রেদয়জ্তাঁপো দংশয়েনভুজঙগমঃ 1 * 
 লাবপ্যঞ্চ ভব্দগাত্রে স্মাধির্জায়তে ্রবম্‌। 
. কপালবু,সংযোগে রসনা রস্মাপ্ল,যাৎ | খেচরি-যোঁগ 
কপাল কুহয়ে রসন! সংযোগ দ্বারা এই শক্তি লাভ হয়। প্রহ্লাদ, গুরুসনলিধানে 
এই হোগ শিক্ষা রিয়াছিলেন। ( আত্ম-দরশন-যোগসমাধি টব) : 

(২) সাবমেরিণ জেপফীন্‌ থে নৃতন আবিস্কৃত এবং একমাত্র পাশ্চাত্য 
 ইৈজ্ঞমিকগণের যস্ি্কপ্রন্ত, তাহা জাঁধুনিক ইংরেজী শিক্ষাভিমামিগণ শ্বীকার 
কঙ্গিতে পারেন, কাক্গণ তাহার ঘরের কিছু খবর” রাখেন না. কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর 
ছর্ষেরাধন -টগায়ন্তদে লুকায়িত হইয়া ছিলেন, হতয়াং সিদ্ধান্ত হয় যে, দ্ৈপায়নূদে 
তাহাদের. সাবষেরিণ (ডুবোজাহাজ ) ছিল। জী, ও.-রাময়ণে পুগ্ষকরথ বা 
জেপ্‌লীনের উল্লেখ আছে ।-. সতরাং পুরারাযেও, ার্যযদেশে উহা প্রচলন ছিল। 


"  যোগবলে জলে নিমব্জন ৪ দেহ কণ্টর-বিষ্ক'ন! হওয়ার উপায় ৬৭১ 


হইবে । ইহাই আমাদের ্বধর্ণমূলক “জাতীয়শিক্ষা+” এই স্বধশ্মমুলক্ষ শিক্ষার 
. একমাআ পন্থা "আত্ম-দর্শন-যোগ”।  আত্ম-দর্শন-যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে শাক্তিঃ 
বৈষণক- প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলাদশী নাই, ব্রাক্মণ, কারন্থ এমন.কি-কিন্ু, 
সুদলমানেরও কোন বিবাদ বিসম্বাদের কারগ নাই; যেহেতু প্রত্যেকেই, 
ধারণ্যার স্বধর্া আদর্শ স্থির স্ব স্ব দেহরূপ ধর্মন্দিরে আত্ম-শক্তি-বৃদ্ধর. 
মাধনায় প্রবৃত্ত 'হইতে পারেন। আত্ম-দর্শন লক্ষ্যে দৈহিক ও মানসিক 
বৃন্বিগুলির হ্বনিয়ন্ত্রিতভাবে সংগঠন, মন্ুয্যমাত্রেরই স্বধর্ম) ইন্দরিয়বৃত্তি 
সংযম পুব্বক আত্ম-শক্তির উদ্বোধন, জাতিবর্ণনিবিবশেষে সকলেরই 
স্বাভাবিক ধর্ম । এই সার্বজনীন স্বধর্্ম আদর্শ রাখিয়া আত্ম-দর্শন-যোগের. 
অনুসরণে মনোবৃততি গঠিত হইলেই, তন্বারা পরস্পরের হ্বদয়ে নি সার্থ | 

হইবে । তখন আর শক্ত, বৈধব, হিন্দু, মুসলমান, 
বায খুষ্টিয়ানগণ মধ্যে, বিভিন্ন-জাতি-ধর্মগত নহস্বক্মযভাব উপলব্ধি 
হইবে না। এইভাবে ত্রিবিধ অসহযোগনীতি পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইয়া 
প্ররূত স্বাজলাভের পন্থা সুগম হইবে । ইহাতে মানবমাত্রেরই জন্মগত 
অধিকার আছে। অতএব মন্ুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষাকল্পে “আত্ম-দর্শন-যোগ* 
পঠন পাঠন শ্রবণ» মনন ও নিদিধ্যাসন বা সাধনা, জাতিবর্ণ নিবিব শেষে 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষেই সব্বপ্রকার আত্মোশ্নতির একধাত্র 
মহজ ও নরম পন্থা। ইহাতে বিনুমাতরও বংশুর বা কোনগ্রকার অনিষ্টের 
আশঙ্কা নাই। 


চিনা ভয়াৎ॥ শ্বীত ২.জ:. 


এই নিষ্ধা কর্ম-যোগের প্রান্তে বিফলতা নাঃ প্রতাবায (বিজ) নাই, 
এই ধর্মের জল্পমারও জীবকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। 











৬৭২ আত্ম-দরশন-যোগ--পরিশিষ্ট 


২২1 হোগবলে আক্কাম্ণগাক্সী হহবাল্ 
শুগ্পাম্ত্র।- আমাদের দেহ মধ্যে ব্যোম, বায়ু, তেজ, অপ. ও ক্ষিতি, এই 
পাঁচটি তত্ব আছে, তাহা পুর্কেই উক্ত হ্ইয়াছে। মুর্ধু! হইতে ভ্রাষধা 
পর্যত্ত আঁকাশতত্ব, ভ্রমধ্য হইতে হৃদয় পর্স্ত বাযূতত্ব, হৃদয় হইতে পানু 
পর্য্যস্ব তেজন্তত্ব, পায়ু হইতে জান্তু পর্ধ্যস্ত জলতত্ব,স্ডানু হইতে পাদ পর্য্যস্ত 
ক্ষিতিতত্ব। আঁকাশতন্ব হইতেই সমস্ত তত্ব উৎপত্তি এবং আকাশতত্বের 
গুণ পরবর্তী চারিটী তত্বেই বিরাঁজিত আছে, পঞ্চতত্ব শুদ্ধ করিতে, নিয়স্থ 
চারিটা তবকে একমাত্র আকাশতত্বেই লয় করিতে হয়) ইহার ক্রিয়া 
কৌশলাদি পূর্বেই বিবৃত করা. হইয়াছে ) তদনুসারে ক্রিয়া সাধিত হইলে, 
ঘটস্থ আকাশের সহিত বিশ্বাকাশের সম্বন্ধ উপলব্ধি ইয়া থাকে, তখন 
& উভয় আকাশতবের উপর সংঘমন করিলে, দেহ ক্রমশঃ লঘু হইয়া 
পৃন্যমার্গে উখিত হয়) ইহাঁও পূর্ববর্গিত উদ্দানবাযুর খেল! মাত্র । 
পুধেরই বলিয়াছি যে, এই উদান বাঁয়ুর শক্তি বিশ্লেষণে অধুনা! নানা প্রকার 
য্ত্রবিজ্ঞান আবিষার হইয়াছে: । পুরাঁকালেও দশাননের পুষ্পক রথাদি 
আাকাশ ও বাদুতত্ব গবেষণাঁবলেই আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। 

আঁকাশতত্বে সংযমনের কৌশল এই যে, পূর্বোক্ত প্রকারে যোগী 
সর্বভূত জয় করণাস্তর “নিরাশীরপরিগ্রহ+% ভাবে পল্মাসনে ৭৪ 
নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন ( সংযষ্ন ) করিবেন। র 

"মনসে! মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি।৮ শিবসংহিতা 

এরূপ ক্রিয্নাযোগাল্গষ্ঠালে মচানাশ এ এবং ধ্যোমপথে গমনাগমন করিবার 
শীক্কতি লাভ হন়। 
৪. "রন্ৃস্যাস্য প্রসাদেন গগনে ন বিজিতানিলঃ ” 

 সুলবন্ধযোগের অভ্যাসে সাধক পুথিবী পরিত্যাগ করিস আকাশে 
উখিত হইতে পারেন (আত্ম-নর্শন-যোগ জুট ) 
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রনির উপ এপি 


২শ। স্বোগবলে ইত্ড্রিস্রজম্্ কুল্লিক্বাল্স উপপাস্ত্র।__ 
আমাদের অনিত্য হুখ-ছ:খের কারণ অনুসন্ধানে গবৃত্ত হইলে, পুনঃ পুনঃ 
ইন্ডরির-বিষয়-তৃষ্ণার মধ্যেই জাসিয়! উপস্থিত হই, নচেৎ আমাদের আত্মা, 
নিত্য, শুদ্ধ ও নির্বিকার ; স্ৃতরাং হ্ুখ-ছুঃখের অতীত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
চিত্ত এইগুণি আত্মার এক একটি যন্ত্র মাত্র) ইহাদের সাহায্যে তাহার 
বাহাবিষয়-উপলব্ধি বা দর্শন হয় মাত্র। আত্মারপ দ্রষ্টার সহিত গ্রোক্ত . 
ইন্জিয়বৃত্তিরূপ দর্শনশক্তিগুলি যখন স্ুলাবে এক বলিয়৷ ধারণা হয়, ভ্বখনই 
তামরা অহঙ্কাররূপ অজ্ঞানে অভিভূত হই? ইত্যাকার ভাবকেই শাস্ত্র অন্সিতা 
বলে।  প্রৃগঞ্র্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাশ্মিত1” অর্থাৎ দ্রষ্টী ও দর্শনশক্তির : 
একত্বতাবই" অন্রিত]। আত্মা ইন্দ্রিরবিষয়ের অতীত সমুদয় বুতিগুলির. 
সহিত নিলিপ্ত, সর্বব্যাপী ও আকার রহিত এবং অনস্ত জানিয়াও অহঙ্কাররূপ 
অক্তঞানবশে মনোবৃত্তির সহিত তাহাকে একভাব ধারণা করিয়া, আমরা 
অনিত্য সুখ-দুঃখ ও মায়া-মোহের নিপীড়নে ব্যথিত হই। তথাপিও 
উহা! হইতে নিষ্কৃতির উপায় চিস্তা করিতে সহজে প্রবৃত হই. না, কারণ 
ইসা শ্রী অহংজ্ঞান বা অশ্মিতার কার্য্য ) (১) পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
প্রত্যাহারবশেই ইন্দ্রিয়গণ জয় করা যায়। “ততঃ পরমবশ্ুতেন্দিয়ানাম্‌” 
অর্থাৎ সাধক যখন ইন্দ্রি়গণকে" বাহপদার্থের রূপের আকর্ষণ হইতে 
ফিরাইয়! অন্তমূ্বী ভাবে আত্মার সহিত যুক্ত রাখিতে সক্ষম হন, তখনই 
(১) অহ্ংজ্ঞান ৰা অস্থিতা নাশ করিবার পক্ষে আত্মজোনই একমাঅ মহৌষবি | 
_ পজ্ঞানেন তু তদভ্ঞানং যেযাং মাশিতমাত্মনঃ। রঃ 
তেষামাদিত্যবজ-জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ & গীতা €অঃ * 
সূর্ধ্য যেন তঙোনাশ করিয়া, নিখিল বস্বজাত প্রকাশিত করেন, স্কক্প জাত্ম-, 
জান সেই অজান নাশ করিয়! পরমাত্বাকে প্রকাশিত করে] 
৪৩ - 








পলা পোপ 


শুপষ্ঠ আত্ম-দর্শন-যোগ-_পরিশিষ্ঠ 
পপি : 

ইন্দিয়গণ বশতীপন্ন, হয়। ইন্ডরিরগণ বশীকৃত হইলেই, যোগীর সমস্ত 
সাযুগুলিসহ ধারুষগুলী, ত্বাভাবিকরপে "আত্ম-দর্শন-যোগের” অনুকূল 
গতি প্রাপ্ত হই, তাহারাই আত্মসাক্ষাৎকারের সহায়ক হয্স। শতরাং 
যোগী ইচ্ছামত শ্রই শক্তি পরিচালন জন্য উক্ত ইঙ্জিয়গণের বহিধিবষয়- 
অভিমুখী গতি, তদান্যজিকজ্ঞান এবং এ জ্ঞান বিষয়ীভূত অন্মিতা বা 
আহ্‌ প্রত্যয় ও উহাদের অ্রিবিধভাব অর্থাৎ প্রথছে যে পদার্থ তাহার 
দৃষ্টিগোচর' হইতেছে, তাহা ; তৎপরে এ পদার্থের আকার সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান 
আছে, তাহা; অতঙ্গপর যে অহংভাব হবার! গ্র-পদার্থ দর্শন হইতেছে, 
ভাঁহা.; এই ভাতত্ক্নের উপর ক্রমশঃ সংযমন করিলে, ইঞজ্জিয়জয় সহজ- 
সাধ্য হয়। তদবস্থায় যোগী ইন্জরিয়-বিষয়-জনিত কোন স্মাঁভাবিক" কর্শে 
লিপ্ত থাকিলে, ইন্জরিয়বৃত্তি তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। গুরূপদিষ্ট- 
ভাবে মহামুদ্রাযোগ, যথাঁনিয়মে অগুষ্ঠান করিতে পারিলে, তন্বারাও 
সহজে ইন্জরিয় সৃতযন স্থসাঁধিত হয়, ইহা শিববাক্য ।--. . 

_ শ্বান্থিতার্থফলং সৌখ্যমিক্ডরিয়াণাঞ্চ মারণম্‌।”* শিবসংহিতা 

 মহাসুদ্রাযোগ অনুষ্ঠানে যাবতীয়. স্থখবাঞ্ছিত সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংঘম 
হুইয়) থারে। (প্রাণায়াম প্রকরণ দ্রষ্টব্য ) অন্তঃকন্- ব্যতীত একমাত্র 
বহ্রিষ্ষ্ঠটানে অহংজ্ঞান নিরৃত্ি হয় না'। অহংজ্ঞনি, বিনাশ না হওয়া পর্বত 
ক্দাচ ইঙ্জিন্ন ফাবেম গুসাঁধিত হয় না। | 

৯৪. ক্মেগন্বক্গে ম্বৌবনলাভ্েক্স পান ।-- 
বাল্য, যৌবন ও জর প্রত্যেক দেহেরই. ছ্বট্ভাবিক পরিণতি.) কাঁল ইহার 
নির্). ইহা. সত্য বটে. কিন্ত গাঢ়চিন্তাশক্চি প্রবাহে কালের হুক্মগতি 
দেহ. বা ফোন. পঠ্র্ঘমধ্যে নিবন্ধ রাখিয়া: বথাবন্ঠটকরূপে দেহ বা. সেই 
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করা যার.। স্বধন্্পরার়ণ আর্ধযসন্ভানগণ ইহা কদাচ অস্বীকার কারিতে 
পারেন না। যোগবাশিষ্ঠে, বিগতযৌবনা রাণী চূড়ালা, যোগধলে পুজযৌধন' 
লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ বৃত্তাস্ত শ্রবণ বা পাঠ করিয়া, ধে' সকল 
আধুনিক শিক্ষিতগপ উহা! “বাতুলের. উক্তি” সিদ্ধান্ত করিতে কুষ্টিত হুন্‌ 
নাই ) মহর্ষি চাবনের যৌবনত্ প্রাধি, মহারাজ যাতির যৌবনঞ্ী লাঁত 
প্রভৃতি বিষয়ে ধাহার! আস্থা স্থাপন করেন নাই ) অধুনা তাহারা পাশ্চাতা. 
বিজ্ঞানবিদ্গণের. গবেষণাফলে বৃষ্ধ-বৃদ্ধার যুবক"্ধুবতীত্ব, যুবক-বুব তীর 
বন্ধ-ৃদ্ধাত্ব প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া বিম্ময়ে অভিভূত হইনেছেন | 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বানরের দ্নেহ হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়ী, 
অস্ত্রোপচারে . যে. কাধ্য সম্পন্ন: করিতেছেন। পুরাতন আরধধ্যমনিষিগণ 
যোগবলে সে কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমানে 
বানরদ্ধেহ হইতে যে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন । মহারাজ য্যাঁতি 
বীর পুত্রের দেহ হইতে সেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত 
ভাহার সকল পুত্র আত্মযৌবন দান করিয়া, তদুবিমিময়ে পিড়ার জদ্দাবস্থা 
গ্রহণে সন্দত হন নাই। ইতরপ্রাণী হইতে যৌবনলাভোপযোগী উপাদান 
গর নিষ্ঠুরতা বা অধর্থ,প্রত্যুত পপ্তদেহের উপাদানে মন্ুত্বদেহ দীর্জীবী 
হইঁতৈ পারে না, যেহেতু পণুদেহের স্থিতিকালের নৃানতানুসারে পশুদৈহস্থ 
মাঁযু ও পেশীসমূহের শক্তি এবং জীবনীশক্তি অল্লকাল্থায়ী। বিশেষতঃ: 
মাঁদব, ধোগবলে দৈহিক শক্তি দীর্ঘকাল স্থারী রাখিতে মমর্থ। আমার্দের' 
শাস্ত্রে সে প্রদীপের অভীব নাই। সুতরাং পুরধৌবন লাভ বর্দি সম্তব 
বলিয়া সিদধাত্ত হয়, তবে তাহার*সহজপদ্ আবিষ্কার করা, অর্খীত অপর” 
কোন মানব কিনা মানবেতর প্রাণী হইতে সেই শক্তি সংগ্রহ না করিয়টি 
স্বীয় দেহ হইতেই মানসিক শক্তিবলে তাহার বিকাশ সাধন হইতে রা 
কিনা, ইহাই এখন আলোচ্য বিষয় ।. রর 
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জরাজীর্ণ্দেহে পুনর্ষৌবন লাছ বদি সম্ভব বলিয়! শ্বীকাধর্য হয়, তবে 
এ কথাও অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে ষে, সেই শক্তি এই দেহের 
মধ্যে যে কোন স্থানে হক্মভাবে লুকায়িত আছে) অন্ত কোন 
পদার্থসংষোগে তাহার পুনর্ধিকাঁশ হয় মাত্র। এখন প্র আবশ্তকীয় 
পদার্থটার শক্তি আমাদের দেহের মধ্যে অনুষন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হওয়া 
যায় কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। (১) “আত্ম-দর্শন-যোগবলেশ আমরা 
যদি বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের যাবতীয় শক্তি এই দেহরূপ ক্ষুদ্রব্্দাণ্ডে শুক্মাকারে 
নিবন্ধ আছে, ইহা! প্রতাক্ষ করিতে পারি, তবে হুক্ষদেহস্থ যৌবন লাভের 
'ুয়োজনীয় শক্তিটির উপর সংযমন করিলেই, বুদ্ধিবৃত্তির কম্পনপ্রবাহ, 
সেই লুক্কায়িত যৌবনশক্তির সুঙ্সস্তরে তরঙ্গোখিত করিয়া, অবগ্তই তাঁহাকে 
ভাঁসাইয়া তুলিবে। সে অবস্থায় উহার একটি তরঙ্গ আমরা ধারণা, 
করিতে. সমক্ষ হইলেই, ক্রমে সমস্ত তরঙ্গগুলি আমাদের জ্ঞানকোটরে 
আসিয় স্থিরভাব ধারণ করিবে। তখন আমর! মনের একা গ্রতাবলে 
বুদ্ধিবৃত্বির (জ্ঞানাত্মিক' বুদ্ধির ) কম্পনপ্রবাঁহু যত স্থির ও ঘনীভূত করিতে 
পাঁরিব, আমাদের স্থূল দ্ীবয়বে তাহার ক্রিয়াশক্তি তত্তই প্ফুরিত বা' বিকাশ 
প্রাপ্ত হইতে থাকিবে) ইহা শ্বতঃসিন্ধ । সাঁধককে দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস 
রাঁথিতে হইবে যে, তাহার অতীতরুর্থের . সংস্কারগুলি, শু্-মুল-শ্বরূপে 
পুক্গদেহে অরস্িত আছে, 'মনই এ হুক্মদেহাবলম্বনে সংস্কারানুযায়ী পুনঃ 
পুনঃ নানীতাবে স্থলদেহ গঠন করিয়া থাকে। হ্বতরাং অপরাগ্রকৃতিগত 
নই স্থুলদেহ গঠনের কর্তা ইহা স্বীকার্য;। এজগ্ত যোগিগ্রণ একমাত্র 

মনঃশক্তিবলেই বিশ্বরক্ষা্ডের যাবতীয় শক্তি ষংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। 


| 
(১) ধন ববব্যাগী, দুততরাং একমাত্র বনের মধ্যেই সমন্তশক্তি ৃক্কারিড 
বআদ্ছ-দর্শন-যোগবলে ৃক্মমেহ হইন্ে নদের সেই ই্পাজি পর্াবেকষণ কসিডে 
হইরে। | 
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অতএব মনকে প্রথমত: দেহযস্তের বন্ত্ীন্বরূপে ধরিতে হইবে প্রক্ৃতগন্গে 
তুমি ও তোমার মন ইহার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভের নাই। তাহা 
হইলে, তুমিই তোমার ন্নেহগঠনের মুল) ভোমার নং রজাত ইচ্ছাবলেই" 
এই স্থুলদেহ গঠিত হইয়াছে) ইহা! অবশ্তই স্বীকার করিতে হুইবে। 
আত্ম-দর্শন-যোগবলে তোমার সেই সঞ্চিত সংস্কীরগুলি যে ভাবে পরিবর্তন 
করিবে, দেই ভাবেই তোমার দেহের আকার বা অবয়ব পুন: পরিবর্তিত 
হইবে। সাধারণতঃ তুমি ধনীর সংস্কারে মনের সংস্কার সাধন কর, 
ধনীর স্তায় দেহকান্তি পুষ্টি হইৰে। এরূপ তুমি দরিদ্রের স্তার় কি রোগীর 
ভাবে মনকে সমাহিত কর, তখন ক্রমে তোমার দেহের অবস্থ। সেই ভাব 
খারণ+কারিবে। . কারণ তোমার মনের গতির তারতম্য অনুসারে - তোদার 
দেহের দ্নাুজাল ও পেশীগুলি তদাকারকান্পিতভাবে গঠিত হইবে । পরস্থ 
তোমার মনের শক্তির অন্ুরূপে, তোমার যে কোন থাগ্ঘপদার্থ হইতে 
প্রাণ, অপানাদি বায়ু ব! এ দায়বিক পৈশীশক্রিগুলিও তন্ছপযোগী সারভাগ 
উৎপাদ্দন এবং সমস্ত শরীরে যথাযোগ্যতাবে তাহা পরিচালন ও পৰিগ্রহণ 
করিবে। মনের ঈদৃশ ইচ্ছাশক্তি সিদ্ধিবলে ফ্পুরাকালে দেবতা ও 
অন্ুরগণ শ্ব শ্ব ইচ্ছামত, রূপ বা যুদ্তি ধারণ করিতে পারিয়াছেন। 
(ইহার নামই কামরূপী শক্তি) আমরা আত্ম-অবিশ্বানবশে আত্ম-দর্শন- 
যোগে বঞ্চিত হুইয়াই খী শক্তি বিস্তাপের প্রণালী পঁবস্থত হুইয়াঁছি 
এবং তন্ষেতু 'অজ্ঞানতাবশে আমর! ঘন্ত্র চীলিত পুত্তলিকার প্রায় 
শক্কিহীন হুইক়াছি। আমরা এ বন কর্তৃক চালিত না হইয়া, আত্মশক্তি 
বলে ( আত্ম-দর্শন-যোগাবল্ব্ছন ) যাহাতে এ যাস্ত্রিকদেহ পরিচালন 
করিতে পারি, ইন্দিয়বৃতি সংযত করিবার কৌশলে যঙ্গি এ যশ্্রর 
ক্রিয়। গুনিয়স্ত্রিত করিতে পারি, তবে আমরাও এ ইচ্ছাশক্তি গ্রভাৰে 
পুনর্যৌবন লাভ কর! ভ-সামান্ত কথা, মহর্ষি স্পা, বানীকি ও বিশ্বামিতর 
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গুভূতি খষির গ্তায় হ্থষ্টির অধিকার লাভে কেন সমর্থ হইব না? এই ভাবে 
আত্ম-শক্কি ইচ্ছাধীন করিতে পারিলে, তখন ব্রহ্গা-বিষ্-পিব স্বীয় অধিকার 
রক্ষার জন্ত বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বর প্রদানে বদ্ধপরিকর হুইবেন। 
ভীহারা মুনি, খষি, দেবতা, অন্ুরগণকে ইচ্ছা করিয়া বরদানে শাস্ত 
করেন নাই। গ্রত্যোকেই আত্ম শক্তিবলে তাহা! লাভ করিয়াছেন। 
এ নিমিত্ত আত্ম-শভিসম্পন্ন যেগীর (8 ্রক্মা-বিষু-শিব সততই 
তটস্থ খাকিতেন। 
ইঠযোগ-সাঁধন-কৌশলেও দেহসম্বন্থীয় নিজটির অনেক উৎকর্ষ সাধন 

হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহাতেও মানসিক একাগ্রতা এবং অপরাঁজের 
ইচ্ছাঁশক্তির সহযোগিতা প্রয়োজন | “্হ” অর্থে পন্থা “হি” অর্থে-প্চন্দর,” 
অর্থাৎ চন্্র-হুর্যোর সুক্ষ সম্মিলন আবহুক, সদ্গুরপদিষ্টভাবে স্যুয্ামার্গে 
ক্রিয়া পরিচালিত হইলেই, এ যোগশক্তি লাভ হয়, অন্যথা উহা দৈহিক 
“কষরৎ” মাত্র ; উহা যোগপদবাচা বলিয়া গ্রহণ করা ধায় না। যৌবন লাভ 
সম্বন্ধে যোগশাস্তে উদ্ত আছে যে__ 

“রসনামূহীগাং কৃত্ব। ক্ষণার্দং যদি তিষ্ঠতি। 

ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥ 

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীভামানাং বিচিন্তয়েৎ। 

ন তন্ত জায়তে মৃত্যু সত্যং সত্যং ময়োদিতম্‌। 

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোদ্ধিতীয়কঃ ॥৮ শিবসংহিতা 

সাধক ক্ষপার্ধকাল রষনা উদ্ধগামী করিরা। (যাঁয়ু আকর্ষণ পূর্বক ) 

অবস্থান “করিলে, দীন রোগ ও জরা“মন্পণ কইতে মুক্ত ফুটতে পারেন | এ 
ক্রৌশরে, যে লাধক জিহ্বাগ্র কণ্ঠে সপন পূর্বক তাহাতে ঈনঃগ্রাণ বুক্ত 
করিয়া নিপীড়িত করিরের ) ডাহার কখনই ম্ৃতুঃ হইকে নাইফ! খরসত্য। 
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রবিন হারা রচিত 
এরূপ অভ্যাস করিলে, সাধক তীয় কাদেব-সদৃশ ক্প-€ষীবর্ন লাভ করিতে 
বমর্থ হন। অপরস্ত-- | 
নীৎকাং কুর্য্যাত্তথা বন্তে প্রাণেনৈর বিজ্তিকামূ। 
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবে দ্বিতীয়কঃ ॥ . 
সীৎকারী যোগ । 

সীংকার অর্থাৎ শিষ্‌ দিতে দ্রিতে ভিতরের বাধু বিরেচন করিলে, 
তন্বার! যে মূলবন্ধ ও উড্ডানবন্ধযোগ অন্ত হয়। উভা ধারগ পূর্বকূ উক্ত 
সীৎকারের অবস্থায় জিহ্বাওয দারা বাঁযু ধীরে ধারে পুরক করিবে, তদনস্তর 
মুখ সম্যগত্ধপে বন্ধ করিয়া কুম্তক করিবে অনন্তর উভয় নাসারন্ধপথে 
রেচন কবিবে।. এই ক্রিয়াযো গানুষ্ঠানে বিশেষ সতর্কত! আবশ্তক এই যে, 
মুখ দ্বারা কদাচ বাধু রেচন না হয়, তজ্জন্য ক এমনভাবে সংকোচ করিতে 
হইবে, যেন অস্তরস্থ বায়ু, মুখগহ্বরে গ্রাবেশ না করে। পুনঃ পুনঃ এই 
সীৎকার-ুস্তক-যোগ-অুষ্ঠান করিলে, সাধক কামদেবতুল্য রূপ ও যৌবন 
লাভে সমর্থ হন। প্রাপায়ামযুক্ত মহামুদ্রা-যোগের অনুষ্টান দ্বারাও জরা 
ব্যাধি নাশ হইয়া পুনর্যৌবুন লাভ করা যার প্পুষঃ কাস্তিমমলাং 
জরামৃত্যুবিনাশনম্”। মহামুদ্রাযোঁগে দেহে সুনিশ্মল. কান্তি, স্বত্যুজয় ও 
বা্ধক্যভাঁব বিদুরিত হয়। প্রাপায়ামযুক্ত টিনা অনুষ্ঠান করিলেও 
যৌবন লাভ হয়। 
“াযুসিদ্ধিরভবেত্তস্ত রাফ ৮ শিব সংহিতা । 

. মহাবেধযোগে দাধকের বারুষিদ্ধ হয় এবং জরামরণ নাশ হর+ অর্থাৎ 
গ্াধকের কখনও বার্ধক্য অবস্থা উদয় হুয় না, তিনি স্থিরযৌবন লাছ 
করিতে পারেন। মহীয়সী কুস্তিদেবী ভগবান্‌ হুর্যোর নিকট জুইতে* এই 
ঘোগলাত্ত-একরিয়া স্থিরষৌবন! হইয়াছিলেন। শাজবিশ্বীমী হুইস শ্রদ্ধা- 
ভি রয়কারে এই.করপমে/গ- অনুষ্ঠান করিলেই ইহার ফণ প্রত্যক্ষ হুইবে। 


৬৮৪  আ্-দর্শন-যোগ--পরিশিষ্ট 


“কুস্তকণ সূর্য্যতেদস্ত জরামৃত্যুবিনাশনঃ” যোগদীপিক। 
্য্যভেরন নামক কুস্তকযোগে জরামৃত্যু সাধককে আক্রমণ করিতে 
পারে না।. উড্ভানবন্ধ নামক যৌগবলেও বৃদ্ধব্যক্তি টিসি লাভ 
করিতে পারেন । 
: প্উজ্ডীয়ানস্তরসহজং গুরুণা কথিতং সদা । 
অভ্যাসে সততং যন্ত্র বৃদ্ধোইপি তরুণায়তে ॥” 


' গুরপদিষ্টভাবে উড্ডানবন্ধযোগ অনুষ্ঠান করিলে, সাধক বৃদ্ধ দেহেও 
তরুণত্ব বা যৌবনত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। মুলবন্ধযোগেও বৃষব্যক্তির 
যৌবন লাভ হয়। 

“অপানপ্রাণয়োরৈকাং কষযোমৃতরপুরীষয়োঃ | ' 
যুবা ভবতি বৃন্ধোইপি সততং মূলবন্ধনাৎ ॥” মূলবন্ধযোগ । 
অতএব যোগবলে এই দেহেই বার্ধক্য পরিহার হইয়া, যে পুনর্ষৌবনশক্তি 
লাভ ও ইচ্ছান্রূপ দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে, ইহা সুনিশ্চিত। 
আমাদের শান্ত্রকারগণও ইহা বহুপূর্ব, ঘোঁধণা করিয়া গিয়াছেন। 
সনগুরূপরঘিষ্টভাবে আত্ম কি? পবিজ্র কি? নুন্দরকি? শক্তিকি? 
বিদ্দুকি? অন্তরস্থ এই সকল জ্যোতির্য় সুক্্পপদার্থ নিচয় প্রতিনিয়ত ধ্যান 
বা পবিত্র চিন্তাশক্তির একাগ্রতা বলে, দেহের জরা বিনাশ হইয়া! ফৌবন্ী 
ও শক্কি লাভ হয়। ৃ 
 “্যৰিবেকঘনাভ্যাসবশাদাত্মোদয়েন স| |. 
রা এ শোভনা পু্পলতেবাভিনবোদগতা 1” 
| যোগবাশিষ্ঠ 
পারি জাত ফি. হন্মর কি? অন্তকরণে ইহাই বারংবার 
আলোচনা করার, রানী চুড়ালা বখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন, তখন ভীঁহার 





ও যোগবলে বীর্যযধারণের উপায় ৬৮১ 
ভান্তরে সেই আত্মজ্যোতির আবির্ভাব হইল এবং সেই রৃগ্ধবয়সে তিনি 
নব মুকুজিত! পুঙ্পলতিকারন্যায় সৌন্দর্যে শোভাম্বিতা হইলেন । 

২হে। ্যোগন্লজেল শ্বীর্্তাতুশ্পে উপ্পাক্স ।-এই 
ভব মুলগ্রন্থে ( আত্ম-দর্শন-যৌগগ্রস্থে ) বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা হইয়াছে । 
এক্ষেত্রে এইটুকুমাত্র সংক্ষেপে পরিশ্ফুট কর! আবশ্তক যে, বীধ্য অর্থ 
কেবলমাত্র শুক্র নহে, বীর্য শব্দের প্রক্কত অর্থ মনের তেজঃ বা শক্তি । 
বহিমু'্খগামী সমস্ত ইন্দিরবৃত্তি দ্বারই ইহার ক্ষয় সাধন হয়। মনের 
তেজস্থিতা অর্থাৎ একমাত্র মনের শক্তি রক্ষ! করিতে পারিলে, ইচ্ছামান্র 
শুক্রধারণ বা শুক্রত্যাগ সাধকের পক্ষে কিছুই কঠিন বিষয় নহে। স্থতরাং 
মনের তেঁজোধারণই বীর্যাধারণের প্রধান উপায়। যোগৰলেই এই শক্তি 
লাভ হয়। বহিমু্খগামী ইন্দরিয়-বৃত্তির আকর্ষণে যেরূপ মনের তেজ 
ক্ষয় হয়, তদ্রুপ বিপ্রাকর্ষণবলে ইন্্রিয়-বৃত্তিকে অন্তমু্থী রাখিতে পারিলে, 
মনের তেজ ব! শক্তি যে বৃদ্ধিও করা যায়, ইহা শ্বতঃসিদ্ধ। যে ক্রিরাঘারা 
ইঞ্জি বৃত্তিকে অন্তমূর্থী করা যায়, তাহার নামই “যোগ” একমাস 
ত্রহ্মবিন্দুতে” সংঘমন করা ভিন্ন, অন্যকোন উপায়ে বীধ্যধারণ হয় না। 
রহ্ধবিন্ুতে সংযমনাভ্যাস করার নামই “ত্রহ্গচধ্য” বা পক্রহ্গবিন্দুধারণণ; 
উহ সিদ্ধ হুইলেই প্বীর্য্যধারণ” সিদ্ধ*হয়। এখন প্রাণিধান কর! আবশ্তক 
ধে, কি উপায়ে ও ত্রহ্মবিন্দুধারণ সিদ্ধ হইতে পণরে? তহ্ত্তঞে একবাক্যে 
ইহাই বলা যাইতেছে যে, আত্ম-দর্শন-যোগের অন্ুবর্তন কর! ভিন্ন, কোন 
গ্রকার যোগসিদ্ধির অন্যপন্থা নাই ( নান্তঃ পন্থা বিদ্তৃতেহয়নায় ) এবং একমাত্র 
অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ অর্থাৎ আত্ম-দর্দী যোগী ভিন্ন আত্ম-ঈর্শনের উপায় বা পন্থা 
অপর কেছই প্রদর্শন করাইতে সমর্থ নন। শান্ত্রজ্ঞান এক্ষেত্রে অজ্ঞ ১*যেহেডু 
ইহা উপলদ্ধিকৃত বিষয়। বাহ্থাহুষ্ঠান বা বাহাদুষ্টিঘার] কদাচ অস্তদর্শলের 
জাম লাঁভ.হর না। আমাদের বেদ ইহা স্পই করিয়। বলিয়াছেন। 





২ .. আত্ম-দরশন-ঘোগ-_ পরিশিষ্ট ৃ 





*“ভিগ্যতে স্থাদয়রস্থিশ্ছিান্তে সর্ববসংশয়াঃ 

্ষীয়ন্তে চাস্য কন্্মাণি তণ্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে |”  মণ্ডুক. 
অন্তর্দর্শনের চেষ্টা বা যোগবলে হাদয়গ্রস্থিতেদ হইলেই, সব্ব্সংশয় ছিন্ 
হয় এবং সমস্ত কর্ম ক্ষয় হইয়া আত্মা বা ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়। ম্মুতরাং 
শান্ততবাক্য দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় যে, বাহাকর্মানুষ্ঠান ত্বারা অস্তরস্থ 
্রন্থিভেদ হইতে পারে না। গ্রস্থিভেদের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সংশয় ছিন্ন 
হওয়া) মনের তেজোধারণ ভিন্ন ইহার কোনটিও সিদ্ধ হয় না। ধৃতিশক্তিবলে 
মলের তেজোধারণ করিয়া, মহামুদ্রাযোগানুষ্ঠান করিলে, শুক্রধারণের 

ক্ষমতা জন্মে। ০ 

"সর্বেবষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুধারণম্‌। 
জ্ারণত্ কযায়হ্য পাতকাণাং বিনাশনম্‌ ॥” শিব সংহিত৷ 
মহামুদ্রাযোগে শরীরস্থ লমুদয় নাঁড়ী চালন ও বিন্দুধারগ হয়, অর্থাৎ 
হাবতীয় লাড়ীমধ্যে জীরনীশক্তি সঞ্চালিত হইয়া, সাধকের ইচ্ছামত 
কিন্দুধারণযোগে শুক্রের অধঃপতন নিবারণ হয় এবং শরীরের সমস্ত কলুষবৃত্ি 
বিদ্রিত হ্ইয়। সম্ত পাতক বিনাশ হয়। 

একাল পর্য্যন্ত বাহাবস্ত দর্শনের স্বন্ৎ লক্ষ লক্ষ প্রকার কল-কৌশল ও 
হ্ত্রাদি আরিফার হইলেও, অস্তদর্শন রা আন্ম-দর্শনোৌপযোগী কেঁছু কোন 
মন্ত্র নির্মাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদেত্ পূর্বতন যোগিখফিগণ 
হ্ছদুর অতীতে আত্ম-দর্শন-যোগবলে, অন্তর পর্যাবে্গণ করিবার হন্ 
আবিষ্কার করিয়া! পিয়।ছেন, “মন”্ই অন্ত্তত্ব পর্ধ্যবেক্ষগের ও কষ্ট ঘন্ত্র। 
' এনঘ্বারা ,সেই মনোরঙ্ত্ের উপর শক্তি প্রয়োগ কর, তখন “আ্মৈৰ 
হ্াত্মনোনভঃ” ভাবে অর্থাৎ মনই মনের বন্ধু হুয়া, মনের তেজোবৃদ্ধি। করিয়া 
দিবে। যোগী এই প্রপালী 'অবলয়নেই কলা দন পাক] করিরা। জাত্বার 


| যোগাবলে কুগুলিনী £চত্তস্তেকস উপায় ৬৮৩ 


স্পা আজাপ্পা 


সহিত মনের একতু সম্পাদন করেন। নির্ষেদ (১) রহিত গতর, 
সংকল্পসভূতধোগের *প্রতিকুল কাঁমন! সমুদ্নয়কে পরিত্যাগ রুরিয়া,/মনহার! 
ইন্দরিয়গপকে বিষয়মকল হইতে বিপিষ্টরূপে নিরারুত করিত্ে/পারিলেই, 
মনের তেঞ্জোবৃদ্ধিবলে বিন্দুধারণ সুলভ হয়। এইরূপ ধারণাবলীরুতা 
বুদ্ধি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ মনকে পরমাত্মা চা 







বাব সা.নিদ্রিতা দেহে তাজ্জীবং শিশুর্যখা। 
জঞানং ন জায়তে তাব কোটিযোগং সমভ্যসেৎ 
আত্ম-শক্তি স্বরূপা পরমদেবতা কুগুলিনীশক্তি সার্দত্রিবলয়াকারে 
মূলাধারে নিদ্রিতা রহিয়াছেন। বাবং এ কুঁগুৰিনী প্রন্প্তা থাকেন, 
তাবৎ কোটি কোটি যোগাভাস দ্বারাও জীবগুণের জ্ঞানোদয় হয় না। 
ভতদদিন জীব পশুরতুল্য অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন থাকেন। 
আধারকমলে ন্ুৃপ্তাং চালয়ে কুণ্ডলীং 
৮৮০০৬৪ বলাদাকৃষ্ বুদ্ধিমান 






রর করিয়া উদ্ধে চালিত নিক ইহাকে শক্কি ললীমুদ্রাযোগ 
বলে। উহা দ্বারা মকল শক্তি লাভ হর। এরতভিষন উক্ত কুগুলিস্বীর চৈত্ত 


(১) হংখ বৃদ্ধিছেতু এবং ত্য নিবিড় তাহাকে দির্কোদ বুজে। 


৬৮৪. আত্ম-দর্শন-ধোগ-_পরিশিষ্ 


নি 227, 


সম্পাদন, সম্বন্ধে _নানাপ্রকার, ক্রিয়াধোগান্থুীলন শাস্ত্রে পরিনুষট হ্র। 
ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উপনগ্নন সংস্কার কালেই, আচার্য্য কর্তৃক ইহার চৈতঙ্ 
সম্পাদিত হ্র়। (১) অধিকাংশ স্থলে, আচার্য তাদৃশ জ্ঞানিসম্পন্ন ও 
শক্তিশালী না হওয়াতেই অধুনা! ব্রান্মণসস্তানগণের ছুরবস্থার কারণ 
ঘটিয়াছে। আঁপাঁমর সাধারণের পক্ষে তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণকালে শুরু 
আম্মশক্তিবলে শিশ্যের কুণ্ডলিনী জাগরিত করিয়া, সুযুষ্নামার্গ মুক্ত রাখিবার 
ক্রিয়াযোগসহ, মন্ত্রশক্তি গ্রলান করাই শান্ত্রবিধি। কেহ কেহ বা এই 
উদ্দেস্ত্যে মন্ত্রপুরশ্চরণ (মন্ত্র চৈতন্ত ) কুগুলিনীর চৈতন্য সম্পাদন জন্ত 
মহাপুরশ্চরণাদি ক্রিয্াযোগাঙ্ষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞান ও 
শক্তির অভাবে ধ সকল ক্রিয়াযৌগের বাহ্ামুষ্ঠানই সম্পাগন' হয় মাত্র। 
বাহ্াডখবরের দ্বারা, অপরস্ত ইন্রিয়-বিষয়-বিক্ষিপ্ত চঞ্চলমনে মন্ত্ররপ কতকগুলি 
শব্সমষ্টি নির্দিষ্ট সংখ্যকভাবে আবৃত্তি করিলেই, মন্ত্র চৈতন্য বা পুরশ্চরণ 
হয় না। মনের ত্রাণসাধনই মন্তরপুরশ্চরণের উদ্দেপ্ত । পূর্বোক্ত অপরাখ্য 
অষ্প্রকৃতিগত মনকে, সধযা্থ ্রন্মমার্গে প্রক্কৃতির পরা-অংশে পরিচালন 
করিয়া, আন্ঞাচক্রস্থ মন.:ও ইতরাখ্য শিবের সহিত যুক্ত করাকেই মন্ত্র 
পুরশ্চরণ বা! হট্‌চক্রজে বলা হয়। (২) আজ্ঞাচক্রে মন ও ইতরাখ্য 
শিব সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে __ 


“এতত প্মান্তরা্লে দিবসতি চ মনঃ রনির | 
যোনো তৎকর্ণকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহুপ্রকাশং ॥* যট্চক্র 











(১). ধোগকালে ত্বপানেন প্রবোধং যাঁতি সাস্গিন! | 
:শকুরস্তযা হাদয়াকাশাল্গাগরূপা মহোচ্ছলা।. বাল্ব 
(২) মুখেনাচ্ছান্ত তথ্বারং নুষুণ্তা পরমেশ্বরী | 
. প্রবুদধ। বফিযোগেন মনলামরতালহ ॥ 


্ যোগরলে কুগুলিনী চৈতন্যের উপায় টা 


রি হিল পন্মমধ্যে পরি ও সুঙ্ষরূপ মনঃ ও তৎকর্ণিকাতে নস 
বকোণ যন্ত্র আছে এবং যন্ত্রে ইতরাঁখ্য শিবলিঙ্গ বিরাঁজিত আছেন 

পবিদ্যুম্মালাবিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্ষসূত্রপ্রবোধং । 

বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহ্ৃদয়শ্চিন্তয়েত্বও ক্রমেণ ॥৮ ষটুচত্ 

প্রস্থান বিছযান্সালার ন্যাক় প্ররাশমান এবং প্রক্কৃতিযুক্ রঃ স্থান। 
াধকগণ একাগ্রতা সহকারে মূলাধার সহিত ব্রন ঘারা সংযুক্ত এ লিঙ্গকে 
ব্গজ্ঞানের প্রবোধক বেদানামাদিবীজং “প্রণব” ্বরূপে/ ধ্যান করেন। 
যম, নিয়ম অভ্যাঁসপরায়ণ সংযতচিন্ত সাধক সনগরপদিটভাঁবে কুলকুগুলিনী- 
ভত্ব অবগত ইয়া, তদ্গতভিত্তে ত্রন্স্থত্রমার্গে স্পা মুূলাধারাদি ষটটপন্স 
ভেদ করিয়া 1 সহঙ্দলপন্মে তাহার উতান চিন্তা ক 

পহুস্কারেণৈব দেৰীং যমনিয়মসমাত্যাসশীলঃ ধনে 

তাত প্রীনাথবক্তৃ1ৎ ক্রমমপি চ মহামৌক্ষবত্ম প্রকাশং ॥ 

্রহ্মদধারস্যমধ্যে বিরচয়তৃতরাং শুদ্ধবুদ্ধি গরতাবো... 

ভিন্বা তল্লিক্ররূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈর তণ্তাং ঘট্চক্র 

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, গুণবৈষম্যে চা বল দ্ীবাত্মার 
নাম ঝুপকুগুলিনী বেষ্টিত শ্বয়সূলিঙ্গ ১ উপনিষৎ ও দরধীনাদি শাস্ত্রে ইহাকেই 
অহংতত্ব *নামে অভিহিত করিয়াছেন। যোগী এই অহংতত্বের অবস্থা 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই, তাহার দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ স্কুল অহং নাশ হইয়া 
আত্ম-জ্ঞানরূপ “সোঁহহং” ভাবের উদয় হইবে এবং সেই 
প্রভাবে ুযুগ্তা কুগডলিসী রা জীবাত্মার অজ্ঞানত! বিদুরিত 
্রহ্মমার্গে উতিত হইবে । তাই সাধক গাহিয়াছেন 1 

“তন্মাদজঞাননাশায় আত্মজ্ঞান কর জাশ্রয় ॥ ৃ 

(ভবে) অক্মবিকু-রুতগ্রস্থি ভেদ ছুৰে গ্লাণায়ামবলে ।* উত্াদি 





৬৬ আখ-দর্শন-ধোগ--পরিশিষ্ট 


স্১& 





" আত্মগ্ঞানবলে পুরুষ-প্রক্কতি স্বরূপ ণহংস* আখ্য জীবাত্মীর চিরমিলন 
সম্পাদ*ন হইলেই অর্থাৎ, "ন:”কার “হং”কারের শবতন্ত্র জ্ঞান তিরোহিত | 
হইলেই, বুঁগুলিনী চৈতন্ত হয়, তখন সাধক স্বীয় দেহাত্যস্তরে* নুযুষ্নামার্সে 
প্রণব বিজি ডিত ইষ্ট বা আত্ম-দর্শন-যোগ লাভে সমর্থ হন । পাঠক ক পাঠিকা 
ইহা প্রত্যক্ষ* ৃবজ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। 

ভি বাধু ধারণ করিলে, অগ্নি নিশ্চয়ই কুগুলিনী স্থানে গমন 
করিয়৷ উহাকে দ্লস্তাপিত করিবে $ তখন অগ্নি ছারা সন্তপ্ত ও সমীরণ দ্বারা 
প্রসারিত হইয়া সে 'জাগত্রিত হইবে। 
কুগুলিনীর চৈতগ্ঠদ-পাদনপক্ষে বিস্তারিত পর্বে প্রাণার়াম _প্রকরণে 
বিবৃত করা হইয়াছে। সাধক চত্রঙ্থুলী বিস্তৃত হুঙ্মবন স্বারা নাভিদেশ 
বে্টন করিয়া এ বস্ত্কে/ সুত্র দ্বারা সংবদ্ধ করিবে) অতঃপর সিদ্ধাঁসনে 
উপবেশন পূর্বক প্রাণবাধুট ক নাসারন্্রপথে সমাকর্ষণ পূর্বক অপানবায়ুর 
সহিত মিলিত করিরে। যে পর্যন্ত বায়ু যুদ্াপথে প্রবিষ্ট না হয়, তাবং- 
কাল পথ্যস্ত শক্তিচালন-(যোগের সহিত অশ্থিনীমুদ্রা অনুষ্ঠান করিবে। 
এইরূপে কুস্তকযোগানুষ্ঠান? করিলেই, কুগুলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া; 
উদ্পথে ধাবিত হইকে, এবং সহশ্রদলপন্মে শিবের সহিত যুক্ত হইবে। 
বলবনধ-যোগানানে গুলিনী জাগ্রত হইয়া, সহজে সরবগতি প্রাণ হ্য 
এবং মু্বন্বধগে ও'্রাণাপান বায়ুর এক্যত! নিবন্ধন' দেহের উজ্দলত! 
বৃদ্ধি হয়। 
রী কুগুলিনী সুপ্ত সম্তপ্তা সংপরবুধ্যতে । 
চধগাহতা-ভূজঙ্গীব নিশ্বস্য খভুতাং ব্রজে ॥ 
বিলং প্রবিষ্টেষ ততো ব্রক্মনাডান্তরং র্রজেত। 
তল্মান্লিত্যং মুলবন্ধঃ কর্তন্যোযোগিভিঃ সদা ॥ 


যোগকলে পীড়া আরোগোর উপায় ৬৮৭. 


প্রাণাপানৌ নাদবিস্ত মূলবন্ধেন চৈকতাম | ও / 


গন্বা যোগশ্য সংসিদ্ধিং গচ্ছতে। নাত্র সংশয়ঃ ॥ রি 

অপানিবাুর উদ্ধগিতিতে অগ্নি উদ্দীপিত হওয়ায়, এ প্রণীত অস্ির 
সন্তাপে নিপ্রিতা কুগুলিনীশক্তি দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্াঁয় নিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক অতাস্ত সরল ও প্রবুদ্ধা হন এবং সর্প যেমন বিবর্বর মধ্যে প্রবেশ 
করে, তদ্রপ কুগুলিনীশক্তি সরল হইয়া ব্রহ্মমার্গে গনি করিয়া থাকেন। 
এ নিমিত্ত যোগিগণপক্ষে মুলবন্ধযোগাভ্যাস ঝি্ভিব্য । মুলবন্ধসাধনে 
প্রাণবাধু এবং অপানবানুঃ নাদবিনদযুক্ত হ্ইয়! প্রপবাকারে উদ্ধগতি 
প্রাপ্ত হওয়ায় যোগ সিদ্ধ হয়। ইহাই কুগ্ুণিনী :চৈতন্তের সহজ উপায়। 
এ নমবন্ধে "আরও অনেক প্রত্যক্ষানভৃত কোল আছে, বাহুল্য বোধে 


তাহ! প্রকাশ করা গেল না। । 
২৭। মোগন্খলে পীড়া আল্পোরগেওল্স ভপাক্স 17 


দেহের সহিত মনের নৈকট্যদন্বদ্ধ বিধায়, দেহ। সুস্থ থাকিলেই, মনস্থির 
হয়। সুতরাং যোগবলে দেহ সুস্থ রাখার (কৌশল পরিজ্ঞাত থাকা 
আবগ্তক। বাল্যকাল হইতে এই যোগশিক্ষা লাভ করিয়া, দেহ গঠন 
করিতে পারিলে, সাধককে অকালজরা বা! ব্যাধিষ্টরে আক্রমণ করিতে পারে 
না, পরদ্ধ তিনি ইচ্ছামৃত্যু লাভ «করিতে পারেন 
কৌশল আছে, তাহা নিয়ে সরল ভাষার বিবৃত করা যা: 

১। শ্রমসন্তাপ নিবারণ ।--জিহবা ঘায়া' বাধু 
করিতে পারিলে শ্রম-সস্তাপ ও ধ্যাধি সঝল বিনাশ পায়। 

২। মহারোগ নিবারণ 1 মিনি আবাতে আত্মার ং অ 










পারেন, ছয়দাধ অভ্যাসবলে তিনি বার না আটে 
করিজে পারেন |. 


৬৮৮ .  জআঁয্-র্শন-যে'গ-_ পরিশিষ্ট 


ও৩। 'ক্ষয়রোগ আরোগ্য ।-_জিহরা দ্বার! বাদু আকর্ষণ করিয়! জিহ্বা- 
মুলেধারণ করিতে পারিলে, ক্ষয়রোগ আরোগ্য ঝয়। বাম়্সচু দ্বারা 
পরতে € সন্ধ্যায় বাঁমু আকর্ষণ করিয়া কুগুলিনী মুখে তাহা প্রদ্গন করিলে, 
ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়। 

৪। জর, প্লীহা আরোগ্য ।-_যে ব্যক্তি ছদ্নমাঁস বা তিনমাস উদরমধ্যে 
বাছু ধারণ ঘরিয়! পান করেন, তাহার গুল-পরীহাদি উদরমধ্যস্থ সমস্ত রোগ 
আরোগ্য হয় এবং সর্বপ্রকার জররোগ বিনাশ প্রাণ্ড হয়। 

৫| অগ্িমান্দ্য ( ভিদ্পেশ্িয়া ) আয়োগ্য 1--অগ্রিস্থানে বায়ু ধারণ 
করিতে পারিলে, শরীর লঘু এবং জঠরামি বদ্ধিত হইয়া, সর্বপ্রকার 
অগ্রিমান্দ্য দূর হয়। এততিন উড্ডানবন্ধ-ুদ্রা- -যোগে জঠরানল বুদ্ধি ও 
রস বৃদ্ধি হয়। ৃ 

৬। বাতজরোগ রগ ।--অগ্রিস্থানে প্রাপবায়ু ধারণ করিলে, 
সমন্ত বাতজ রোগ আরোগ্য হয়। 

৭। কফন্জ রোগ আল্পোগ্য 1 পৃথবা রা জলম্থাণে প্রাণবাযু ধারণ 
করিলে, কফজরোগ সকল /অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

৮1 পিতজরোগ /শারোগ্য ।--বাঁয়় ও আ্বাকাশস্থানে প্রাণঘাযু ধারণ 
করিলে, ভ্রিদোষজনিভু/ সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ৃ 
- ৯) যে যোগী চারা দন্ত নিশ্পেফিত করিয়া, জিহবা! উদ্ধে রাখি 
ধীরে ধীরে বাহু গর্বন করেন, তিনি লী ম্বতাকে অয় করিতে দমর্থ হন 
১০। তালু মূলে জিছ্বা রাখিয়! প্রাণবামু আকর্ষণ পুর্বক উদরে 
খুরণ করিয়া; যিনি নাসিকা পথে রেচন করেন তাহার সম ব্যাখি নাশ হয়। 
ওরকমীহাদিকান্‌ রোগান্‌ বরং পিত্বং ক্ষুধাং তৃযাম্‌। 
 বিষাণি ঈতলীনামকুস্তিকেীং নিহক্তি হি ॥ 





বাদে সংখা লি উপা ৬৯ 


হ্ীতলীকুন্তকের অভ্যাসে গুল, নী রস্থৃতি উদররোগ নষ্ট হয় 
অর, পিত্ব, বিকার আরোগ্য হয়। ক্ষুধা, তৃষ্গ দূর হর, কোন প্রকার 
বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইলেও কোন অপকার.করিতে পারে না। ০৫ | 

৯১। পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে পৃথ্বীর অংশ ক্ষয় হইলে,/ প্রাণিগণের 
বলি আবিভূ্তি হ্য়। জলের অংশ ক্ষয়ে কেশরাশি ক্রমশঃ /শুত্রবর্ণ ধারণ 
করে। তেজের ক্ষয় হইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়। ায়ুক্ষঃপ্রাপ্ড হইলে কাস্তি 
বিনষ্ট হয়, দেহে কম্প উৎপন্ন হয়। সুতরাং হা 'লক্ষ্য করিয়। ক্ষয় পুরণের 
চেষ্টা করিবে। 

১২। যে যে অঙ্গে রোগ হুইবে, সেই সেই ই তাহার উপকারিনী 
ধারণা 'ধারঠ করিবে, অর্থাৎ শীতল হইলে উফ, উষ্ণ হইলে শীত! ধারণার 
অন্থসরণ করিবে, এইরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রবাছে যাবতীয় রোঁগ শীস্তি হয়। 

২৮। ম্বোগবতেন লহজঙ্ম দিক্ছিল্ল উপান্ত ।-- 
সি্ধাসনে উপবেশন পূর্বক যোগপথে জরমধ্যে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া আত্মতত্ 
চিন্তা করিবে। . 

অহো। নিরগ্রনঃ শান্ত বোধোহয়ং প্রব্তেঃ পরঃ | 
_এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিডম্বিত॥  অফ্টীবক্র 
 অহো! আমি নিরঞ্রন, শীস্ত, নিত্যজ্ঞান সম্পন্ঈং ও গ্ররুতি হইতে 
অতীত। আমি এতদিন মোহজালে বদ্ধ ছিলাম, একমাত্র আমিই, 
আঁকা) যেরূপ এই দেহ প্রকাশ করিতেছি, সেইরূপ এই জগতের 
সকল পদার্থই আম! কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে। ং নিখিল 
* পদ্ার্থেই "আমি" বর্তমান বরহিয়াছি, কিন্ত কিছুতেই সংনিগ্ত নহি অহো! 
অধুনা আমি এই দেহ ও বিশ্বদ্াও যাহাকে পৃথক্‌ বলিয়া জান করিতেছি, 
আয্ম-তত্ব-জ্ঞানে দেখিতে পাই যে, এ রা “আমি ভিন্ন এই বর 
আর কিছুই নাই, জায্াই-জগৎ? জীমি অবির্নাশী, দ্ধ হইতে অপর 


। 
[8৪ 









৬৯০ আত্ম-দর্শন-যোগ--পরিশিষ্ট 

জগতের “সমস্ত পদার্থ ধ্বংস হইলেও প্আমি” বর্তমান থাকিব। আমি 
বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ+ মোহবশতঃই আমি কখন পুরুষ, কথন স্ত্রী, কখন 
মানব). কখন পণ্ড ইত্যাদি নানারপ উপাধি আমাতে কল্পিত হইতেছে 
আমাতেই,, এই বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে। আমার ( আত্মার ) বন্ধন- 
মোক্ষ ভ্রান্তি নই, সুতরাং মায়া মোহ," শোক, বিষাদ কিছুই “আমার” 
থাকিতে পারে না ৪ এতাদৃশ ভাবপ্রবণতাবশে সাধক গাঁহিয়াছেন-_ 





ম্বোগেশ্ছললী। সান" -স্ঙ্জীত--ভিম্বস্রসঙ্মাধি। 


| রাগি মীর মল্লারঃ তাল-ঝণাপ। 
তুমি,” ? (জীব ) “আমি” ভিন্ন.“তুমি” নাহি রে। 
(দেখ) সি জা -যোগে ( &) “তুমি” "আমির বিচার কারো) 


তৎ-ত্বং-অসি এতন্কানস্ি” ( শাস্ত্রে) মায়া-নাশী বলে ধারে । 
( ভাবলে ) “সেই আনি, ” “আমিই সেই,” দেহাত্মবোধ যাবে দুরে ॥ 
(এ) মি অমি কেব্সাল মায়া, যথা__বৃক্ষ, বৃক্ষ-ছায়া, 
( দেখ ) “একৈবাহং 'জগত্যঅ” ( আছে )দ্বিতীয় কে? মম পরে॥ 


তৎ--পদে পরম? শিব, ত্বং--পদে $ জীবঃ-শিব, 
( তাই) "জী তত্র'শিবঃ” বলেছেন শিব পার্বতীরে-- 

বে, বল “বহর ব্রক্বাত্ি” তন্ত্র বলেন “সোইহঙ্মত্তিপ। 
| চতী বলেন “শি তি৮-রূপে (আছি) ব্যাপ্ত আমি চরাচরে। 
/শচিকসাশ্জ্দ৮-কূপ আমি € আছে) বেদান্তে সিদ্ধান্ত লেখা 
(তাই) সং-চিৎ-আনন্দ-রূপে (যোগীর ) ধ্যানগম্য "আমিই একা 
রে (এ) তুমি আমি সব-“গঁকারে* 
টাস্ক, “আত্মস্থ” দেই পরাৎপা। 





৮ ) “আত্ম-্জানের” আলো ধ 
(তা ই) "আম্ম-দর্শন-যোগে" “ব্ছোতি 






যৌগবলে সংযম দি্ধির উপায় ৬৯১ 


ই্াকারতাবে আস্ম-তব-বিষর চিন্তা করিবেন। াঁহার চিত অনিত্য /' 
।জাংসারিক বিষয়ে নিম্পৃহ্‌ হয়, তাঁহার পক্ষে ইন্জিয়-বিষয় আপনা সা 
"যত হইয়া থাকে । ৃ 

বিহায় বৈরিণং কামদর্থককানথসকূলে | রঃ 

 ধর্মমপ্যেয়োহেতুং সর্ববত্রানাদরং কুরু ॥ 


অনর্থ নংঘটনকারী অর্থ ও কাম এই উভয় প্রবল 









অনাদর কর, অর্থাৎ চতুর্ধিধ ধর্মমমধ্যে মোক্ষ 
সংসারভ্গ, ইচ্ছাই বন্ধন তাহার বিনাশই মু 


শ্রেষ্ঠতম; কামনাই 
| ন্সতবাং প্রাণায়াম 
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যোগীর অন্তরে অমানুঘত্বগুণ* প্রবেশ করিলে অ 
কোন বিষয়ে চিত্ত অভিনথত হইবে, বায়ু ও অমির 


ভাব চিন্তা জিব চিত্ত স্থির ও সুমংযত চ হইবে । সামাজি ৰ ৃ 
লৌকিক জগতের মান-অপমানঃ ছুটি বিষ চিত্তের হর্ষ-বিধাদ সতত পর 


টং আত্ম-দর্শনযোগ--পরিশিষ্ট 
করিতে চেষ্টা করিবে । এ ছুটি যোগীর পক্ষে বিপরীতার্থ হইলেই অর্থাৎ 
আঁপমানই মান এবং মানই অপমান বলিয়া জ্ঞান হইলে সংযম সিদ্ধি হয়। 

* মানাপমানৌ যাবেতে৷ তাবেবাহর্বিবষাম্থতে । 
আ্পমানোহমতং তত্র মানস্ত্ব বিষমং বিষম্‌॥ দত্াত্রেয় 
মান ও অপমান এই উভয়কে বিষ ও অনৃত বিয়া জ্ঞান করিতে 
হইবে, তন্মধ্যে আপমান অস্বত্ত এবং মান তীক্ষ বিষ। যোগী এই জ্ঞান 
স্থির রাখিতে পারিলেইী সংযম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। 
যেমন মনের চঞ্চল্তায় বায়ুর চঞ্চলত৷ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ বায়ুর চঞ্চলতায়ও 
মাঁনদিক চাঞ্চল্য উপস্থিধচ হয়, হৃতরাং বাহু স্থির দ্বারাও মন, এবং ইন্দিয় 
স্থির হয়। সাধক প্িউটভাবে সহজ কৌশলাবলম্বনে বামুকেও স্থির 
রাখিতে চেষ্টা করিবেন।;. চরণানুষ্ঠ স্বীর বদনে -প্রবেশ পূর্বক স্থিরভাবে 
অবস্থান করিবে, তথ্বারা (দহাত্যন্তরস্থ বাধু স্থির হইবে, কখনই প্রবাহিত 
হইবে না।. পরন্ত মহামু্রিদি, মুদ্রীত্রয়যোগ অভ্যাস করিলে, নিদ্রালস্তজনিত 
চি্চাঞ্চল্য দূরীভূত এাঁছইবে। লাধক এইভাবে সংযমদিদ্ধ হইতে সতত 
চেষ্টা করিবেন। .) ; 
4 ব্রয়মেকত্র সংষমঃ,1” পাতগ্রল দর্শন 
খারগ ধনী ও সমাখি ইহ একটির পর আর একটি, কোন বস্তুর শ্রতি 
কুমার বিন হইলে একটি সংযম হয়। 

01041 “তজ্জয়া প্রঙ্বালোকঃ 1 টটিনিটীরি। 

_ এই)/[্িকার সংঘমন দ্বারা যোগীর জানালোক প্রকাশিত হয় অর্থাৎ 
'যখন ৫ /কান যোগী এই প্রকার 'সংযম-সাধনায় সিদ্ধ' হন, তথন সমুদয় 
অন্তর শি তাঁহার করতলগত হ্য়। এই সংষমনই যোগীর একমাত্র যন্ত্র। 
টা রা জগতের স্থল শুন সকল বিধবা বন্তরই তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । 










যোগবলে সুক্মদেহে যদৃচ্ছা বিচরণ করিবার উপায়. ৬৯৩ 





তবে প্রথমতঃ স্থূল বিষয়গুলির উপরই সংযমাভ্যাস নৃততন শিক্ষার্থিগর্ঠীর পক্ষে 
১আবশ্তক। .সোপানক্রমে হুক্হস্মতরে তাহা পরিগালনদ্বারাসং যমন সিঙ্ধ 
হয়, “তন্ত ভূমিষু বিনিয়োগ:” ইহাই যৌগবলে সংযম .লির্ধির উপায় । 
, ২৯। োগবলে সুঙ্মঙ্গেহে অনুচঙ্হ। জিচ্গলরণ 
কল্লিবাব ভপাম্তর ।- মন্তঃপ্রাণায়াম ভৃতশুদ্ধি বা তত্বশোধনবলে 
আমর! স্থুলদেহ হইতে সুক্মদেহের পৃথকৃত্ব সমাধান করিতে পারি, ইহা 
ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ত-বিজ্ঞানযোগে প্রত্যক্ষ-উপলন্ধি-স্বরূপে প্রকাশ কর! গিয়াছে 
এবং প্রাণায়াম ধারণ! ও ধ্যানাদি-যোগ-প্রকরণে উহা শাস্ত্র প্রমাণাদি 
দ্বারা বিবৃত করা হইয়াছে। অন্তঃগ্রাণায়াম তৃতশুদ্ধি বা তবশোধন, ধারণা, 
ধ্যান ও মাধি-যোগে অতীন্দ্রিয় অবস্থ! উদয় হুইলেই ইহা সিদ্ধ হয়। 
অনেকে নিদ্রাবস্থায় কখন কখন অন্তত্রগতি ও স্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ 
ভাব পর্যবেক্ষণ করিয়৷ থাকেন, যদিও তাহা স্বপ্ন নামে অভিহিত, তথাপি 
অতীন্দ্রিয় অবহায় যে, এরূপ সন্দর্শনাদি হয় ইহা! অবশ্ই স্বীকার করিতে 
হইবে। কিন্তু উহা! স্থল বা অবিশুদ্ধ মনের শক্তিতে স্পর হয় বলিয়া 
উহা সুক্মদেহের কর্ণরূপে আমাদের স্থলজ্ঞানে উচ্চতর ও দৃঢ় ধারণা যোগ্য 
হয় না এবং আমরা! ইচ্ছাঁধীন ভাবে শুক্মদেহকে পরিচালন করিতে পারি না 
বিধায়, আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরও নিশ্চয়াস্িকা বুদ্ধি দৃঢ় রাখিতে 
সমর্থ হই না। ইহার কারণ প্রথমতঃ আত্ম্জানের অভব, তন্নিবন্ধন 
সথল-হুগ্াদি দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞত! ৷ দ্বিতীয়তঃ সংযমহীন বুদ্ধি, বাহিরে 
বাহিরে বাবুই পাখীর মত ইন্দ্িয়-বিষয় লইয়! মুগ্ধ থাকে ; যোগবলে সেই 
* ইন্্রিয়-বিষয়গত মনকে অতীন্জরিক্নভাবে অন্তূ্ধী করিতে চেষ্টা করিলেই 
আমরা হুক্মদেহকে ঘদৃচ্ছামত পরিচাঁলন করিতে পারি। পূর্বেই তব", 
শৌধনের কৌশল প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে; কিন সুপ্জাদেহে বিচরণ 
করিতে মণচবিধ ভুক্প ধারণা-যোগে ধ্যান ও সমাধি অব্লঘন করিতে ছুইবে। 
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আত্মতন্বজ্ঞ ব্যক্তি আত্মাকে পপৃথিবী* ধারণা করিয়া সংঘমন করিলে, 
অপার্ধিব স্থখ লাভে সমর্থ ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পাযেন। 
এই প্রকারে জলে সুস্মরস, তেজে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ ও আকাশে সঙ্গ 
ধারণ! করিয়া, স্থুলভাঁব ত্যাগ করিবেন। এইরূপে পঞ্চ ধারণা অতিক্রম 
পূর্বক মনের উপর সুক্্ধারণ! বিশ্স্ত করিয়া, সকল জীবের মনে প্রবেশ 
করিতে অভ্যাস করিবে এবং মানসিক ধারণায় সংযমন করিয়া হুক্্মমনোরূপে 
উৎপন্ন হইবে । অতঃপর স্লাধক এ প্রকারে জীবের বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
বুদ্ধির স্বরূপ গ্রহণ পূর্বক বৃদ্ধির সুক্ষরতা সম্পাদন করিবে এবং এ সকল 
সুক্ষ উপাদানগুলি ধারণাযোগে, অহংতত্বের সহিত যুক্ত করিয়া, ইচ্ছামত 
ধ্যানযোগে সমাধি অবলম্বন করিলেই, যোগ-স্থব্র-ুক্ত হক্মদেহ, লদেহ্‌ হইতে 
প্রাণাম্্ার প্রণব প্রবাহে নিঙ্ষান্ত হইয়া অপ্রতিহত গতিতে যদৃচ্ছা বিচরণ 
করিতে সক্ষন হইবে। অথবা স্থীলদেহে অবস্থিত থাকিলেও জগদ্বরন্গাণ্ডের 
ফাঁবতীয় তত্ব & শ্থক্মদেহের জ্যোতি; মধ্য উদ্ভাসিত হইবে। আমাদের 
পূর্বতন যোগিখধিগণ এই প্রকার সমাধিযোগেই, একস্থানে স্থুলদেহে. 
অবস্থিত থাকিয়া, বিশরব্ক্গাণ্ডের যাবতীয় তত্ব পরিজ্ঞাত হইতেন। আর্ধ্য- 
সন্তানগণ আত্মবিশ্বাসহীন হইয়া এই ছুর্জয়শক্তি লাভে বঞ্চিত ও তদ্েতু 
পুরুষকারহীন হইয়াছেন। পুস্তকের পাতায় এই জ্ঞান উপলব্ধি করা 
ছুঃদাধ্য, প্রত্যুত সদ্‌গুরুক্কপায় এই শক্তি অর্জন সহজ ও নুসাধ্য বটে। 
যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে।_ 
“সপ্তৈতা ধারণা যোগী সমতীত্য বদিচ্ছতি | . 
তশ্মিং স্তন্মিং ল্লয়ং সৃক্ষষ তৃতে যাতি সথনিশ্চিতম্‌।” 
যোগী এই সপ্তবিধ পদার্থ অতিক্রম করিলে, ইচ্ছানুসারে সেই সেই সুক্ষ 
তে বিলীন হইয়া থাকেন, ইহা স্থনিশ্চিত জানিবে। পর্ধ এই সপ্তুবিধ 
হুগ্ষধারপারূপ আত্ম-দর্শন-যোগাগ্লীলনে সাধক অনিমা-লধিমাদি খষ্টসিদ্ধি 
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. যোগবলে সন্তান লাভের উপায় ৬৯৫ 


লাভ করিতে সক্ষম হন এবং তত্বারা হুক্মদেহে ইচ্ছামত বিচরণ, তাদুশ 
যোগীর পক্ষে অনায়াসলভ্য হয়। ( ক্ষেত্র-ক্ষেব্রজ্ঞ-বিজ্ঞান-যোগ দ্রষ্টব্য ) 


৩০) মোগববলে সন্তান লাভ্ডল্স ভদ্পাঙ্।। 
আমাদের পূর্বতন যোগিখষিগণ সকলেই হে উদ্ধরেতা৷ ছিলেন তাহা নয়, 
পরস্ত যাহারা সংসারাশ্রমে বাস করেন, ভগবানের হৃষ্টিরক্ষার্থে তাহাদের 
প্রত্যেকেরই সন্তানোৎপাঁদন আবশ্কক ) নচেৎ মহাঁপাপে লিপ্ত হইতে 
হয়। দ্বিবিধ উপায়ে সন্তান লাভ হইতে পারে ; মানসকন্্ম ও পত্ীসঙ্গ। 
তবে শেষোক্ত বিষয়টি যত সহজ, প্রথমোক্ত বিষয়টি তত সহজ নহে বলিয়া, 
আধাখ্বিগুণমধ্যে অধিকাংশই ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া, সন্তানোৎপাদন 
করিয়াছেন। তত্ঘারা ব্রন্মচর্ধ্য নষ্ট হয় না। ধাহারা*সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষেই স্ত্রীঙ্গ নিষিদ্ধ জানিবে। 

. পুরাণাদি ধর্মগ্র্থে, অযোন্লিসপ্তব! পুত্রকন্তা লাভের বিষয় অনেকেই 
অবগত আছেন) ইহারাই যোগবললন্ধ মানস-ক্ষেত্র-জাত পুক্র-কন্তারূপে 
গণ্য । খত্বিক্‌ ব্রাহ্মণগণের যোগবল-প্রভাবে পূর্ববকালে “অনেক ক্ষত্রিয়- 
নরপতি অযোনিসম্বা পুত্র-কন্ঠ। লাভ করিয়াছেন। বর্তমান আর্ধ্যসস্তানগণ 
সেই অযোনিসম্ভবারই বংশধর ) ভগুবাঁন্‌ গীতায় বলিয়াছেন।-_ 

*  মহ্ষয়ঃ সপ্তপূর্বের চত্বারো৷ মনবন্তুথা । , 
মন্ভাব৷ মানস! জাত! যেষাং লোক! ইমাঃ প্রজাঃ ॥ 

ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি, তাহাদের পূর্ববর্তী মনকাদি চারিজন 
মহর্ষি, স্বায়ভূবাদি চৌন্দুজন মন্থ, ইইার! সকলেই প্রভাববিশিষ্ট এবং হিরণা- 
গর্তরূপ আমারই সংকল্প মাত্র হইতে জাত। স্তরাং হিরণাগর্ত প্রন্কতি 
স্বরপা “স: ঈক্ষতে লোকানুহ্জয়া” ইতি তি অর্থাৎ তাহার ইচ্ছাশক্রি 
এ সূরূল দূকুশৃক্তিয দর্শনে. লোক নকল ভুটি  হয়। অতএব . যোগীর 
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পক্ষে সেই, হ্রণ্যগর্তের তত্ব পরিজ্ঞাত থাক! আবশ্তক। ভগবান কপিল 
বলিয়াছেন ।-- 


দৈবাৎ ক্ষোভিতধর্ম্ান্যাং স্বস্যাং মীর পরঃ পুমান্‌। 
আধত্ত বীর্য্যং সাহস্ুত মহত্তত্বং হিরণয়ম্‌ ॥ ভাগবত। 


 সংস্কারগত দৈবরূপ আতৃষ্টে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে, পরমপুরুষ, প্রকৃতি- 
ক্ষেত্রে বীরধ্যাধান করেন, তাহাতেই সন্তানরূপ হিরপ্নয় মহত্তত্বের উৎপত্তি 
হয়। যোগবলে সন্তান লাভ করিতে হইলে, সেই মুল পদার্থের জ্ঞান 
থাকা আবশ্তক। ও 
“কালবৃত্তযা তু মায়ায়াং গুণমধ্যা মধোক্ষজঃ | . 
পুরুষেণাতুসভূত্যেন বীর্ষ্যমাধন্ত বীর্যযবান্‌।॥” ' ভাগবত। 
জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট বিষুম্বরূপ পরমাত্া, সেই ক্রিগুণময়ী যায় প্রকৃতিতে, 
আপন অংশস্বরূপ বীধ্য বপন করেন। তইপর দেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি 
হইতে তমোপহারক বিজ্ঞানাত্বা মহত্ত্ব উৎপাদিত হইয়া, এই ব্রহ্মাও 
প্রকাশিত করেন। ওঁ স্বীয় অংশ ম্বরূপ চিতীর্য্য, কালের অধীন মহত্ত্ব, 
পরমাত্মস্বক্ূপ ভগবানের ঈক্ষণরূপ প্রকৃতির অন্নরাঁগ বা যোগে, এই 
বিশববহ্ধাণ্ড স্থট্টিজন্ আপনাকে আপনি র্বান্তরিত করেন। “বিজ্ঞানাত্মাত্ম 
দনেহস্থ: বিশ্ববচঞং ভ্তমোনুদ:£ সুতরাং বহিয্থ ঝ! অস্তরস্থ ষে প্রকারেই'হউক 
প্রর্তি-পুরুষের যে সংযোগ, তাহাতেই মহ্দাদিরূপ সন্তান হ্ষ্টি। অতএব 
যোগবলগ্রভাবে মানসক্ষেতস্থ-_ুক্পুরুষ-প্রকৃতি অথব! বহিঃন্থ-_স্ুলপুরুষ- 
গ্রকুতি উভয়ের সংযোগে যোগী, দৃঢ় নিশ্চমাস্মিকা-বুদ্ধিমুক্ত ইচ্ছাশক্িবলে 
সৃস্তান লাভ করিতে পারেন। শ্বীর় রূপান্তর অবস্থাই সম্তানপদবাচ্য। 
এজন্ব সম্তানের অপর নাম. আত্মজ।. বর্তমানে আমরা! দেহ ও আত্মত্তক 
সথন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞত! নিবন্ধর, আমাদের, শক্ির পরিমাখ, করিতে লদসথ, 





ধোঁগবিপ্ন কি? ৬৯৭ 


অপরম্থ মনের একাগ্রতা সাধনেও অনভ্যপ্ত ) পূর্বেই বলিয়াছি ফেট সপ্তবিধ 
সুক্ধারণাঁবলে পঞ্চভৃত ও মনোবুদ্ধির হুক্তা সম্পাদন করিতে পাঁরিলে, 
সাধক সেই হুক্্রভাবযোগে, যেকোন দেহ বা! যে কোন আকার ধারণ 
করিতে পারেন। এই যোগে দিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাধককে 
অন্তঃপ্রাণায়ামারদি যোগে স্বীয় দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, জ্ঞানালোকে 
দেহমধ্যস্থ সুক্মাতিসুক্-শক্তিগুলি অন্বেষণ করিতে হইবে এবং উহার ক্রিয়া 
নিয়ামক যন্ত্র ও যন্ত্রী কে? তাহাঁও বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে । যখন সাধক 
বাু বা স্ামুশক্তি-সাহায্যে দেহমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া এ বিষয়গুলিকে 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, তখনই দেহ বা দৈহিকভাব তাহার পক্ষে 
সম্পূর্ণ আয়ন হইবে। এই ভাবে স্বীয় দেহ আয়ত্ব হওয়ার পর, অনায়াসে 
তিনি পত্ী বা যে কোন প্ররুতির মধ্যে ৃক্ষভাঁবে প্রবেশ করিয়া, কালের 
অধীনতায় রূপাস্তরিত বা সন্তান স্বরূপে ভূমিষ্ঠ হইতে পারেন। সন্তান 
না ভওয়ায় বাহার! পুত্রেষ্টিজ্ঞাদ্দি করিয়া বা করাইয়া থাকেন, তাহারা 
এই ক্রিয়াযৌগের প্রতি বিশ্বাস ও একাগ্রতা স্থাপন করিলে, প্রতাক্ষ ফল 
লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই । পরমাত্মাকে কাম, ক্রোধঃ প্রণয়, ভয়, 
বাৎসল্য, মুগ্ধতা, গুরুগৌরব এবং সেব্যভাবের যেকোন তাবে তাহাতে 
সংধমন করিবে, সেই ভাবে রূপান্তর, প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
২ ক্রোধ-কাম-সহজ-প্রণয়াদি ভীতি বাৎসল[-মোহ-গুরুগেটরবসেব্যভাবে 
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে |  ক্রন্ষমোপনিষৎ 
শ১। ম্মোগতিক্ষ ম্কি? 
 গুত্যেক কর্ম মধ্যেই নান! গুঁকার বিদ্ন উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, 
বিশেষতঃ *প্রেয়াংসি বনুবিস্নানি” অর্থাৎ শুভকার্ষ্যে ববি উপস্থিত হয় 
স্থতরাং যোগসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে যেমন একান্ত মনে তৎপর হইতে হইবে» 
তেমনই ধোগবিস উপস্থিত ন| হয়, ততগ্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখা! যোগিগণের 





৬৯৮ আত্ম-দূর্শন-যোগ--পরিশিষ্ট 


পপ 


কর্তব্য। এ নিমিত্ব আত্ম-দর্শন-যোগের পূর্বাভাস ও পরিশিষ্টের প্রথম 
প্রকরণে যেমন যোগবিস্স ও যোগসিদ্ধির উপায় বল! হইয়াছে, সেইনূগ 
যোগবিস্ব উপস্থিত না! হইয়া, যাহাতে যোগস্িদ্িত্ব লাভ হয়, গ্রন্থ শেষেও 
শিক্ষার্থিগণের দৃষ্টি ততপ্রতি আকর্ষণ করা যাইতেছে । আমাদের হিন্দু 
শাস্ত্রের ধর্মমকর্মের প্ররস্তে বিদ্লবিনাশনের পুজা বা বিস্রবিনাশকের নাম 
স্মরণ করিয়া কনে প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্তেও তাহাই ১ আমর! তাহার সুক্ 
উদ্দেগ্র না বুঝিয়া স্থলেই ভূলিয়াছি। 

জ্ঞীনভিন্ন যোৌগসাধন হয় নাঃ “ভ্ঞানং যোঁগাত্মকং বিদ্ধি, ইতি” এজ 
বিক্ষিগুচিত্ত বাক্তির পক্ষে জ্ঞানলাভ অতীব দুর; কারণ , ধর্মক্ষেত্রে 
বণিগণবৃত্তি পরিত্যাঁগ না৷ করিতে পারিলে, সে বাক্তি কখনও যোগলাভে সক্ষম 
হয় না; ইহা ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতোপদেশচ্ছলে পরিষ্কার রূপে বলিয়াছেন। 
ফলাকাজ্াযুক্ত কর্মৃই বণিগবৃত্তি। স্বয়ং মহেশ্বরও তাহাই বলিয়াছেন 9 
অর্থাৎ আসক্তিজনিত কর্মই বিদ্ল। তন্মধ্যে ভোগরূপ বিজ্বঃ ধর্মমনরূপ 
বিত্ব, জ্ঞানরূপ বিশ, খান্তন্ধপবিক্লগুলি যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, 
দাধক তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। | 





ভভোগজপ ভিঅ- 
“নারী শয্যাসনং বস্তা ধনমন্ত বিড়ম্বনম্‌। 
তান্ুলং ভক্ষ্যযানানি রাঁজ্যেব্যাবিভূতয়ঃ ॥ 
' হেম রূপ্যং তথাতাগ্রং রত্রপ্চাগুরুধেনবঃ ॥ 
*.. পাতিত্যং বেদশাস্ত্াণি নৃত্যং গীতং বিভৃষণম্‌॥ 
ংপী বীণ! মৃদজশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনম্‌। | 
_্গারাপত্যানি বিষয়! বিশ্ল! এতে -প্রকীন্তিতাঃ॥* শিবসংহিতা 


যোগবিদ্বর কি? ৬৯৯ 


হন্সল্ধপ লি ূ 
ন্নানং পুজাতিথিহোমস্তখ! সৌখ্যময়ী স্মিতিঃ | 
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিক্্রিয়নিগ্রহঃ ॥ 
ধ্যেয়ো ধ্যানং তথা মন্ত্রোদানং খ্যাতিন্দিশাস্থ চ। 
_ ৰাপীকৃপতড়াগাদি প্রাসাদারামকল্পনা ॥ 
যন্জ্ং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ,ং তীর্থানি বিষয়াণি চ।. 
দৃশ্যান্তে চ ইমা বিদ্া ধর্মমরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ 
কৃত্বা বর্ণাশ্রমং কণ্ম ফলবর্জজ্যং সমাচরেত & 
ফলীাকীজ্া ত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্মাচরণ করিবে, তাহাই 
নিত্যকর্ম। 





ভভান্নহু্রপী লিক 
যত্তবিত্বং ভবেজ ভ্হানং কথয়ামি বরাননে । 
গোমুখ্যান্ভাসনং ক্ৃত্বা ধোৌতি প্রক্ষালনং বসে ॥ 
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারে নিরোধনম্‌। - 
কুক্ষিসচালনং ক্ষীরপ্রবেশ ইন্ড্রিয়াধন! ॥ 
ভ্ভোজন্মক্্প লিড 
নাড়ীকন্দীণি কল্যাণি ভোজনং শ্রায়তাং মম। 
নবং ধাতুরসং ছিন্দি ঘটিকাস্তাড়য়েৎ পুনঃ 
অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা । 
 অভ্যাসনিরত সাধকের পক্ষে অল্প অল্প করিয়া বহ্ৰার ভোজন কর! 
বিধেষ্। লোভ, মোহ, শোক ইত্যাদি বিদ্ব উপস্থিত হইলে, দৃঢ়-আস্ম জানে 
স্থিত হুইবে। ই র্ঘি স এ 


৯ আত্ম-দশনি-যোগ--পরিশিষ্ট 


সন্ত্যত্র ধহবোবিত্বা দারুণ! ছুনিবারণাঃ | 
তথাপি সাধয়েদ্যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ 
ততোরহস্থ্যপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেক্দিয়ঃ | 
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিশ্বানাং নাশ হেতবে ॥ 
শিবসংহিতা 


পৃর্কোক্তরূপে কোন, ছনিবার বিস্ব উপস্থিত হইলে বিদ্বাপদারণ জন্ত 
| মাত্রার প্রণব অজপায় জপ করিবে। 


ইত্তি শ্র্বণ$ আনন» নিদিত্যাস্মন হ্ুন্ড, 
আববস-দশন্নি-ব্োগ 
জপঙ্মান্ত | . 
“আত্ম-দর্শন-যৌগস্য স্চিদানন্ন স্বামিনা । 
তাবমুদ্ভাবাতে রত্ব-পুরগ্রাম নিপাসিনা ॥” 1 শীতিবণায় ) 


ওতৎলৎ গু ্ভ-৩ন- ওতৎনৎ.। 


আদর্শ-যোগ-জীবন 


জাম অঙ্িল্গান্নস্দ বুী কর্ড প্রণীত 


৬কাশীধাম 
মোগেশ্রল্রী-ব্রঙ্গচশ্র্যাশ্রাষ্ম 
প্রতিষ্ঠাত্রী 





যোগেশ্বরী শ্রাশ্রীযুক্তা চু দেবী চৌধুরাণী 
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এ 
( বাথ ) 
প্রমোদাপ্রন্দরী দেবা চোধুরাণাতি যা! স্মৃতা, ইয়ং রাজ্ঞী হি কিং গাগা মৈত্রেয়ী ব। বছুশ্রুতা । 
আন্মজ্ঞ।ন-প্রদায়িন্য।ং সন্থায়াং ঈলভ্াহথবা, রর কাণ্ঠাং বিশ্বেশবরালয়ে । 
ইতেবং ভাষমাণৈ স্তেঃ সভভোঃ সর্বদিশি ্থিতৈত  ধন্মনিতো জিতকোধৈ নিতাতৃপ্তে জিতেজিয়ৈ: 
তপঃ-স্বাধ্ায়-নিরতৈ দেঁব্যৈ কৃত্ব। বস্তি, যোগেশ্বরীতি বে তন্তৈ উপাধি দাঁয়িত মুদ|। 
খ্যাত। ভবতু স। দেবী ব্রাহ্মণানাং প্রসাদ, প্রমোদান্ন্দরী দেবী যোগশ্বরীতি সব্ব্দা। 
( উপাধি পত্রম্‌। ) 
কৃম্তলীন প্রেস, কলিকাত। 


ত্আচকর্্পণ ০ম্যাগ্গা-জীন্যন্গ ? 


যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং সেই অধ্ুর হইতে বৃক্ষ হয় 
ও ক্রমশঃ সেই বৃক্ষ শীখাপ্রশাখা ফুলফলে সুশোভিত হয়, সেই প্রকার 
সত্য-আচঘগ-অন্কুর হইতে আদর্শ যৌগ-জীবনরূপ তরু উৎপন্ন হইয়া, ' বনু 
তপোরূপ ফুলফলে পরিশোভিত হয়। কিন্ত প্রবৃতিভেদে এবং সামর্থ্যের 
তারতম্যান্থুমারে কাহারও কেবলমাত্র অঙ্কুর হয়, কাহারও কাও পর্য্যস্ত 
হয়, কাহারও শাঁখাপ্রশাথা. ও পল্লব পর্য্যন্ত হয়, কাহারও বা৷ ফুল পর্যস্ত 
হয়। যাহাদের ফুল পর্যস্ত হয় না, তাহাদের উল্লেখ অনাবস্তক। ধাহাদের 
ফল পর্্যস্ত হয়, তাহাদের কলের উল্লেখও নিষ্পূয়োজন। ছৃষ্টান্তস্বরূপ 
কেবলমাঁজ্র একটীর উল্লেখ করিলেই, এক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে । সেই একটা 
বিবরণের সঙ্গতির নিমিত্ত, শ্রীঞ্ীমতী যোগেশ্বরী মাতাঁর যোগ-জীবনের 
কিয়দংশ “আত্ম-দর্শন-যোগে্র আদর্শ ত্বরূপে গ্রহণ করিলাম | “সত্য-যোগে- 
আত্ম-দর্শন-প্রকরণে” যে সমস্ত প্রাতংস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলাগণের নাম করা 
হইয়াছে, তন্মধ্যে ইনি অন্তমা ) ইহার নাম যোগেশ্বরী শী মুস্তণ ল্লাী 
প্রমোদ্গাস্ুস্দ্ল্পী লেবীচৌপ্ুালী । ইহার অনবস্থান 
পাবনা জিলার অন্তঃপাতী পুকুর পাড় (মথুরা)। ইহার পিতার নম 
৬কাশীশচন্দ্র লাহিড়ী, মাতার নাম ্বগাঁয়া এযামিনীনুন্রী দেবী $-১২৭৪২ লব 
২৮ দে আশ্বিন রবিবার ৮লক্ষীপুণিমার দিবসে শুত্ধনূল'গোদয়ে, বেবতী 


৭৩২ আদর্শ-যোগ-জীবন 
নক্ষত্ৰীত্রিত মীনরাশৌ চক্রে, ইনি ভূমিষ্ঠা হন (১)। বালিকা বয়সে ইহার 
পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, প্রাপুক্তা বছগুণে গুণবতী ইহার জননীদেবীর একমাত্র 
অঞ্চলনিখি স্বরূপে, নানাবিধ সদ্গুণশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইনি লালিতাপালিতা 
ও বদ্ধিতা হন। তদবস্থায় ইহার রূপগুণের মুখ্যাতি চতুর্দিকে বিকীর্ণ 
হওয়ায়, অনেক বিখ্যাত রাজা জমিদার ইহাকে কুলবধুরূপে বরণ করিতে 
অভিলাষী হন) অবশেষে প্ররক্তনবশে মুক্তাগাছা বড়হিম্বার বিখ্যাত জমিদার 
৬কমলনারায়ণ আচার্ধ্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র বাবু মহেন্ত্রনারায়ণ আচার্য 
চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ইহার পরিণয় সংঘটন হয়। কিন্তু দৈবপ্রতিকূলে 
নাবালিকা অবস্থাতেই ইহার স্বামী পরলোক গমন করেন। সেই হইতে 
তিনি সংসার সুখে জলাপগ্রলি দিতে বাধ্য হইয়া, স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণে 
কঠোর ব্রহ্নচ্যযব্রত ধারণ পূর্বক . ধর্মকর্ম আত্মনিয়োগ করেন। বিপুল 
' জমিদারীর শামন সংরক্ষণাদি গুরুতর কার্ধাতার শিরে .ন্তস্ত হইলেও, 
ঘিশেষ দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালন করিয়!, ষ্েটের যথেষ্ট উন্নতি ও 
তৎনঙ্গে সঙ্গে বহু সংকার্য্যের অনুষ্ঠান, ইহার কৃতকার্যে সাধিত হয়। 
তাদৃশ ধনসম্পদের অধিকারিণী  হুইয়। এবং স্বীয় কর্তৃতাঁধীনে তাহা 
পরিচালন করিয়া, কখনও তিনি, কঠোর সংধম ত্রহ্মচর্য বা ধর্মকন্মানুষ্ঠানে 
শিথিলপ্রযন্তা হন নাই। তিনি সম সামাজিক অভিজাত-বংশ-গৌরব- 
সমন্বিত সসনরমে, স্বীয় জননীর সহিত ভারতীয় গ্রায় সমন্ততীর্থ পর্যটন 
করিয়া নানাস্থানে নানাবিধ সদহষ্ঠান সম্পল্ন করিয়াছেন।” শ্বশুর কুলের 
জল-পিও রক্ষার জন্য দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়! গর্ভস্থ পুর নির্বিশিষে 
(১) জন্মকালীন ধর্মস্থানে তুঙ্গস্থ রাছ, বলবান্‌ বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টিতে অবস্থিত 
থানায়, ইনি বিপুল ধন দম্পতির অধিকারিণী সত্তেও নংযমী তাাগী এবং জানশালিনী 
হইয়া, যোগনিরতাভাবে  ষথার্থ ই ”বাগেশ্বরী” রূপে জীবনমুক্তিলাভের - 
অন্ুবণ্তিনী হইয়াছেন | : | ৃ 
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তাহার লালন পালন ও স্ুশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ফিস্ত 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার যে পরিণতি হয়, এক্ষেত্রেও কোন প্রকারেই তাদৃশ 
ফলভাগিনী হইতে তিনি অব্যাহুতি প্রাপ্ত হন নাই। তাহার কর্মজীবনের 
সকল কথা আলোচনা করা, প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নহে। তাহার যোগ-জীবনই 
আলোচ্য বিষয়। যাহা হউক পূর্বোক্তি নানাকারণে অথবা ভবিষ্যৎ 
কর্মশ্যত্রের আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, বিগত ১৩১২ সনে দত্তক পুত্রের সহিত 
মীমাংসা বন্দোবস্ত ক্রমে, যৎসামান্ত সম্পত্তিমাত্র নিজের জীবিকা নির্বাহের 
জন্য লইয়। তিনি তীর্ঘবাসিনী হন এবং ৬কাশীধামে গঙ্গাতীরবর্তী 'মহারাণী 
অহল্য। বাঈয়ের ব্রহ্মপুরীস্থিত ১১নং বাড়ী নিজে খরিদ করিয়া, তাহা প্রাসাদ- 
তুল্যাকারে' নির্মাণ পূর্বক, তথায় ৬ প্রমোদ মহেশ্বরও ৬যামিনী কাশীশ্বর শিব 
এবং প্রমোদা মোহনাদি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাস করতঃ বহুবিধ সংকার্ধ্য 
অনুষ্ঠানে ৮বিশ্বনাথে আত্মসমর্পণ করেন। এ বাড়ী বর্তমানে"যোগেশ্বরী 
রহ্মচ্যযাশ্রম ও দেবালয়” নামে বিখ্যাত। তিনি প্রথম জীবনে কুলগুরু 
হইতে তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত চিরজীবনই তিনি 
যোগান্ণীলন পিপান্) ৮কাশীধামে আগমন করিয়! তিনি ৬বিশ্বনাথে আত্মস্থ 
হন। তদবস্থায় তিনি স্বীয় ইষ্টদেবতা কর্তৃক বারবার শ্বপ্ান্দিষ্ট হইয়! 
তছুপদি্ই পন্থাহুসরণে যোগদীক্ষু গ্রহণ পূর্বক, যোগান্থণীলনে নিরতা 
হন শুবং অত্যল্নকালের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকারে 
যথেষ্ট উন্নতিলাভ, করেন। যোগন্দীক্ষা। গ্রহণের পর, তিনি অন্নপিত্ত, 
অভীর্ণ, পিত্ৃশূল ইত্যাদি ছুরারোগ্য ব্যারাম, যাহ! পূর্বে বড় বড় বহু 
চিকিৎসকের চিকিৎসায় আল্পেগ্য হয় নাই) যাহার নিপীড়নে তিনি 
২৪ ঘণ্টা অসহ্থ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন; যে সকল কঠিন গীড়ায় তাহার দরে 
অস্থি চম্দ সার হইয়া, অকাল বার্ধক্যে পরিণত করিয়া।ছলঃ ভগব স্বেচ্ছায় 
যৌগবলে নে সমস্ত গীড়া বিদুরিত হওয়ায়, দেহকান্তি ও. শ্াস্তর 





৭৩8. আনর্শ-যোগ-জীবন 


অধিকারিণী হইয়া, সতত যোগানন্দ লাভ করিতেছেন । এই অবস্থায় 
তিনি নানাবিধ ভগবদ্‌ বিভূতি সন্দর্শন করিয়া, এক এক সময় এতদূর 
আনন্দে অভিভূতা ও ব্যাকুলিতা হইতেন ষে, সময় সময় যেন লৌকিকভাব, 
অস্তথিত হুইয়৷ বাইত, বহুদিন বাহাপুজার উপকরণ (দধি ক্ষীর ছান! 
মাথন ইত্যাদি) পুজিত শিবের উপর ন1 দিয়! পুষ্প দুর্ববাদিসহ এঁ সমস্ত 
পুজোপচার স্বীয় শিরে প্রদান করিতেন এবং অত্যানন্দে কাঁদিয়া বিভোর 
হইতেন। এই অবস্থায় বাহৃপুজার অনুষ্ঠান তাহার পক্ষে অসম্ভব হ্ইয়! 
উঠিয়াছিল। সর্বদাই তিনি আত্মধ্যানে বিভোর থাকিতে ভাল বাসেন। 
এই যোগ-্জীবন-অবস্থায় তিনি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ফ্ 
আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের হক পারত্রিক ছুঃখ-দারিদ্রতা নিবারণের' দ্বিতীয় 
উপায় নাই।: সংসারস্থ জীবের মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ-জনিত দেষ-হিংসা 
্বার্থপরতার সিষ্টর মূর্তি দেখিয়া, অনেক সময় তিনি হুদয়ে দারুণ ক্লেশ 
অনুভব করিয়৷ থাকেন? মনুষ্যের দেহাত্মবোধই এই অজ্ঞানতার কারণ 
সিদ্ধান্ত করিয়া, অজ্ঞানী জীবকে দ্ধীয় যোগলবজ্ঞানের সমভাগী করিবার 
জন্য, তাহার নিত্যপুজিত আত্ম-জ্ঞানেশ্বর শিবকে সভাপতি করিয়া, 
৬কাশীধামে তিনি “আত্ম-জ্তান-প্রদায়িনী” সভা প্রতিষ্ঠা পুর্রবক আত্ম-দর্শন- 
যোগের আদর্শে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনযুক্ত আত্ম-জ্ঞান উদ্বদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্তা হন ) এতৎ সঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্মের পুনরত্যুদূয় জন্য যথাসাধ্য ত্রাক্ষণ রক্ষার 
চেষ্টাও বৃতা হন। অপরস্থ নিরূপায় হিন্দুবিধবাগণ যাহাতে ৬কাশীবাদ 
করিয়া, ক্র্গচর্ধযভাবে স্বধন্ম রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তহ্‌দোস্তে 
নিজের ঘথাসর্ধন্ঘ এ্রহিক সম্পত্তি প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়া, একটি বঙগচর্য 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং দৈনন্দিন ৮ঠাকুর সেবা ও আশ্রমের কাধ্য পরিচালন 
একসঙ্গে নির্বাহ হইবার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুবিববাঁগণের স্বধন্্ম ও 
ব্রঙ্গচর্যাত্রতপাপন জন্ট দেশে দেশে দর্বজ ইহার শাখ! প্রতিষ্ঠায়ও গ্রিনি 
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স্পা পরি পরি 


ৰ্ধপরিকরা আছেন। আশ্রমের নিয়মাবলী ও সভার অনুষ্ঠানপত্রে ইহ! 
ছা হইবে। 

 জীত্ইমভী ম্বোগেশ্ক্ী আতাব্প যোগজীবন সহন্ধে 
আমি নিজের ভাষায় বিশেষ কিছু লিখিবাঁর আবস্তকতা দেখিতেছি না। 

উল্লিখিত ভাবে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদান করাই আমার গঙ্গে 
যথেষ্ট মনে করিতেছি। কারণ ইতিপুর্ত্বে বহু সদাশয় মহাঁজনগণ-কর্ডুক 
তাহার গুণরাশি নানা প্রকারে কীত্তিত হইয়াছে । তাহা হইতে কিঞ্চিত 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিলেই, আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। নিম্নে তাহাই 
সঙ্কলিত হুইল । 


পজগদীশ-অক্ষর-বিজ্ঞান” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, বেদাধ্যায়ী, দল 
পাঁধিক তত্বজ্ঞাঁনী, পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হিরগ্নয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 
বহু তথ্যপূর্ণ হিন্দুঘম!জ সংস্কার বিষয়ক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাঁর 
শেষ অংশে লিখিত আছে যে, “ব্রাঙ্গণ-সমাজ-সংস্কার-সন্বন্ধে যত সভা 
স্থাপিত হইয়াছে, তংসনবন্ধে আমি কৌন কথা বলিব না।' কারণ আমি 
যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে কোন অন্বষ্ঠান নাই, কেবল একটি সভার 
কথা আমি বলিব। কারণ অহাতে অনুষ্ঠান দেখিয়াছি; মুক্তাগাছার 
অন্ততম ,জমিদার ৬মহেন্ত্রনারায়ণ আচার্য চেষুরী মহাশয়ের পত্থী শ্রীমতী 
প্রমোদান্থন্নরী'দেবী চৌধুরাণী মহাঁশয়া, “আত্ম-ভ্ঞান-প্রদায়িনী” নামক 
একটি সভা ৬কাশীধামে স্থাপন করিয়াছেন। এই সভার সঙ্গে তিনি একটি 
“শিব প্রতিষ্ঠা” করিয়াছেন। লভ্বতে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন! হয়, 
এবং “শিবপৃজার” সঙ্গে ধর্খাস্থ্ঠান করা হয়। ( আত্ম-দর্শন-যোগও সেই, 
শিবপুজার আদর্শে ই বিবৃত কর! হইয়াছে) যাহাতে ব্রাহ্মণ-পঙ্চিতগণ 
বেদবিহিত ( ধর্ণাশ্রমধর্্ ) আচারে নিরত থাকেন এবং প্রাণায়াম ও 
৪€ 


৭৯৬ বআদর্শ-যোগ-জীফন 


যোগাভ্যাম করিয়া, ক্রমশঃ আয্মজ্ঞান লাভ করেন, ইহাই সভার উদ্দেস্ত। 
এই উদ্দেশ্ত যাহাতে সাধন হয়, সভাঁতে তাহার পথ নির্ধারণ করা হয়। 
সন্ধ্যা, পুজা উপাসনা, ব্রত, উপবাস, প্রাঁপায়াম, যোগাত্যাস প্রভৃতি কর্ম 
শিবপৃজার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করা হয়। কতিপয় ব্রাঙ্গণ-পপ্ডিতকে 
্বধর্ম্নে এবং বেদবিহিত কর্থে নিরত রাখিবার জন্য এবং তাহাদের 
অনচিত্ত দুর করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রতিমাসে তাহার শক্তি অন্ুদারে 
বৃত্তি দেওয়৷ হইয়৷ থাকে। ইহা ছাড়াও তিনি অনেক স্বধন্ম-নিরতা 
বিধবাকে বৃত্তি দেন এবং সংকার্ষে। ষথাশক্তি দান করেন। তাহার শক্তি 
অল্প, সেই অল্লপরিমাণেই তিনি করেন, সৎকার্য্ের অল্পও ভাল। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি যোগ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজম' করিয়াছেন 
(ইহাই বর্তমানে যোগেশ্বরী ব্রন্ষচর্যযাশ্রম নামে অভিহিত )। এই উদ্দেস্ত 
ধে কেবল মহৎ, তাহা নহে; বাঙ্গালীর পক্ষে এটি একটি অভিনব ব্যাপার । 
'ৰাঙ্গালীতে কেহ কোন দিন এমন ব্যাপার অনুষ্ঠান করেন নাই, সুতরাং 
বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটি গৌরবের কথা । তিনি “যোগেশ্বরী” উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের 
“সভাপতিত্বে বারাণসীস্থ বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্ী, মৈথিলী, 
 উৎকলদেশীয় পঞ্ডিতগণ, ৬কাশীহিন্দুষিশ্ববিদ্ভালয় এবং ভারতধর্শ-মহামগল 
প্রভৃতি নানাস্থান হইতে অধ্যাপকবুন্দ সমবেত হইয়া, তাহাকে এই উপাধি 
“দিয়াছেন। কার্ধ্যের দ্বারা তাহার ব্আত্তরিক বৃত্তির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, 
'তাহাতে তাহাকে কী উপাধি দেওয়া! ঘুক্রিযুক্তই হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
“নেক স্থানের '্রার্জী এবং অনেক 'সন্ত্রাস্ত মহিলাগণ ৮কাশীধামে বহুবিধ 
' পুণ্যকর্ঘ করিয়া অক্ষয়কীর্তি লাভ করিয়াছেন এবং প্রাতন্মেরণীয়া হইয়াছেন, 
' অগ্থাপিও তাহাদের সেই কীর্তির শত শত ্রদীপ ০৪১ ] এটিও, 'আর 
একটি নৃহন প্রদীপ জলিল 1 
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উক্ত যোগেশ্বরী মাতা! সবদ্ধে ৬কাশীধামের গাচীন সমার্রেঠ* তুল্য 
। অধ্যাপক, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ তর্ররন্ধ মহাশয় যে গুভাশীফগর 
| প্রেরণ করিগ্নাছেন, নিম়ে তাহা প্রকটিত হইল । 
জীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা! জয়তে । 
প্রমোদাহ্থন্দরী দেবী বোগেশ্বরী যশস্থিনী । 
 যোগিনাং যতচিন্তানাং যোগানন্দপ্রদায়িনী ॥ 
ধরামরেজ্জ বারের বলত্ুমেন্জ কামিনী । 
বয় কৃত সভা কাশ্যামাত্মজ্ঞান-প্রদায়িনী ॥ 
সঅজ্ঞানাং জ্ঞানলাভায় ধর্মসংস্থাপনায় চ। 
অধর্্ীজ্ঞাননাশীয় বিশ্বেশগ্রীতিহেতবে ॥ 
বহুকীত্তিঃ কৃতা দেবি! ত্বয়া বু ধনেন চ। 
কাশ্যাং মাং পালয়িত্বা চ স্থাপয় কীর্তিমুত্তমাম্‌॥ 
প্রাটীনোহহং রাজভার্ষ্যে সর্ববশক্তিবিবর্জিিতঃ। 
কাশীবাসং কারয় মামিতি ভিক্ষা তবাস্তিকে ॥ 
 শ্রীকালীচরণ তর্কররস্ত রিজ্ঞাখনং। ২রা ভান্্র ৯৩২৮ । 
৬»কাশীধামস্থ লাগোয়া! প্রধান ধেদবিষ্ঠালয় হইতে যোগেশ্বরী মাতাকে 
বিগত ১৩২৮ মনের ফান্তন মাসে সংস্কৃত ও হিনিভাষায় দেবনা গরী অক্ষরে 
' যে অভিনননগন্জ প্রদত্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহা বঙ্গাক্ষরে সরিবেশিত কিয় 
. দেওয়া গেল। | 
রঃ উতরীবির্বনা শরণগৃ। 
অনন্তামোদপ্রদসদ্গুণানাং যশোতর ্রানতস্বকারণানাং । 
মনোজ্ঞমু্তঃ করুণাসমুদ্র। হেতু: সথখানাং রথিপ তাৰ ॥১। 


৭৯৮ আদশ-যৌগ- জীবন 


সমস্তলোকৈক স্থ্রত্বভূতা! ম্তান্তিসৌম্যাতিবিচারসীলা। 
উদারকীত্তিঃ করুণা সমেতা দারিপ্রযহন্ত্রহরিপাদভক্তা ॥২। 
লীলালয়া মঙ্গলমোদমানা বিকাশমানাধিকমেধমানা । 
সতকল্পজল্লাল্লবিকল্পচিন্তা হাত্বোবযুক্তা! নিজধন্থাধুর্য্যা ॥৩। 


বিনীতচিত্ত৷ ভূতভূরিবিত্তা নিত্যোদয়া নীতিস্থরীতিশোতা! | 
রাজা প্রজানাং হিতকৃৎস্থরাজ্ী "যোগেশ্বরী” নাম বিভাততি এষা ॥৪1 


্্ীরাজ্ঞী যোগেশ্বরী ভাসা ভূরিবিতাতু । 
নিজশরণং সমুপাগতান্দীনজনান্‌ পরিপাতু ৫ . - 


“থী রাণী সবকাল মেঁ তুম্‌ সহী বিখ্যাত হা হো গঈ। 
পায়া হৈ বশ আপনে জগতমে' পুণ্যপ্রভা হো৷ গঈ ॥ 
জীও খুব গরীব বিপ্রজন পৈ কারুণ্য হী কী জিথ্বে। 
রক্ষা কো৷ করিয়ে পবিত্র ধনকো উৎসাহ সে দী জিয়ে” ॥১। 
“সদা জীত্ত জীও পরম সুখ পাও ছুঃখ নহী। 
সহী পীও পীও পয়মধুর সানন্দ নিত হী' ॥ 
দরিদ্র! কো দীজৈ ধন বিমল লীজৈ যশ মহ! । 
ইসী সতুপন্থা কো সুজন সবহীনে সচ গহা” ॥২। 
পনহী আপকে তুল্য হৈ জীব কোঈ,ব্ড়াঈ বড়ী আপকী হৈন খোঈ 
'ব্লহী আপ ভারীগুণেশাসে ভরেহী ভঙ্ঈ আপরাণী বিভাকো ধরেহী”৩। 
হৈ আপ সম্পত্তি হুশলতাকে নিধান দ্র ধুরীন্‌ বীকে.। 
ব়ৈ সদাহী বশঃপুষ ভারী প্রতাপ তেজী রবিসে ন হারী”॥81 
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"জীও জীও শ্রীমহারাণী জগমে যশকোপানেবালী | 

করতী রহো৷ সদ! কুছ দান ইসমে হোঁএগ! কল্যাণ ॥ 

ধরা করো ঈশ্বর কা্ধ্যান অপনা নাম বঢ়ানেবালী । 

ধরতীরহো৷ ধন্মকো ধীর হোও সদ] কশ্ম মে বীর 

হূদয় তুল্ষারা মহাগভীর সব দিন-সত্য বনানেবালী ॥ 

হো তুম জগমে -বড়ী উদার কহতে লোগ য়হী নির্ধার 

উজ্জ্বল চরিত তুম হারা হার ভারতভূতিনরানেবালী ॥ 

কহতে শ্রীগোবিন্দ পুকার স্থনলো বাঁতে করলো! প্যার 

পাওগী সখ অমিত অপার নিশ্ছল দান দিলানেবালী ॥৮ 
রা (চহস্দ্ ) 

্্ীযুক্ত রাণীজী সদা সচ আপরাণীহী রহী । 

পুরি হো৷ গঈ বিখ্যাত ভী যশ পায় কর জগমে সহী ॥ 

জীতিরহে৷ জগমে বিজয় পাও দয়াকে ধাম হো 

ইস লোক মে তুম একহী সন্ধন্কে। হও অবগেহ ॥ 

ক্যাহী বড়াঈ আপকী বস আপহী তো৷ আপ হেঁ। 

কৌন ইস সংসার মে বস আপকী সমতা লহেঁ ॥ 

ধন্য হৈ ই৷ আপ ফির ভী ধন্য হৈ কির ধন্য হৌ'। 

য়হ আপকী জ্যো ধন্যতা উসকো ভল! কো নহি চহৈ ॥ 

পাতী রহো স্থখকো দদ! ছুখ কো ন আনে পাস দো। 

হোকর প্রতাপী আপ সো হৈ তাপ বৈরী কো দহে॥ 

করতী রহো৷ খুব দান দীনোকী সদা রক্ষা করো। 

বানজলধারানদী বদ আপকী সব দিন বহে ॥%. 


4১5: আদর্শ যোগ-জীবন 


"জ্ীরাণী যোগেশ্বরী প্রমদাস্থুন্দরী নাম । 
কাশীদশাশ্বমেধ মে' কীনে হো। হৈ নিজধাম ॥৮ 
শ্রীকাশিক সাঙ্গ বেদবিষ্ঠালয় 
( প্রধান নাগবা পাঠশালা ) বেনারস, 
 পঃ গোবিন্দ পাগ্ডয়ে। 
৬কাশীদামন্ সেন্টাল স্কুলের বিখ্যাত পণ্ডিত. সাক প্রবর শ্রীযুক্ত 
শরচ্চন্দ্র তত্বরত্ব মহাশয় যোগেশবরী মাতার উদ্দেস্তে যে “অর্ধ্য” পর্দান 


করিয়াছেন, তাহা অতীব সারগর্ত বিধায়, নিযে ১৪ পদ্য কবিতাটি উদ্ধৃত 
করা গেল। 
6৫ জ্যর্খায” | 


৬কাশী আত্ম-জ্ঞান-প্রন্গায়িনী সভু] ও 
যোগেশ্বরী ব্রহ্ধসর্ধ্যাশরমের প্রতিষ্ঠাত্রী__ 


সহাজ্মান্্যা১ 


ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যাদিকারিণী 
স্বে্ট-দের- -চরগারবিনদত্স্বমকরন্দ- পানানন্দিতা 
আত্মুজ্ঞানৈকনিলয়া যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা প্রমোদা- 
স্থন্দরী দ্বেবী চৌধুরাণী মহোদয়ীর উদ্দেশ্ঠে ইদমধ্যম। 
১ € ৮ 
*কোথায় সে ব্রাহ্মণ, খর জ্ঞানালোকে "ছিল বারা জ্ঞানে সবার জচার্ধ্য 
করিল] দীপ্ত এ বহীরগ্ুল। সেই বংশধর ধার! এবে। 
বাহার আদেশে উঠিত সিভি আত্মজ্ঞানহীন হইয়া গাহারা 
শাসিত সাঞজাজয নরেশ দল. জবাধে ধেছিছে আন্বাখ)থা বে ॥” 





ও ৪ 


,পভুললাম ভূতাগাগাঁ যদালস। 
মৈজেকী প্রভৃতি জানের রাণী। 
হইলে বিগত ধরা তল হ'তে 
বিলুপ্ত জগতে জ্ঞানের বাণী ॥" 


“আত্মজানরতা রষণীর দল 
যে বাণী বলিলা সহজ জ্ঞানে। 
€এবে) পাওিত্যাভিমানী সে বাণীর মর্ম 
বুঝিতে মারিছে বায় ধ্যানে & 
৫, 
আনন্দ কানন বারানরসী পুরী 
দেহ ত্যাগি-জন-কৈবলাধাম। 
দয়ালু মানৰ ঈারছঃথ নাশে 
বিতন্ি অর্থ লভিল! নাম ॥ 
ঙ | র্‌ 
(হেথা) রাণী শিরোমণি অল, ভবানী 
অনবস্ত্রআদি বিতরি কত। * 


জাশ্রয়বিহীনে স্থাপিয়ে জাশ্রয়ে 
হইল! তাহারা ত্রিদিব গত ॥ 


৭ 


অদ্যাপি হেথায় ফতশত নর 
ভাদেরি অগ্লে উদর পুরি। 
করিতেছে বাস এই মোক্ষধানে 
কাদের কুষশ কীর্ডন কি ॥- 
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৮ 
শুধু দুঃখ দূর করিবার তরে 
গিয়াছিল গগলে তাদের প্রাণ। 
দুঃখের কারণ নাশিবার তরে 
না হইল কেহ কভু হতুবান ॥ 


নী 


পরকালে ষোক্ষ পেলেও মানৰ 
এ কাণের হুঃখে ব্যাকুল হৰে। 
কি হ'লে বানব ইহ জনমেই 
মোক্ষান্নভূতিতে সুষ্থির রবে ॥ 

১৩ 
মরিলেই মোক্ষ এ বিশ্বাসে শাস্তি 
হেথায় কাহার (ও) না দেখিগুনি। 
দারিত্র্--পীড়নে আশার তাড়নে 
নরমুখে সদ] “হায়রে” ধ্বনি ॥ 

১১ 
(হেথা) যজন যাজনে জাতিভেদ নাই 
দান গ্রহণেও তদনুরূপ। 
বণাশ্রমধর্্ জীবন্মত প্রা 
জ্ঞানারব এৰে জ্ঞানের কূপ ॥ 


১২. 
ধে ব্রাঙ্গণ ছিল জ্ঞান. শিরোনণি 
আদান বিমুখ নিবৃত্তিযান্। 
ভারই বংশধর প্রতিপ্রহ পর 
গু'ড়ীর কাছেও লইছে দান ॥ 


প১ ২ আদর্শ-যোগ-্বীবন 


পাটি 


১৩ 
জ্ঞানের এ মানি করিবারে দূর 
জাৰিভূতা শক্তি “প্রমোদ! রাণী"। 
স্বাপি সভা “আত্মজ্ঞাদ-প্রদায়িনী” 
শুনালেন ব্রাহ্মণ শাস্তির বাণী ॥ 
১৪ 


প্রবৃতির পথে শাস্তি নাহি যিলে 
নিবৃত্বিতে শান্তি মধুর অতি। 
এই ফ্রুব সত্য বুঝাবার তরে 
জ্ঞানান্বশীলনে করিলা। ব্রতী ॥ 


১৫ 


ছ-বৎসরে দ্বিজ ত্রহ্মচর্ধ্য পর 

উপাপন! ছিল “আত্মজ্ঞান”। 

(আজ) ভার (ই) বংশধর প্রৌঢ় বয়সে 
প্রবৃত্তির দাস ভ্রান্তিযান | 


১৬ 
অধুনা ব্রাহ্মণ আপন! ভুলিয়া 
প্রবৃত্থির পথে করিছে গতি। 
“আত্ম-জান”্বলে না! আসিলে কিরে 
কোন মতে আর নাহি নি্ৃতি | 


১৭ 


(তাই) আত্মবোধে বুঙ্ধ হইয়ে ব্রাহ্মণ 
বাহ-হুখ-লিক্দা করিয়া নাশ। 
আপনে আগনি হয়ে অনুর 


(করুন) শ্বানীর্ন আনন্দে কাশীক্ে বাস ॥ 





১৮ 
সছ্‌গুরু কৃপায় হয়ে জ্ঞানবরতী 
নিষ্ষাম কর্ম্দেতে হইয়ে লিপ্তা। 
হেলাধন তাজিয়ে রাজ-সুখ-ভোগ 
ব্রহ্ষচর্যা-প্রভায় হলেন দীপ্ত ॥ 
১৯ 


সামান্য বন্ধলে পরমা তৃপ্তি 
সামান্ত অশনে পরম তোষ। 

স্ততি নিন্দ! বাক্যে সদ! সমভাব 
আততায়ী প্রতি নাহিক রোষ ॥ 


গ্ ৫ 
তি ডু 


চা 

প্রত্যক্ষ পরোক্ষে সদ শুভ ইচ্ছা! 
অনুষ্ঠানে সদ! আদর্শ মতি । 
শুনি কাশীবাসী প্ডিত মণ্ডল 
উপাধি প্রদানে হলেন ব্রতী ॥ 

০ ১ 
পণ্ডিত কেশরী জীষাদবেশ্বর 
তাঁরত মুগগ্ত পািত্যে যার 
(মহা) মহ উপাধ্যায় কত লব নাষ 
উপাধি প্রদানে সবে অগ্রসর ॥ 


চঞ 


বারাপিসী ধানে হইয়া) একত্র 

(বত) খখিকল্প বুধ উপাধিধারী। 
“আত্ম-জ্ঞান-ঘোগ" বিভ্ৃতির তরে 
অর্পিলেন উপাধি “যোগেন্বরী" ॥ 
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বন ৰ ূ ৃ 


২৩ রর ২ 
“আত্ম-ড্টঠান”সহ সাত্বিক দানের 
াতঃ! 
বিশুদ্ধ রুচির আবাস তৃষি। 

এই জ্াশীধামে শুধু অরসন্ত *যোগেশ্বরী” নামে থাকিবে বিখ্যাত 
স্থাপিল! হানব হাদয়যান্‌। (যোবৎ) ভাতিবে চন্ত্রার্ক তারত্ত ভুমি | 
(তুমিই) অন্ন-জ্ঞান-সব্র একজ স্বাপিয়ে ৰিনয়াবনতা শ্রিত-... 

অমূতের পথে হলে আগুয়ান ॥ শ্ীশরচন্দ্র দেবশর্া তত্বরজ। 


. এতত্তিন্ন এডুকেশন গেজেট ও অন্তান্য বাঙ্গালা পত্রিকায় তাহার কীর্ধি- 
কলাপ সম্বন্ধে সাময়িক ভাবেশ্যাহা প্রকাশ হইয়াছে, অথবা! আরও বহু ব্যক্তি 
কর্তুক ' নানাভাবে যে সকল অভিনন্বনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এই পুস্তকে 
সংসমন্ত প্রকাশিত হওয়া অসস্তব। পরস্ত আমি তাহার জীবনকথা 
লিখিতে বসি নাই, আমি তাহার উচ্চজ্তান ও কর্থের আলোচনা 
স্বারা সমাজে ভাদৃশ ত্যাগ, সংযম, ব্রহ্ষচর্ধ্য ও আত্ম-দর্শন-যোগ্য 
যোগানুশীলন এবং তাহার সত্যান্গরাগ ও সংসাহসের আদর্শ ই স্থাপন 
করিতেছি মাত্র। মাতৃজাতি, বিশেষ-_বিলাস-ব্যসনাসক্ত ধনবতী রমণীগণ 
এই আদর্শে স্বীয় আত্মা 'ও স্বধর্ম্ের উন্নতি চেষ্টায় ব্রতী হইলে, তদ্ৃষটান্তে 
তাহাদের স্বামী, পুত্রগণেরও দেহাঃ্সবোধ দূর হইয়া পুনর্বার “আত্ম-জ্ঞানে” 
দেশ প্লাবিত হইবে এবং এই আর্্যজাতি ভ্ঠাহাদের সত্য 'ব! জ্ঞানমগ্ডিত 
পৈতৃক আসন পুনরধিকারে সমর্থ হইবে । 

উক্ত প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীযুক্তা রাণী প্রমোদান্নারী দেবী চোধুরানি 
মহাশয়ের নাম সরুলেই “যোগেশ্বরী” উপাধিযুক্ত করিয়াছেন, অবশ্থ ইহা 
যেমন গুপোচিত তেমনই অন্তুতপূর্বব ৷ ইতিপূর্বে অন্ত কোন রমণী, খাধিক্ 
কৃতবিষ্ঠগণ কর্তৃক এরূপ উচ্চ উপাধি সম্মানে অর্চিত হুইয়াছেন বলিয়া জানা 
বায় নাই। নুস্করাং সাধারণের কৌতৃহল নিবারণ ও যোগাহুণীললে উৎমাহ 


৭১৪ আদর্শযোগণ্জীবন 


বর্ধীনার্থে ই “যোোশ্বরী” উপাধিপত্রের প্রতিলিপি সঙ্গিবেশ ও ততসস্বন্ধে 
এস্থলে কিছু বলা-আবশ্তক। 
উপাধিপত্রের প্রর্জিলপি। 
শুনমঃ পরমাত্মনে | 
হগাম্পীপ্ছ-তিদ্বচ্‌ শ্রল্দ-প্রচ্তুস্ম্‌, 


 শঙ্পার্ি-স্পজ্ঞজহ্ব, 


পরম কল্যাণবরায়। ময়মনসিংহ-মুক্তাগাছা* 
ভূম্যাধিকারিণ্যাও ' 


প/নত)12 প্রন্মোলাত্ল্দ্ন্লী-লেব্যাশ্ততণুল্পীশা ক্স 
| মহোদয়ায়াঃ করকমলেধু। 
প্রমোদাস্থন্দরী দেবী চৌধুরানীতি বা ন্মৃতা 
ইয়ং রাজ্জী হি কিং গার্গী মৈক্রিয়ী বা বনুশ্রন্ত । 
. আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়ি্যাং সভায়াং স্থুলভাহথব 
মদালসাএহোস্থিদষাকাশ্যাং বিশ্বেশ্বরালয়ে । 
ইতে)বং ভাষনাণৈ স্তৈঃ সত্যৈঃ সর্ববদিশি স্থিতৈঃ 
ধর্মনিত্ৈঞ্জি তক্রোধৈরিত্যতৃপ্তৈজিতেক্দ্িয়েত | 
_.. তপঃ-স্বাধ্যায়-নিরতৈদে ব্ে কৃত্বা বহুস্ততিং . 
*.. যোগেরীতি বৈ তশ্যৈ উপাধির্দীয়তে মুদা। 
খ্যাত ভবতু স! দেবী ব্রাহ্মণানাং প্রসাদতঃ .. 
 পরমোদাস্থন্দরী দেবী. যোগেশ্খরীভি সর্ববনধা $.. 


আদর্স-যোৌগ-জীবন 





৬কাশীধাম, ১১নং অহল্যাবাঈ- 
্রহ্মপুরীস্থ-সমবেতাধ্যাঁপক-সভায়াং 
১৩২৭। ২১শেচৈত্রে। * 


€ মহামহোপাধ্যায়েন ) 
শ্রীজয়দেব শরম মিশ্রেণ 
শ্রীদীননাথ বেদাস্ত বাগীশেন 
শ্রীজয়কুঞ্চ বিদ্তাসাগরেণ 
শ্রীপদ্ানাত শাস্ত্িণা | 
প্ররামগোপাল স্বাতিভূষণেন 
শ্রীতন্বাদাস' শাস্িগা 
শ্রীযধামিনীকাস্ত বেদাস্ততীর্থেন 
জীকমলা *সাদ ম্থৃতিভূষণেন 
শ্ীতচ্যুতানন্দ ত্রিপাঠিনা 
শরীমানদারঞ্জন বাকরণতীর্থেন 
শ্রীবাজকুষণ তর্কালঙ্কারেণ  * 
শ্রীঅন্থিকা প্রসাদ উপাধণায়েন 


শ্রীহরিব্রক্ম দেবশন্ম্ণ৷ (ঘলপতিন1) 


্রীদদানন স্থৃতিরদ্রেন 

শ্রীহরদেব দেবশর্মণ। ( ভাটপাড়া ) 

শ্রীরামস্থন্দর পাণ্ডে ব্যাকরণাচার্ষ্যেণ 
(ভারতধ্্ মহামগ্ডল ) 

শ্বীগৌরচজ্জ পিরোমণিনা 

শ্রীঙ্গাদর পান্ত্রিণা তারঘাজেল 

ভীবৃলিংঙ্মের সরশ্বতিভি? 


৭১৫ 


পণ্ডিতরাজকরিসাট-মছামহোপাধ্যায়েন 


প্রীধাদবেশ্বর শর্মণা ( তর্করত্েন ) 
সভাপতিনা । 


( পরমহংসেন ) 
ভ্চ্চিদানন্দ স্বামিনা 
শ্রীযাদবচন্দ্র তর্ণচার্যেণ 
শ্রীহরিহর শাস্ত্রিণ! ( সম্পাদক 
সাহিত্য-পরিষৎ ও অধ্যাপক 
হিন্দুবিশ্ববিদ্তালয় ) 
শ্রীচিস্তামথি সাহিত্যাচা্য্ৈঃ | 
রবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যেণ ( মথুরা ) 
প্রীবজবিহারী ঝা ( সভা-পঞ্ডিত 
' দ্বারবঙ্গ নরেশ ) 
শ্ীণ্তায়াকাস্ত তর্কপঞ্চানন- 
শ্রীরাধিকা প্রসাদ বেদাস্তশাস্ত্রিভিঃ | 
(ভারত-ধর্ম-মন্থামগল ) 
শ্রীদভাপতি উপাধ্যায়েন 
্রীমনসর্থনাথ বেদাস্তরাীশেন 
শ্রীবিকিকিতিষণ কাব্যব্যাকরণতীর্থেন 


| রী ৮ এতিনিধিনা 


(এদ্‌ এ গকেষার হিন্দু-বিশববিদ্তালিয়) 

শ্রেবীনেশাখ রায়-চৌধুরী- 
: (ঞমীদ্দার কাশীনাথপুর, 

.".- জম্পাদক বারেন্তু সত!) 


১১৬ আঁদর্শ-যোগ-জীধন 





( মহামহেপাধ্যায়েন) 
শ্রীবিন্ব্যশ্বরীপ্রসাদ ছিবেদিনা 
ক্রীপুরুযোত্বম উপাসনিনা 
স্ীরজনীকাস্ত বিদ্তারতেন 
ভীচক্রদত্ত ঝা 
জ্কালীচরণ তককরডেন 
শ্বীউমেশচন্দ্র স্থৃতিতীর্থেন 
শ্রীশ্রকর শাস্ত্রিণ (উৎকল) 
জীতারাপদ কাব্যবিশারদৈঃ 
শ্রীলোকনাথ শিরোমপিনা 
বিশ্বনাথ বৈদিকেন 
শীঅবিনাশচন্ত্র ভষ্টাচার্যেণ 

| (দলপতিন! ) 
শ্রীবিজয়কষ্ণ কাব্যতীর্থেন 
শ্রীকষ্ণদন্ত ঝা 
আীগোবিন্দ ভট্টজী কুট্রে- 
শ্ীউমাচরণ স্বৃতিরতৈঃ 
শ্ীগৌরীশঙ্কর মুনিনা 
শ্ীবামাচরণ শব্মণ। 
শ্ীরাজারাম শ্যাসত্িণা রর 
শীঅনত্তদেব তর্করত্রেন 

( বেদোছোখিনী সভা ) 

শ্ীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থেন 


শ্রাবিশ্বেশ্বর শান্তনা 
শ্রীশরচ্চন্দ্র তত্বরত্বেন 
শ্রীনিত্যানন্দ মীমাংসকেন 
উবিশ্বেশ্বর বিস্তারত্বেন 
্ীপ্রভাসচন্ত্র কাব্য তীর্থেন 
গ্ীঅনন্তরাম শাস্ত্রিণা 
শ্রীকৈলানচন্দ্র নিয়োগিনা (বি এল) 
শ্রীত্েলোক্যনাথ তর্কসিদ্ধান্তেন 
শ্রীসতীকাস্ত ভাগবনভুষণেন 
শ্ীশ্তামাচরণ সিদ্ধান্তেন *' * 
্ছলাকী কবিনা 
শ্রীমহেশচন্দ্র বিদ্তাবিনোঁদেন 
(সম্পাদক বারেন্দ্র সভা ) 
শ্রীশশিভৃষণ শর্মণা 
শ্ীকৃষ্ণজী শাস্ত্িণা 
শ্রীউমাচরণ শিরোমণিন! 
প্রীষজেশ্বর স্থৃতিভূষণেন 
প্রীহরিনারায়ণ বিদ্তাভূষণেন 
শ্ীরমাকান্ত বেদপাঠিনা ' 


শ্ররাধাকাস্ত বা” 


শ্রগোপাল ঝা. . 
শ্রীবিজয়রুষণ বিস্তানিধিভিঃ 


স্থানের অল্পতা হেতু বহুনাম আমরা এইস্থলে মুদ্রিত করিতে 
পারিলাম না, তক্জন্ত দুঃখিত। পরন্ধ নান! ভাষায় স্বাক্ষরিত নাম সাধারণের 
বোধগম্য এবং মুদ্রাঙ্কনের অন্নবিধা হেতু সকল নামই বঙ্গাঙ্ষরে মুদ্রিত হইল । 


প্রব্াম্পক্ক ৷ 


আদর্শ-যোগ-জীবন প১৭ 





উক্ত যোগেশ্বরী উপাধি অভূতপূর্ব ইহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত 
উহা! কেবল উপাধিধাঁরিণীর পক্ষেই যে গৌরবের বিষয় তাহা নহে, পরস্ধ 
উপাধিদাতাঁগণের পক্ষেও *ইহা স্বধন্মা্রাগ ও যোগামরকিযুক্ত 
মনম্বিতারই পরিচয়। এই অভূতপূর্ব উপাধি ও অভিননানাদি দ্বার! 
বে পূর্বপ্রো্ত মনীষিগণ উপাধি ধারিণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
কেবল মাত্র তাহাই নহে; এতত্বারা তাহারা মত্যের পথে, আত্মজ্ঞানের 
পথে, সংযম ক্রহ্মচর্য্য ও যোগানুশীলনের পথে, আন্তরিক শ্রদ্ধা! প্রদর্শন 
পূর্বক সমস্ত মাতৃজাতিকে, তাদুশ ভাবে আত্ম-দর্শন-যোগের অন্ধুকর্তী ও 
আত্মনিয়োগ করিবার জন্য এক অভিনব সত্যানুসন্ধিৎসা ও দাদ প্রবর্তন 
করিয়াছেন তাহাদের এই অনুষ্ঠান মধ্যে আর একটি সত্যেরভাব যাহা! 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহ! বড়ই চিত্তাকর্ষক বিধায়, এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য এই যে, পরমমাতৃভক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর 
তর্করত্ধ মহাশয়, উপাধি সভার নির্বাচিত সভাপতি স্বরূপে, উপাঁধিপঞ্্ 
গ্রদানকালে, স্বীয় জননীর ন্যায় প্রণিপাত পুরঃসর হইয়া! তাহার হৃদয় 
নিহিত সর্বোচ্চ মাতৃভক্তির যেরগ্ী উজ্জল ও অব্যক্তভাঁব প্রকাঁশ করিয়াছেন, 
তাদৃশ গদগদ তাবহুক্ত মাতৃভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, আমার মনেও তাহার 
প্রতি হিংসার উদয় হইয়াছিল আহা! জীব একান্তমনে এইরূপ 
মাতৃভক্তি লাভ করিতে পারিলে, সেই পরমঈত্য, একমাত্র '্মাডভৃভক্তিবলেই 
নিশ্চয় মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। আমার তখন বোধ হইন্ে 
লাগিল যাঁদবেশ্বর কি কলিতে সেই “যাদ্ববেশ্বরস্রূপে পুনঃ অবতীর্ঘ হইয়া 
দ্ধ্সংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে*ফুগেশ এই মত্যের ভাবে সর্বজীবকে, প্রত্যেক 
মাভৃমু্তিমধ্যে। বিস্ব্পা ঞমাতৃ-দর্শন-যোগ” শিক্ষা বিধান করিতেছেন? 
আহা! এই সত্যমপ্ডিত যোগপথ বিশ্বৃত হইয়া, কত্ত পাষও প্ররুন্ত 
মাতৃ-ক্কি-সন্বন্ব-বিরহিত-উষর-প্রাণে, নানাভাবে বাহ্‌-ধর্মাড়ম্বরে তির 


৭১৮ আদপে-যোগ-জীধন 
পরাকাষ্ঠ! গরদর্শনে অভিলাধ করে ? সত্য, ভক্তি ও মুক্তি যে মাতৃপদে, 
মাতৃনামে, মাতৃভাবে, মাতৃচ্জিত্রে এবং মাতৃরূপেই নিহিত আছে। হে 
যাদবেশ্বর ! তোঁমার মধ্যেই যে সেই পরমসত্য দেদীপ্যমান ) আজ 
তাহাই প্রত্যক্ষ করাইলে। জর্ধাসস্তানগণ এতদৃষান্তে একমাত্র মাতৃভক্তি 
যোগে, আত্ম-দর্শন-যোগের অধিকারী হউক । 

উপাধিপত্র গ্রহণকালে যোগেশ্বরী মাতার মুখের কয়েকটি সম্ভাবিত 
সত্যবাক্য গুনিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সত্যের 
অন্থরোধে এ স্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছিলেন যে, 
*৬কাশীধাম হিন্দুসন্তানের উপাধি পরিত্যাগের ক্ষেত্র, আমিও সেই 
উপাধি পরিত্যাগ করিতেই ৬কাশী-বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ ,কন্ধিযাছি; 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্ঠ প্রশংসা ব| উচ্চ সন্মান যুক্ত উপপাধি ধারণে আমি 
লঙ্জিত। কিন্তু খধিহুলা কৃতবিস্ত ত্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কৃত অনুষ্ঠান 
প্রত্যাখ্যান করাঁও ধন্-বিগহিত বিধায়, ব্রাহ্মণের গুভাশীর্বাদ স্বরূপে 
ইহা আমি অবনত শিরে গ্রহণে বাধ্য হইতেছি। আপনারা দেশের 
অনিত্য ভোগ্রবাঁসনানক্ত দেহাত্মবোধিগণকে, আত্মজ্ঞান প্রদান করুন। 
তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব এবং তাহাই আমার প্রার্থনা ।” 

তখন গ্রীশ্ীমতী যোগেশ্বরী মাতার মুখে এই সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া 
মনে হইল যে; মা! তোমার মুখ হইতে আজ বথার্থই “যোগে্বরী” 
উপাধির যোগ্যবাণীই বাহির হইয়াছে; তুমি প্রক্কতই যোগেস্বরী 
উপাধিলাঁভের যোগ্য । ৮কাণীস্থ বিহদ্বৃন্দ উপাধিদ্বারা' ঘে তোমার 
সুলদেহের পুজা! করিতেছেন, কেবল তাঁছাই লহ; তোমার মধ্যে তাহার! 
সভার অহ্সন্ধান পাইয়াছেন, সতান্বরূপ আত্মজ্ঞান, সত্যভাব ক্রঙ্নচ্যয, 
সত্যক্সোতিঃ পূর্ণ যোগিশক্ষি, তোঁমাতে অবহ্তি দেখিয়া, তোমার দেই 
পরমনত্য “টিগরী-ােশ্বরী* মুভিরই ওণামবাদ বা অর্চনায় তাহারা 
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উৎসাহিত হইয়াছেন । আজ প্রকৃতই তোমাতে যোগেন্সরী জ্যোতিদর্ণন 
করিয়া! বিশ্ববরেণ্য পর্ডিতরাজ কবিসম্ত্রাট মহাঁমহোপাধ্যায় বাদষেশ্বর যেন 
সেই শক্রা্দি সুক্সগণ পরিবৃত ভ]বেঃ এই সকিনের তপোভূমিতে সেই 
মহা প্রকৃতির স্তব করিতেছেন যে__- 

"যা যুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ। 

অভ্যন্সে স্থুনিয়তেক্দ্রিয়তত্বসারৈঃ | 

মোক্ষার্থিভিমু্নিভিরজ্ত সমস্তদোষৈ- 

বিবগ্ভাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবি ॥৮ দেবী মাহাজ্ঝা 

ছেকেবি! যেবিস্তা মুক্তির হেতু এবং ছুরনুষ্টেয় মহান্‌ ব্রহ্চর্য্যাদি 
ব্রত যে বিগ্রায়' বিষয়ীভৃত, সেই ততজ্ঞান ( আম্মজ্তান ) রূপা ভগরৎ 
প্রাপ্তির সাধনভূতা পরমবিদ্তা (ব্রহ্ষবিগ্ধ। ) তুমি। এ নিমিত্ত জিতেত্তরির 
তনতজ্ঞান-সম্পর-ুমুক্ষগণ এবং রাগাদি বিহীন মুনিগণ সেই আত্মবিস্তারূপ! 
তোমার সাধন! করিয়া থাকেন। সেই ভাবপ্রধণতায় যেন, আমি বিগলিত 
হইতে লাগিলাম। টু 
আহা! সেই দতোর, আধর্শভাব চিন্তা করিতেও যে, মনঃ প্রাণ 
বিগলিত হুইয়! যায়; সেই আল্লন্দবিগলিতভাবে মাতৃম্বরূপিণী শ্রীশ্রীমতী 
যৌগেশ্বরী মাতাকে আমিও মনে মনে অণীর্ববাদ করিলাম, মা! তুষি 
দীর্ঘজীবী হও । তুমিই ধন্য! সামান্ত এী উপাধিপত্রে তোমার গৌরব 
বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা আমি মনে করি না। তোমার গুরুদত্ত আত্ম-দর্শন- 
যোগযুক্ত-আত্মজ্ঞান-প্রতায় তুমি আজ বিশ্বপুজিতা। মা! তোমার স্যার 
যোগেশ্বরীঁর নাসলিযাধাতাওি, আননে বিতোর হইয়্া। আজ নিই 
বলিবে যে-- 
পন্তোহহং রা সফ্লং জীবন মদ.” 
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এ নিমিত্ই তোমার সত্যাবলন্বনের মহিমা, পরবর্তী আদর্শ জন্ত 
আত্মপর্শন-যোগে, আদর্শ যোগ-জীবনরূপে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। 

যে “আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা”র প্রত্তি্! পরছঃখ নিবৃত্তির হেতু ও 
সত্য প্রচারের মূল ভিত্তি, যে আত্ম-জ্ঞান-প্রদারিনী সভার প্রতিষ্ঠা 
শ্ীশ্রমতী যোগেশ্বরী মাতার অন্তনিহিত নিষ্ষাম কর্মানরাগের পবিত্ত 
নিদর্শন ? সেই “আত্ম-জ্ঞান-প্রদাঁয়িনী-সভা”র অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলি কি, ভাহা 
জানিবার জন্য সম্ভবতঃ অনেকেরই কৌতুহল জন্সিতে পারে। এইজন্ত 
এ সভার মুদ্রিত অনুষ্ঠান পে সভার যে কাধ্য-বিবরণী সামুষ্ঠানভাৰে 
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তদন্ুরূপ কাধ্য সম্পাঁদনে আর্ধ্যনরনারীগণ যাহাতে 
মথাবোগ্য শক্তি নিয়োগ করেন, ততপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ-জন্ঘ 'উহী নি 
প্রকাশিত হইল। 


৬কাশীধাম-জত্মজ্ঞান-গ্রদায়িনী-সভা৷ | 
ক্মভাপতি আতআভ্ভান্দেশ্ল শ্পিিত্রক্পপ 
বক্স ৮িশ্রনাথ। 

_ স্থায়ী কার্্যনির্বাহক সভাপতি- : 
মহামহোপাধ্যায়, পণ্তিতরাজ কবিমস্ত্াট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর ত্করত্ব। , 
্ধ্্পরারণ মহামহিমান্থিত রাজা ক্রধুক্ত জগৎকিশোর অচীধ্য চৌধুরী । 
গ্বনামধ্যাত প্রসিদ্ধ কবিক্জ মাননীয় শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরদ্ব। 

দা যদা হিধর্ম্য গ্লীনির্ভীবতি ভারতঃ। 
৮... অভ্যুত্থানমধর্ণ্মহ্য তদাত্ানং স্জাম্যহম ॥ 
পবিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাম.॥ 
ধর্ঘমসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 
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25222852555 
[অধুনা আর্ধ্জাতিমধ্যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্ত সকলেই স্ব ন্ব 
সাম্প্রদায়িক ধণ্মকন্মাদি ও নৈতিক উন্নতি বিধানজন্ত বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন। একমাত্র ব্রাঙ্গপ-শ্রেণীই আম্মোক্সতি সাধনা নিশ্চেষ্ট? 
পক্ষান্তরে তাহার! পূর্ববন্তী মুনিখধিগপের আদর্শ ও তাহাদের প্রত্যক্ষ 
অন্থভৃত প্রাচীন শান্ত্রাদির তত্বান্ুণীলন, ক্রমে বিস্ৃত হওয়ায় আত্মরক্ষায় 
শক্তিহীন প্রযুক্ত অবনতির অতলগর্ভে ক্রুতবেগে নিপতিত হুইতেছেন। 
ধাহাদের পূর্ববপুরুষগণ ত্যাঁগ-ও যোগবলে ব্রিজগতে সর্বজন-পুজ্য ও 
সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হইয়াছিলেন, ভগবাঁন্‌ বৈকুগেশ্বর, যে ব্রাহ্মণ- 
পদচিহ্ন সাদরে বক্ষে ধারণ এবং ত্রহ্গবিদ্তা প্রচার ব! তৃ-ভার-্হরণেচ্ছায় 
নারায়ণ-রণ্দে অবতীর্ণ হইয় যিনি বর্তমান কলিষুগের প্রথম ভাগেও, স্বয়ং 
ব্রাহ্মণগণের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া নিজের ও ব্রাঙ্ষণকুলের গৌরব-বর্ধন 
করিয়াছিণেন; সেই ব্রাহ্গষণের বংশধরগণ কি না বর্তমানে জ্মনিত্য 
সুখ-্থার্থমোছে আত্মজ্ঞান বিশ্বৃত? তাহারা কিনা আজ অধস্তন জাতিরও 
অনুগ্রহ আশে লালাপ্লিত? তাহার কি ন৷ আজ নিকৃষ্ট জাতির পদাঘাতে 
জর্জরিত? বর্তমান ব্রাহ্মণগণ ধ্মকণ্দ্নকে স্বার্থান্ধপূর্ণ ব্যবসায়ে পরিণত 
করিয়া স্বধর্ম, হ্বঙ্াতি ও সামাছিক শক্তির. এতাদৃশ ধ্বংস-সাধনে অগ্রসর 
হইয়াছেন যে, অচিরাৎ ইহার প্রতিবিধানে মনোযোগী না হুইলে অদূর 
ভবিষ্যত্তেই এই সমাজ-শীর্য জাতির মান সন্তরষ ও পুর্বব-গেরব ধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের অস্তিত্ব পর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইবে । এমতাবস্থায় প্রত্যেক প্রাচীন 
আর্ধ্য ও উল্লিখিত ত্রাঙ্গণরংশোত্তব আবাল-ৃদ্ধ'বনিতা সর্ব প্রকার নর-নারী 
মাত্রেরই স্বজাতীয় ধন্ধকর্মের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অবম্যোত্সাহে 
আত্মোক্নতির চেষ্টা সহযোগে, ধর্মপথে জাতীয় ছুঃখ দারিদ্র্যাবসানে কৃতসংকর্ন 
হওয়া কি কর্তব্য নয়? এবইিধ কারণে শ্বধর্ম-রক্ষায় অনুপ্রাণিত! হইয়া 
মুক্তাগাছার অন্যতম দানদীল! ভূম্যধিকারিণী, তৃত্বজ্ঞানপরায়ণ। যোগেস্বরী 
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শ্রীযুক্ত রাণী প্রমোদান্ন্দরী দেবী চৌধুরাণী মহোদয়ার বিশেষ উৎসাহে ও. 
অর্থসাহায্যে এবং কতিপয় মহায্মার উদ্োগে অত্র কাশীধামে “আত্ম-জ্ঞাঁন- 
প্রদ্দায়িনী” নামে একটী সভা, গত ১৩২৬ সন্বের মাঘমাসে স্থাপিত হইয়াছে। 
এই পুণাতীর্ঘ কাশীবাসী প্রত্যেক আর্ধ্যসস্তান বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ ও বিদ্তাথি' 
(ছাত্র) বর্গের এতত্প্রতি সহান্থৃভূতি এবং সহযোগিতা একাত্তই বাঞ্চনীয়। 
আজ যে আধ্যান্ত্রিক বা আত্মসংযমের ক্ষীণালোক রেখা পরিদৃষ্ট হইতেছে, 
অত্র আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভাই সেই ভাবের সর্বপ্রথম পথ-প্রদশুর ইহা 
সভার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। 
নভ্ভাল্ উদ্দেশ্য । 

১। আর্ধ্যদিগেয প্রধান তীর্থস্থান ও মুক্তিক্ষেত্র ,৬কামীধার্মে বাস 
করিয়া যথাশান্ত্র ৬বিশ্বনাথ ও তাহার অভয়বাণীর গতি আর্ধযজনসাধারণের 
ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং অগুষিত ক্রিয়াকর্মীদি তদাদর্শামুযায়ী 
পরিচালিত হইয়া তীর্থের পবিভ্রতা ও মুক্তির সর্বোচ্চ ধারণা ঘোৌকের 
প্রাণে যাহাতে দৃঢ়বদ্ধ হয়, ততপ্রতি কাশীবাসী নর-নারীগণের চিন্তা কর্ণের 
যথাসম্ভব চেষ্টা কর! । 

২। বেদ-বিহিত বর্ণীশ্রমধর্ের প্রতি লক্ষ্য রাখি, প্রাচীন আর্ধ্য- 
ধবি-প্রণীত শাস্ত্রমত সন্ধ্যা, উপাসনা, ব্রত, উপবাস, পুরশ্চরণ প্রায়শ্চিন্তাদি 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ণ? বাস্তবিক পুরাতন আদর্শে যাহাতে ছুদম্পন্ন 
ও তাহার উপর লোকের ভক্তি, শ্রদ্ধা! এবং বিশ্বাস স্থাপন হয়, তংগ্রতি 
সাধারণের চিত্তাকর্ষণ বা আত্মজ্ঞান উপণন্ধির চেষ্টা করা। ্মেহেত্ত 
আাক্সাভভ্ান্ম ব্যতীত কি শাজপাজেি কি শন্মক্ 
লই প্রাশভীন নিল্পখবকি ।* 1, 
পু নানীশীস্তং পঠেল্লোকো নানাটৈবত*পুজনম্‌ | 

'  জ্বান্মজানং বিনা পার্থ সর্বকর্পানিরর্থকমূ॥। ' . -গর্ডগীতা “ 
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৩। ব্রাক্মণগণের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাঁধন জন্ত আর্ধ্যখধি-মগুলীর : 
প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান 'ও বিজ্ঞানের উৎরর্ষ সম্পাঁদনার্থ তত্বানুশীলন 
বারা লুপ্ত পন্থ৷ আবিষ্কারের'চেষ্টা | : 

৪। উক্ত ৩ দফার লিখিত আধ্যাত্মিক যোগসাধন-প্রণালী সাধাঁরণে 
প্রকাশ ও শিক্ষার্থিগণকে ফোন শক্তিমান সদ্গুরু কর্তৃক উপদেশ বা 
কার্ধ্যতঃ তৎসন্বন্বীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান শিক্ষা! বিধানের চেষ্টা । তথাচ শ্রুতিঃ-- 

“আত্মাবারে ত্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে। নিদিধ্যাসিতব্যঃ 1৮ 

৫ | উক্ত প্রকার তত্বজ্ঞান-পিপাস্থ কর্মিগণের কর্মকারিণী শক্তি 
ও উৎসাই, বর্ধনোদ্দেস্তে তাহাদের জীবিক! নির্ববাহজন্ত যথাসাধ্য 
অর্মসাহায্যের চেষ্টা" | | 

৬। উক্ত অধ্যাত্মববিজ্ঞানাহ্গশীলনকারী মহাত্মগণ-মধ্যে কেহ তাহার | 
্রত্ক্ষান্থভূত কোন সহজ পন্থা প্রদর্শন করাইতে পারিলে, জ্ঞানা্থাঁদিগের: 
স্ববিধা'র জন্য তাহা প্রচার করিতে সভা! বিশেষভাবে চেষ্টিত থাকিবেন। 


..৭। তীর্থবাসের পবিত্রতা রক্ষা, ও তত্বজ্ঞানের প্রচার এবং ত্রাঙ্গণ- 
জাতির নৈতিক উৎকর্ষ সাঁধন-জন্যঃ এই সভার কর্তৃপক্ষ সময় সময় 
সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও পঙ্ডিত ( লম্প্রফধায় নির্বিশেষে ) এবং কাশীবাসিনী 
জমীনাথা বিধবামগলী ও অপরাপর দীন দরিদ্র থবা বিপন্নকে*যথাসম্তৰ 
জীন কিবা সাহাব্যাদি করিতেছেন ও করিবার জন্য অভিলাধী আছেন। 
৮। সর্বপ্রকার ব্রাহ্মণ্রেণীর আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ধনোদদেশ্তে জ্ঞানের : 
ইতি বিধান ও তঙ্গিমিত্ব ষখাশক্তি অর্থ সাহায্য করাই এই সভ। প্রতিষ্ঠাত্রী 
জী রীযুক্ত! রাণী প্রমোদান্ন্দরী দেবী মহোদয়ার এই সভা স্থাপনের - 
অন্ততম উদ্দে্ত। স্থতরাং স্বয়ং বিশ্বনাথ-রক্ষিত মুক্তিক্ষেত্র ৬কাশীধামে . 
এখনও যে কল আধ্যায্মিক শ্তিসম্পয় বা খষিক, এরত্যকরশা মহাগুরু. 


৭২৪ আদর্শ-ফোগ-জীঘন 


222-55555555555885 
আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাহারাঁও বর্তমান ছুর্দিনে প্রকাশিত হুইয়। 
যোগবল্র্ ব্রাঙ্গণশ্রেণীর লুগুপ্রায় গৌরবের পুনরত্যুদয়ের অনুষ্ঠানে, 
সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করুন) ইহা এই'সভার অন্যতম প্রার্থনীয় 1 
হিল্পেম্য জুষ্তজ্য--এই সভায় রো দেন, অন্ত কোন বাজেকথ! 
বিশেষরূপে বর্জনীয়। ইতি 


ঠই তলভ্ভাম্য 
( স্বামী ) শ্রীমৎ সচ্চিদানন্ন শ্ীদীননাথ বোস্তবাগীশ 
শ্রহবিদাস মুখোপাধ্যায় শ্ীবৃন্দবনচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ( এম, এ) 
ভ্রীবিশ্বেশ্বর শর্মা ( বিদ্যার) ্বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ 
শ্রীহরিহর "শাস্ত্রী | . ফেবিরাজ ) 
শ্রকৈলাশচন্দ্র নিয়োগী শ্রীতারাপদ কাব্যবিশীরদ 
(বিএ ধিএল) | শ্রমভয়াচরণ মজুমদার 
শহিরগায় মুখোপাধ্যায় ( বিএ, বিএল ) 
( বেদবাচ্পতি)  শ্ীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
| *প্রবাহ্র-জ্যোতিঃ” পত্রিকার সত্বাধিকারী 
স্থান--৬কাশীধাম ১১ নং ত্রঙ্ষপুবরী 7. প্রক্চাম্পক্চ | 
.. (অহল্যাবাঈ.) $ শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার 
_ যোগেশ্বরট-ব্রঙ্গচর্য্যাশ্রম ও দেবালয়। সহঃ কার্ধ্যাধ্যক্ষ। ) 


বর্তমান দুর্দিনে উক্ত প্রকার অনুষ্ঠানযুক্ত আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সতার 
আবপ্তকত| ও উপরুশরিতা, ইতিপূর্বে ীপরীযুক্তা যোগেশ্বরী মাতার উপাধি 
ও অভিনন্দনাদি দ্বারাই পরের বাঞ্ে সপ্রমাণিত হইয়াছে। এন্থল্ধে 
এইটুকু মাত্র বলা আবশ্তক যে, এই উদ্দেশতপূর্ণ .সদহষ্ঠানজন্ক: তিনি 
একাল পর্য্যস্ত কাহারও. নিকট কোনরূপ টাদা, মাথট্‌, ফি অর্থসাহান্ধ 
প্রার্থী হন নাই; পরন্ধ ইহার: 'আর একটি নিষ্কামভাব এই ' যে, তিনি 


আদর্শ যোগ-জীবন ণই্৫ 


1.....৮.৮০োপি স্পট 


নিজ হইতে সমস্ত ব্যপ্নতার বহন করিয়াও, কোন অনুষ্ঠানে নিজের নাম 
প্রকাশের চেষ্টা বা কোন কর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই ।' ভার 
নামেই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন ইইয়! থাকে । এই সভার আর একটি বিষয়ও 
বিশেষ আদর্শনীয় এই যে, সভার উৎসবা গিতে  কোমদ্প নৃত্যগীতের ব। 
অনিত্য আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান নাই) সভার উৎসব-_দান।' ব্রান্ষণ, 
পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিদ্ভার্থী, নিরুপায় সধবা, বিধবা, কুমারী, সাধারণ 
ছুঃঘী কাঙ্গালিগণকে যথাযোগ্য অর্থদান। দাধু. সন্ন্যাসী, ক্রহ্মচারী ও 
গরীব-ছঃখীকে শীতবন্ত্রদান ইত্যাদিই সভার উৎসবরূপে পরিগণিত । 
অথচ নিজের াত। নাম প্রকাশের জন্য কোনরূপ ঢক্কানিনাদ বা সংবাদপত্রের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তদ্বেতু এতাদৃশ সংবমপূর্ণ মদদ ্টাস্ত ও সাত্বিকভাব 
“আত্ম-দর্শন-যোগের” ক্রোড়ে শোভনীয়নূপে স্থান লাভের যোগ্য হুইয়াছে। 

“আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-দসভার” এই দদনুষ্ঠানবার্তী শ্রবণে বিগত 
১৩২৯ মনের কার্তিক মাসে কলিকাতা! হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান 
বিচারপতি ( চীফ জঙ্ইিদ্‌ ) মহামান্য সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় তীর্থত্রমণ উপলক্ষে সভার কার্ধ্য পরিদর্শনে শুভাগমন করেন । (১) 
এতছুপলক্ষে কাশীধামস্থ (দশবিখাাত কবিরাজ। হিন্দুবিশ্ববিস্তালয়ের অন্যতম 

(১)প্রোক্ত সার জুক্ত আশুতোব গুধোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোটের জজ হওয়ার 
পূর্ববদির্ন পর্ধ্তস্ত ১৬1১৭ বৎসরকাল প্রহীযুক্ত। যোঁগৈশ্বরী মাতার ট্টেটের ( বাধ! ) 
উকিন্ন ছিলেন । এই গ্রন্থকারও কার্ধ; প্রসঙ্গে ৩* বৎসরের উর্্ধকাল হইতে তাহার 
মহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তদ্বেতু বাধ্যবাধকতান্ত্রে পরম্পরে র মধ্যে 
একটী মধুর প্রীতিভাব থাকায়, তিনিঃবিশেষ আগ্রহ সহকারে "আত্ম-জ্ঞান-পরদাগ্লিনী- 
মভার” অধিবেশনে সহানুভূতি প্রদর্শন অন্য শুভাগমন করেন। তাহার আগমল 
উপলক্ষে গ্ররপীয় উৎসব হইয়াছিল-_ত্রান্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক ও কাঙ্গালীবিদাঁয়। 
এতাঘৃশ সাত্বিক আমোদে হিনি চিরদিন 7 রি পক্ষে প্রযোদণ রি 
ার্থক হইয়াছে । ' ী -৯ 
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মেন্বব এবং কাশীনরেশ প্রভৃতি স্বাধীন. নরপতিগণের গৃহচিকিৎসক 
মহামহোপাধ্যায় কল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ব মহাশয়, রচিত 
একটি হৃদয়গ্রাহী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া, উক্ত যোগেশ্বরী রাণী মাতার 
পুপ্য-পৃত চরিত্র ও তদীয় কৃত সাদনুষ্ঠানের ষে পবিত্র ভাব ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। 
“স্ব ন্দাবনসতপ্রেমপ্রমোদানন্দবর্ধনঃ ! 
আশুতোষো হরিবর্ধায়ং হরোবা সার আগতঃ ॥% 

অসারে (সংসারে ) যোহয়ং সাঁর আগতঃ “সঃ কঃ” ইভি প্রশ্নে 
কশ্চিদাহ__যতোহয়ং সৎ ন্দীবনসংপ্রেম প্রমোদানন্নবর্ধনঃ অতঃ, অয়ং সারঃ 
হরিরেব। 

অন্যার্থ-_-সৎ যৎ বুন্দাবনং তত্র সংগ্রেমপ্রমোদানাং ( অর্থাৎ সতি 
ভগবতি পরমাত্মনি প্রেম যাসাং তাঃ সংপ্রেমপ্রমোদা গোপিকাঃ তাপাং 
আনন্দবর্ধনঃ আগু শীঘ্বং তোষঃ সন্তোষঃ যন্ত সঃ হরিঃ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
এব ইত্যর্থঃ। 

অপরস্ত আহ £_যতঃ অয়ং সংবৃন্দাবনসতপ্রেম গমোদানন্দবর্ধনঃ অত: 
অয়ং আশুতোষঃ সারঃ হর এব। 

অর্থন্ত £_-সতাং বৃন্দ, সত দ্দং সহন্দস্ত অবনে (রক্ষণে) সৎ..( ছু) 
প্রেমঃ (প্রীতি) যন্তাঃ ঈদৃশী যা প্রমোদা যোগেশ্বরী ভগবতী তত! 
আনন্দবদ্ধনঃ সার: শ্রেষ্ঠ আগুতোষঃ হর এব। 

অন্যত্বাহ :--যতঃ অয়ং সতূন্নাবনসত্প্রমপ্রমোদানন্দবর্ধনঃ অতঃ অয়ং 
সারঃ আশুতোষ এব। ৃ 

অর্থন্ত :--সতাং বৃন্দঃ সব ্:, সব্ন্দস্ত অবনে (রক্ষণে) সৎ (সু) 
প্রেমঃ বস্তা ঈদৃশী যা প্রমোদ! (রাণী 'প্রমোদান্ছন্বরী ) তন্তা আননাবর্ধনঃ 
আত্ম-্ঞান-প্রদারিনী নামধেয়সভাশোভাবর্ধকত্বাৎ সার আগুতোষ ইত্যর্থঃ। 
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: অথবা £--সতাং বৃন্দঃ সৃন্দঃ সব্‌ন্দন্ত অবনে তথাসতি পরমাত্মনি চ 
প্রেম যন্তাঃ ঈদৃশী যা! এমোদা ( রানী প্রমোদাসুন্দরী দেবী) তন্তাঃ 
'আনন্দবর্ধনঃ (* পূর্ব ). ৯ 

অথবা :--সতাং বৃন্দ: সঘ্‌ন্দঃ সছন্দস্ত অবনং রক্ষণং যন্তা সা সছৃন্াঁধন- 
রূপা যা “আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা” তশ্তাং সভায়াং সৎ শোভনং প্রেম গ্রীতিঃ 
যন্তাঃ অথব! সঘ্‌ন্দাবনরপায়াং সভায়াং দতি যোগেশ্বরে ভগবতিপরমাস্মনি চ 
প্রেম প্রীতিঃ যন্তাঃ ঈদৃশী ঘা প্রমোদ! (রাণী প্রমোদাস্ুন্দরী ) (পুর্ব )। 

এই সংস্কৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পঙ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্ভারত্ব মহোদয় 
বাঙ্গাল! ভাষায় যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহ নিয়ে প্রকটিত হইল। 

. এই শ্লৌকটীর,ভাবার্থ হরি, হর ও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এই 
তিন পক্ষেই সঙ্গত হইতেছে । যথা 

পাপান্থুবিদ্ধ দুঃখ শোকময় এই অসার সংসারে সার কে আসিয়াছেন ? 
এই শ্ররস্ত্রে কেহ বলিতেছেন যে (যেহেতু ইনি স্‌ন্দাবন সংপ্রেম গ্রমোদানন্দ- 
ব্ধন অতএব সার) হরিই আসিয়াছেন। 

( এপক্ষে অর্থ) সৎ অর্থাৎ শনিত্য বৃন্দাবনধান্মে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে 
প্রমুদিতা গোঁপিকাগণের সংপ্রেমে শীঘ্র সন্তোষ দ্বারা তাহাদের আনন্দবদ্ধন- 
কারী হরিই ভগবান্‌ শ্রীরু্$ আসিয়াছেন। 

সর্বধধ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো 
মোঁচক়িষ্যামি মাশুচ।”- ইত্যাদি ভগবঘাক্য ও “তরতি শোকমাত্মবিত৬ 
ইত্যাদি শ্রুতি ঘারা, এই অদার পাপ সংসারে একমাত্র নিস্তার কর্তা হরিই 
সার হইতেছেন। 

(হরপক্ষে অর্থ) সৎপুরুষদিগের. অবনে' অর্থাৎ রক্ষণে সর্বদা 
শ্রীতিযুক্তা যে প্রমোদ! ভগরতী অন্নপূর্ণাদেবী তাহার আননবর্ধক শ্রেষ্ঠ 


আগুতোষ হর মহাদেব আগিয়াছেন। 


ৰ২৮ আদর্শ যোগ-জীবন 
(সার আশুতোষপক্ষে অর্ধ)। সং অর্ধাৎ সাধুব্যক্তির বৃন্দ ( সমূহ ) 

তাহান্দিগের রক্ষা হয় যে সভা হইতে, সেই সত্‌ন্দাবনদরূপা যে “আত্ম-জ্ঞান- 
শ্র্ারিনী-সভা সেই সভাতে সৎ ভু) প্রীতি আছে ধাহার,“অথবা সূ ন্বীবন- 
রূপ সভাতে শ্রীমৎ ভগবৎ পরমাত্ম-প্রেমাননেে প্রকুষ্টরূপে মুদিতা৷ ( হ্ষিতা ) 
অতএব সৌন্দরধ্য বিশিষ্টা সৃতরাং রাজ্ঞী অর্থাৎ প্রকাশমানা শ্রীমতী 
রাণী প্রমোদাস্ুন্দরী দেবী তৎপ্রতিষ্ঠিত আত্ম-জ্ঞান-প্রদাফিনী সভায় সার 
আগুতোষ আসিয়াছেন। 

 ভাবার্থ এই যে--সাক্ষাৎ হলাদিনী-শক্তি-স্বরূপা গোঁপিকাগণের . প্রীণ- 
বল্পত শ্রীরু্ণ যেমন বৃন্দাবনধামে থাকিয়া তাহাদিগের আননাবর্ধন করেন, 
কাশিক্ষেত্রে সর্বদা অল্লদানে নিরতা, যোগেশ্বরী মাতা! অনপূর্ণাদেবীর “হর 
যেরূপ আনন্দবদ্ধন করিয়া থাকেন, আজ সেইরূপ শঙ্কর প্রতিম সার্‌ 
আশুতোষ, পরমাত্মস্বরূপা সতী যোগেশ্বরী সদৃশ পুণ্যঙ্লোক৷ প্রাতঃস্মরণীয়া 
শ্রীযুক্ত রাণী প্রমোদান্ুন্দরী দেবীর ভবনে, তাহার প্রতিঠিত “আত্মশ্ঞান- 
প্রদারিনী-সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, সভাসছ্‌_ন্দকে সেইরূপ আনন্দিত 
করিলেন। 

কবিরাজ মহাশয়ের রচিত শ্লোকটি ও তদানুষঙ্গিক ব্যাখ্যা এবং অপর 

কোন কোন মহদ্ব্যক্তি কর্তৃক "আত্ম-জ্ঞান-প্রদাফ়িনী” সভার মহৎ 
অনুষ্ঠানাদি দ্বারী উক্ত রানীমীতার উচ্চ জ্ঞান ও সান্তিক ভাব যুক্ত কার্ধ্য 
কারণার্দি প্রতাক্ষ করিয়া, সভায় সমাগত কতিপয় দেশবিখ্যাত অধ্যাপক, 
রাণী মাতাকে বর্তমান যুগের আদর্শ নারীশ্বরূপে "যোগেশ্বরী” উপাধি 
প্রদানের সংকল্প করেন এবং এ মনের ২১ শে চৈথ্র সেই পবিত্র সংকল্প 
কার্ধ্ পরিণত হইয়া! তিনি “যোগেশ্বরী” উপাধি প্রাপ্ত হন 

_ যোগেশ্বরী মাতা তীর্থবাস করা হেতু 'তীহার দান ও ক্কৃত অনুষ্ঠান 
যে একমাত্র তীর্থক্ষেত মধ্যে লীমাবন্ধ তাহা নহে, লুদূরবন্তা স্থান হইতে 
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বিপন্ন জনগণের ছূর্দশা শ্র্বণে তাহার চিত্ত সততই বিগলিত হয়। 
অন্যান্য নরনারীগণকেও তিনি সেই তাবে অন্প্রাণিতাঁ করিবার চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। তত্খন্ধে একটি দৃষ্টাস্ত গরদর্শন যোগ্য বলিয়া বিবেচনা 
করি। বিগত ১৩২৬ মনের.৭ই আশ্বিন ভীষণ ঝটিকাবর্তে সমস্ত পূর্ববঙ্গ 
যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সে স্থতি অনেকেরই প্রাণে অদ্যাপিও বর্তমান 
থাকাই সম্ভব। সেই ভীষণ বার্থা শ্রবণে পরহ্ঃখ কাতরতায় তাহার চিন্ত 
এতই দ্রবীভূত হয় যে, কাশীধাম হইতে কেবলমাত্র স্বীয় সাধ্য শক্তি অগ্টুরূপ- 
অর্থ প্রেরণই তিনি কর্তব্য শেষ বলিয়া! মনে করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত 
তিনি কাশী হইতে প্রচুর অর্থ প্রেরণের চেষ্টায় অগ্রবর্তিনী হুইয়া ছিলেন, 
তছুপলক্ষ্যে 'তিনি একটি মহিলাসভ। আহ্বানার্থ যে অশ্রুসিক্ত পত্রিকা” 
খানি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার সাত্বিক আচরণপূর্ণ মানসিক 
ভাব গ্রকাশ পাইবে । এ নিমিত্ত নিম্নে সেই মুদ্রিত পত্রথানি বিপন্ের 
সাহাঙ্য্য লাধারণের আদর্শ-যোগ্যরূপে প্রকাশিত হইল ।, 
জ্বহিত! তভ্ভাল্প অন্নুষ্ঠান্ন পত্র 

যথা বিহিত সন্মানপুর্ব্বক বিনীত ধনিবেদন-- 

মহোদয় ! গত ৭ই আশ্বিন পূর্বববঙ্গে যেরূপ ভীষণ থওপ্রলয় হইয়া 
অসংখ্য নরনারী অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে সে নিদারুণ সংবাদ 
সকলেই অল্লাধিক অবগত আছেন। তাদশ গুলয়ের ভীষণ চিত্র সামান্ত 
পত্রের ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। প্রকৃতির সেই ধ্বংসলীলাবসানে 
যাহার! কোনরূপে জীবনধারণ করিতে পারিয়াছে। তাহারাঁও আজ নিঃসম্বল, 
অন্ন-বস্ত্রাভাবে নিদারুণ দুর্দশার নিপতিত ) সেই ছর্দশাপন্ন কোটা কোটা 
নরনারীর মর্দভেদী করুণআার্তনাদ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কর্ণে প্রবেশ 
না করিলেও সহ্ৃদয়া মা, ভম্মীগণ, অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই দাকুণ বেদন! 
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দয়া পরবশ হইয়া অন্যান্য স্থানের নরনারীগণ বিপন্নের সাহায্য জন্য যথাশক্তি 
অর্থাদি প্রদান করতঃ নানান্গপে সহাম্গতৃতি প্রকাশে অগ্রসর হইয়া, । 
সর্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থীভাবে মন্থুষ্য জীবনের ধে মহতী কর্তৃব্যের আদর্শ 
আমাদের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন ১ তজ্জন্য তীহার। প্রত্যেক বঙ্গললনার 
নিকট নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র ও পাত্রী। সদীশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টও 
সাধারণের সাহায্য প্রার্থীভাবে সেই দুর্দশী মোচনে আজ অগ্রসর । মা 
ভগীগণ! এরপক্ষেত্রে এই পুণ্যতীর্থ কাশীবাসিনী বঙ্গ রমণীগণের কি 
কিছুই কর্তব্য নাই? আমর! কি নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তির সামান্ট কণ! অংশও 
সেই বিপন্ন নর নারীগণের সাহায্যে নিয়োগ করতঃ একটা মহাপ্রাণীর অন্ততঃ 
একবেলা জীবন রক্ষা করিতে পারি না? আমার মনে সতত” এই প্রশ্নটা 
উদয় হওয়ায়, আমি এই কাশীবাদিনী প্রত্যেক সন্ত্রাস্ত মহিলার দমবেত 
শক্তিও সহান্গুভুতি আকর্ষণ জন্তঃ আগামী ৫ই কার্তিক বুধবার দিবা 
৩।০ ঘটিকার সময় মদীয় কুটারে সকলের সন্গিলন প্রার্থনা করিজ্তেছি। 
মহোদয়াগণ নির্দিষ্ট সময়ে স্ব স্ব পুয়মহিলাগণসহ সবান্ধবে এই মহদনুষ্ঠানে 
যোগদান করতঃ বাধিতা করিবেন। নিঝ্েন ইতি। 


১১ নং অহল্যাবাঈর ব্রহ্মপুরী, বিনীতা 
৩ কার্তিক ১৩২৬ সাল! ) ্ীপ্রমোদাস্ুন্দরী দেবী চৌধুরাণী | 


প্রোক্ত মহিল! সভায় তিনি যে প্রচুর অর্থনান করিয়াছেন, কেবশ 
তাহাই নহে, ইহার মধ্যেও তাহার সাত্বিক ভাবপূর্ণ নিষ্কাম আদর্শ এই 
যে, নিজেরে প্রদত্ত ও সভায় সংগৃহীত অর্থ তিনি নিজের নামে প্রেরণ 
করিয়া একটা নাম কিনিবার চেষ্টা করেন নাই; তিনি সমস্ত অথ 
(প্রেরণের খরচ মিজ হইতে দিয়া) কাশীস্থ 'বঙ্গীয় রিলিফ. কমিটির 
হত্তে অপ পূর্বক উক্ত কমিটির নামেই, বর্তমান ভারতের আদশষ্ঠযাগী, 
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_দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস (ব্যারিষ্টার ) মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে 
অন্নুরোধ করেন। বলা বাহুল্য যে সেই ভাবেই কার্য সম্পর্ হইয়াছিল। 
এরূপ নিষ্কাম সান্বিকভীঁব যে*কতদূর সংযম ও সত্যে আদর্শরূপে অন্থকরণীয়, 
সন্বত্তি সম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন। এতত্তিন্ন পূর্বাপর এতাদৃশ প্রাকৃতিক বিপ্লবে সততই তিনি 
মুক্তহস্ত; অথচ নীরব নিষ্ধাম। 

আত্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী-সভার অনুষ্ঠান পত্রের মর্মমতে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানেচ্ছ, ব্যক্তিগণের জন্য তিনি দৈনিক এক টাকা করিয়! অস্তাপিও দান 
করিযু! আদিতেছেন। এতত্িক্স নিত্য পূজার নৈবেদ্তভাবে, অনেক নৈবেদ্য 
“দৈনিক ভাবে অনেক বিধবাকে প্রদান করিয়া এবং কাহাঁকেও ব! মাসিক 
নগদ বৃত্তি দিয়া, বহু বিধবার ৬কাশীবাসের সহায়তা করিতেছেন। দেশীয় 
শিল্পের উন্নতি বিধানেও তাহার প্রগাঢ় অন্থরাগ দৃষ্ট হয়) এজন্য পূর্ব 
হই্তিই তিনি চরকা টাকুয়া সুতা প্রস্তত এবং 'তদ্বারা 'বন্ত্র বয়ন 
করাইয়া ব্যবহার জন্ত, স্বহস্তে স্থৃতা কাটিয়া থাকেন। পরস্ত সেই আদর্শে 
সুতা কাটিয়া অশন বসনের লংস্থান জন্য বছু অনাথা, দরিদ্র মধবা ও 
বিধবাকে বহু চরকা দান করিয়া তাহাদের কাশীবাসের সাহায্য করিয়াছেন; 
'ইত্যাকার বহু প্রতিষ্ঠানও তিনি চরকা দানের জন্ অর্থ সাহায্য ররিয্কা 
এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী ব্রহ্মচ্য্যাশ্রমেও চরকা "কাটার আদর্শ 
'ক্ষুপ্ন রাখিয়াছেন। তিনি ষে একমাত্র কাশীবামেই ্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা 
দ্বারা কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, তাহা নহে) পরস্ত অন্যান্ত নগর ও পল্লীগ্রামে 
অনাথা হিন্দু বিধবাগণের জন্ত ৬রামরষ্ণ মিশনের স্তায়, এই যোগেশুরী 
রহ্ষচরয্যাশ্রমের শাখা! প্রতিষ্ঠা পূর্বক অনাথা বিধবাগণ যাহাতে অপরের 
গলগ্রহ রা নীচবৃত্তি অবলম্বন ন! করিয়া, ক্রক্র্ঘযানুষ্ঠানে যোগলিক্ষা লাভ 
করত পবিজাবে: জীবন রক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তি বাত 
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মাতৃজাতির: গৌরব বর্থীন করিতে পারে, নেই মাহে হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া, তিনি এই যোগেশ্বরী ক্রক্ষচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছেন। 
ফোগেশ্বরী ক্রন্ষচর্যযাশ্রদের সাধন-তত্বযুক্ত নিয়মাঁবলীতেই এই সকল বিষয় 
বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। সংযমপরার়ণ আত্মদর্শনেচ্ছ,কগণ জীবিকা 
নির্বাহের জন্ত যাহাতে যথা সম্ভব আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন, 
তাহারও সুব্যবস্থা আছে। তবে তীহার বিশ্বাস যে, সর্বাগ্রে নারীজাতি 
সংযমী ও প্রকৃত ব্রক্গচরধ্যশীল এবং যোগাহ্থশীলনে নিরতা না হইলে, বর্তমান 
ছপ্দিনে পুরুষজাতিকে সংযম ক্রহ্গচর্ধ্য ও যোগান্ুণীলনের পথে আকর্ষণ কর! 
ছুঃসাধ্য হইবে। 


এক্ষেত্রে আমিও বলিতেছি যে, যোগেশ্বরী মা! তোমার বাই 
সত্য । প্রকৃতি বা নারীশক্তি ভিন্ন এই আধ্যসস্তানগণকে বিপন্থক্ত ও 
রক্ষা করা নিঙ্তিয় পুরুষের সাধ্য নহে ; তাহা ত জানাই আছে। মধুটৈটভ 
বধেও মা তোমার. দেই যোগেশ্বরী নারীশক্তি, মহিষাম্থর বধেও মাঁয়েই 
যোগেশ্বক্ীশক্তি । ধূ্রলোচন, চওমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুস্ত, শুস্ত বধেও মা 
তোমার সেই যোগেশ্বরী শক্তিই মুল পর্নাপ্রক্কতিরূপে দেবগণকে সতত 
রক্ষা করিয়াছে । সুতরাং বর্তমান সময়েও সেই ব্রন্ষস্বরূপা যোগেশ্বরী 
রঁহীশক্তি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা না হইলে যে, দৈববাণী মিথ্যা হয়) ,চণ্তী 
মিথ্যা হয়। ধারণ চণ্ডীতে উক্ত আছে যে, শুস্ত সংহার অর্থাৎ ধৃ্রলোচন, 
চগ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুস্ত ও শুভ এই বড়রিপু তুল্য ছয়টি মহান্গুরকে 
সম্যকরূপ--আহ্রণ বা মুক্তি বিধানের পর (পৌঁকিক চক্ষে বধ্য ) দেবতান্বপ 
আর্ধ্যগণ বখন-- ূ 


| পরণাগতীনার্তপরিত্রপপরাযণে এ 
নর্বস্তার্তিহরে দেবি! নারায়ণি নমোহস্ততে ॥” 
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| এ ট * 
শরণাগত দীন ও আর্তজন ত্রাণকারিণী, সর্ধজীবের পীড়ানাশিনী 
হে দেবি! নারায়ণীরূপে তোমাকে . বারম্ার নমস্কার পূর্বক, দেবগণ 
তোমার প্রসঙ্নতা৷ প্রার্থনায়, ্বর্নুপ কথনে স্তব করিয়াছিলেন যে... 
“এতৎ কৃতং যতকদণং য়া, ধর্মমাদ্িষাং দেবি মন্বান্থরাণাম্‌। 
রূপৈরনেকৈ বক্ধাত্মমুণ্তিং কৃত্বাস্বিকে তত্প্রকরোতি কান্তা ॥৮ 
হেমাতঃ! হেদেবি! তুমি অগ্ঘ বর্প্রকারে আত্মমুত্তিকে নানারপে 
বিভক্ত করিয়া ধর্মদ্বেষী মহান্থরগণের যে বধ সাধন করিলে, তাহা তুমি 
ভিন্ন (তোমার ন্যায় পর! প্রক্কাতি ভিন্ন ) আর কে করিতে পারে? তিনি 
দেবগণের এই প্রকার ম্বরূপ সত্যবাক্যে সন্তোষ হইয়া বিয়া ছিলেন-. 
* শ্বরদাহ্‌ং সুরগণা বরং যং মনসৈচ্ছত। 
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্‌ ॥* 
হে অধরগণ! আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব জগতের উপকার 
যেকোন বর ইচ্ছা! করিতেছ প্রার্থনা কর, তাহাই দিতেছি । তদন্ুষারে 
দেবগণও প্রার্থন৷ করিয়া ছিলেন য়ে" 
“দ্বববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যান্তাখিলেশ্বরি ॥ 
এবমেব ত্বয়া কাধয্যমস্ম্‌ বৈরি-বিনাশনম্‌ 
হে ক্রন্মাণ্ডেশ্বরি ! আমাদের যেমন গক্র নাশ করিলে, এরূপ ভিভুবনের 
র্ববিধ বাধাবিজ্ত অতিক্রম করিয়া এতাদৃশ বৈরী বিনাশ করাই যেন 
তোমার কার্য হয়। তদুত্তরে ষেই মহাদেবী বলিয়াছিলেন যে_- 
“বৈবস্বতেহস্তরে প্রাপ্তে অফ্টাবিংশতিমে যুগে । 
শুস্তে! নিশুস্তশ্ৈবান্তাবুৎ্পতন্তেতে মহাস্ত্ররৌ ॥ 
নন্দগোপগৃহে জাতা। বশোদাগর্ভসম্তবা। 


৭৩৪. আদর্শ যোগ-জীবন 
পুন্রপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে। 
৷ অবতীর্যয হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্ত দানবান্‌॥” 


বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি পরিমিত ধুগে (দ্বাপর ও কলির 
সন্ধিতে ) শুশ্ত নিশুস্ত তৃল্য (কংসাস্রাদি ) ছুই মহান্থুর উৎপন্ন হুইবে। 
তংকালে আমি নন্দমগোঁপগৃহে যশোদীগর্ভে জন্পগ্রহণ করিয়া, বিশ্ধ্যাচল- 
বাসিনীরূপে, এ অস্থ্রদ্বয়কে বিনাশ করিব। (সে সময় অতীত) অপরস্ত 
পুনরায় এ বৈবন্বত মন্বস্তরে অষ্টাবিংশতি পরিমিত যুগে (কলির মধ্যভাগে ) 
বখন পবৈপ্রচিত্ত” নামক দানবকুলের প্রাধান্য সংঘটন হইয়া, ধর্মকন্ম্ম বিলুপ্ত 
হইতে আরম্ভ হইবে, তখন আমি সেই বৈপ্রচিত্ত দানব বংশকে ধ্বংস 
করিবার জন্ত অত্যন্ত রৌদ্ররূপে পৃথিবীতে আবিভূর্তা হইব। সুতরাং 
এখনই সেই. সময় উপস্থিত। এই ত সেই চণ্যুক্ত বৈবস্বত মন্বস্তরের 
অষ্টাবিংশতি যুগ । এইত কলির মধাভাগ, এইত 'বৈপ্রচিত্ত দানবকুলের 
প্রাধান্ে ধর্মকর্ম বিলুপ্ত হইতেছে; এইত বৈপ্রচিত্ত অস্থরগণের প্রতাপে 
সত্যধন্ম উৎসন্ন হুইয়া, মিথ্যায় সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, এখনইত : 
সেই বৈপ্রচিত্ত--( বিপ্রচিন্ত শব্ব--ফ গুত্যয়ে 'বৈপ্রচিত্ত ) অর্থাৎ বিপ্ররূপী 
্রাহ্মণগণের চিন্জাঁতি দে, হিংসা, স্বার্থ-পরতা ও মোহ নামক টবপ্রচিত্র- 
অন্থরগণকে বধ বা বিনাশ করিবার জন্ঘ, বর্তমানে অতি বৌদ্ররূপে অর্থাৎ 
অত্যুগ্রব্রন্মতেজ: হুক “আত্মজ্ঞান”-জ্যোতিতে, সেই মহাপ্রককৃতির আবির্ভাব 
সংয় উপস্থিত) ইহা সেই দৈববাণী। সুতরাং মা যোগেশ্বরি! তোমার 
নারী শক্তি সেই মহাপ্রকৃতি। (এস্তরিয়ঃ সম্্তাঃ সকল! জগৎন্থ” ) অর্থাৎ 
তোম্‌্রা স্ত্রীজাতিই সেই মহাশক্তি। তোমাদের আম্ম বা আধ্যাত্মিক 
শক্তিতে, আত্মজ্ঞান-উদ্ধদ্ধ হইলেই, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই 
মহাঁশক্তি বিকাশ গ্রাপ্ত হইবে। উক্ত ত্ষে, হিংসা, স্বার্থপরতা ও মোহ 


ঙ 
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নামক বৈপ্রচিন্ত অন্ুরগণই সত্যকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এসময় 

তোমরা আত্মজ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশে এ মিথ্যার আবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্য. 
প্রকাশিত কর। অতএব মা ঘ্োগেশ্বরি ! তুমি এই সময়ে অগ্ঠান্ত মাতৃগণ . 
সহযোগে সংঘম, ব্রহ্মচর্ধয- আচরণোদেশ্তে “আত্ম-দর্শন-যোগ” আশ্রয় 

করিয়া, পূর্ণ-আত্ম-জ্ঞানি-জ্যোতীরূপ অত্র ব্রন্মতেজ বলে, অনিত্য ভোগ- 
স্খ-পরায়ণঃ দেহাঁত্রবোধী, বিপ্রচিত্ব-জাত অর্থাৎ বিপ্ররূপী ব্রাঙ্গণাদির 
মানসক্ষেত্রউ২পন ছ্েষ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও মোহনামক বৈপ্রচিত্ত 

অন্থুরগণকে সংহাঁর করিয়া পৃথিবীতলে পুনর্ধ্ধার নাঁরীশক্তির মহিমা ও সেই. 
যোগেশ্বরী আগ্ভাঁশক্তির মহিমা! প্রচার কর। তোমরা ভিন্ন গী অন্থরদলন 
অপরের সাধ নহে) ন্থুতরাং এখন গর ব্রহ্মতেজে আবিভূর্তা হওয়া প্রয়োজন 
বিবেচনায়, কি মা ! তুমি সেই মহাশক্তি ভবানীর ন্তায় নানাবিধ সদনুষঠানে: 
আত্মযুস্তি নানাভাবে বিভক্ত করিয়া, “আত্মজ্ঞান-প্রদায়িনী-সভা” ও “যোগে- 
স্বরী ব্রন্ষচয্যাশ্রম” দেশময় প্রতিষ্ঠা করিতে, তোমার যথাসর্বন্থশক্তি 
নিয়োগে বদ্ধপরিকর হইয়াছ। এই জন্যই কি খধিতুল্য দুরদরশী বিঘব্বৃন্দ 
তোমাকে নানাভাবে আশীর্বাদাভিষিক্ত অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন যে-__. 


“যাসীদ্রাণী ভবানী বিপুল ধনবতী দানশীলা হুমান্তা। 
যা ত্যাগাৎ শীর্ষমান্যান্‌ দি্জবরনিকরান্‌ শাপদানম্প্রচক্রে ॥ 


সা রাণী ব্রাহ্মণাদীন্‌ সকলগুণযুতান্‌ শাপমুক্তধ কর্তং ং 
সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপা শিবশিবভবনেচাবতীর্ণ গুমোদা ৮ 


উক্ত কবিতাটিযুলে কাব্যদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শীযুক্ত তারাপদ 
কাব্যবিশীরদ শান্ত্ি মহাশয় শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার উদ্দেস্তে “পঞ্চ পন্ব”, 
নামে ঘে কবিতাটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা বড়ই উচ্চ 'আধর্শ বিধায় 
নিষ্ে গ্ুকাশিত হইল। | 
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দর গপম্ঘত পরন্য। 
১ ৪ 
বাহন মহিমা! এ ভারত জুড়ে জানী তুলা! সে রালীভবানী 
আজিও সকলে করিছে গান ছাড়ি কি পুনঃ ত্রিদিব ধাম 
ধাছার তেজেতে ভারত দীপ্ত আসি কাশীধামে “যোগেশবরীগ্রূপে 
এরে দিব্যালোকে অমরধাম । রিতরিছে মুক্তি--“আত্ম-জ্ঞান”। 


ই 
বিপুল দানেতে আদর্শ রমণী 
গুণ কুল লীল! অতি মহান্‌ 
বাহার কীত্তি বারাণসীধামে 
রয়েছে এখনও দেদীপ্যমান। 


ও 


বার তেজস্থিতা-গৌরবে বঙ্গ 
প্রাতর উত্থানে লইছে নাম 
বার অভিশাপে অজ্ঞানী দ্বিজ 
নীচ প্রতিগ্রহে হতদম্মান। 


৫ 


বিধবার ছুঃথ বিনাঁশিতে বত 
রহবচর্য্যআশ্রম সু-প্রতিষ্ঠান 
করেছেন যিনি নিষ্কাম দানে 
"যোগেশ্বরী” প্রমোদা ধাহার নাম 
৬ 
এ পঞ্চ প্ব” শুভাশীষ রূপে * 
তাহার উদ্দেশে করিনু দান 
হওণ্দীর্ঘজীবী যোগেশ্ুরী মাঁতঃ 
(সাধ) যোগশক্তিবলে দেশ কল্যাগ। 
তারাপদ শন । 


ঘোগেখরী মাতার ত্যারাগপুণ কাধ্যকলাপে বে দেশীয় সথযীবৃন্দই 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেবলমান্ত তাহাই নছে। বিদেশীয় রাঁজকত্চারি- 
গণও :ইহার অনন্যসাধারণ সংযম, ব্রন্ষচরধ্যযুক্ত যোগাহুশীরনতত্ত্ব অবগত 
হট্য়া যে তাহাত্র তি সমধিক সন্মান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহাও একটি 
ঘটনায় বিশেষরূপ দেখা গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে ককাপীধামে তাঁহার 
গছে একবার কয়েকজন দগ্ধ্য প্রবেশ করিগা ধনরত্ধ অপযরণের চেষ্টা করে। 


আদর্শ-যোগ-জীবন ৭৩৭ 


টিনার হানি কারে 


তখন তিনি অন্যলোক ডাকিবার চেষ্টা করিলে, দস্থ্যগণ তাহাকে অন্ত্রাধাত 
, করে, তীহার চীৎকারে লোকজন উপস্থিত হইলে, তিনটা দন্্য ধৃত হয়। 
কাজেই সরকার বাদীভাবে একটি কৌজদারী মৌকদমা দায়ের হইয়! এ 
মোকদ্দমীয় গবর্ণমেন্টের সাক্ষীভাবে তাহার জবানবন্দী আবশ্তক হয়, 
কিন্ত তিনি জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করেন) গবর্ণমেপ্টও ছাড়িণার 
পাত্র নহেন। এব্প্রকাঁর ফৌজদারী মৌঁকদ্দমায় কমিশন জবানবন্দী 
রীতি না থাকায়, পুর্ব অনেক দেশপ্রসিদ্ধ বড় জমিদাঁর ও রাজপরিবা রস্থ 
মহিলাগণকেও পান্কীতে কোর্টেযাইয়৷ জবানবন্দী দিতে হইয়াছে। কিন্তু 
তিনি দে ভাবেও পান্কীর ভিতরে থাকিয়া জবানবন্দী দিতে এবং কাশীধামের 
পঞ্চক্রোণী মধ্যে বাস করিয়া জবানবন্দী দিতে ইচ্ছরক নহেন। অপরন্থ 
তাহার জন্ত উপযুক্ত ভাবে পৃথক্‌ স্থানের ব্যবস্থা না হইলে এবং তাহার 
সঙ্গীভাবে উপযুক্ত সংখ্যক ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত ও অপর মন্ত্রান্ত মহিলা, চাকর, 
চাঁকরালী, পরিচাঁরিকা, ছ্বারবান্‌ ইত্যাদি অনুগত ও সন্্ান্ত লোকজন 
উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা না হইলে, তাহার" পক্ষে স্থানাত্তরে যাইয়াও 


জবানবন্দী দেওয়! অসম্ভব ৷ এই সম্ঘাদ বিচারপতিকে পরিজ্ঞাত করা হইলে, 


তদানীন্তন সদাঁশয় ম্যাজিষ্রেটে ও জজ সাহেব বাহাঁছুর, উভয় কোর্টের 
বিচাঁরকালেই বিচারপতিগণের পৃথক পৃথক্‌ বিচার আপন এবং শরত্রীমতী 
(যোগেশ্বরী মাতা ও তাহার সঙ্গীয় লোকজনকে ্থাযোগ্য ভাবে তীবুতে 
অবস্থানের অনুমোদন ও তদন্ুরূপ কার্ধয লম্পাদন করিয়া এক স্বাধীন 
রাঁজ্ীর ন্যায় সন্মান ও তীহার বিশুদ্ধ ভাবোচিত পবিত্রতা রক্ষা করিয়া 
লঞীমতী যোগেশ্বরী মাতার প্রতি, তাহার অনুষ্ঠিত ত্বধন্মীচরণের প্রতি 
তাহার সত্যান্ুরাগ ও সৎসাহসের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রাদর্শন করিয়াছেন 
তাহা অশ্রতপূর্বব । এতদ্‌ সম্পর্কে যে অভিনব নজিরের সৃতি হইয়াছে 


ভন্বারা সদাশয় বিচারপতির ও যোগেশ্বরী মাতা, ভিন ভাবে ' 


৪৭ 
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5 ূ 
সর্বত্র বশন্বী ও বিখ্যাত হইবেন। পরস্ত যোগেশুরী মাতার যোগবল 
প্রভাবে এবং সত্য. ও সংসাহসের বলে এরপ ক্ষেত্রে এতদেশীয় সন্রাস্ত 
মহিলাগণের সন্ত্রম ও পবিত্রতা রক্ষার অভিনব *গন্থা যাহা স্থাজিত হইলঃ 
বৃটিশ রাজত্বে এই সুবিচার এ দেশবাসী চিরকাল ভোগ করিয়া যোগেশ্বরী 
মাতাকে ধন্যবাদ করিবে। 

সত্যের আদর্শ বর্ণনার উপসংহার কালে শ্রীক্্রীতী ধোঁগেশ্বরী মাতাঁর 
সভ্যান্গরাগ, সংসাহস, শ্বধর্ম্মোচিত কর্তব্যবুদ্ধির -দঁটতা ও তীর্থবাসের 
পবিত্রতা রক্ষণ বিষয়ক আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। কারণ 
সমাজ ও স্বধন্নাচরণপক্ষে ইহা সত্যের উজ্জল চিত্র স্বরূপে অতীব 
আদর্শনীয়। কয়েক বংসর পূর্ব্বে এই মহামুক্তিপ্রদ মহাশ্শান ণ৬কাঁশীধাম- 
ুবাসী বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে একটা! সাম্প্রদায়িক 
দলাঁদলী স্থানটি বা হুচনা হয়। অবশ্ত এই অনুষ্ঠানে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ নানা 
ভাবে দেশ বিখ্যাত বড় বড় লোকের নাঁম সংযোজিত থাকিলেও শ্ুশ্তবতঃ 
অনেকেই ব্যঙ্টি ও সমট্টিগত ভাবে উহার ইষ্টানিষ্ট চিন্তা না করিয়াঃ হয়ত 
সহদ্দেশ্ত-প্রণোঁদিতভাবেই, তীহাদ্দের ঞাম সংযোগের. অনুমতি দিয়া 
থাকিবেন। তজ্জন্য কাহারও প্রতি দোষারোপ করা আমার উদ্দেস্ত বা 
অভিপ্রেত নহে| এনিমিত্ত আমিও তাঁহাদের অনুষ্ঠানপত্ডের প্রতিলিপি 
প্রকাশে বিরতি হইলাঁম। খমামার উন্দেশ্ত এই যে, একটি, মহীয়সী “জননীর 
সত্যানুসন্ধিংসা ও কর্তব্যের দৃঢ়তার আদর্শ গ্রহণ | যাহা হউক উক্ত 
অনুষ্ঠান পর্জ ঘ্বারা এবং লোকানুপ্রেরণায় ফোগেশ্বরী মাকে তাহার 
শবশ্রেণীমধ্যে দলবন্ধ করাইবার জন্ত বিশেষর(প চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি এ দলাদলীর 
অনুষ্ঠানে যোগদান ন! করায়, তাহাকে সমাজছ্যুত, অবশেষে লাঞ্চিত”ও 
নান! প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে.এবসিধ ভর গ্রদর্শনেরও ক্রুটা হয় নাই। 
'পরস্ধ'বল বাহুল্য, তাহার স্বশ্রেণস্থ আত্মীয় কুটুতগগণও সেই দলদুকত ও 
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লহানুভূতি সম্পন্ন হইলেও, এরূপ ক্ষেত্রে সত্যরক্ষা কল্পে তিনি কিছুমাত্র 
ভীতা ও বিচলিত ন! হইয়া, আদম্য মংসাহদবলে & অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ 
স্বরূপে, যে সংশোধন প্রস্তাব, সুচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তত্বারাই 
তাহার মানদিক অন্তস্তলেয় ভাঁবটি পর্ধ্যস্ত প্কুরিত হইয়াছে । এ ডি 
খানার অবিকল নকল নিম্নে আদর্শরপে গুকাশিত হইল। 

২৫ নং 


৬কাশীধাম বারেন্ত ব্রাহ্মণ সমাজের 
মাননীয় সভাপতি মহাশযেজ সনে । 

বিহিত মন্মানপূর্বক নিবেদন-. : 
মহাশয়; উক্ত সমাজ কর্তৃক অস্তকার গভাবিবেশনে যোগদান কদ্পার় 
জন্ত কতিপয় দেশ প্রসিদ্ধ ও মন্তরস্ত এবং আরও কতিপয় অপরিচিত 
ব্যক্তির নাম স্বাক্ষর উল্লেখে গত ১২1৪।২৭ তাং মুদ্রিত একখানা অনুষ্ঠান 
পজ্জ অুমার নিকট (প্রবিত হুইয়াছে, তজ্জন্য অনুষ্ঠাতাবর্গকে আমি ধন্তবাদ: 
প্রদান করিতেছি। কিন্তু মানশাজনের পক্ষে নান! কারণেই ধসভার যোদদান 
কল্পা অসম্ভব বিবে9নায়, এতৎ সম্পর্কে আমার বিগত অভিমত নিয়ে ' 
শুখপন কর! গেল। :,৯ 
টি গনিত হন সভার উদ সন্ধে | যাহা: 
বিবৃত কর! হুইয়াছে, তাহা এই পুণ্যক্ষেত্র 'কান্ীবাসী বাঙ্গাঝী, ব্রাঁ্দণগণ . 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবের নূতন প্ররোচনার. নামান্তর মীব্র। এতম্বারা ' 
ধর্ম বা কর্মক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত উৎকর্ধতার পরিবর্তে পরম্পর়ের. একতা 
বিচ্ছিন্নকর একটি বিশেষ দলাদলীঞস শ্ষ্টি হইবে। তন্েতু এই সুদৃরতীর্ঘ । 
প্রবাসী বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ ও তথা কথিত যাবতীয় বাঙ্গালী জাতিয়, মধ্যে: 
৬কাশীবাষের মূল উদদস্ত ক্রমে বিলুগ্ত হইয়া। 'জাতীর শক. ধরংস গু. 
মোক্ষপথের- ঘোয় অন্তরায় ম্বদ্গ এক প্রন! বিথেধ বহি পজ্জধিত হইবে: 


৭৪ ৎ আপদর্শ-যোঁগ-জীবন 


পপ পাশ পাটি দি পাটি, 


বর্তমান ন্দিনে ইহ! জাতির পক্ষে ও সমাজের পক্ষে যে অনিষ্টদায়ক কেবল 
তাহাই £নহে ) আমার বিবেচনায় ইহা ধর্ম ও আত্মার পক্ষেও ঘোর 
স্কীর্ণতার পরিচায়ক । দেশে সর্বসীধারণের,জীবনন্বক্ষা উপযোগী অন্নবস্ত্রের 
অভাবে নিয়ত হাহাকার ধ্বনি :শ্রুতিগোচর ) শ্রুতিগোচর কেন অনুভূত 
হইতেছে। তত্লিবাওণ কল্পে অনেক মহাত্মা ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
মধ্যে পরষ্পর একতা ও সহানুভূতি সংস্থাপন জন্য জাতিবর্ণনির্ধিবিশেষে নানা 
প্রকার উর্দারতা! গ্রদর্শন ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন। তাহ! কি আমাদের 
আদর্শনীয় নহে? যে আমরা আমাদের মুক্তিক্ষেত্র কাণীধাম মহাশ্মশানে 
আসিয়াও সাম্প্রদায়িকতার বহ্বাড়ম্বরে আখুশক্তি ধবংসের বিরাট অনুষ্ঠানে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছি। রি 

২। অনুষ্ঠানপত্রে “বারেন্দ্ ব্রাহ্মণ সমাজ” একমাত্র, স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্ত 
শ্রেণীর কোনরূপ সাহায্য করিবেন কি না? এবং তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
অর্থাঙ্দি কিরূপ ভবে সংগ্রহ কর! হইবে? তাহার কোন উল্লেখ লাই) 
এ বিষয় আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আঁমাঁর শক্তি অনুযায়ী 
অপরের সাহায্য বা দানার্দি সম্পর্কে * কখনও ব্রাঙ্গণ জাতি মধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতার বিচার করি নাই। (ইহা মুক্তাগাছারও নিয়ম বিরুদ্ধ) 
বিশেষতঃ বর্তমানে এই মহাঁশ্মশান ৬ক্ধশীধামে অবস্থান করিয়া এ সকল 
ধর্ম কর্মানুষ্ঠানে যতদুর সম্ভব সাত্বিক ভাবের বিগরীতাঁচরণ করি, ইহা; 
আমার অভিপ্রেত নহে । বিপন্লের সাহাধ্য ষন্বন্ধে আমি জাতিভেদেরই 
সমর্থন করি না। আমার যংসামান্ত শক্তি অনুযায়ী এখানে দৈনন্দিন 
ভাঁবে যেসকল দানাদির অনুষ্ঠান আছে, 'তাহাও রাড়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক 
ধান্মণ নিধিবশেষে প্রদত্ত হইয়া থাকে । আপনাদের বিখিত প্রকারের কোন 
বারেজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমার জ্ঞান বিশ্ব মতে এথান হইতে কখনও বিফল 
 মনোস্কখ হইয়া গিয়াছেন, এরপ বৌধ হয় না। অপরস্ত আপনাদের ৩৪৫ 
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দকার লিখিত কার্ধ্য সম্পর্কে কেহ এপক্ষ সন্ধানে সাহাযা প্রার্থী হইলে 
যথাঁসস্তৰ ভাঁবে তাহা সম্পূরণ জন্য চেষ্টায় কখনও কুঠিত হইয়াছি তাঁহাঁ৯ 
মনে হয় না এবং আমিও ৫ন্দফার লিখিত কার্ধ্যানুঠানে জন সাধারণের 
সহাম্ভুতি লাভে বঞ্চিত হুই নাই। এমতাবস্থায় আমার স'শোধন 
্রান্তাব এই যে, এক্নপ সম্প্রদায়গত একটি দলের স্ৃট্টি না করিয়া যাহাতে 
সর্বপ্রকার ব্রাহ্গণজাঙ্ডির ধর্মগত নীতিগত উৎকর্ষ বিধান হইতে পারে, 
সেই মহান্ুদ্দেস্ত্ে এই শক্তি নিয়োগ করতঃ আহ্ুন আমর! সকলে 
আঁস্মোন্নতির পথে অগ্রসর হই) ইহাই আনার সবিনক্ক প্রার্থনা । এতং 
প্রতি আঁমি সভাস্থ হুধীমগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । নিবেদন ইতি 


১১ নং অহ্ল্যাবাঈর ব্রহ্মপুরী, | ৃ বিনীতা 
২৫ শে শ্রাবণ ১৩২৭ বাঙ্গালা ) শ্রীপ্রমোদান্ুন্দরী দেবী চৌধুরাণী | 





তীর্যের পবিত্রতা স্ববন্ ও সত্য রক্ষণে তাহার এই স্ংসাহসপূর্ণ নিভীকতা 
অথচ দূরদর্শিতা! পূর্ণ রংশোধক প্রস্তাব অর্থাৎ সমস্ত ব্রাক্ষণজাতির উন্নতি 
বিধানের জন্ত কর্তব্যের দৃঢ়তাণ্ভীব, যে নারীর মনে সতত বদ্ধমূল, যিনি 
সত্যের অনুরোধে দমাজচ্যুত বা লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভীতি প্রদর্শন এমন কি 
তাসমীন, কুট্বের বিদ্রোছিতায়ও কিছুমাজ বিচলিতা হন নাই এবং সতাকে 
| পরিত্যাগ করেন নাই, ধিনি সত্যের অন্থরোধে ধর্মের রক্ষণে নানা প্রকার 
গীড়ন সহ করিয়া, সংসাহদবলে অচল অটল থাকিয়া, নিজের বন 
আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুক্তাগাছা জমিদার বংশের অর্থাৎ স্বামী শ্বশুরকুলের, 
গৌরব অক্ষুপ্ন বাখিয়াছেন। (কারণ মুক্তাঁগাছার জমিদার বর্গের কুলগুর্‌$ 
বৈদিক শ্রেণী, পুরোহিতও প্রত্যেকেরই রাড়ী বারেন্্র উভয় শ্রেণী থাকা 
সঙ্গে, তিনি কি প্রকারে রাট়ী ও বৈদিক শ্রেণীর সহিত স্থীয় অনুষ্ঠিত ক্রিগ়া 
কর্ণ সত্ন্ধ বিরহিত প্রস্তাবে সন্ধত হইতে পারেন?) ম্ুতরাং সর্বপ্রকায় 
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সত্যের অনুবন্তিনী ভাবে তিনি যে বর্তমান যুগে আদর্শনারী শ্বরূপে জগৎ 
পুজা হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ ফি? এহেন, সদ্‌গুণশীল আর্ধ্যনারীর 
পক্ষে যোগেশ্বরী উপাধি “যোগ্যং যোগেন যুজ্যতে” হইয়াছে। অবস্ঠ 
বারেন্্র সমাজ-নেতৃবর্গও পরিশেষে তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া 
যোগেশ্বরী মাতার সংশোধক প্রস্তাব মূলেই বাড়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক মম্প্রণাঁয় 
নিবিবিশেষে, সমস্ত ব্রাহ্মণজাতি বক্ষা বা ব্রাহ্মণজাতির উন্নতি কল্পে ব্রতী 
হইয়াছেন ;) এজন্য তাহারাও ধন্যবাদের পাত্র। সত্যের অন্থরোধে এরূপ 
ষাহার! ভ্রম সংশোধন করেন তীহারাঁও মহাঁন্‌ দন্দেহ নাই। কারণ 
তাহারা সভ্য প্রপিধান ক্রমে সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন । ,. 

শীশ্রীমতী যোগেশুরী মাতার বর্তমান যোগজীবন অবস্থায় তাহার 
দৈনন্দিন কার্য সমুহের কথঞ্চিৎ আভাস পুর্বে আনুষঙ্গিক দৃষ্াস্তচ্ছলে 
আত্ম-দর্শন-যোগে” বিবৃত হুইয়! থাকিলেও, যখন সতন্ত্রভাবে আদর্শ-যোগ- 
জীবন লিখিত হইতেছে, তখন এস্কলে সংক্ষিপ্ত ভাবে ২।১টা বিষয় অর্বতারণা 
ন! করিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ হেতু অর্শ ্ষুপ্ন হ্য়। কাঁজেই তৎসম্বন্ধে 
কিছু উল্লেখ থাকা আবশ্তুক। রর 

পূর্বেই বলিয়াছি বৈধব্যদশা! হইতেই তিনি কঠোর ব্রহগচ্যত্রত পরায়ণা 1 
অতাপর যোগ-জীরন-পর্বে তাহাকে একরূপ সর্ত্যাগিনী বূলিলেও' 
অতুযুক্তি হয় না। প্রারনধ সাঁপক্ষে দেহধারণ জঙ্, ইষটদেবতা স্বরূপ ঠাকুর 
ভোগের যতকিধ্িৎৎ প্রসাদ গ্রহণই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। লজ্জা 
নিরারণার্থে ব্ধলগ্বরূপে খাদি বা দেশীয় সাধারণ মোটা কাপড়ের গৈরিক 
আলখন্লা, শয্যা শীত নিবারণার্থে জাধারণ কম্বল ও মাদুর ইহাই মাত্র 
তিনি স্বীয় দেহতক্ষার পক্ষে প্রচুর বলিরা গ্রহণ করিয়াছেন। এভন 
তাঁহার আর 'তকিছু অনুষ্ঠান, তৎসমস্তই পরার্থে অর্থাৎ দেব-ছ্িজ এবং 
জাকমধাসিনী শ্রশাচায়িবীগণের সেবা, বিপক্লের জাহাধ্য, ছৃস্থরোগীকে বধ 
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৩) 





বিতরণ, সাধু-স্ল্যাসী ও, দীন-ছুঃখীকে যথাসগুব অর্থ ও শীতবস্তাদি দান 
ইত্যাদি কুলেচিত সন্্রমে সাত্বিকভাব-যুক্ত স্বধর্শনরক্ষাই তিনি জীবনব্রত 
স্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি রাত্র ওটার পরই শয্যা হইতে 
_গাত্রোথান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন পূর্বক গুরূপদিষ্টভাঁবে ধ্যানে 
নিমগ্া হন অতঃপর সকাল, ৭৮টার সময় গীতা ও চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ 
পূর্বক সন্ধ্যোপাঁসনাি নিত্য কর্ম সাঁপন করেন। গঙ্গাঙ্গান ও ৬বিশ্বনাগ 
দর্শনাদি তাহরি নিত্যকর্ম হইলেও তিনি অতিরিক্ত ফলকামনায়, বার 
তিথি দেখিয়া! কোন কার্য করেন না। তিনি ৬কাশীধামের প্রতিষ্ঠিত 
শিবমারকেই ৬বিশ্বনাথ বলিয়া, মনে করেন, এনিমিত্ত তাহার ্ব-প্রতিষ্ঠিত 
শিব অতিক্রম ব! উপেক্ষা' করিয়া অপরের প্রতিষ্ঠিত শিবকেই একমাত্র 
বিশ্বনাথজ্ঞানে, ৬বিশ্বনাথকে লীমাবদ্ধরূপে মনে করেন না। তিনি 
গুরুকপাঁলন্ধ যোগশক্তিবলে মানসক্ষেত্রে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, 
সেই ধ্যান সেই জ্ঞানেই সর্ধদা বিভোর থাঁকিতে ভাল বাঁসেন। তাহার 
জীবনে তিনি ভারতের গায় সমস্ত তীর্থ পর্যটন ও. দেবত| পিঠ দর্শন 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি যোগজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, মানসতীর্থ- 
জ্ঞান ভিন্ন, জঙ্গমতীর্ঘ ও স্থাঁবরতীর্ঘ বা ভৌমতীর্ঘাদি দ্বারা মনের একাগ্রতা 
বা চিন্তশুদ্ধি হয় না, পক্ষান্তরে ভেদবুদ্ধিই উৎপাদন হয়। এনিমিত্ত 
চিরজীবনই একমাত্র বাহিরে বাঁহিরে আর ঘুরিতে ইচ্ছা করেন না । তিনি 
দেহাঝ্মবোঁধে চিরজীবন অন্নময়কোষ বা স্থলদেহকৃত বাহাঁড়ম্বর অপেক্ষা আত্ম- 
তব্ব-জ্ঞান-লক্ষ্যে প্রাণময়, মনোম্য় ও বিজ্ঞানময়াদিকোষের পঙ্থানুসরণঃ যে 
আত্মতরীণের বিশেষ উপযোগী ইহা তিনি দচতার সহিত স্কীর্ণাবদ্ধ করিয়াছেনু। 
এই স্বধর্দ রুক্ষণে “সহজাত” কর্মের অনুসরণ ভিন্ন বাহিরের বাহ্‌ আড়ম্বরে 
সর্বদা লিপ্ত থাকিয়া লোক চক্ষে ধর্মপরারণ!, সাঁজিতে, আর অভিলাবিনী 
নছেন। বাহ্ভাবে ধর্শানুষ্ঠানের প্রণালী তাহার মতে স্বৃতন্, তিনি তাহারই 


৭88 আদর্শ-যোগ-জীবন 


অনুসরণ ঝঁরিয়া থাকেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত মতে নিত্যকর্মাদি সমাপন 
পূর্বক, ৬ঠাকুরসেবা, ঠাকুরভোগ ও আশ্রমের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান নিজে 
পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর ব্রাঙ্গণভোজনান্তে য়ংসামান্ত আহার গ্রহণ 
করিয়া, অত্যন্প সময় বিশ্রাম করেন। অন্ততঃ একঘণ্টাকাল চরকায় সুতা কাটা 
তাহার একরপ নিত্যকম্ম। বৈকালে তিনি আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী ও সমাগত 
মহিলাগণকে, “আত্ম-দর্শন-যোগ” সন্বন্ধে উপদেশ ও অন্যান্ ধর্মগ্রন্থ পাঠ 
করিয়া শ্রবণ ও পরম্পর আলোঁচনাদি, তীহার দৈনদিন অন্যতম কর্ম। 
সন্ধ্যারকাঁল হইতে পুনর্বার তিনি নির্জনে ধ্যানমগ্রা হন। ইত্যাকার 
ধর্মকর্ধানুষ্ঠান নিয়া তিনি দিবা-রজনী অতিবাহিত করিলেও, কর্তব্যপাঁলন ও 
্বধন্রক্ষার জন্য ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন দময় নিজের ঠ্েটের, আয় বায় 
নিজেই কর্মচারীর নিল্ট হইতে বুঝিয়া লইয়া! স্বয়ং কাগজ পত্র স্বাক্ষ় 
করেন। প্রজাগণের অভাব অভিযোগ বা আবেদন প্রার্থনা পত্রাদি 
নিজেই পরিদর্শন ক্রমে, যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করেন। এবদ্িধ 
ধর্কন্্ম সন্বন্ধীয় কোন কর্তব্য তাঁহার উপেক্ষা বা অবহ্লা নাই। অথচ 
নিজে সংসার নির্সিপ্তা, সর্ধত্যাগিনী ও যোগনিরতা । তাহার ইটের 
প্রজাগণ তীহার দয়ায় থে স্বচ্ছন্দে বাঁস করিতেছে) তীহাদের মধ্যে 
জলকষ্ট বা দৈন্-ছুর্দশী নাই, এজন্য সকলেই যোগেশ্বরী মাতাকে জননীর 
সায় ভক্তি, করিয়া থাকে। এতভিন্ন শ্রীশ্রীদতী যোগেশ্বরী মাতার 
বহুগুণাঁবলী আছে, কিন্তু পুস্তকের কলেবর আরও বুদ্ধি হয় বলিয়া 
এইখানেই বিরত হুইলাম। ভবিষ্যতে যিনি এই আদর্শ মহিলার জীবন- 
চরিত মি জী তাহা সংগ্রহ করিয়! লইবেন । “যোগে্বরী-দাধন- 








আজস-লর্শন-োগেন্স পাওালালি দেখিস 
ম্বেলক্ল হাস জগুতহ্যঙ্ছে হতাহত 
প্রক্চাস্প কলিম হিনখিন্সাছেন্ন 
এলে, ভাহাব্প ২৪ খানা 
প্রকাম্ণিত হহল। 


স্থানীয় পত্রিকা! "প্রবাস জ্যোতি?” ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় 
“কাশীগেজেট” লিখিয়াছেন যে_ 


“আত দর্শন যোগী” 


স্গস|হিত্য নানাদিক দিয়া নানালঙ্কারে ভূষিতা হলেও, যোগের দিক 
দিয়া তাহার অভাব ও অসম্পূর্ণতা একবাক্যে স্বীরুত হইয়া আমিতেছে। 
যোগসংক্রাস্ত সহজ ও কঠিন প্নকল: বিষয় পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষার্থিগণের 
প্রণিধানযোগ্য হয়--এমন একখানি আদর্শ যোগ-বিজ্ঞানের আবশ্রকত! 
অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন॥। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ 
করিতেছি, এতদিনে সেই অভাব নিরাকরণের সুচন! ঘটিয়ে ।--কাশীর 
. স্বনামখ্যাত দাশনিক পণ্ডিত পরমনিষ্ঠাবান যোগীশ্রেট শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ 
স্বামী তীহার যুগব্যাগী সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে “আত্ম-দর্শন-যোগ* 
নামে এক অপূর্ব বিরাট যোগ-দর্শন রচনা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্ের 
চূড়ান্ত অবদানরূপে যাহাতে ইহা জনসমাজে সমাদৃত হয় ও যোগানুরাগী 
সর্ধসম্প্রদায়ের আদরণীয় হয়, স্বামীজী সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া 
এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এ বিরাট গ্রন্থ এখন হন্তর্থ । বাহার! 


( খ ) 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জাদিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা স্বামীজীর নামে ১১ নং 
অহল্যাবাঈ ক্রঙ্ঈপুরী, বেনারস সিটী--এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে 
সবিশেষ অবগত হইবেন । ণ 


যুক্তাগাছার খাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের 
স্টেটের ও পাইকপাড়া রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব মন্ত্রী যিনি বাঙলা, সংস্কৃত, 
ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি সাত আটটি ভাষায় সপ্ডিত, সেই 
বধশ্-নিষ্ঠাবান্, সমাজসংস্কারক বেদাধ্যায়ী, সত্যপরায়ণ, শ্রীযুক্ত হিরগয় 
মুখোপাধ্যায় বেদবাচগ্পতি মহাশয় লিখিরাছে _- রড 


্তনাবস-লশন্দিম্যোগগ 


শ্রীত্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রণীত। “আত্ম-দর্শন” অভাবে 
আর্ধ্যসস্তানদিগের বিশেষতঃ ব্রাদ্মণের বর্তমান সময়ে অধঃপতন ঘটিগ্লাছে। 
“আত্ম-দর্শন-যোগে” যাহাতে তীহাদের পুনরুথান হয়, পুর্ব্বগৌরব পুনঃ 
স্থাপিত হয়, অর্থোপার্জনের নিমিত্ত দাঈত্ব করিতে না হয় এবং ইহজী বনে 
স্থথশান্তিভোগ করিয়া পরিণ!মে মোক্ষলাভ হয়, ইহাই এই গ্রন্থের 
উদ্দেস্ত । এই মৃহছ্দেত্ত সাধনের নিমিত্ত স্বামী মহাশর যতদূর যত্র কুরিতে 
হয় করিয়াছেন, কোন প্রকারে যত্ব্ের ভ্রুটী করেন নাই যে ররুমে 
ঘত প্রকারে সহজে আত্মজ্ঞান ও আত্ম-দর্শন হয়, তাহা তিনি নিঃশেষ 
করিয়া বলিয়াছেন। যোগ সম্বন্ধে আমাদের যে সকল দর্শনাদি শান্ত 
স্লাছে, তাহা জটিল। অধিকারী গুরুর অভাবে বর্তমানে তাহার সম্যক 
পঠন পাঠন হইতেছে লা) সুতরাং উহ! পাঠে শব্ববোধ ভিন্ন অন্ত কোন 
ফঙ্কা হইতেছে লা। কিন্ত এই গ্রন্থে স্বামী মহাশয় তাহার নিজের অনুভূতি 
দ্বারা নকল বিষয় সরল ভাষায় এমন পরিষ্ার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই. 


( ঙ ) 


পরিফার বুধাইয়া দিয়াছেন অস্তদ ৃষ্টি না জন্মিলে বাহাদৃষ্টি বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ 
হইবার সম্ভাবনা নাই ; সেইজন্য ষ হা কিছু বাহাপুজা, যাহা কিছু নিত্যকন্মম 
অভ্যাস; সমস্তই অস্তর্রষ্টি হইতে লাভ করিতে হইবে । 
পুস্তকখানি পাঁচটা স্তরে বিভক্ত এবং এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, 
'সাধক যেন তীহাঁর বিশুদ্ধ ভাবসত্তবাকে স্তরে স্তরে ক্রমশঃ উদ্বে লইয়! গিয়া 
তাহার আত্মপদার্থ ব্রন্মে লয় করিতে সমর্থ হন)” গ্রন্থের তত্ব-বিভাগ- 
প্রণালী অদ্ভুত, ইহার সঙ্গে হুচী ও পরিশি্ট বিষর যাহা সংযুক্ত হইয়াছে, 
তাহা হইতেই সাধক পাঠক. বুঝিতে পারিবেন ্রস্থকার আত্ম-ষাক্ষাৎকার 
সম্বন্বো তত্ব সমুহ কিরূপ বিশদ ও বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয্নাছেন। 
ষ্টা্যোগ (প্রাণায়ামাদি ) মানসপুজাঃ গঞ্গাক্গান, ত্হ্ষচ্য্য, সুক্্শরীর 
ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত নুতন কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্ত কোন 
পুস্তকে দৃষ্ট হইবে. না । এইরূপ শান্ত্রবর্ণিত অনেক বিষয়ের এবং এততিন্ন 
কলি, উপবাধ, নান্তিক্যবাদ, আস্তিক্য ও ৮কাশীতত্ব ইত]াদি ষম্বন্ধে অনেক 
নৃতন ভাব এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে, এবং তাহ! গাঁঠ করিলেই সেই 
সমস্ত কথা সিদ্ধ পুরুষের বাণী বলিয়াই উপলব্ধি হুইবে। 
বেদ ও তন্ত্র সম্বন্ধে গ্রস্থকারের বিচার প্রণালী অসাধারণ ও সিদ্ধান্ত 
একান্ত অদ্ভূত। ব্রাঙ্ষণ সততঃ বৈদিকআচারে নিষ্ঠাযুক্ত থাঁকিবেন, 
তন্ত্রোন্ত আচারন;হ বেদানুমোদিত হইলেই ওত্রাহ্মণ তাহা গিষ্ঠাপুর্ণ অন্ত" 
করণে গ্রাতিপালন করিবেন । তাস্ত্রিকগণ বেদ বহিভূর্তি আচার অবলগ্থনে 
কিরূপে কুপথগামী হ্ইয়| থাকে ও আত্ম-সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত হয় এবং 
তাহা হইতে রক্ষ! পাইবার গঙ্থাও গ্রন্থকার বিশেষ ভাবে এই পুস্তকে 
এ করিয়াছেন। | 
৫ পরিশেষে যোগ সিদ্ধি সম্বন্ধে তিনি সাঁধনা ও সখ্িলাভের উপায় 
এবং বং রারমহ এরূপ বিশদ ভাবে দেখাইয়। দিয়াছেন যে, কোন ধর্গ্রাণ 


( ট.). 
সাধক সেই দিমস্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ক্রিয়াতৎপর হইলৈ সহজৈই বুঝিতে 
পারিবেন বেন, লমুখেই- এর “সখ মগুলাকায়' জ্যোতিগ্মান্‌ মহাপুরুষ, 
তাহাঁকে পথ দেখাইয়া লইবার জন্য স্বয়ং আমিয়া উদ্নস্থিত হুইগ্াছেন। "* 
এই জন্তই গ্রন্থ-প্রণেতা স্বামীজি মহারাঁজ গ্রন্থের নাম “আত্ম-দর্শন- 
বোঁগ” দ্বাখিয়াছেন, কেন না তিনি “আত্ম-দর্শন” অবস্থাকেই গক্কৃত 
ধোগাবস্থা! বলেন, অন্ত, সকল অবস্থাই তাহার মত্তে বিয়োগ অবস্থ! বা আত্ম 
পদার্থের অস্বাভাবিক অবস্থা । 
উপদংহারে ইহাই ধক্তব্য ধে, এই পুস্তক পাঠে শ্বধন্পরায়ণ নরনারী 
মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইবেন। সাধন তত্র নিথিলরহ্স্ত ইহাতে সন্গিবিষ্ট 
দেখিবেন; সাধনা রাজ্যের গুঢ়তত্ব ও দিদ্ধিলাভের সহজগন্থ' উপলব্ধি 
করিয়া কৃতার্থ হইবধেন। অলমিত্তি 


৬কাশীধাম ] স্বামী স্ক্ষল্লাননন্দ সেলন5। 
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জিলা ময়মনসিংহের ৬/্মহারাজ হৃর্ঘাকাত্ত ্টেটের” তূতপূর্ব 
ম্থুপারিটেণ্ডে্ট, পক্র্গচর্যয” ্রথপ্রণেতা ? ) গরমনিষ্ঠাবান্‌ তাপসরত্ব শ্রীযুক্ত 
কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী বিএ, বিএন; মহাশয় “আত্ম-দর্শন-যোগ” পাঠ করিয় 
লিগ খয়াছেনু-, রা চা 
দর্শন-্যোগগ 
 যোগেকবী ্ীতী উন: রী দৌধুযা্জী মহাশয়ার যোগা শ্রমের ও 
“আত্মনজ্ঞান- প্রঘাঙসিনী-সভাপ্র প্রাগুক্ত র্ীমৎ: নচ্ছিদানন্দ স্বামী 
মহাঁশয় কর্তৃক “আত্ম-দর্শন-যোগ+”, নামক গা রচিত। 
আমি এই গ্রন্থের পা গুলিপির"্অপ্দিকাংশ' বিশেষ আনন্দ ও মনোষে;-গর 
ছিত পাঠ করিয়াছি। বর্তমান সময়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ক রর 


